


প্রবান্ধর মাসিক পত্রিকা 
একবিংশ বর্ষ ॥ বৈশাখ-_চৈত্র £ ১৩৮০ 
সম্পাদক £ আনন্দগোপাল সেনগুপু 


2 ৪) "তর 


বৈশাখ 
মোঘল আমলের তোপ ॥ পস্কজকুমার দত্ত ১৭ 
শ্রীশচন্্র বন্থ বিছ্ার্ণৰ ॥ গোৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ ২৮ 
পাশ্চান্তো আর্যবিগ্যানুশীলনের প্রভাব ॥ দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল ৩৮ 
মহাকবি ক্ষেমেন্্র ॥ শ্রকষচৈতন্য ঠাকুর ৪৬ 
শিল্প হযমায় ও লোকাচারে বড়ি ॥ পূর্ণচন্দ্র দাস ৫ 
সমালোচনা £ জিপুর! ট্টেট গেজেট সংকলন ॥ সোমেন্দ্রনাথ বন্থ ৫৩ 


জ্যেষ্ঠ 
ছোট গল্পের আত্মহত্যা! ॥ প্রমথনাথ বিশী ৬১ 
রামমোহন মিশনারী বিতর্ক সম্বাদ ॥ গোরাটাদ মিত্র ৬৫ 
আচার্ধ ভান্গুভক্ত ॥ সলীল বিশ্বাস ৭২ 
ন্াশনাল থিয়েটার ও তার নেপথ্য-নায়ক মধুসূদন ॥ পুলিন দাশ ৭৬ 
লোকবৃত্তের স্বপক্ষে ॥ শঙ্কর সেনগ্ুণ ৮৪ 
বঙ্ধিম-সাহছিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা ॥ অশোক কু ৯৩ 
আলোচন! £ কবিতা, আরাম+ বিরাম, সংগ্রাম ॥ কৃষ্লাল মুখোপাধ্যায় ৯৫ 
সমালোচন। 2 গন্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেজ্রনাথ ঠাকুর ॥ ভূ্দেব চৌধুরী ৯৮ 
তারত ইতিহাস অভিধান ॥ হরপ্রসা্দ মি ১*৩ 


€ প৮ 


সমকালীন [ চেত্র 


আবাড 
পট ॥ বিমলেন্ছু চক্রবর্তা ১৯৯ 
প্রাচীন বাংলার একটি বন্দর ॥ ত্রিপুর1 বন্থ ১১৮ 
বাংলাদেশে বিধবা বিবাহ আন্দোলন ॥ ঠশলেনকুমার দত্ত ১২২ 
বাংলার লৌকিক নৃত্যধার1 ॥ অজিতকুমার মিত্র ১২৭ 
বৈষ্ব কবির নিসর্গ কল্পনা ॥ দেবনাথ ঈ1 ১৩২ 
বন্ধিম সাহিতোর বর্ণানুক্রমিক আলোচনা ॥ অশোক কুণড 
আলোচন। £ ববীন্দ্রনাথের গছ কবিতা ॥ সৃখরঞ্ুন চক্রবন্তী ১৪৯ 
সমালোচনা হ ইস্টাণ ইণ্ডিয়ান ম্যানাস্ক্রিপ্ট পেন্টিং £ 
কোম্পানী ডুয়িংস্‌ ইন্‌ দি ইণ্ডিয়া অফিস লাইত্রেরী ঃ 
বীরভূমের যম পট ও পটুয়া ॥ সন্তভোষকুমার বন্ধ ১৪৫ 

শ্রাবণ 
আধুনিক সংগ্রহশালায় খনিপ্রযুক্তি বিচ্যা ॥ সমরকুমানর বাগচী ১৬১ 
ননীগোপাল মজুমদার ॥ গৌরাঙগগোপাল সেনগুপ্ত ১৭১ 
রামমোহন রায়- নবধুগের নেতা ॥ সোমেন্দ্রনাথ বহু ১৭৯ 
আলোচনা £ সামাজিক দৃষ্টিকোণে শেকসপিয়র ॥ ধন্ঞয় সেন ১৮৬ 


ভান্ত্ে 
নেতৃত্ব ॥ মানসী দাশগুপ্ত ২০৫ 
হ্যাশনাল থিয়েটার, নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন ও বাংলা নাটক ॥ পুলিন দাশ ২১৪ 
বিক্রমপুরের আটপোবে ভাষা ॥ ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৫ 
স্বখাত সলিল ॥ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৯ 
প্রাচীন ভাবতে নৌ বাণিজ্য ॥ উধাগ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ২৩২ 
রাজা ও তপতী নাটকে সঙ্গীত যোজনার নাটকীয় তাৎপর্য ॥ বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায় ২৩৬ 
বঙ্কিম সাছিত্যের বর্ণাুক্রমিক আলোচনা ॥ অশোক কু ২৪* 
সমালোচনা $ হ্বদেশীয় ভারত বিগ্যাপথিক ॥ হৃধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৪ 
253855 ০01 10018. ॥ স্থশীলকুমার গুপধ্ঠধ ২৪৭ 


আশ্থিন 
পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ ॥ শ্রীকফচৈতন্ত ঠাকুর ২৬৫ 
ভারতীয় সাধনার ধার! ॥ প্রিয়দারগন রায় ২৭৫ 
কিশোরীচাদ মিজ্রের রচন1 ॥ নারায়ণ দত্ত ২৮২ 


১ ৮৬ 


বাধিক শী £ বৈশাখ-__ চৈত্র ৫৭৯ 


প্রবন্ধকার অবনীন্দ্রনাথ ॥ মনোজিৎ বন্থ ২৯১ 
১৯২১-আসামের চা-কুলি ও দীনবন্ধু এগুরুজ ॥ সোমেন্দ্রনাথ বনু ৩০৩ 
সমালোচনা 2 বাংলার বিছ্বংসমাজ ॥ জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৩১১ 


কাতিক 
হাপাহাসি ॥ মানসী দাশগ্রথু ৩১৭ 
আগাবেো শতকে মেদিনীপুর গু পাহিত্যসাধন1 ॥ প্রণব বায় ৩২১ 
সাত্রে: স্বাধিকার ॥ সশীল বিশ্বান ৩২৬ 
নারায়ণ পত্রিকার প্রথম বধ ॥ গোরাাদ 'মজ্র ৩৩১ 
কাখির করণসমাজ ॥ পূর্ণচজ্্র দাস ৩৪" 
আলোচন! 2 আসম্তর্াতিক আইনেবু উদ্ভব এ ক্রমবিকাশ ॥ শখরুগঞজন চক্রবর্তী ৩৫১ 
সমালোচন! 2 কবি কুমুদবঞ্জন মল্লিক স্মরণিকা £ 
কবি নরেজ্রদেব ম্মরণিকা ॥ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ৩৫৬ 


অগ্রহায়ণ 
লোকায়ত শিল্পকলা £ ছো-নাচের মুখোশ ॥ শিবেন্দু মান্না ৩৬৫ 
শতবর্ষ পূর্বে বাংলা সাধারণ নাটাশালা ও অভিনীত নাটক ॥ মঞ্জু ঘোষ ৩৭২ 
কবিতীর্থ বর্ধমান ॥ &শলেনকুমার দত্ত ৩৮5 
অসম'য়া সাহিত্যের স্রষ্টা শক্ষতদেব ॥ পরমেশ বায় ৩৮৮ 
সংস্কৃতি প্রসঙ্গ ঃ রুণ্চ বিকার-_ পূজায় ॥ রবি মিজ্র ৩৯২ 
আলোচন! 2 বিচ্ছিন্নতা প্রবণতা ॥ গোৌরাঙ্গগোপাল সেনগ্রপ্ত ৩৯৭ 
আন্তর্জাতিক আইনের জনক হুগে! গ্রোটিয়াস ॥ স্রখবঞঝন চক্রবর্তী ৩৪৭ 
সমালোচনা 2 লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ॥ অববন্দ ভষ্টাচাধ ৪০২ 


পৌষ 


অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষাচিস্তা ॥ নবেন্ু সেন ৪১৩ 

লোক চিত্রের ভাষা ॥ অজিতকুমার মিত্র ৪২৩ 

মলিয়ের ও বাংল! নাটক ॥ জগন্নাথ ঘোষ ৪২৭ 

রামরুষ্ণজ কাব্যের উপেক্ষিত ॥ হবুতোষ চক্রবর্তী ৪৩২ 

তুবৃকমেনিয়! সাথে ভারতের স্থপ্রাচীন সম্পর্ক ॥ স্থধীন্দ্র কুমার ৪৩৬ 
সংস্কৃতি প্রসঙ্গে ৫ রুচি বিচাব ॥ রবি মিক্স ৪৪০ 

আলোচনা £হ পট ॥ দিলীপকুমার কাঞ্িলাল 98২ 

দেশ পরিচয় ॥ সম্ভোষকুমার বনু ৪৪৪ 

জমালোচন। £ মনস্পতি শ্রঅরবিন্দ ॥ অধীর দে ৪৪৬ 


৮৩ 


লমকালীন [ চেঞ্জ 


মাঘ 
জগন্নাথের কাব্য প্রতিভায় ভামিনী বিলাস ॥ শ্রীরুফচৈতন্ত ঠাকুর ৪৫৭ 
দীর্ঘাযু কি আকাতিক্রত ? ॥ সরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬৩ 
নিকোলাস কোপানিকাস ॥ কুগ্জবিহারী পাল ৪৭১ 
বিহারের লৌকিক নুত্যের ধার] ॥ সব্যলাচী লোধ ৪৬ 
শিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বিমলেন্দু চক্রবর্তা ৪৭৯ 
সংস্কৃতি প্রসঙ্গে 2 রুচি বিকার ॥ ববি মিত্র ৪৮৫ 
আলোচনা! 2 মধাযুগের গ্রামীণ অর্থনীতির একদিক ॥ নিখিলেশ্বর সেনগুগ্ত ৪৮৭ 
শোলক বলা কাজল! দিদি ॥ উধাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ৪৮৯ 
সমালোচন। 2 বাংলার গীতিকার ও বাংলা গানের নান! দিক ॥ নরেক্্রকুমার মিজ্র ৪৯১ 


ফাস্তুন 
অনস্ত সদাশিব আন্টেকর ॥ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগ্রপ্ত ৫০১ 
সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পটভূমি জরিপুর] ॥ স্থগ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫১১ 
কয়লাখাদের বিবরণ ॥ পরিমল চক্রবর্তী ৫১৭ ূ 
আলো-আধারের কবি নেরুদর-পাউও ॥ নরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৫২৩ 
একাংকর উৎস ও বাংল৷ একাংক নাটক ॥ পরিমল ঘোষ ৫২৯ 
আলোচনা £ আস্তর্জাতিক আইন £ কি ও কেন ॥ হুখরঞ্জন চক্রবর্তী ৫৩৪ 
সমালোচন। £ শ্রীঅনাদিকুমার দক্তিদার ও ইন্রির! দেবী চৌধুরানী ॥ 
বিকাশ বহু ৫৩৮ 


চৈত্র 
কালিদাসের ছ'টি বিলাপ ॥ মনোমোহন দত্ত ৫৪৪ 
নারায়ণ পঞ্রিকার ছ্বিতীয় বর্ষ ॥ গোরাটাদ মি ৫৫৫ 
গণপতি বিনায়ক ॥ অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫৬৮ 
সমালোচন! 2 দিব্যায়ন ॥ দেশত্রতী চক্রবতাঁ ৫৭৫ 
বাষিক স্ুচীপঞ্জ ৫৭৭ 


আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইয়া] প্রেস ৭ ওয়েলিংটন ক্কোয়াকস 


হইতে মুক্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত 


এক বিংশ বর্ষ ১ম সংখ্যা টবশাখ ততেব্রশ” আলী 





সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা 
2৫ 9 +৮ “ক্র 


মোঘল আম্বলেন তোপ ॥ পক্কজকুখার দন্ত ১৭ 

শ্রীশচন্দ্র বন বি্যার্ণৰ ॥ গোৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ২৮ 

পাশ্চাত্যে আধবিগ্ভাঙ্গশীলনেন প্রভাব ॥ দ্িলীপকুমাব্র কার্তিলাল ৩৮ 
মহাকবি ক্ষেমেজ্রর ॥ শ্রাকষ্ণচৈতন্য ঠাকুর ৪৬ 

শিল্পা হৃষমায় ও নোকাচানে কড়ি ॥ পূর্ণচন্দ্র দাস ৫০ 


সমালোচনা 2 জিপ স্টেট গেজেট সংকলন ॥ ০সামেক্দনাথ বন্থ ৫৩ 


সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনঞ্গ্ত 


আনন্দগোপাল সেনগুপঞ্ক কর্তৃক মভাণ ইত্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার 
হইতে মুব্দিত ও ২৪ চোবঙী নবোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত 
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বৈশাখ জমকীলীনা! একবিংশ বধ 
তেরশ* আশী ১ম সংখ্য। 


পপ আস পরার 


(মাঘল আমলের তোপ 
পঙ্কজকুমার দত্ত 


মধাযুগে যুন্সামগ্রী হিসাবে বারুদের উপযোগীত। ভারতবাসীদের জানা ছিল কিনা! তোপের প্রচলন 
ভারতে হয়েছিল কিনা যদি হয়ে থাকে তবে কবে এবং কোথায় প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল, বারুদ কিংবা 
তোপ-বন্দুকের জ্ঞান ভারতবাসীর নিজস্ব আবিষার কিন! ইত্যার্দি নান প্রশ্ন নিয়ে পঞ্ডিতদের মধ্যে 
বিতকের আর শেষ নেই। ইউরোপীয় পঞ্ডিত থেকে আরম্ভ করে পল হর্ণ, বামদান সেন, যোগেশচক্ত্র 
বিছা নিধি, নড়ভী* ইরফ!ন হবিব, রমেশচন্দ্র মজুমদার, বি জি সনদেশা, এল এন গগদেব, অব্ূপরাতন 
ভট্টাচার্য প্রমুখ অনেকেই এ বিষয়ে আলোচন। করেছেন কিন্তু তর্কাজীত সিদ্ধান্তে আসা আজ পধস্ত 
সম্ভব হয় নি নির্ভরযোগ্য ঘথেষ্ট প্রমাণ প্রমাণের অভাবে । ভঙ্টিকাব্য হতে শুরু করে শুক্রনীতিসার 
সমরাগ স্ুজধার, নীতিগ্রকাশিক।, বাশিষ্ঠ ধনুর্বেদ সংহিতা, বাজলক্ম্ীনাণায়ণ-হৃদয় প্রভৃতি পু থিপত্র থেকে 
অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে বিভিন্ন পণ্ডিত প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন বারুদ ও তোপ-বন্ধুকের বিষয়ে 
ভারতীয়দের জ্ঞান নিতাস্তই অর্বচীনকালের নয়। ছ্াদ্*শ শতক থেকে এদের কথা ভারতবালীর জান! 
ছিল- আর ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে ব্যাপক না হলেও তোপ-বন্দুকের অল্প-ম্বল্প ব্যবহার ভারতে চালু 
হয়েছিল। বলাই বাহুল্য বিরুদ্ধবাদীর1 নিছক «কেতাবী' প্রমাণ মানতে রাজী নন। তাদের চাই 
'পাথুরে" প্রমাণ অর্থাৎ আছ্যিকালের দু-একটা তোপ-বন্দুক আস্ত কিংবা ভগ্নাংশ £ সন-তাররখ উৎকীর্ণ 
হওয়াই বাঞ্ণীয়__নিতাস্তই যদ্দি না মেলে তবে বয়সটি সহজবোধ্য ও সর্বজনম্বীকৃত যুক্তিহারা সমথিত 
হওয়1 অবস্থ প্রয়োজন । কিন্তু ইতিহাস সচেতন দেশেও এমন প্রমাণ দাখিল কর] সহজ নয় আর 
আঞ্প্দর মতন দেশে এমন প্রমাণ হাজির করা নীতিমত কঠিন তো বটেই, প্রায় অসস্ভব। তবে 
একেবারে কিছুই ষে মেলেনি তা! বল! চলে না। দাক্ষিণাত্যের গুলবর্গ৷ ছুর্গে পেটা-লোহায় তৈরী 


১৮ সমকালীন [ বৈশাখ 


ফুট আটাশেক দীর্ঘ তোপটির কথা প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। এটির সঙ্গে ১৩১৪ শতকের বূমী 
(ইউরোপের কন্সটান্টিনোপল নগরীকে মধ্যযুগে ভাবরতবাসী দ্রূম' নামে এবং বূমবাসী খ্রীষ্্ম 
নাগরিকদের “ফিরিঙ্গি' নামে উল্লেখ করত।) তোপের সাদৃশ্ঠ খুবই প্রকট (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য )। 
গুলবর্গ। দুর্গে তোপটি ষে বিশেষ মণ্ডপ বা মঞ্চে স্থানীয় নাম 'বাল! হিসার? ) সংস্থাপিত আছে সেটির 
সঙ্গে জ্রয়োদশ চতুর্দশ শতকের “রূমী? বা “মর” ছুগের 49001010৮ বা! ৪০০, এর গঠনগীতির মিল 
অতি সাধারণ মানুষের চোখে ৭ সহজেই ধরা পড়ে। 

ফিরিস্তা রচিত পুথি থেকে উদ্ধৃত নড়ভী প্রদত্ত কেতাবা প্রমাণটি বিশেষ গ্রণিধানযোগ্য (4৮৮ 
78171 190৬1---]11)0 055 01 021/001) 110) 1105111]) 11019--15107010 0011512 1, 
720 405-18) ফিরিস্ত। পিখে গেছেন ষে ১৩৬৫ খ্রা্ান্ধে বাহুমণি স্ছলতান মুহম্মদ শাহের সঙ্গে 
বিজয়নগরের রাজার ষে যুদ্ধ হয় সেই যুগে বিজয়নগর রাজের সঙ্গে ছিল অসংখ্য তোপ। এসব 
তোপের অনেকগুলি বাহমণি স্থলতান দখল করে নেন। সম্ভবতঃ অন্ত কোন সুঙ্জ থেকেও বাহমণি 
সুলতান অনতিকালের মধ্যে বেশ কিছু তোপ সংগ্রহ করেছিলেন কারণ উপরোক্ত যুদ্ধ মাস আটেক 
পরে বিজয়নগরের বাজার সঙ্গে পুনরায় যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে বাহমণি সুলতানের সঙ্গেও ছিল রীতিমত 
বড় এক গোলন্দাজ বাহিনী । "এ বাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন সফদ্রুখান সিস্তান'র পু মুক্বুবীৰ খান। 
তোপ ব্যবহারে তিনি বেশ কুশলতারই পরিচয় দেন। ফিরিস্তাব গ্রস্থপাঠে আরও জান যায় ষে 
মুক্র্রীব খানের অধীনে বু সংখাক তুর্ক ও রূমী ফিরিঙ্গি সেনা ছিল। দাাক্ষিণাত্যে মুসলমান 
রাজ্য গুলির অধিপতিবৃন্দের মধ্যে বাহমণি গ্ুলতানই প্রথম তোপ ব্যবহার করেন এবং সেই সময় থেকেই 
যুদ্ধাত্ম হিসাবে তোপ দাক্ষিণাত্যে বিশেষ গুরুত্ব পেতে থাকে । ( দাক্ষিণাত্যের ছুর্গগুলিতে 
আগ্নেয়াস্মারদি সংগ্রহের ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়। কাবুণ গোলাকুপ্া, বিজাপুব, অহমধনগর 
রাজ্য যখন মোগল অধিকারে যায় তখন উপরোক্ত রাজাসমূহের অধীনস্থ দুরগসমূহের অন্রাগারের বিপুল 
সঞ্চয় দেখে বিজয়ী সেন।পতি্বুন্দ অবাক হয়ে যান। এ প্রসঙ্গে আপীরগড় বিজয়পর্বে আবুল ফজলে 
উক্তি ম্মর্তব্য ।) ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে রায়চু৫ের যুদ্ধে সুলতান আদিলথান বিজয়নগরের স্বনামধন্য নরপতি 
রাজ কৃষ্ণদেবের নিকট পন্নাজিত হন। রুক্দেব রায়পুর দখল করেন এবং নিজ বাজধানীতে 
প্রত্যাব্তনকালে রায়চুর ছুর্গ থেকে প্রায় চারশো ছোটবড় তোপ সঙ্গে নিগে ান। 

পতুগীজদের আগমনের অনেক আগে থেকেই পশ্চিম ভারতের উপকুলবরতাঁ রাজ্যসমুহে 
বিশেষতঃ গুজরাত অঞ্চলে তোপের প্রচলন হয়েছিল। 'রাসমালা” গ্রন্থে উল্িখিত হয়েছে ষে বুলসরের 
জলদন্ব্যদ্দের উৎখাত করার জন্য ১৪৮২ খ্রী্টাকে গুজরাত অধিপতি ষে নৌবহর প্রেরণ করেন, সেই 
বাহিনীতে তোপসজ্জিত রণতরী ও বন্দুকধারী বরকন্দাজ ছিল । (77011669, 4৯. ছু. 0852. 
. 20912, 1700৫ 1878, 09 282) মিরাত-ই-সিকন্দরী পুধিতে উল্লেখ কর হয়েছে যে দাভলের 
জলদন্যদের বিরুদ্ধে মহম্মদ বাঘের! কর্তক যে সেনাদল প্রেরিত হয় সেই দলের সঙ্গে তোপ ও বন্দুকার্দিও 
ছিল। পঞ্চদশ শতকের শেষপাদে অলিখিত ঠজনধর্মগ্রন্থ কল্পন্ত্রের যে পুথিটি দেওসানপাড়ের জেন 
মন্দিরে সংরক্ষিত আছে সেই পুথিটিতে বন্দুকধাবী বরকন্দাজদের চিত্রও আছে । (6৯ 7 ০০001015195 
০1 17)01901) £911)01170--7+100101)917019 & 1৪1] 101)6100615/91, 111050693 ০01 7১110০6 ০1 


১৩৮৬ ] মোঘল আমলের তোপ ১৯ 


ড/৪165 7405000) )। অপর একটি সুত্র হতে জান! যায় যে আল ফানসো আলবুকার্ক ধখন গোকসার 
পতু গীজ গতর্ণর ছিলেন তখন বিজাপুর স্থলতান গোয়া দখলের অভিপ্রায়ে পুলাদ খানের অধ্যক্ষতায় 
( অধ্াক্ষতা পরে রাসেল খানের হস্তে স্তত্ত হয়) এক বিরাট সৈন্যবাহছিনী প্রেরণ করেন। এ বাহিনীর 
সঙ্গে বু ছোটবড় তোপও ছিল (ন্‌, 0, 1. 7৯, ৬০1, ৬] 0 425)। ত্রিপুরা রাজপরিবারের কুলজী- 
গ্রন্থ তথা জরিপুরা রাজ্যের ইতিহাল গশ্রন্লাজমাল।' গ্রন্থে রাজা! ধনমাণিক্যের বিরুদ্ধে গৌড়াধিপতি 
সুলতান হুদেন শাহের সেনাপ কর্তক যোড়শ শতকের প্রথমপারদে তোপ ব্যবহারের কথা উল্লিখিত 
হয়েছে । পূর্ব ভাবতে তোপ ব্যবহারের প্রাচীনতম সংবাদ এটি । '্রীরাজমালা পাঠে জানা যায় থে 
১%১৩/১৭ সাল নাগাদ গৌড়ীয় বাহিনী ত্রিপুরা আক্রমণ করে কিন্তু ত্রিপুর সেনাপতি রয়কাচগ কর্তৃক 
ভীষণভাবে পধু্দত্ত হয়। শক্রুশিবির লুনে প্রাপ্ধু ষে সমস্ত বস্ত রয়কাচগ রাজাকে উপহার দেন 
সেগুলির মধ্যে একটি পেতলের তোপও ছিল। তোপটি ধনমাণিকোর পরিত্যক্ত রাজপানী উদয়পুরে 
বনকাল অব্হেগিতভাবে পড়েছিল, বর্তমানে এটি আগরতলায় উজ্জয়ন্ত প্রানাদের প্রাঙ্গণে রাখা হয়েছে। 
( তোপটির কাণ্ডের দৈর্ঘ ; ১১* ইঞ্চি, নুহুবী-পর্সিংধ € 0110071610009 ৪6 02216 ) ৩২ গর্ভ- 
পরিধি (0100]]), 80 931০9০91। ) £ ৩৪ মুহুতী ব্যাস (708976161 02219 ) ২ ১১০, গর্ভ-ব্যাস 
19110, 90 316901) ) £ ১২ (০9811015 ) £ ৩/'তীব” | তোপটির গায়ে একটি লিপি ছিল। 'কয়েকটি 
মাত্র বিচ্ছিন্ন পারসীক হুরফ ব্যতীত বমানে লিপিটির কিছুই আর অবশিই নেই। এ কারণ এটির 
নির্যাণ-কাল, নির্মাতা ও অধিকারী স্থনিদিষ্টভবে বল! সম্ভব নয়। কেবলমাত্র 'বাজমালা 'প্রদত্ত তথ্যের 
উপর নির্ভর কর! অনেকেই লঙ্গত মনে করেন না কারণ ষে সমস্ত পুথি অবলম্বনে রাজমালা সংকলিত 
হয়েছে সেই পুথিগুলির বন্ধ অংশই পরবতীকালের প্রক্ষেপ বলে অনেকের ধারণা । বিতর্কের মধ্যে না 
গিয়েও বল! যেতে পাবে থে হু.মনী তোপ-বিষয়ক রাজমালার উক্তি খুব সম্ভবতঃ যথার্থ-_-অস্তত পক্ষে 
আত্মজীবনীতে বাবরের উক্তি এবং শেরশাহের নামাঙ্িত কয়েকটি তোপের অস্তিত্ব হুসেনী তোপের 
অস্তিত্বের সম্ভাবনার আঠুকুপ্যই করে। 

ষোড়শ শতকের প্রথমপার্দে মুঘল বাদশাহ বাবর ঘখন ভারত আক্রমণ করেন তখন গোঁড়ে 
রাজত্ব করছেণ হুসেন শাহের ছেলে নসরৎ শাহ (১৫১৯-৩২)। গৌড়ীয় গোলন্দাজ বাহিনীর 
দক্ষতার খ্যাতি তখন ভারত জুড়ে । বাবরের কানেও সে খ্যাতি পৌছেছিল। ১৫২৭৯ গ্রষ্টান্ধের কোন 
এক ঘটনার বিবরণদান প্রসঙ্গে বাবর 'অবশ্য কটাক্ষ করে লিখেছেন যে খ্যাতি অনুযায়ী দক্ষতা গৌড়ীয় 
বাহিনীর ছিল না । (1,9১০, & 12151510০ (]7)) যাই হোক বাবরের উক্ত এবং ইন্দোর মিউজিয়ামে 
(7075747141২, 10. 9.--901756 010 01095 11) (10 11100916 1৬059010089 ০0]01172] ০1 
[17012111115 ১00] 00 40-42 1914) সংরক্ষিত শেরশাহের নাম ও নির্মাণ তারিখ (৯৩৮ ছিজির] 
বা ১৫৩১ খ্রীঃ) উৎকীর্ণ একটি তোপের অন্তত্ব থেকে শিদ্ধান্ত কর! যেতে পারে থে ত্রিপুরা আক্রমণ 
কালে হুসেনী-বাহিনীর সঙ্গে তোপ থাক অসম্ভন নয়, অন্যথায় স্বীকার করতে হয় এক দশকেরও কম 
সময়ের মধ্দো গোঁড়ীয় বাহিনী তোপ সংগ্রহ ও ব্যবহারে দক্ষতা (ষে দক্ষতার খ্যাতি সমস্ত ভারতে 
ছড়িয়ে পড়েছিল ) অর্জন করেছিল। বরঞ্চ ফোড়শ শতকের প্রথমপা্ে বঙ্গে তোপের প্রচলন ম্বীকার 
করা৷ অনেক বেশী নিরাপদ । মুশিদাবাদের হাজান-ছুয়ারী প্রাপাদের প্রাঙ্গণে সংরক্ষিত বাচ্ছাওয়ালী 
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তোপটি* উপরোক্ত উক্তিকে জোরদার-ত করেই এমন কি আরও অনেক সমভাবনার আভাব দেয়। 
( পরিশিষ্ট দ্রষ্টবা ) 

মধ্যযুগে পশ্চিম এশিয়ার বহু ভাগ্যাম্বেবী ভারতে এসেছিল বণিক, কারিগর কিংবা কলাবস্ত 
হিসাবে । যুদ্ধব্যবসায়ী টসনিকও এসেছিল বিপুল সংখ্যায় । প্রবন্ধকাবের ধারণ। এ সৰ সৈনিকরাই 
ভারতে তোপ ( এবং বন্দুকাদি ) অথবা তৎ্বিষয়ক কারিগরী জ্ঞান আমদানী করেছিল। মনে হয় 
একাধিক ম্বতন্ত্রধারায় এই আমদানী হয়েছিল। প্রথম ধারাটি এসেছিল আরবদেশের মধ্য দিয়ে 
দ[ক্ষিণ1ত্যে চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে । ফিবিস্ত1 উল্লিখিত তোপ অথবা গুলবর্গার পেটালোহার তোপ 
বোধহয় এদের মারফখই এসেছিল অথবা এরাই তৈরী কবেছিল এদেশের মাটিতে । ( কুর্গের বন্দুকের 
বিচিত্র ছাদ্দের কৃদো বোধহয় প্রাচীন রূমী কুদোর স্থতিই বহুন করছে) দ্বিতীয় ধারাটি এসেছিল পারস্তের 
মারফত গুজরাত অঞ্চলে শুক্রনীতিসার টাকাগ্রস্থাদি রচনার কালে-_ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে অথবা স্বল্প 
পরচয়জনিত জ্ঞানের অপ্রতুলতার কারণে টাকাকার বিশদ আলোচনা থেকে বিরত থেকেছেন। 

তৃতীয় ধারাটি এসেছিল আফগানিস্থানের মারফৎ উত্তর পশ্চিম গিরিপথের মধ্য দিয়ে । কাবুলি 
বন্দুক এবং আকবরকালীন ভারতীয় বন্দুক সেই রকমের আভাস দেয়। [ উপরোক্ত বন্দুকগুলির 
কুদোর স্থুলত্ব ও বক্রতা চতুর্দশ শতকের রূমী বন্দুককে মনে পড়িয়ে দেয়। প্রবাদ আছে তৈমুরলঙ 
পশ্চিম এশিয়৷ থেকে যে সব কারিগরকে বন্দী করে স্বরাজ্যে আনেন তারাই আফ্গানিস্থানে বন্দুকের 
প্রচলন করে-__তারপর স্দীর্ঘকাল এ দেশে বন্দুকের কোন উন্নতি ন1 হওয়ায় বা রূপের কোন পরিব্তন 
না হওয়ায় অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের কাবুলী বন্দুকের কুদে। ও প্রাচীন বূমী বন্দুকের কুদোর 
সাদৃশ্য চোখে পড়ে । ] 

স্বতন্্র গোত্রের শেষ ধারাটি এসেছিল ইউরোপ থেকে পতুগীজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি বণিক ও 
উপনিবেশকাব্ীীগণের মারফৎ। যদিও প্রথম পধায়ে তার! উন্নত বুদ্ধসামগ্রী বা কারিগরী জ্ঞান খুবই 
সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখত তবে পরবতীকালে (বথ! অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী ) এদের অনেকেই 
ভারতীয় রাজা-বাদশাহের অধীণে চাকুরী নেয় এবং পৃষ্ঠপোষক রাজাদের জন্য বিপুল সংখ্যায় বিচিজ্ঞ 
ধরণের আগ্নেয়াপ্াধি তৈরী করে। 

বাচ্ছা এয়ালী তোপ ॥ পেটা লোহায় তৈরী এই তোপটির মোট দৈর্ঘ ৩৫১ সেমিঃ, মৃহুবী 
পরিধি £ ২৩৬, গর্ভের টৈর্ঘ ১০৭ সেমিঃ, গভ-পরিধি £ ১৩১ এর গর্ভটি মূল কাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করা 
ঘায়। অগ্নিলংঘোগের আগে গর্ভটি কাণ্ডের সংঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। সংযুক্তি অবস্থায় গর্ভের কিছু 
অংশ কাণ্ডের মধ্যেই অবস্থান করে । এ অংশে কাণ্ডের অস্তর্গাজে ও গর্ভের বহির্গাত্রে বিশে কায়দায় 
থাপ বা খাজ কাট। আছে। গর্ভটিকে কাণ্ডের মধ্যে খাজ বরাবর রেখে একটু মোচড় দিদ্ে ঘুরিয়ে 
দ্িপেই গর্ভ কাণ্ডের সঙ্গে সুদুঢভাবে আটকে যায়। কাও ও গর্ভ উভয়েরই সংযুকি-প্রাস্তে বরাবর 
তিনটি মজবুত কড়া লাগান আছে। গর্ভ ও কাণ্ড সঠিকভাবে সংযুক্ত হলে কড়াগুলি মুখোমুখিভাবে 
অবস্থান করে । গোল! নির্গত হবার প্রতিক্রিয়ায় গর্ভটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা নিবারণের জন্য 
অগ্নিসংযোগের আগে কড়াগুলি (চামড়ার ) দড়ি দিয়ে বেধে দেওয়! হত। 


১৩৮০ ] 


মোঘল আমলের তোপ 


উপসংহারে পাঠকদের দুটি আকর্ষণ করা] হচ্ছে ঘষে ভারতে তোপের আমদানী ও ব্যবহার 
প্রচলন প্রসঙ্গে স্থান, কাল ও আমর্দানীর সঙ্গে সংশ্ষিষ্ট মানুষের সম্বন্ধে যে মতামত ব৷ প্রকল্প 
(79091116515 ) বাক্ত করা হয়েছে সেই মতামতকে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত রূপে গ্রতিঠিত করার মত 
যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ এখনও সংগৃহীত হয় নাই। 

তোপের প্রকার ভেদ ॥ মুঘলযুগের পুথিপত্র ঘেটে আর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত তোপগুলি 
দেখে মুঘল আমলে তোপের বৈচিত্র্য ও প্রকার ভেদ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। 
দরবারী চিন্রশিল্পীরা ধে আমলের যুগ্গ-বিগ্রহের যে সব চিন্ত্রভাষ্য রেখে গেছেন সেগুলিও এ ব্যাপারে 
মূল্যবান উপার্দান যোগায়। 

'তোপ' একটি সাধারণ সংজ্ঞাবাচক শব্ধ । কিন্তু বাবর-হুমায়ুনের আমলে দৈত্যাকার বৃহদায়তন 
আগ্নেয়াস্ত্র বোঝাতে 'ফেবরিঙ্গা' এবং “তোপ' উভয়ই বেশ চালু ছিল। 

'অবাবা+, 'জরবজান”, রাখল প্রভৃতি ছিল হালকা ও মাঝারী ধরণের শকটবাহিত তোপ। 
হাজির-ই-ন্সিকাব বা তোপখানা-ই-রিকাব ছিল অশ্বশকটবাছিত। “ফিলী', 'স্থৃতারী” ও "গাইয়ী, 
ছিল থাক্রমে হাতি, উট ও.বলদ বাহিত শকট-তোপ। উট ও গজপৃষ্ঠে স্থাপিত তোপের 
নাম ছিল ঘথাক্রমে স্থতরনাল ও গজনাল। জণুর বা জদ্ুরক, ঝাঝা ওয়াল, রমজন্কী প্রভৃতি ছিল 
হালকা ধরণের তোপ। একজনমাত্র মান্থষ বইতে পারে এমন এক বিশেষ ধরণের তোপের নাম ছিল 


কয়েক ধরণের তোপের চিত্র গ্রতিলিপি 


২১ 
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'নরনাল। নৌকার ওপর বসাবার উপযোগী হালকা তোপকে বলা হত 'নাওয়ারা'-তোপ। এডেগ, 
ব৷ “ছকাদদান” আধুনিক 760121 এর সমগ্রোজ্ীয়। “গাভেরা, 'ধমকা” হাবাত' ছিল বর্তমান কালের 
[7০/11201-এর অনুরূপ । এ ছাড়া চামড়ার তরী তোপ, গাছের গুড়ি থেকে ঠতরী তোপের খবরও 
পাওয়া গেছে । বহনের গ্রবিধার জন্য কয়েকটি অংশ ভাগ করে ফেলা যায় এবং প্রয়োজনে সহজে 
জোড়া দিয়ে কাধোপযোগী কব] যায় এমন এক ধরণের তোপের খোজ পাওয়। যায় আইন-ই- 
আকববীতে। বনু নালপী তোপের খবরও আছে এ পুথিতে। বলাই বাহুল্য এগুলি ছিল অতি 
বিশিষ্ট এবং এদের ব্যবহার ছিল খুবই সীমিত। 

বাবরের আত্মজীবনীতে “ফেব্রিঙ্গা” সম্বন্ধে কোন বিস্তুত বিবরণ না থাকায় ফেরিঙ্গার সঠিক 
রূপটি জানা যায় না, তবে “ফেরিঙ্গা” নামটি ইঙ্গিত দেয় যে এটির নি্াণ ব্যাপারে ফেবিজি (রূম) 
উত্ম কোন-না-কোন প্রকারে সংশ্লি্ঠ ( হয় “ফিব্রিগ' দেশে নিমিত ও তথ! হুইতে সংগৃহীত অথব! 
কোন ফিবিঙি কর্তৃক ভারতেই নিমিত ) বাবরের আত্মজীবশীর ছু-একটি উক্তি থেকে অনুমান করা 
হয় ফেরিঙ্গার "গর্ভ কাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করা যেত। হয়ত এগুলি ছিল বিখ্যাত দার্দানেলিস 
তোপের অন্গরূপ । 

দৈত্যকার যে সমস্ত তোপ আজও টিকে আছে তাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় 
গুজরাত অধিপতি বাহাছুন শাহের পেতলের তোপটির কথা। পর্তুগীজ সেনাপতি নানহো-দ্য-কুনহার 
হাতে বাহাছুর শাছের পরাজয়ের পর তোপটি পর্তুগালে প্রেরিত হয় এবং তোপটি ব্তমানে 
এঁ দেশের সেন্ট জুলিয়ান দুর্গে সংরক্ষিত আছে। ভারতীয় দৈত্যপম তোপের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি 
তোপ হচ্ছে বিজাপুরের “মালিক-ই-ময়দ্ান'। মহম্মদবিন্‌ হুসেনকমী নামে কল্সটান্টিনোপল 
থেকে আগত জনৈক তুক আহম্মদনগবে ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্ধে এটি নির্মাণ করেন। ঢালাই পদ্ধতিতে 
নিমিত এই তোপটির মোট দৈর্ঘ্য ৪৩৫ সেন্টিমিটার, মুন্ুরী-ব্যাস ১৬৫ সেঃ মিঃ, তীর" ৭১ সেমিঃ, 
এবং এটি ১২ ০ কিলো ওজনের লোহার গোলা নিক্ষেপে সক্ষম । 

এটির 'নালী'র মধ্যে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ শ্বচ্ছন্দে বসে থাকতে পারে । তোপটির গায়ে 
পারসীক হরফে নির্মাতা ও অধিকাত্ীব নাম, নিম্নাণ তারিখ উতৎকীর্ণ আছে, মুন্ছন্রীটি বিচিত্রভাবে 
কারুকাধ খোদ্দিত। 

বিদ্প দুর্গে ষে পেতলের তোপটি আছে আকার ও আয়তনে সেটি মালিক-ই-ময়্ানেরই 
অনুরূপ তবে মালিক-ই-ময়দানের মত কারুকাধ খোর্দিত নয় এবং বয়সেও কিছু কম। 

আকৃতি ও আয়তনে দেঁত্যসম ন1! হলে অতি দীর্ঘ আর এক ধরণের তোপ ভারতে ব্যবহৃত 
হত। পেটা লোহার তৈরী এই ধরণের দীর্ঘতম তোপটি রয়েছে বিদরে । এটি প্রায় ত্রিশ ফুট দীর্ঘ। 
গুলবর্গ! দুর্গেও এই ধরণের তোপ রয়েছে । শেষোক্ত তোপটিই সম্ভবত: ভারতের প্রাচীনতম তোপ-_ 
এটির কথ! আগেই উল্লিখিত হয়েছে । বঙ্গদেশের দলমাদল ও জাহানকোষা তোপও পেটা লোহায় 
তৈরী। এইসব বৃহুদায়তন দুরপাল্লার তোপ সাধারণত দুর্গমধ্যে বিশেষভাবে নিমিত বুরুজ বা মঞ্চে 
বসান থাকত তবে প্রয়োজনে শকটে চাপিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির করা হত। পরিবহনের জন্য অনেক 
সময় কয়েকশত বলদের দরকার হত। তাছাড়া চড়াই উত্ড়াইয়ে ভরা উপল বন্ধুর পথে প্রয়োজনে 
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লাহাঘয করার জন্য বিশেবভাবে তালিম দেওয়া হাতী প্রতিটি তোপের সঙ্গে সঙ্গে চলত । লগুনের 
ভিক্টোরিয়া এযাগ্ড এলবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আকবরনামায় এমন একটি তোপ পরিবহণের চিত্র 
আছে। [সাহায্যকারী হাতিকে করত অবস্থায় ঘে সব মান্তষ দেখেছেন তারা সবাই পঞ্চমুখে হাতী'দের 
প্রশংসা করেছেন। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্ধস্ত প্রশংসাবাণী অব্যাহতভাবে শোনা গেছে দেশী ও 
বিদ্বেশী মানষের মুখে | ] 


শকটবাহিত তোপ 
এই গোত্রের হাল্কা মাঝারি তোপগুলি অরাবা, জরবজান, রাখল প্রভৃতি নানান নামে পরিচিত 
ছিল। খুব সম্ভবত শকটের রূপ ভেদ্ই ছিল নাম ভেদের কারণ। যাই হোক ষোড়শ শতকের 
হালকা মাঝারি শকট তোপ বোঝাতে মুঘল দরবারের এঁতিহাপিক ও লেখকবৃন্দ 'জরবজান” শব্টিই 
বেশী ব্যবহার করেছেন। হুমায়ুন যখন কনৌজ আক্রমণ করেন তখন তার সৈম্তদলে চার জোড়া 
বলদ-বাহিত শকট তোপ “জরবজান' ছিল প্রায় পাতশত । এগুলি থেকে পাচশো মিথকাল ওজনের 
গোলা ছোঁড়া ঘেত। ভাবী শকটতোপ ছিল একুশটি__এগুলি পরিবহনের জন্য বাটজোড়। বলদের 
প্রয়োজন হুত-_-গোলা ছোড়া যেত প্রায় পাচহাজার মিথকাল ওজনের । মুঘল রাজত্বের শেষর্দিকে 
শকটতোপ বোঝাতে 'বাখলা” শব্টির ব্ছুল ব্যবহার দেখ! ধায়__ এগুলি ছিল খুবই হাল্কা 
ধরণের তোপ। 

শকট তোপের প্রসঙ্গে 'তোপখানা-ই-রিকাব, (অথবা হাজির-ই-রিকাব ) অর্থাৎ অশ্ববাহিত 
শকটতোপের কথা আলাদাভাবে অবশ্যই উল্লেখ করা] দরকার | যুদ্ধক্ষেত্রে এদের ব্যবহার বিশেষ না 
থাকলেও যাত্রাপথে বাদশাহের দেহরক্ষীদলের সহযাত্রী হত এগুলি। তুছুক-ই-জাহাঙ্গীরাতে এদের 
উল্লেখ রয়েছে ৷ বারিয়ার, মানচী এবং আরএ অনেকে এদের থা লিখে গেছেন। বাণিয়ারের 
ভ্রমণ বৃত্তাস্ত পাঠে জানা যায় যে তোপগুলি হুত পেতলের । সধত্বে দিখিত এবং স্ুন্দভাবে চিত্রিত 
ও রঙ্গীন পতাকায় শোভিত শকটে এগুলি বসান থাকত। শকটগুলি ছুটি মাত্র অশ্বই অক্েশে টেনে 
নিয়ে ঘেতে পারত । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পাবে যে অশ্বছুটিকে শকটচালক এবং তোপের 
সঙ্গে বারুদ প্রভৃতি আন্ুসাঙ্গিক বন্ত বোঝাই ছুটি পেটিকাও বহন করতে হত-_-পেটিকা ছুটির একটি 
থাকত তোপের সা্নে এবং অপরুটি থাকত তোপের পিছনে । শকটের ঠিক পিছন পিছন চলত 
অন্য আর একটি অশ্ব এবং একজন সহকাত্ী চালক ক্লান্ত অশ্ব ও চালককে প্রয়োজন মত বিশ্রাম দেবার 
জন্য । লাহোর মিউজিয়ামে সংরক্ষিত একটি মুঘল চিত্রে বাণিয়ার বিবৃত বৃত্তাস্তের প্রায় অবিকল 
প্রতিফলন দেখ! ঘায়। 

বাছুল্যবজিত সাদামাটা ধরণের শকটে একটি অন্ভুমিক দণ্ডের ছু প্রান্তে থাকে ছুটি চাক]1। 
দণ্ডের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে যুক্ত ছোট একটি পাটাতনের উপর তোপটি আটকে দেওয়] হত ( তোপের 
চেয়ে পাটাতনের দৈর্ঘ্য হত খুবই কম)। সাধারণ সময়ে লেজটি মাটিতে ঠেকিয়ে তোপটি সবসময়ে 
আকাশমুখী হয়ে থাকত এবং ব্যবহারের-কালে নিশান] ঠিক করবার জন্য কৌণিক উন্নতির হেরফের 
করতে হলে লেজটি আকাশের দিকে টেনে তোলা হত। 
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অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের শকটে পাটাতনের আয়তন তোপের চেয়ে অনেক বেশী হত। 
প্রকৃতপক্ষে পাটাতনটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দপ নিত এবং পাটাতনের দৈর্ঘ্য তোপ অপেক্ষা কিছু 
বেশীই হত। পাটাতনের উপর তোপটি শায়িত থাকত এবং পাটাতনের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেধে রাখা 
হত-_বাধার জন্য তোপের গায়ে ও পাটাতনের বিভিন্ন অংশে কড়া লাগান থাকত । চাকার সংখ্য৷ 
এগুলিতে ও দুটিই হত এবং সাধারণ অবস্থায় তোপটি আকাশমুখী হয়ে থাকত। 

আরও উন্নত ধরণের ছুটি চাকা এয়ালা! শকটে পাটাতনের বদলে একটি কাঠামো ব্যবহার করা 
হত। কঠামোর ঘে প্রানস্তটি তোপের লেজের দিকে থাকত সেই “দিকটি বেকে এমনভাবে নেমে 
আসত ঘে মুক্ত প্রান্থটি ভূমি স্পর্শ করে থাকত এবং সাধারণ অবস্থায় তোপটি আকাশমুখী না হয়ে 
অনুভূমিক হত। অল্প ব্যবধানে ছু খণ্ড মজবুত কা” বেখে কয়েকট1 আড়-কাঠ দিয়ে সংযুক্ত করে 
কাগামোর অন্তভূমিক অংশটি তৈরী হত। বঙ্কিম অংশটিও ছুখণ্ড মজবুত কাঠ দিয়ে তৈরণা হত। 
বঙ্কিম বাহু ছুটি যতই মুক্তপ্রাস্তের দিকে অগ্রসর হত ততই তাদের পারস্পরিক বাবধান কমে আসত। 
(অনেক শকটে অবশ্য বান্ুদ্বয়ের পারস্পরিক ব্যবধানের তারতম্য ঘটত না) এই গোত্রের সাদাসিধে 
ধরণের কাঠামোগুলি একেবারে বাহুল্যবজিত-_ছু খণ্ড নিরেট কাঠ দিয়ে সমস্ত কাঠামোটি তৈরী হত। 
অনগুভূমিক অংশটি হত একটি খণ্ড এবং বঙ্ধিম অংশটি হত অন্য খণ্ড। মুঘল আমলের শেষ দিকে 
বঙ্কিম অংশের মুক্ত প্রান্তে একটি ছোট চাকা লাগাবার রেওয়াজ হয়। লাহোর মিউজিয়ামে সংরক্ষিত 
£জমজমা' তোপ এই ধরণের তিন চাকা এয়াপা শকটের উপর স্বাপিত-_-এই শকটটি অবশ্ট জমজমার 
সমকালীন কি না সঠিকভাবে বলা যায় না। খুব সম্ভবত মহারাজ! ব্ণজিৎ সিংহের কারিগরগণই 


এই ব্রি-চক্রী-শকটটির নির্মাতা । 

যোড়শ শতকের 'অগ্ঠমনবম দশকে আকা মুপপ ছবিতে ভূপ্রি ভুঁরি চারচাকা গুয়ালা তোপবাহী 
শকট দেখ! ঘায় মনে হয় মুঘল আমলের প্রায় গোড়া থেকেই চারচাকার শকট চালু ছিপ। ভাবী 
তোপের জন্য এদের প্রয়োজন ছিল অপর্িহাধ। ছবিগুলি দেখে মনে হয় কাষ্ঠখণ্ড নয় মাঝারি ধরণের 
গাছের আন্ত কাগুই কাগামো ঠৈতীতে ব্যবস্থার করা হয়েছে; দুর্গ অবরোধকারীর্দের ব্যবহৃত 
দূরপাল্লার দৈত্যাকার “গড়ভঞ্জন' তোপের শকটগুলি সত্যসত্যই এই ধরণের কাঠ দিয়েই তৈরা হত। 
একাধিক বৃত্তাকার নিরেট কাঠের খণ্ড যুক্ত করে এদের চাকাগুলি তরী হুত। হালক। তোপের 
শকট-চক্র অবশ্ত চক্রঘন্তি (52০16 ) সহযোগে ও তৈরী হত। 


গাজনাল 
এগুলির গঠন, আকৃতি ও ব্যবহারবিধি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জান! যায় না । আইন-ই-আকবরীতে 


অতি সংক্ষেপে উল্থ করা হয়েছে ঃ'ঘে তোপ একটি মাত্র হাতী বয়ে নিয়ে ঘেতে পারে সেই 
তোপকেই গজনাল বলে। কিন্তু তোপটি হাতীর পিঠে বসান থাকত কিন] স্পষ্ট করে বল! হয় নি। 
আকবরনামা, তবকত্‌ই-আকবরা, তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরা প্রভৃতি গ্রন্থে গজনাল প্রসঙ্গে যে সব উক্তি 
রয়েছে সেগুলি থেকেও বিশেষ কোন আভাধ পাওয়া যায় না । তবে আইন-ই-আকবরীতে এক 
বিশেষ শ্রেণীর তোপ হিসাবে গজনালের আলাদাভাবে উল্লেখ দেখে সিদ্ধাস্ত কর! যেতে পারে থে 
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স্ুতরনাল ও বন্দুকধারী সওয়ার 


'গজনাল' ছিল গজপুষ্ঠে স্থাপনের উপযোগী হালকা তোপ। জয়পুর মহারাজার সংগ্রহস্থিত 
'রজমনামা'র একটি যুদ্ধদৃশ্টে ( ভগবানদাস কৃত) গজপৃষ্ে স্থাপিত তোপ দেখা ঘায়। ঢাকার উপকণে 
দেওয়ানবাগের উৎখননে প্রাপ্ত তোপগুলির মধ্যে "সরকার" ইস খান মছলস্তী-" 'উৎকীর্ণ ছোট 
তোপটি স্টেপ লটন্‌ সাহেব 'গজনাল' বলে সনাক্ত করেছেন ।* 


সুতরনাল 

জাহাঙ্গীরের াত্মজজীবনী থেকে আরম্ভ করে বাণিয়ণারের ভ্রমণবৃত্তান্ত পর্যস্ত আজন্র গ্রন্থ ও সরকারী 
নখিপত্রে (ষথ! বুটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত দৃত্তর-উল-আমল/জওয়াবিত-ই-আলমগিরী ) সুতরনালের 
কথ৷ অসংখ্যবার উল্লিখিত হয়েছে কিন্তু তা সত্বেও পণ্ডিতমহলে স্ৃতরনালের রূপ ও চালনার পদ্ধতি 


* অষ্টাদশ শতকের শেষপাদ তথ| উনবিংশ শতকের প্রথম পাদদে ইউরোপীয়গণ লিখিত গ্রস্থাদিতে 
“গজনাল' পায়াঘুক্ত গুরুভার-বন্দুক ইিলাবে বণিত হয়েছে। ঘর্দিও আকবর-জাহারঙ্গীর আমলে যুছে 
গজপৃষ্ঠ হতে বন্দুক চালন! প্রচপিত ছিল (আকবরনামা £ ভিক্টোবিয়। এযাণ্ড আলবার্ট মিউজিয়াম 
লগুন, চেষ্টারবেটি সংগ্রহ ডাবলিন ্রষ্টব্য) কিন্তু এগুলি তৎকালে গজনাল নামে পরিচিত ছিল না 
বলেই মনে হয়। 
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২৬ জষকালীন [ €বশাখ 


নিয়ে মতাস্তরের শেষ নেই। কারণ সঞ্চদশ শতকের গ্রস্থাদদিতে বণিত সতরনালের সঙ্গে অষ্টাদশ- 
উনবিংশ শতকের পুথিপত্রে উল্লিখিত সুতরনালের বর্ণনায় যথেইই ছেরফের লক্ষ্য করা যায়। দিজীর 
লালকেল্লাস্থিত পুরাতাত্বিক সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত স্তরনালটি অবশ্ঠ সমস্তার সমাধানে যথেষ্ট সাহা 
করেছে। মুঘল রাজত্বের মধ্যভাগে নিখিত এই স্থতরনালটি পেতল পিয়ে তৈরী হালকা তোপই বটে 
এবং কাঠের ঘষে কাঠামোটির উপর তোপটি সংলগ্ন রয়েছে সেটি একটি বিশেষ কায়দায় তরী £ ষে 
কোন উটের পিঠে সহজে ও শ্বচ্ছন্দে বলান ষায়। (এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণের জন্য বুলেটিন অফ, দি 
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল £ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা ত্রষ্টব্য )। 

নানা কারণে মুঘল রাজত্বের শেষ পর্ধায়ে গজনাল/হুতরনালের” মত হালকা তোপ নির্মাণ বন্ধ 
হয়ে ঘাক্স-__কিস্ত হাতী বা উটের পিঠে চেপে আগ্নেয়াক্্ চালনার বিশেষ স্থবিধাটুকু পাবার জন্য “হুতর 
ও ফিলি'নয়ার”গণ ( উট ও গজারোহী ঠননিক ) কর্তৃক দূরপাল্লার ভারী বন্দুক ব্যবহারের রেওয়াজ 
চালু হয়ে যায়__এবং তার ফলে পরবর্তাঁকালের লেখকগণ কয়েক ধরণের ভারী বন্দুককে গজনাল/ 
স্থতরনাল অভিধায় অভিছিত করেন। 
জন্ব/তর বা জন্দ,রকৃ 
গজনাল, স্থতরনালের মত জন্বরকে কেন্দ্র করেও সমস্যার হ্ট্টি হয়েছিল। রাজস্থানের কয়েকটি 
সংগ্রহশালায় (যথা আলোয়ার মিউজিয়াম) টদবক্রমে সংরক্ষিত অল্প কয়েকখানা জন্থুর সম্যার 
জটিলত] দূর করেছে। এগুলি কিন্ত তোপ নয় গুরুভার ও অতি ক্ষুদ্র এক ধরণের বন্দুক-_-নলটির দৈর্ঘ 
খুবই কম ফুটদেড়েক মাত্র, কিন্ত নালীর ব্যাস সাধারণ বন্দুক-নালীর থেকে অনেক বেশী। নালীর সঙ্গে 
যুপকাষ্ঠবৎ একটি পায়া যুক্ত থাকে । জদ্থুরের কুঁদোটিও বিচিত্র আকারের £ ছোটখাট লাউয়ের মত। 
ঝাঝাওয়াল-_ছর্ণপ্রাকার থেকে এবং পার্বত্যযুদ্ধে একধরণের ভারী দৃরপাল্লার বন্দুক উল্লেখ কর! হয়েছে 
মুঘল আমলের পুথিপত্রে [ শাহাদাত-ই-ফররুখ-শীয়র ওয়া জুলুস-ই-মুহম্মদ শাহ-_যা্জা মুহম্মদ বক্স 
(আসব ): বৃটিশ মিউজিয়াম 3 73. 74. 01. £ 1826 ], মুঘল চিত্রার্দিতে এদের দেখা যায় ( লগুনস্থ 
ভিক্টোরিয়া এযাণ্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আকবরনামায় দ্রষ্টব্য ) এদের নাম ছিল ঝাঝাওয়াল 
( অথবা! উক্ত শব্দ উদ্ভূত বিভিন্ন অপভ্রংশ রূপ )। সাধারণত তিনপায়াযুক্ত একটি কাঠামোতে এগুলি 
বসান থাকত । মুঘল রাজত্বের শেষদিকে 'যুপকাউবৎ পায়া”সহ ঝাঝাওয়াপেরও চলন হয়েছিল। 
নরনাল 
আইন-ই-আকববীতে উলিথিত নরনালের কথা অন্ত কোন পুখিপত্রে বিশেষ দেখ! যায় না। ইউরোপীয় 
'হাগুগানের” মুঘল প্রতিরূপ বল! ষেতে পারে নরনাল। দেবপানপাড় জৈনমন্দিরের “কল্পনথত পুঁথিচিত্রের 
সৈনিকদের হাতের আয়েয়াস্বগুলি 'হাগুগান বলে কোন কোন বিশেষজ্ঞের ধারণ! ( লগুনস্থ টাওয়ার 
অফ লগুনের প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ রাসেল রবিনসন্‌ 'এ মত পোষণ করেন । ) 
পরিশিষ্ট 
তুকাঁগণ মধাযুগে পশ্চিম এশিয়ার বিস্কৃত অঞ্চলে এমন কি ইউরোপের কন্সটান্টিনোপল নগর ও তার 
আশপাশের বেশ কিছু অংশ দখল করে নিয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করে। ইতিহাসে এর! 
“অটোমান, তৃকা নামেই বেশী পরিচিত। মধ্যযুগের ভারতীয়দের কাছে কন্দটান্টিনোপল নগর *রূষ 


১৩৮০ ] মোঘল আমলের তোপ ২৭ 


নামে পরিচিত ছিল আব শ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী রূমবাপী অতিছিত হুত ফিরিঙ্গি অতিধায়। তোপ-বন্দুক- 
তুফা ব্যবহারে বূমীতুকাঁগণ ছিল খুবই ঘক্ষ। চতুর্দশ/পঞ্চশ শতকের বেশ কয়েকটি বূমী তোপ 
আজও টিকে আছে অক্ষত অবস্থায় । প্রাথমিক পর্বে তোপ তৈরী হত পেটা লোহায়। তোপের 
প্রধান ছুটি অংশ বেলনাকার 'নালী (981161 ) এবং গর্ভ (01810৮5£ ) সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন কর! 
ঘেত। ব্যবহারকালে অংশঘয় পরম্পবের সঙ্গে সংযুক্ত কর! ঘেত। দৃঢ় সংযুক্তির জন্য নানা কৌশল 
অবলম্বন কর হুত। প্রাথমিক পর্যায়ে 'নালী ও গর্ভে বিশেষ কায়দায় (যথা 706০6911115 ) খাঁজ 
কেটে, খাজ বরাবর রেখে চামড়ার দড়ি দিয়ে ছুটি অংশকে বেঁধে দেওয়া হত। ইংরেজী বর্ণমালার 
'[,, আকরুতির একখগ্ড কাঠের উপর তোপটি শায়িত থাকত । তোপের গায়ে এবং কাঠের উপর 
কয়েক জায়গায় কড়। লাগান থাকত এবং উভক্নকে চাষড়ার দড়ি দিয়ে বাধা হত। 

দ্বিতীয় পধায়ে (পঞ্চদশ শতকে) ঢালাই পদ্ধতিতে পেতলের তোপ নির্মাণ শুরু হয়। আকারে এ 
সব তোপ হ'ত দেত্যাকার-_-তবে আগের মতই হত দুখণ্ডে অর্থাৎ 'নালী” ওগর্ভ বিচ্ছিন্ন কর] যেত। 
এই সময়ের একটি বিখ্যাত রূমী তোপ হচ্ছে দার্দানেলিস তোপ (বর্তমানে টাওয়ার অফ লগুনে 
সংরক্ষিত ) এটির নালীবর অস্তর্গাত্রে এবং গর্ভের বহির্গাত্রে প্যাচকাটা! আছে জ্কুর মতন। দৃঢ় সংযুক্তির 
জন্ত প্রধানত প্যাচের উপরই নির্ভর করা হত। গর্ভ নালীর সহিত সংযুক্ত করার পর বারুদ ভতি 
করার রেওয়াজ খুব সম্ভবতঃ এই সময়েই প্রচলিত হয়। এরই ফলে একটি মাত্র খণ্ডে অর্থাৎ নালী ও 
গর্ভ স্থায়ীভাবে যুক্ত অবস্থায় তোপ নির্মাণ প্রচেষ্টা শ্বরু হয় এবং শেষ পর্বস্ত সাফল্য আসে। 

বল! বাহুল্য মধ্যবর্তাঁ পর্যায়ে মিশ্র আদলের নানা ধরণের তোপ নিমিত হয়। নব্জাগৃতির 
পর ইউরোপীয় ভূখণ্ডে তোপনির্মাণে জোয়ার আসে এবং উন্নত ধরণের নান! প্রকার তোপ 
উদ্ভাবিত হুয়। 


সত 
& 2৬ শর 


গ্রীশঢজ্্র বশত হিগ্তার্ণব 
গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত 


১৮৬১ গ্রীষ্টান্ের ২১শে মার্চ পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর শহরে শ্রীশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাহার পিতা 
শ্যামাচবুণ বন্থ অবিভক্ত বের খুলনা জেলার টেংর1 ভবানীপুর গ্রামে জন্গ্রহণ করেন। বঙ্গদেশ 
হইতে লাহোরে আসিয়] প্রথমে তিনি শিক্ষকতায় প্রবৃত্ত হন, পরে পাঞ্জাবের সরকারের অধীনে 
শিক্ষাদপ্তরে চাকুরী গ্রহণ করেন । পাঞ্জাবের শিক্ষা অধিকর্তার প্রধান কর্মচারীরূপে পাঞ্জাব প্রদেশে 
উচ্চশিক্ষা বিস্তারে শ্যামাচরণ প্রভূত সহায়তা দান করেন, এই সহায়তা সরকার ও জনসাধারণ কর্তৃক 
স্বীকৃত ও প্রশংসিত হইয়াছিল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে অকালে ইহার মৃত্যু হয়। এই সময়ে তাহার সর্ব- 
জোঠ্ঠ সম্তান শ্রীশ্চন্দ্রের বয়স ছিল মাত্র ছয় বসব । শ্রীশচন্দ্রের মাতা ভূবনেশ্বরী সবিশেষ বুদ্িমতী 
ছিলেন । চারিটি নাবালক পুত্র-কন্যাদের শিক্ষা দানে তাহার বিশেষ মনোযোগ ছিল । ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 
শ্রীশচন্্র লাহোরে পাঠরত থাকিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট ন্ন, পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার 
করেন। পাঞ্জাবের পবীক্ষার্থীদের মধ্যে তিনিই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । ১৮৮২ গ্রীষ্টাবে 
লাহোরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিঠিত হয়। পাঞ্াবে কোন বিশ্ববিদ্যালয় না থাকায় ১৮৮১ খ্রীষ্টাবধ 
পর্যস্ত এই প্রর্দেশের পরীক্ষাগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত হইত। বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া 
শ্রিশচন্দ্র উচ্চশিক্ষার জন্য লাহোবের সরকারী কলেজে প্রবিই হন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কৃতিত্বের 
সহিত প্রথম বিভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮৮৩ গ্রীষ্টাবধে লাহোর 
সেণ্টাল ট্রেনিং কলেজ হুইতে শিক্ষকতা বিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়! শ্রীশচন্দ্র লাহোর সরকারী 
বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হছন। ইহার কিছুকাল পর তিনি লাহোর মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক 
পদ গ্রহণ করেন। লাহোন্ মডেল জ্ুলের প্রধান শিক্ষক থাকা কালে শ্রীশচন্ত্র উদ্দূভাষায় প্রাক্কৃতিক 
ভূগোল বিষয়ে একটি পুস্তক রচনা করেন। এই সময়ে তিনি “টুডে্ট”স ফ্রেণ্ড” নামে একটি ইংরাজী 
সাময়িক পত্র সম্পাদন ও পরিচালনায় ব্রতী হন। শিক্ষকতা কার্ষে ব্যাপৃত থাকার সময়ে অধ্যবসাহী 
শ্রীশচন্দ্র ক্বাধীনভাবে আইন অধ্যয়ন আরম্ভ করেন ।১৮৮৬ শ্রীষ্টান্বে এলাহাবাদ হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত 
আইনের পৰ্বীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়! শ্রাশচন্দ্র বর্তমান উত্তর প্রদেশের মীরাট শহরে আসেন এবং তথায় 
আইন ব্যবসায়ে প্রবুণ্ত হন। তিন বৎসর কাল স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসায়ের পর শ্রীশচন্দ্র সরকারের 
অধীনে মুন্েফের পদ গ্রহণ করেন। বেন্িরিলী শহরে কিছুকাল কার্য করার পর তিনি এই পদত্যাগ 
করেন এবং ১৮৮৯ শ্রীষ্টাবে এলাহাবাদে আসিয়! হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে ব্রতী হুন। অল্পদিনের 
মধ্যেই শ্রীশচন্দ্র একজন দক্ষ আইনজীবীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতিমধ্যেই তিনি পিট্‌ম্যান 
উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে আশুলিখন (91)01% 72170 ) শিক্ষা! করিয়াছিলেন এই জন্য হাইকোর্ট কর্তৃক 
বিচারপতিদের “রায়” গুলির আশুলিখনের কার্য ও তাহাকে করিতে দেওয়৷ হইত, ইহাতেও তাহার 
বেশ আয় হইত। আইন অধ্যয়ন করার সময় ও যমীবাটে আইন ব্যবলায়ে প্রবৃত্ত হইয়। শ্রুশচন্দ্র সংস্কৃত- 
ভাষ। শিক্ষায় আগ্রহী হন। ইহার কারণ ইহাই ছিল ষে হিন্দু আইন উত্তমরূপে আয়ত্ব করিতে হইলে 


১৩৮* ] শ্রীশচন্দ্র বস্ বি্যার্ণব ২৯ 


মন্থ যাজ্জবন্ধ্য প্রভৃতি স্থতিগ্রস্থকারগণ কর্তৃক রচিত গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা আবন্তক । 
সংস্কত-ভাষা জান। না থাকিলে এই পুম্তকগুলি সম্বদ্ধে জান লাভের আর কোন উপায় নাই। এই 
কারণে সংস্কৃত শিক্ষা! করিতে যাইয় শ্রীশচন্র উপলব্ধি করেন যে পাণিনি রচিত ব্যাকরণ আয়ত্ত না 
করিতে পারিলে সংস্কৃত শিক্ষাও অসম্পূর্ণ থাকিয়া ঘায়। এই অবস্থায় তিনি পাণিনি রচিত অষ্টাধ্যাক়ী 
ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ করেন। ইতিপূর্বে কোন ভারতীয় বা ইংরাজী ভাষায় এই গ্রন্থের কোন অনুবাদ 
বা টিক] না থাকায় এই ব্যাকরণ আয়ত্ত করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল। ইতিপূর্বে অটোব্যট্‌ লিঙ্ক 
(১৮১৫-১৯০৪) নামে এক জার্মান পণ্ডিত এই গ্রস্থটি সম্পূর্ণভাবে জামান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। 
ইহ1 ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। জার্মান ভাষায় শ্রীশচন্দ্রের কিছু জ্ঞান ছিল। নিজের সংস্কৃত ও 
জার্মান ভাবা জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীশচন্দ্র সুদীর্ঘকালের সাধন! দ্বার1 “অষ্টাধ্যায়ী” উত্তমরূপে 
হর্ঘয়ঙ্গম করেন ও ইহ মূল ও ব্য।খ্য! সহ ইংরাজীতে অনুদ্দিত ককিয়] উহা প্রচার করিতে মনস্থ করেন। 
এলাহাবাদ হাইকোর্টে ব্যবসায়ে রত থাকার কালে ১৮৯১ খ্রীষ্টান তিনি অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি স্ুজ্রের 
প্রথম অধ্যায় কাশিক! বৃত্তি বা ভাষ্যনহ অনুবাদ করিয়। প্রকাশ করেন। ইহার সহিত তাহার নিজন্ব 
টিকা ও সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। এই অন্বাদেন্ধ ভূমিকায় প্রীশচন্ত্র লিখিয়াছিলেন ষে পাণিনির সুচ্ 
বিচার শক্তি ও বিষয়বস্তর গুশঙ্খল বিল্তাস প্রণালী এমনই অপূর্ব যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে ধাহার। 
আগ্রহী তাহাদের পক্ষে ইহার অধায়ন অত্যাবশ্যক | ইউক্লিডের জ্যামিতি যে পরিমাণে পাশ্চাত্য 
জগতে মস্তিষ্বের অনুশীলনে সহায়তা করিয়াছে, পাণিনীয় ব্যাকরণও তেমনি ভাবে সংস্কত অন্থশীলন- 
কারীগণের বুদ্ধিবৃত্তিকে মাজিত করিয়াছে । তিনি আও লিখিয়াছিলেন ঘষে পাণিনীয় ব্যাকরণের 
হ্যায় স্থলিখিত ব্যাকরণ জগতের কোন ভাষাতেই লিখিত হয় নাই । শ্রীশচন্দ্র কত পাণিনীয় 
অগ্রাধ্যায়ীর ইংরাজী অনুবাদের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর উহা দেশে ও বিদেশে প্রভূত সমাদর 
লাভ করে। ম্যান্সমুল্্যর (অক্সফোর্ড ), ইয়োলি ( জার্মানী ), ছইটনি ( মাকিন যুক্তবাষ্্ ) ফাউজবোল 
( ডেনমার্ক ), পিশেল (জানানী ) প্রভৃতি বৈদেশিক সংস্কৃতজ্ঞ পগ্ডিতগণ শ্রাশচজ্রের পাণিনি অন্বাদের 
ভূয়সী প্রশংস। করেন। পগ্ডিতাগ্রগণ্য ম্যাক্সমূলার এই বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করেন যে তিনি প্রথম 
যৌবনে যখন সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন তখন এই অন্ুবাদটি পাওয়! গেলে তাহার পক্ষে সং্কত শিক্ষা 
খুবই সুগম হইত। শ্রীশচন্দ্র অনৃদ্দিত পাণিনির অন্থবাদের কিছু অংশ লগুন বিশ্ববিস্তালয়ের 
পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়। আইন ব্যবসায় ও সংস্কৃত চর্চ1 ছুইটি এক সঙ্গে চালাইয়া যাওয়! অসম্ভব মনে 
করিয়া শ্রীশচন্তর আইন ব্যবসায় ত্যাগ করেন এবং সরকারী বিচার বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। 
এইরূপে মুন্সেফের পদ পাইয়া ১৮৯২ খ্রীষ্টাবঝে তিনি গাজীপুরে আসেন। এই সময় গাজীপুরে তাহার 
ভ্রাতার এক বন্ধু হুরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ডিষ্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ারের পদে কার্য করিতেন। হরিগ্রসন্ন 
বাল্যকালে শ্রশ্রুরামকৃষ্ণের নিকট মন্ত্রলাভ করেন । হুরিপ্রসন্ন অতিশয় সুপণ্ডিত ও ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। 
হুনিপ্রসন্নের সাহচর্ধে শ্রীশচন্দরের সংস্কত-চর্চার বিশেষ স্থুবিধ1 হয় । বন্থ ভ্রাতৃছয়ের সহিত হরিপ্রসন্নের 
সহযোগিতা দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। 

১৮৬৮ গ্রীষ্টাকের ৩*শে অক্টোবর বর্তমান উত্তন্ন প্রদেশের পিতার" কর্মস্থল এটোয়! শহরে 
হরিপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন। বি-এ পাশ করিয়। ইনি পুনা হইতে পূর্ভবিদ্যা শিক্ষা করিয়। ইঞ্জিনীয়ার 
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বা পূর্তবিদ্‌ হন । বাল্যকালে ইনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকুষেের নিকট দ্বীক্ষা লাভ করেন। ১৮৯৬ গ্রীষ্টাবে 
চাকুরী ত্যাগ করিয়া গ্রথমে তিনি আলমবাজার মঠে আসেন । বেলুড়মঠ স্থাপন কালে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে 
স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে ইনি বেলুড়মঠের নক্মা গ্রস্তত করিয়া তদনুসারে ত্বীয় তত্বাবধানে বেলুড় মে 
গৃহাদি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বেলুড়মঠে সন্্যাস দীক্ষা] গ্রহণের পর ইনি ত্বামী বিজ্ঞানানন্দ নাম 
প্রাপ্ত হন। ১৯৩৪ খ্রীছাবে ইণ্ন বামরু্জ মিশনের ভাইস প্রেলিভেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ শ্রীষ্টাবে 
স্বামী অথগ্তানন্দের পরলোকগমনের পর ইনি বামকষ্ণ মিশনের “প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত 
হুইয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছানুসাবে তাহ:র প্রস্তাবিত শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের একটি নক্সা 
পৃর্তবিদ্‌ বিজ্ঞানানন্দ কর্তৃক রচিত হয় এবং স্বামীঙি ইহ! অন্থমোদন করেন। বিবেকানন্দের মৃত্যুর 
দীর্ঘকাল পরে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের অধ্যক্ষতায় তাহারই পরিকল্পনা অনুযায়ী এই মন্দিরটি নিমিত 
হইয়া ১৯৩৮ গ্রীষ্টাব্ধের জাঠয়ারী মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় । বেলুড় মঠের এই শ্রীগামকৃষঃ 
মন্দিরটির পর্িল্পন| ও প্রতিষ্ঠা ক্বামী বিজ্ঞানানন্দের পৃর্তবিগ্যা-জ্ঞান ও প্রতিভার এক উজ্জ্বল নিদর্শন । 
শ্ররামকুঞ্চ মন্দির প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পর ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্ের ২৫শে এপ্রিল এলাহাবাদে এই মহা পুরুষ 
পরলোক গমন করেন। বিজ্ঞানানন্দ “্থর্য সিদ্ধান্ত” নামক জ্যোতিষ ব্ষয়ক একটি সংস্কৃত পুস্তক 
বঙ্গানুবাদ সহ সম্পাদন করেন, ইহা শ্রাশচন্দ্রের পাণিনি কাধাপয় হইতে প্রকাশিত হয়। এতহ্যতীত 
বিজ্ঞানানন্দ বরাহুমিছির রচিত বৃহজ্জ।তকম্‌ গ্রন্থটি ইংরাজ'তে অনৃদ্দিত করেন, এই গ্রন্থটি সেক্রেড্বুকম্‌ 
অফ দি হিও্স্‌ গ্রস্থমালার দ্বাদশ গ্রস্থরূপে বাষন্দাস বস্থর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় (১৯১২ )। 
জলসরবরাহ বা জল কল স্থাপন সম্বন্ধে (জলসরবরাহের কারখানা--১৯০৬) বিজ্ঞানানন্দ কর্তৃক 
বাংলাভাষায় দুই খণ্ডে রচিত পুস্তকটিও পাণিনি কার্ধালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। (প্রঃ স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দ-_ শ্বামী জগদীশ্বরানন্দ, এলাহাবাদ, ১৩৫৪ )। 

গাজীপুরে মুন্সেফের কর্মে রত থাকার সময় শ্রীশচন্দ্রকে একটি জটিল মামলা পরিচালন করিতে 
হয়। এই মামলার বিচার্ধ বিষয় এই ছিল যে মুললমানদের মধ্যে যাহারা ওয়াহুবী সম্প্রদায় ভুক্ত 
তাহাদের হুষ্নীমুসলমানদের সঙ্গে মনজিদে একই সঙ্গে প্রার্থনার অধিকার আছে কিনা । এই মামলার 
উভয় পক্ষের সওয়াল শুনিয়াই শ্রীচন্দ্র নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। তিনি নিজে আরবী ভাষা জানিতেন। 
এই মামল! উত্থাপিত হওয়ার পর তিনি আরব, ইবাণ প্রভৃতি মুসলমান প্রধান দেশগুপি হইতে মৃত্রিত 
প্রাচীন মৃনলিম ধর্মশাস্গ্রস্থ আনাইয়া! তাহ! সধত্বে পাঠ করেন এবং এই বায় দেন ষে মুনলিম ধর্মশান্ 
মতাহ্যায়ী যে কোন শ্রেণীর মুসলমান মসজিদে গিক়্] প্রার্থনা করিবার অধিকারী । শ্রীশচন্দ্রের এই 
রায়টি ভারতীয় আইনের ইতিহানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়া আছে। 

১৮৯৬ খ্রীষ্টাকে শ্রশচন্দ্র বারাণসীতে স্থানাস্তরিত হুন। এই সময়ে তাহার সহিত 
তারতানুরাগিণী শ্রীযুক্তা এনি বেশান্টের পরিচয় স্থাপিত হয়। ইহার প্রভাবে শ্রীশচন্দ্র কাশীন্থ 
ধিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে যোগদান করেন। কাশীতে আসার পর শ্রীশচন্দ্র সংস্কত ভাষা ও 
শান্তচর্চার অধিকতর স্থযোগ লাভ করেন। কাশীর তাত্যাশাস্ত্রী নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সহায়তায় 
তিনি পাণিনির ছুর্হ সুত্রগুলি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন। কাশীতে অবস্থানকালে ১৮৮ শ্রীষ্াব্দের 
মধ্যেই তিনি অগ্রাধ্যাক্সী পাণিনির কাশিক! সহ ইংরাজী অজ্বাদ প্রকাশ সম্পন্ন করেন। এই 
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অন্থবাদের খগ্ুগুলি ১৮৯১ হইতে ১৮৯৮ গ্রীষ্টা্ধ পর্বস্ত এলাহাবাদ হইতেই প্রকাশিত হয় (১)। রয়েল 
আটপেজী আকারের মোট ১৬৮২ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাবে শ্রীশচন্্ 
এলাহাবাদে জেলা ও সেসন্স জজ রূপে বদলী হন। বারাণলী বাসকালেই তিনি এই উচ্চপদ লাভ 
করিয়াছিলেন । ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশচন্দ্র পুনরায় জেলার বিচারকরূপে বাবাণসী বদলী হন। ১৯১৫ 
্্রান্দের মে মাসে তিনি প্রাক্‌-অবসরকালীন ছুটি গ্রহণ করেন এবং পরবৎসরের মার্চ মাপে পুরাপুরি 
ভাবে চাকরী হুইতে অবসর প্রাপ্ত হন। কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি স্ববপে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীণচন্তর 
ভারতসরকার কর্তৃক 'রায় বাহাছুর' উপাধিতে ভূষিত হুইয়াছিলেন। কাশীস্থ পণ্ডিতমগ্ডপী বিদ্যাবস্তার 
স্বীকৃতি স্বরূপ তাহাকে *বিস্যার্ণৰ, উপাধি দানে সম্মানিত করেন। ১৯০১ গ্রীষ্টান্ধে এলাহাবাদে 
জেল! জজ রূপে বদলী হওয়ার পর শ্রাশচন্দ্র তাহার নিজ বাটি এলাহাবাদের বাহাছুরগ্যস্থ ভূবনেশ্বরী 
আশ্রমে প্রাচীন হিন্দু শাস্ম প্রচারোদেশ্টে পাণিনি কাধালয় নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। 
এ কার্ধে তাহার সুযোগ্য কনিষ্ঠ সহোদর মেজর বামনদাস বস্থ তাহার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। 
১৯*৭ শ্রীষ্টান্দে সিভিল সার্জনের পদ হুইতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিয়া বামনদাস জ্যেষ্টভাতার 
শান্প্রচার ব্রতে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত প্রবর ম্যাক্মূল্্যর পরিকল্পিত ও 
সম্পাদিত 'সেক্রেড বুকস্‌ অব দি ঈষ্ট' গ্রস্থমালার আদর্শে পাণিনি কার্যালয় হইতে দুর্লভ বা! 
অপ্রকাশিত হিন্দুশাস্তরগ্রন্থদমৃহ 'সেক্রেড, বুকস্‌ অব দি হিওস' নামক সিরিজে প্রকাশের ব্যবস্থা হইলে 
সুপগ্ডিত বামনদদাস তাহার সম্পাদন ভার গ্রহণ কবেন। এই সিরিজে প্রায় পচিশটি গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়, ইহার মধ্যে অনেকগুলি খগ্ডই শ্রীশচন্দ্র বচিত। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থমালা প্রবতিত হুয়। 
ইংরাজী ভাষায় পাণিনির অনুবাদ প্রকাশের পর শ্রীশচন্দ্র ভট্টোজী দীক্ষিত প্রণীত স্থপ্রমিদ্ধ ব্যাকরণগ্রস্থ 
“সিদ্ধাস্ত কোমৃদ্দী” অনুবাদে হস্তক্ষেপ করেন। ইতিপূর্বে স্থবিখ্যাত ইংরাজ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস হেমান 
উইলমন ( ১৭৮৬-_-১৮৬০ ) এই শনুবাদে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি ইহা সম্পন্ন করিতে 
পারেন নাই। শ্রীশচন্দ্রের এই অনুবাদটি ১৯০৫ হইতে ১৯০৭ খ্রীষ্টাবের মধ্যে খণ্ডে খণ্ডে বৃহদ্দাকাবের 
২৪০* পুষ্ঠায় প্রকাশিত হয় (২)। এই অন্বাদ কাধে শ্রীশচন্দ্র বাশনদাসেরও সহায়তা লাভ 
করিয়াছিলেন। আর্থার ম্যাকভোনেল, সিসিল বেগেল প্রভৃতি বৈদেশিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের এই 
অনুবাদের ভূয়সী প্রশংদা করেন। 

শ্রীশচন্দ্র অতিশয় ধর্মপ্রাণ হিন্দু ছিলেন । বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ম মন্থন করিয়া! 
তিনি হিন্দুর্দের নিত্যকর্ম পদ্ধতি বিষয়ে একটি পুস্তক রচনা করেন__এই পুস্তকটি ১৮৯৯ ্রীহ্টাবে প্রথম 
প্রকাশিত হয়। পুস্তকটি পরে আরও দুইবার পুনমু'্রিত হয় (৩)। পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী প্রকাশের 
পূর্বে শ্রীশচন্দ্র শিব সংহিতা নামক গ্রন্থের সারমর্ম ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করেন (৪)। পরব্তাঁকালে 
তিনি মূল গ্রস্থটিরও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন । (৫) 

উপনিষদ শাস্ছে গভীর অনুরাগ ছিল। অষ্টাধ্যায়ীর অন্ছবাদ কালেই তিনি শঙ্কর ভাস্সহ 
ঈশোপনিষদের ইংরেজী অন্বাদদ প্রকাশ করেন (৬)। পরব তীকালে শ্রীণচন্দ্র ভাব্ুলহ প্রধান প্রধান 
উপনিষদগুলির মুল ও ইংরাজী অন্বাদ ব্যাখ্যা সহ প্রকাশ করিয়াছিলেন (৭-১১)। কয়েকটি 
উপনিষদের মধ্বাচার্ধ বা আনন্দতীর্থ কৃত তাষ্যের অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় সর্বপ্রথম শ্রশচন্দ্রই অগ্রণী । 


৩২ সমকালীন [ বৈশাখ 


এতত্যতীত শ্রীশচন্দ্র উপনিষদগুলির পুত্থখানুপুঙ্খ আলোচনামূলক একটি গ্রন্থও রচনা করেন। এই 
গ্রন্থটি তাহার জীবনাস্তের পর সেক্রেড, বুকস্‌ অব দি হিওস্‌ গ্রস্থমালায় প্রকাশিত হয় (১২)। বিভিন্ন 
দার্শনিক সম্প্রদায় এই উপনিষদগুলি ঘে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা পর্যালোচনা করিয়! শ্রীশচন্দ্ 
বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে একটি সামঞ্জশ্ত সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। উপনিষদ্দগুলি অধ্যয়নকালে 
বেদাস্তশান্ত্রের প্রস্থান ত্রয়ের দ্বিতীয় তম গ্রন্থ বাদরায়ণরুত ব্রদ্ধস্থত্র গ্রন্থটি শ্রীশচন্দ্র যত্বের সহিত অধিগত 
কবেন। ১৯১০ গ্রী্বাবে তিনি ব্রদ্ষহ্থত্র বা বেদাস্তহ্ত্ের চারিটি অধ্যায়ের ৫৬০টি শ্লোক, এই গ্রন্থের 
বলদেব বিগ্াভৃষণ-কুত ভাব্যটি সহ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। এই গ্রস্থের পরিশিষ্টরূপে শ্রীশচন্দর 
ভক্তিতত্ব সম্বন্ধে শ্ব্চিত একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশ করেন! এতদ্বযতীত এই গ্রন্থে বলদেব 
বিষ্ভাভূষণ-কুত প্রমেয় বত্বাবলী গ্রন্থের ইংরাজী অন্রবাদ ও ব্যাখ্যাও সংযোজিত হইয়াছিল (১৩)। 
্হ্মসথজ্জ ও উপনিষদ ব্যাখ্যা করিয়। শ্রীশচন্দ্র পরবর্তীকালে আরও একটি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। 
এই পুস্তকটিতে ব্রহ্স্থত্রের প্রথম অধ্যায়টি শ্রীশচন্দ্র নিজস্ব সিদ্ধাত্ত 'অন্যায়ী শঙ্কর, রামাহুজ, মপব, শরীক 
বল্পভ প্রভৃতি আচার্ধগণের মতের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করেন । এই গ্রস্থাটিতেও শ্রীশচন্ের অপূর্ব 
পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়] যায় (১৪)। প্রথম যৌবনে যোগশাপ্ম সম্বন্ধে শ্রীণচন্দ্রের অন্কুরাগ এবং 
কয়েকটি ফোগশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ ইংরেজীতে অনবাদের বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । পরবত্তাকালে 
শ্ীশচন্দ্র পূর্বে ইংবাজীতে অনুদিত শিবসংহিতা ও ঘেবগুসংহিতা নামক ঘোগগ্রস্থদ্বয় মূল, টীকা, টিপ্লনী, 
ইংরাজী অন্থবাদ সহ প্রকাশ করেন। ষযোগশাস্ সম্বদ্ধে শ্রীশচন্দ্রের একটি পাতিত্যপূর্ণ ভূমিকাও 
ংযোজিত হইয়াছিল। ঘেরগড সংহিতা একটি হঠযোগ বিষয়ক প্রাচীন পুস্তক । ঘেরগু নামক 
হঠধোগ বিশারদ এক মুনির সহিত তাহার এক জিজ্ঞান্থ শিষ্য চগ্ডতকপালীর কথোপকথনের আকারে 
ইছ! বিবৃত হওয়াতে পুম্তকটি 'ঘেরগু সংছিতা* নামে আখ্যাত হইয়াছে । 
দক্ষ ব্যবহারজীবী ও বিচারক শ্রণচন্দ্র প্রাচীন হিন্দু ধর্মশাস্্র ঘাজ্জবন্কা স্বৃতি গ্রন্থটি বিজ্ঞানেশ্বর 
রচিত মিতাক্ষরা ভাষ্য ও বলমভদ্র রচিত টাক সহ ইংরাজীতে অনুদিত করিয়াছিলেন (১৬)। 
যাজ্ঞবন্ধ্যম্থতি বিষয়ে শ্রীশচন্দ্র ইহার পরও একটি আলোচন। মূলক পুস্তক রচনা করেন (৯৭)। প্রথম 
ঘোবনে শ্রীশচন্দ্র ছিন্দুধর্মশাস্ত্রগুলির সারসক্কলন পূর্বক প্রশ্্োত্বররূপে ইংরাজীতে একটি গ্রন্থ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর এই গ্রন্থটি “সেক্রেড বুকস্‌ অব দি হিওুস্” গ্রস্থমালায় প্রকাশিত 
হয় (১৮)। 
শ্রীশচন্দর ব্যক্তিগত জীবনে পরম নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন কিন্তু তিনি কোনরূপ ধর্মীয় 'সন্কীর্ণতার 
বশবভা ছিলেন না। বাইবেল গ্রন্থের যথাযথ মর্মগ্রহণের জন্য তিনি হিক্র ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা 
করিয়াছিলেন । আরবী ও ফার্পণ শিক্ষা করিয়া তিনি ইসলাম ধর্মের মর্ম গ্রহণ করেন। কুমার দার! 
শিকোহ, কর্তৃক ফার্সী ভাষায় লিখিত “ইবন্‌ শাজাহান্‌” গ্রস্থটি তিনি ইংরাজীতে অনূদিত করিয়। 
প্রকাশ করেন (১৯)। ল্যাটিন, ফরাসী ও জার্মান ভাষাও শ্রীশচন্দ্র যত্বের সহিত আয়ত্ত করিয়াছিলেন। 
ছিন্দী ভাবাও পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশবামী শ্রীশচন্দ্রের বিশেষ আয়ত্ত ছিল | হিন্দী ভাষায় তিনি একটি 
বদ পৰিচয় ও হিন্দীভাষায় শ্রতিলিখন প্রণালী (শর্ট হাগ্ড ) বিষয়ে একটি পুস্তক রচনা! করিয়! প্রকাশ 
করেন। উত্তর ভারতে প্রচপিত কতকগুলি উপকথা সংগ্রহ করিয়া শ্রীশচন্দ্র উহা ইংরাজী ভাবায় 


১৩৮৯ ] শ্ীশচন্দ্র বন বিষ্যার্ণব ই 


লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থটি শ্রীণচন্দ্র 'সেখ চিজী” ছদ্মনামে প্রচার করেন (২০)। এই পুস্তকটি সর্বত্রই 
সমাদৃত হুইয়াছিল। পরবর্তীকালে এই পুস্তকের একটি বঙ্গানুবাদ প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক গহিন্দুস্থানী উপকথা* নামে সম্পাদিত হুইয়! ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হুয়। এই 
গ্রন্থটি তাহার কন্ঠ দ্বয় শান্ত! ও সীতাদেবী কর্তৃক অনুদিত হইয়াছিল। 

অধ্যয়ন ও ধর্মচর্চায় ব্যাপৃত থাকিলেও শ্রীশচন্দ্র নিজেকে বহিজবন হইতে সঙ্কৃচিত করিয়া! 
রাখিতেন না। আত্মীয় প্রিজন ব্যতীত যে কেহ তাহার সংস্পর্শে আপিত সেই তাহার উন্নত চবিত্র, 
সৌজন্য আস্তরিকতা ও উদ্দারতায় মুগ্ধ হইত । বিদ্যাবত্তার সহিত এতগুলি সদগুণের সমাবেশ একটি 
মান্থষের মধ্যে অতি অল্পই পরিরৃষ্ট হয়। শ্রীশচন্দ্র কার্ধোপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে যেখানেই বাস করিতেন 
সেখানেই তিনি জনকল্যাণমূলক কার্ধে সহযোগিত| করিতেন । মাতার অন্থরোধে ১৮৮৮ শ্রীই্টাৰে 
এলাহাবাদে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, ইতিপূর্বে এই স্থানে দেশীয়গণ দ্বার] পরিচালিত কোন 
বালিক1 বিগ্যালয় ছিল ন1। খ্রীষ্টান মিশরারীগণ কর্ৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তু বালিকাগণের 
ভাবতীয় সংস্কৃতির প্রতি উদাসীন্য ও বিজাতীয় মনোভাব লক্ষ্য করিয়] মাতা 'ভুবনেন্বরী শ্রুশচন্দ্রকে এই 
বিষয়ে অবহিত কিয়! দেওয়াতে শ্রীশচন্দ্র বহু পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ করিয়া স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহায়তায় 
এই বিচ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সফলকাম হুন। 

উত্তরপ্রদেশের বেবিলী শহরে সাবজজরূপে কার্ধকালে শ্রীশচন্র তথায় একটি উচ্চ ইংরাজী 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হন। সুদীর্ঘকাল ধরি! শ্রীশচন্দ্র কাশীর সেপ্টাল হিন্দু কলেজের একজন 
'হ্যাস-বক্ষক' ও পরিচালক সমিতির সদন) ছিলেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার ব্যাপারে শ্রীশচন্দ্ 
সরকারী অনুরোধে প্রচণ্ড পরিশ্রম করিয়াছিলেন । ১৯০০ গ্রীষ্টাব্ধে শ্রীশচন্্র এলাছাবাদ বিশ্ববিচ্ালয়ের 
ফেলো” মনোনীত হন । এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৮৮৭ খ্রীষ্টান স্থাপিত হইয়াছিল। 

চাকুরী হইতে অবসবগ্রহণের কিছুকাল পরে ১৯১৮ শ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন এলাহাবার্দে মান্র ৫৭ 
বৎসর বয়সে শ্রীশচন্দ্রের জীবনাস্ত হয়। তাহার মৃত্যুর পর স্ুপ্রসিদ্ধ মডার্ণ নিভিউ পন্জরিকার সম্পাদক 
রামানন্দ চটোপাধ্যায় মহাশয় নিয়লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিযক্সাছিলেশ--775 ৮/85 11106 20 61061 
6:901)91 0০ 03. 7459 1)19 61690 9০] ০৬61 10826 11) ০0115860121 ৮011 2100 013০ 
ঢ01)101) 109 005 501১:5106 901116 101 17101) 196 1910560 1 ( 1৬006110, [২৩৬16৬/, 
19 1918 ) (দ্রঃ-মডার্ণ রিভিউ, আগষ্ট, ১৯১৮, প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩২৫ ) 

শ্রীশচন্দ্রের মৃত্যুব পর তাহার স্থষোগ্য অনুজ বামনদাস পিতৃতুল্য অগ্রজের গ্রন্থগুলি প্রকাশের 
ভার গ্রহণ কৰেন এবং আজীবন 'সেক্রেড বুকস অফ দি হিওুস" গ্রন্থমাল! প্রকাশ অব্যাহত রাখেন । 

বামনদাস ১৮৬৭ খ্রীষ্টাবের ২৪শে মার্চ লাহোবে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীশচন্দ্রের ঘত্বে ও চেষ্টায় 
শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি ইংলগু গমন করেন । ইংলগ্ডে চিকিৎসাবিগ্যা শিক্ষা করিয়া তিনি 1. 1. 
0. 9. উপাধি লাভ করেন। অতঃপর প্রতিযোগিতা মুলক পরীক্ষায় উন্ভীর্ণ হুইয়া তিনি ভাৰতীয় 
মেডিক্যাল সারভিসে ঘোগদান করেন ও সিভিল সার্জন পদে উন্নীত হন। ১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্বেচ্ছায় 
চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়! তিনি অগ্রজের সঙ্গে একযোগে বিগ্ান্ুশীলনে ব্রতী হন। এসেক্রেড, 
বুকস্‌ অফ দি ছিওুস্‌, গ্রন্থমালার সম্পাদনে ব্রতী থাকিয়াও বামনদাস বহুসংখ্যক মুল্যবান প্রবন্ধ ও গ্রন্থ 


৩৪ সমকালীন [ বৈশাখ 


রচনা করেন। বামনদাস রচিত প্রামাণ্য পুস্তকগুলির মধ্যে এইগুলি বিশেষভাবে উল্লেখঘোগ্য-_ 
চ২55 ০1 006 001)11561010 ০০6] 11) [10018 5৬019, 1923. 171910175 ০ 72000961020 11) 
[0018 00061 (106 77851 [0019 (00101192195, 1924. হি) 01 1100191) 218,065 210 
[700511169---1925, [175 (0012090911098101) ০7 €010115612) 00৮/01: 11) [390195১ 1921. 
172 00101019901910 01 10012 ৮5 701০0281751 925, [1101910 17৬90101172] [0191005 
(৮4100 1.0. 001 8110021) 6৮০1১--1918. 9091 01 990218--1922. ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্ের 
২৩শে সেপ্টেম্বর মেজর বামনদাস বন এলাহাবাদদে পরলোক গমন করেন। বামনদাস “প্রবাসী” ও 
*মভার্ণ রিভিউ” সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিশেষ সখ্যতা স্থজ্রে আবদ্ধ ছিলেন। মডার্ণ 
রিভিউ পত্রে বামনদাসের বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল (দ্রঃ প্রবাসী--২য় ভাগ, ১৩৩৭ 
মডার্ণ রিভিউ-_ডিসেম্বর, ১৯৩০ )। 

সেক্রেড্‌ বুকস্‌ অফ দি হিওুস্‌ গ্রন্থমালায় শ্রশচন্দ্র রচিত গ্রস্থগুলির নাম ইতিপূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে । বামনদাস সম্পার্দিত এই গ্রস্থমালায় নিয়লিখিত পুস্তকগুলির নামও উল্লেখষোগ্য-_ 
৬০] ৬ পাতগজল যোগন্ত্র, ( বামপ্রসাদ অনুদ্দিত ) ১৯১০ ) ৬০1 ৬ম বৈশেষিক স্ুত্র-কনাদ ( নন্দলাল 
সিং) ১৯১১, ০] ৬] ভক্তিশান্্র (নন্দলাল সিংহ, মন্মথনাথ পাল) ১৯১২, %০1 ৬ গোৌতমীয় 
স্তায়হ্ত্র ( সতীশ বিদ্যাভুষণ ) ১৯১৩ ; ৬০] 2077 01)6 চ0516%6 73801 8০20৫ ০ 17100 
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পাশ্চাত্যে আর্নিগ্ভানুশালনেল প্রভা 
দিলীপকুমার কাঁঞ্জিলাল 


কোন এক দেশ বা জাতির অপর এক দেশ অথব। জাতির উপরে প্রভাব বিস্তাবের প্রসঙ্গ উত্থাপিত ছলে 
প্রথমেই প্রশ্ন উঠে প্রভাববিষ্তারের মূল কারণ কি? সাধারণতঃ দেখ! যায়, শক্তিমানের প্রভাব পড়ে 
ছুর্বলের উপরে । এই শক্তির অবশ্থ্য প্রকারভেদ আছে ; এটা সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথব। 
আদর্শগত হতে পারে । যেকোন ভাবেই হোক না! কেন, ঘষে জাতি বা ষে সংন্কৃতি অপেক্ষাকৃত 
শক্তিমান তার প্রভাব পড়ে অপেক্ষারুত ছুর্বলের উপরে । তাই এই প্রভাব ভৌগোলিক সঙ্িধিনিরপেক্ষ | 
ইউরোপের উপরে ভারতের বা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারের আপাতদ্ষ্টিতে কোন সঙ্গত কারণ 
খুজে পাএয়া যায় না। ভারতবর্ষ ২০* শত বৎসর ইউঝোগীয় জাতিদের পদানত ছিল। বর্তমান 
ভাবুতের উপরে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব ইতিহাসপাঠকমাজ্রেরই স্থবিদিত। এর মূল কারণ বাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক। কিন্তু এতিহা ও সংস্কৃতিতে একসময়ে ভারতবর্ষ বিশ্বে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিল এজন্য 
ইউরোপের উপরেও ভারতের সাংস্কৃতিক প্রভাববিস্তারের সম্ভাবনা একেবাবে অযৌক্তিক নয় । 

ইউনোপে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবের ঘথার্থরূপ নির্ণয় করতে হলে দেখতে হয় যে ভারতীয় 
সংস্কৃতির পরিচায়ক গ্রস্থাদির পঠনপাঠনের ব্যবস্থা এবং পাঠ্যক্রমে আর্ধবিদ্যার অস্ততুণক্তি ইউরোপের 
কোন দেশে কি ধরণের? ভারত থেকে সংগৃহীত গ্রন্থার্দি-পুথিপত্র, প্রত্বতাত্বিক ও শিল্পনিদর্শনসমূহের 
সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা কোন দেশে কিদপ? আর্ধবিদ্য! সম্পর্কে চিস্তাশীল ইউরোপীয় 
মনীষীদের অভিমত কি এবং সাধারণ ইউরোপীকঘ জনগণের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে 
প্রাচযবিদ্যাজুশীলনের কোন প্রভাব উপলব্ধ হয় কিনা ? 

এই প্রসঙ্গে প্রথমে 'আধবিছ্া। বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্য। কর প্রয়োজন । সম্ভবতঃ ৬ ০010851 
ড/11119175ই সর্বপ্রথম [10109 900169 -এর প্রতিশব্দরূপে 'আধবিছ্যা* পদটি প্রয়োগ কবেন। ইংলগ্ডে 
প্রায় প্রত্টটি বিগ্যালয়ে 011519681 900:0155 নামে একটি বিভাগ আছে । জার্মানীতে অনুন্ূপ বিভাগ 
76101. ০1 [10009195% নামে পনিচিত । এই 0)7167562] 9100155 এব পান)ক্রমে গত ২০০ বৎসর 
ধরে সংস্কৃত এবং ভারতীয় সাহিত্য দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি অস্তভূক্ত হয়ে আসছে । সম্প্রতি এশীয় 
ভাষাগোতীব নানান ভাবা ও নিক, জাপানী এবং ব্রহ্মদেশ সংক্রান্ত নানান বিষয়ের পঠন-পাঠন এই 
বিভাগের অস্ততৃক্ত হয়েছে । ইংলগ্ডে এই রীতি দেখ! গেলেও ইউরোপের অন্তান্ত প্রধান দেশগুলিতে 
[7)491989 বিভাগে ভারতীয় সাহিত্য ইতিহাস কলা প্রভৃতি বিধয়সংক্রাস্ত সকল তথ্যেরই ব্যাপক 
পঠনপাঠন হুয়। সর্বজনরুচিকর না হলেও একথা এঁতিহাসিক সত্য ঘে ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে 
সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, তাক্ষধ প্রভৃতি বা কিছু বোঝায় তা প্রধানতঃ এবং প্রায় সর্বাংশে আধহিন্দু 
সমাজেবই দান। ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষায় এবং সংস্কৃত থেকে উদ্ভুত 
প্রাকত ভাষায় ঝচিত গ্রন্থাবলী । বৌদ্ধ জৈন এবং অন্তান্ত ভারতীয় ধর্ম ও দার্শনিক প্রস্থানের হিন্দু 
দর্শন ও সংস্কৃতির সঙ্গে অভিন্ন যোগ থাকায় এগুলি ব্যাপকভাবে ভারতীয় আর্বহিন্দুসংস্কৃতিরই 


১৩৮০ ] পাশ্চাত্যে আর্ধবিহ্যানুলীলনের প্রভাব ৩৭ 


অন্ততূক্ত। এই আর্ধসংস্কৃতির অনুশীলনই আর্ধবিষ্তা এবং প্রতীচ্যে 0:16015] 50455 বা 
[5009195 এই ভাবধারার পরিচায়ক । ইউরোপীয় ভূখণ্ডের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ড, ফ্রান্স, 
পতুগাল ও হুল্যাণ্ড এই কয়টি দেশ ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ভারতের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে 
ংষোগ স্থাপন করছে । শ্রিটিশ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড বূপে দেখ। দেবার পর থেকেই এদেশে শাসন 
স্থপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য শাসককুল ভারতীয় জনসমাজের শিক্ষা! দীক্ষা ও এঁতিহা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে 
উঠে। এই সচেতনতাই উত্তরকালে প্রতীচ্যে আর্ধবিদ্যার প্রভাববিস্তারের মূল কারণ হয়ে উঠে। 
সাআজ্যবিস্তারের গ্রতিহুন্দিতায় পাশ্চাৎপদ হলেও ফরাসী এবং ওলন্দাজ শুপনিবেশিকগণ আর্ধবিষ্যাকে 
কেবলমাত্র ইউরোপের ছুই ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করেন নি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রভাবাধীন রাজ্যগুলিতেও 
আর্ধবিগ্ভার নবীন সংক্রমণে সহায়ক হয়েছেন । একথা মনে করা অযৌক্তিক নয় থে স্বর্পপ্রন্থ ভারতে 
প্রবেশের পথ সামরিক ও অথনৈতিক দিক থেকে রুদ্ধ হওয়ায় নবজাগ্রত জার্মানজাতি ভারতের 
সাংস্কৃতিক চিন্তার পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে ভারতে প্রভাববিস্তারের চেষ্টা করে। অবশ্য আর্ধজাতির 
শ্রেষ্ঠস্ববোধও জার্মানিতে আর্ধবিদ্যানশীলনের অন্ততম কারণ বলে মনে করা হয়। যেভাবেই হোক 
না কেন একথা আজ অবিসম্বার্দিত ঘে ভারতবর্ষ ও জার্মানীর মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের স্থচন। 
আধবিগ্যাঙছশীলনের মাধ্যমেই । 
গ্রেট ব্রিটেনে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা! ও সংস্কৃতির অনুশীলনের স্থচনা ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
সময় থেকেই । কিন্তু তার আগেই ইউরোপে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কতির মহান এতিহ্যের কথা 
প্রচারিত হয়েছিল। ইতালীয় পশ্তিত [4111729 9895৮ ১৫৮৩-১৫৮৮ এই তিন বৎসর ভারতবধে 
বাস করে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্তের অন্যতম গ্রন্থ “রাজনিঘণ্ট,কে ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। 
স্কত ভাষা ও ইউরোপের অন্য ছু একটি ভাষার মধ্যে উৎপত্তিগত সাদৃশ্বের কথাও 98561 তার 
রচনার মাধ্যমে গ্রচার করেন।(১) ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইউরোপে এই বোধহয় সর্বপ্রথম উল্লেখধোগ্য 
ৃষ্টাত্ত । যথাধথ নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতীয় শাস্্সমূহের অধ্যয়ন ও চর্চ1 গ্রেট ব্রিটেনে ১৭০ শতকের পর 
থেকে আরস্ত হয়। এই সময়ের কিছু আগে থেকেই ভারতের সাংস্কতিক এরতিহ্য ও পুরাতত্বের দিকে 
ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়ের এক অংশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। এদের মধ্যে ড/911510 172511085 ও 
২51০9 প্রমুখ কয়েকজন ছিলেন কোম্পানীর শাসককুলের অন্তর্গত । পরাধীন দেশের সুষ্ঠ শাসনের 
উদ্দেশ্তটে তারা ভান্সতীয় সমাজ, রীতিনীতি ও আচারব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য জানতে উদ্যোগী হন এবং 
কালক্রমে সংস্কত ও অন্যান্য ভাষায় লিখিত ভারতীয় সংস্কৃতির বিরাট জ্ঞানভাগ্ডারের সঙ্গে পরিচিত 
হন। ইট ইগডয়া কোম্পানীর অনেক কর্মচারী ব্যবস্াসংক্রান্ত কাজকর্মের মাধ্যমেও ভারতীয় 
স্কৃতি ও পুরাতত্বের দিকে আকৃষ্ট হন। আবার নিছক অবসরবিনোদনের জন্তই 17808%0 ০০]00:6 
সম্বন্ধীয় পুস্তকপাঠে আগ্রহী হয়েছেন এমন লোকের খবর প্রাচীন দলিলপত্র থেকে পাওয়] যায়। কিন্তু 
এর সম্মিলিত প্রভাব ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ভগবদ্গীতার কয়েকটিমাজ্ত 
অধ্যায় পাঠ করে 12175) 138511085 ধে এতিহানিক মন্তব্য করেছিলেন শিক্ষিত ভারতবাসীর 
কাছে তা অজানা নয়। কৌতুহল ও-অনুসন্ধিৎস1! থেকে বিদেশী শাসক সম্প্রদায় যে ক্রমে ভারতীয় 
সংস্কৃতি এবং এ্ুতিহাসিক সম্পদের যথার্থ মৃল্য সঙ্বদ্ধে শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিল সমসাময়িক পঙ্জে তার 


৩৮ লমকালীন [ বৈশাখ 


একাধিক নজির আছে । (২) ঠিক কোন প্রেরণ! থেকে ভারতবর্ষীক্স হিন্দু বৌদ্ধ জৈন এবং অন্ঠান্ত ধর্ম ও 
সাহিত্যসংক্রান্ত পুঁথিপত্র ও পুরাতাত্থিক নিদর্শন গ্রেট ব্রিটেনের বিভিন্ন জায়গায় স্থানাস্তবিত কর! হতে 
থাকে সেটা অন্ুসন্ধানসাপেক্ষ। খানিকটা ব্যক্তিগত সংগ্রহ প্রচেষ্টা, কিছুটা যুদ্ধের ফলে পাওয়া 
সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের মনোভাব এবং জিজ্ঞান্থ গবেষকের কৌতুহুল মেটানোর চেষ্টা-_এসবের মিলিত 
প্রভাবে গ্রেট ব্রিটেনের বিভিন্ন স্থানে প্রাচ্যতত্বনংরক্ষণের কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে । ভারতে 
ব্রিটিশ শালনের প্রথম যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুশীলনে সীমাবন্ধভাবে উৎলাহদান শাসক সম্প্রদায়ের 
অন্যতম নীতি বলে গণ্য করা হত । 917 ড/11110 ০1799 প্রমুখ বহুভাষবিদ্‌ এবং বুদ পণ্ডিতবুন্দ 
ভারতীয় সংস্কৃতির অনুশীলনকে কেবলমাত্র বিজিত ও বিজয়ী দেশ ছুটির মধ্যে হস্তা বৃদ্ধির উপায় 
মনে না করে দ্েশকালাতীত গপ্ডিতে সমস্ত মানবজাতির আত্মিক সম্পদবৃদ্ধির অন্যতম উপায় রূপে 
দেখানোর চেষ্টা করেন (৩) /111121) 001759 এর সেই অবিম্মব্রণীয় উক্তি *ড/17518656 ৬৩ 
115০ ০01 20061011010 1০0 [71700 7,166190015 0196 10061010 01 109010% [19510 (5 10561” 
আজও ভারত ও প্রতীচ্যের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মূলমন্ত্র হয়ে আছে। 17596171559 ও ড/11117 
19265 এর চিন্তধারার অন্থকুলে প্রাচীন ভারতীয় এতিহ্যের অনুশীলন বিস্তৃত হুলে গ্রেটব্রিটেন তথা 
সমগ্র ইউরোপ ও পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক ধোগাঘোগের বৃহত্তর সন্ভতাবন। দেখা 
যেত। ১৭০০ শতকের শেবভাগে প্যারিসে গ্রন্থাগারের জন্য সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহ ও অমরকোষের 
ফরাসী অন্বাদ প্রকাশ, ১৭ ৯ সালে সব্প্রথম প্যারিসে সংস্কৃত গ্রস্থপঞ্জী প্রণয়ন, ১৮০১ সালে 
উপনিষদ্দের অন্থবার্দ এবং ১৮১৪ সালে 001158%6 7৩ চ5180০5 এ পাশ্চাত্য জগতে সর্বপ্রথম সংস্কৃত 
ভাষার অধ্যাপক পদ প্রতিষ্ঠা-_এইগুলি মিলিত ভাবে ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির পাশ্চাত্যদেশে 
প্রভাববিস্তারের সম্ভাবনাময় স্ুচনার ইঙ্গিত করে । গ্রেটব্রিটেনেও সমসাময়িক কালে 7950 10018. 
59220199179-র গ্রন্থাগার ছাড়াও 7২০৪] /৯918010 5০০15-র গ্রন্থাগারে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পকীয় 
পুথিপত্র সংগ্রহ, 9111151) [05600-এ হিন্দু বৌদ্ধ জেন এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় নিবদ্ধ পুখি- 
পর দলিল এবং মুল্যবান পুরাতত্বের সংগ্রহ ও গবেষণাব্র স্থচনা এ সবের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির 
অন্থশীলনের সম্ভাবনা! উজ্জ্বল হয়ে উঠে । ১৮০৫ সালে [990 [019 0010)0817গ-র তত্বাবধানে 
প্রতিষ্ঠিত হর971060910 0০91168৩ এ অধ্যাপক উইলসন সর্বপ্রথম ইংলগ্ডে সংস্কৃত ভাষায় অধ্যাপনার 
স্চন] করেন । 

কিন্তু গ্রেটত্রিটেনে তথা পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুশীপনে সর্বপ্রথম প্রচণ্ড আঘাত 
আসে 7010 19০9015$-র কাছ থেকে | (৪) তার সদস্তভ উক্তি" 19৬2 17৬51 60019 00৩ 
2100108 (05120 (1, ৩, 0116106211565) ৮110 ০০৩] ৫5105 0108 2. 910516 91951 ০1 ৪ £০০৫ 
20701621) [1.101515 585 ৮0100 00৩ 5/10015 109055 1:105150016 01 100192 2110 £১19018. 
এবং তৎপরবর্তাঁ কারধক্রম সমগ্র ভারতীয় বিদ্যা অনুশীলনের স্ফুটনোন্সুখ অবস্থায় ভয়াবহ বিপধয়ের সৃষ্টি 
করে ঘার প্রভাব আজও মুছে যায় নি। ম্বাভাবিকভাবে রক্ষণশীল ব্রিটিশ জাতি প্রাচাতত্ব ও ভারতীয় 
সংস্কৃতি বিষয়ক চর্চায় অর্থব্যক্জের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠতে থাকে । এজন্য দেখা যায় ষে 
গ্রেটব্রিটেনে প্রাচাবিষ্তার ও ভারত সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণায় প্রথম উদ্চোগী হলেও সমগ্র ১৮** সালের 


১০৩৮০ ] পাশ্চাত্যে আর্ধবিগ্যান্শীলনের প্রভাব ৩৯ 


মধ্যে কেস্িজ, অকস্ফোর্ড এডিনবার্গ ও ম্যাঞ্চে্ার এই চাবিটি মাঝ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কতভাবষার 
অধ্যাপনার মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃত বিষয়ে অনুশীলন হচ্ছে; অথচ একই সময়ের মধো চ120০5-4 
৬টি কেন্দ্রে সংস্কৃত ভাষায় গবেষণা ও অধ্যাপনা চলছে, (61121818-তে নয়টি কেন্ত্র এবং 
01069150519 21019, 4১051019112, 55/50010, ০1555, হর 0115170, 10610770115 প্রভৃতি দেশে 
এক অথবা একাধিক কেন্দ্রে। অধ্যাপক 5. 3. 0০৬/61] তার ছাজ্রাবস্থায়(৫) ব্রিটেনে সংস্কৃত ভাষার 
পঠনপাগনের অব্যবস্থার জন্ম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, '2021210 10 57910 01 1701 5251 
০101১০110171055 185 ৫0189 16856 £0]1 011610691 1,110519,6576” এটা হচ্ছে ১৮৪৬ সালের 
কথা । সমসাময়িক তথ্য থেকে পাওয়। ধায় যে তৎকালীন ৪০2৭ ০? 70115091015 ভারতীয়দের 
মধ্যে ৫96601 16917)178 প্রচারে অধিকতর আগ্রহী ছিলেন । তাদের ধারণ! ছিল ঘে হিন্দু মুসলমান 
নিবিশেষে ভারতবাসী অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্প, এজন্য এদের ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার অপসারিত না হলে 
কোন রকমের জাগতিক বা মানসিক উন্নতি হবে না। পরিচালকবর্গের একটি বৃহৎ অংশ মেকলের মত 
অনুসরণ করে ইংরাজী শিক্ষা্ত প্রসারে অর্থব্যয় করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। কেবলমাত্র ভারতে 
শাসনতান্রিক প্রয়োজনে 15911%6 192117105 বিষয়ে যে পরিমাণ অর্থব্যয় অপরিহার্ধ সেই পরিমাণ অর্থই 
তীরা ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক অনুশীলনে ব্যয় করতে প্রস্তত হন। এই দৃ্টিভঙ্গীর অনিবার্ধ প্রভাব 
ইংলগ্ডের সমসাময়িক এবং অববহিত পরবর্তীকালের ব্রাষ্্পরিচালকদের মধ্যেও দেখা যায় । এব ফলে 
ইংলগ্ডে ১০০ বছরের মধ্যে উপরিউক্ত ৪টি কেন্দ্র ছাড়া গন্য কোথাও ভারতীয় সংস্কৃতি সংক্রান্ত কোন 
অনুশীলন বা গবেষণার ব্যবস্থা! হয় নি। কিন্তু জার্মানীতে এঁ সময়ের মধ্যেই এক অভূতপূর্ব উদ্দীপন! 
ও আগ্রহের সঙ্গে সংস্কতভাষার শিক্ষা ও পঠনপাঠন আরম্ত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই জার্মানী ও 
ভারতীয় সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিবিধ বিষয় গবেষণার পীঠস্থান হয়ে ওঠে । বহিবিশে ভারতীয় সংস্কৃতির 
প্রসারে জার্মানীতে আধবিষ্ঠা অনুশীলনের দান অসামান্য । 

এ প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য ঘষে ইংল্যাণ্ডের ছুটি প্রধান সংস্কৃতের অধ্যাপক পদই বেসরকারী উদ্ভোগে 
প্রতিষ্ঠিত 0%6০:4-এন্র বোডেন সংস্কৃতাধ্যাপক পদটি ০০019161 73০৫5-এর অর্থানুকুল্যে ১৮৩২ সালে 
প্রতিঠিত ও 7201)৮716-এর সংস্কত অধ্যাপকের পদ 301)1) 1%017-এর সাহাষ্যে ১৮১০ সালে প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ইংলগ্ডে প্রাচ্যতত্বান্মশীপনে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯০৭ সালে [২62% 001227166৩৩ গঠন 
এবং এই সংস্থার সুপারিশ অস্থসারে 9০0০০] ০01 0£161651 9102195-এর গ্রতিষ্ঠ।। ১৯১৬ সালে 
এই বিছ্যালয় লগ্ন বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অন্তভূক্ত হয়। ১৯১৭ সালে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সময়ে এর 
ছাত্রসংখ্যা ছিল ১২৫ | ১৯২৮ সালে 8910০০1 ০01 10155 [0181%615165 ০0£ হ,011001) থেকে নাম 
বদলে এই বি্ালয়ের নাম হয় 9০1০০] ০01 01161069180 /৯611081) 50155, [01015675115 01 
[.০00092. ব্্তমানে গ্রেটব্রিটেনে আধবিদ্যান্থশীলনের এইটি সর্বপ্রধান কেন্দ্র। একে এককথায় 
আফ্রোশীয় বিশ্ববিষ্তালয় বল! চলে । এই বিষ্ঞালয়়ের বিভি্ন বিভাগের মোট অধ্যাপক সংখ্যা ১৫৫, 
ছাত্রসংখ্যা ৮** অথবা কিছু বেশী। এই ছাত্রসংখ্যার একতৃতীয়াংশ কমনওয়েলথের অস্ততুক্তি দেশ 
থেকে আসে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ২৫** ভাবায় লেখ! প্রায় ১০ লক্ষ গ্রন্থের সঞ্চয়ে এই 
বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ । মোট ১৩০টি ভাবায় এখানে অধ্যাপনা ও গবেষণার স্থযোগ আছে এবং 


৪০ সমকালীন [ বৈশাখ 


এর শ্শিক্ষণভার মোটামুটি ১*টি বিভাগে বিভক্ত । এখানকার বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে সংস্কৃত, 
পালি, হিন্দী, তামিল, বাংলা, উড়িয়া, প্রাচীন ভারতীয় ও আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস, পুরাতত্ব, 
চিত্রকলা, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় আইন, ভারতীয় সঙ্গীত প্রভৃতি প্রসঙ্গত উল্লেখঘোগ্য। এই 
বিস্যালয়ের একটি নিজন্ব গবেষণা পত্রিকা আছে । $9109091 ০01 01191069] 200. /১071920 500.4159 
ছাড়! বঙমানে গ্রেটবিটেনে আধবিষ্যা অনুশীলনের অন্য একটি উল্লেখধোগ্য স্থান হুল 0101৫. 
১৯৪৭ সালে ইংলগ্ডে প্রাচ্যতত্ববিষয়ে গবেষণার ও শ্িক্ষণের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনার জন্য 
ব্রিটিশ পরকার 9০271001) (01100155101) (৬) এবং সম্প্রতি বিশ্ববিষ্ভালয় মগ্ডুরী কমিশনের অধীনে 
[72915 50৮-0001010106 নিয়োগ করেন ।  9921910021॥ 00101015580 এর অন্যতম 
সুপারিশ ছিল লগ্নে প্রাচ্যতত্ববিষয়ে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সংস্থার স্থত্রি। এই প্রস্তাব বাস্তবে ূপায়িত 
হয়নি কিন্তু 9. 0. 5-কে সব্রকাব্সী সাহাষ্য দান এবং অন্যান্য নানাবিধ সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাবটির 
কিছু 'অংশ গৃহীত হয়েছে বলে মনে করা হয়। ১৭২৫ সালে অধ্যাপক [০16 ইংলগ্ডে ভারতীয় 
বিদ্যা বিষয়ে গবেষণার অপ্রাচুর্ষে ছুঃখিত হয়ে বলেছিলেন এ 15 409619151০0 0০ 168%1০0050 11১81 
31110151) 0191101018 9100010 ০০ 590 1)2901559 ০1 11)5 0015 ০0 ০0100110010 1০ (06 
17959901520101) ০01 [105 210161010 01%11152,6101) ০012. 1:21)0 ৮/1)61008 7311151]) 1785 
611৬60 50 10001) 01 1061 [১০৮/০]7 2100 ৮2111) এই কথারই প্রতিধ্বনি করে অধ্যাপক 
01757 ১৯৪৭ সালে বলেন 75591 969100915 1090 [1701918 900195 11) (1019 ০০001011% 
16801760 ৪০ 10%/ ৪1 6. বলা বান্থল্য লগ্নে 5. 0. ৪. কে বাদ দিলে গ্রেট্ত্রিটেনের সর্বজ্রই 
ভারতীয় সংস্কৃতির অনুশীলনের শোচনীয় চিত্রই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে । ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে 
খ্যাতনামা অধ্যাপক [২1)55 7991-এর সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপক পদটির বিলোপসাধন কর] হয়েছে। 
কেন্বিজ্ে পরিবতিত শিক্ষা! ব্যবস্থায় ১৯৫৩ সালে একটি 0716019] [90005 প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 
একটি 01608] 9০1105 প্রকাশের ব্যবস্থা হয় । বর্তমানে 0115068]1 [109110505 থেকে ভাবতীয় 
প্রাচাতত্ব সংক্রান্ত বিভাগ পুনরায় সংস্কত বিভাগের সঙ্গে যুক্ত করে 011568] [7750105টিকে 
সাধারণ পুরাতত্ব সংগ্রহালয়ে পরিণত কর! হয়েছে । এ ছাড়া লগ্নে ৬1০০9:19, 4১199102056] 
এর ভারতীয় পুরাতত্ব সংগ্রহ সম্পকে ব্রিটিশ সরকার উতসাহমূলক নীতি গ্রহণ করেন নি। যুদ্ধোত্তর 
ফ্রান্দে বর্তমানে ভারতীয় আধবিস্তান্রশীলনকেন্দ্র মোট »টি, বিভক্ত পশ্চিম জার্মানীতে ১৪টি অথচ 
ইংলগ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে মাত্র ৪টি। ইংলগ্ড প্রাচ্যতত্বান্থশীলনের ইতিহাস অকস্ফোর্ডের ইত্ডিক়ান্‌ 
ইনস্টিটিউট এর সঙ্গে অচ্ছেছ্যভাবে যুক্ত । অধ্যাপক মনিয়্র উইলিয়ামৃস্‌ গ্রেটব্রিটেনে প্রাচীন ভারতীয় 
শিক্ষা! ও সংস্কৃতির শিক্ষা ও স্থাক্মী প্রচারের জন্য দীর্ঘ ২১ বৎসর আপ্রাণ চেষ্টার পর ১৮৮৩ সালে 
অকস্ফোর্ডে [1001810 [105010815 প্রতিষ্ঠা কবেন। পাশ্চাত্য জগতে প্রাচ্যতত্বানুশীলনের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান ছিল এই [210197) [7511605 ( আর্ধবিদ্যাভবন )1। এই ভবন নির্মাণের সমস্ত অর্থই 
দাতব্যরূপে সংগৃহীত এবং এই অর্থের অধিকাংশই ভারতীয় জনসাধারণের ও ভারতীয় রাজন্যবর্গের 
দান। ভারতীয় পুরাতত্তের বিবিধ নিদর্শন মূল্যবান চিত্রসংগ্রহ ও ৫০০০* এর অধিক সংস্কৃত 
পুস্তকসঞ্চয়ে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থাগার প্রবাসী ভাবতীয়দের ভারতীয় সংবাদপত্র পাঠের একমাত্র কেন্দ্র। 


১৩৮৯ ] পাশ্চাত্ত্যে আর্ধবিষ্যান্ুশীলনের প্রভাব ৪১ 


সংস্কৃত ছাড় বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় লিখিত বহু প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থে এবং প্রাচাতত্ব সংক্রান্ত 
সমস্ত গবেষণা! পত্রিকায় সমৃদ্ধ এই আর্বিচ্যাভবনের গ্রন্থাগার । ১৯৪৮ সালের আগে 0%6০01৫ 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভারতীয় প্রাচ্য বিদ্যাশিক্ষাব্র এইটি ছিল কেন্দ্র। ১৮৮৭ সালে তৎকালীন 7১11705 ০ 
দ/2165 মহামান্য 41091120৮21 এই ভবনের ভিত্তিস্থাপন করেন । সেই সময়ে তিনি যে 
শিলাপিপি স্থাপন করেন তাতে এই ভবনপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এবং কর্মপন্থা ব্যক্ত করে বলা হয় 
ঈশানুকম্পয়। নিত্যমাধাবিদ্যা মহীয়তাম্‌ 
আর্ধাবর্ত-আঙ্গলভূম্যোশ্চ মিথো মৈত্রী বিবর্ধতাম্‌ ॥ 

অর্থাৎ, “ঈশ্বরের করুণায় আধবিদ্যার প্রসার হুউক এবং আধাবর্ত ও আঙ্গলভূমির পারস্পরিক 
মৈত্র বধিত হুউক |, কিন্তু ভারতবর্ষের শ্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই অকুফোর্ড বিশ্ববিষ্ভালয় 
কর্তৃপক্ষ যে মহান উদ্দেশ্টে এই ভবনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই উদ্দেশ্ট এবং মনিয়র উইনিয়ামস্‌ এর 
মৌলিক সনদ ও অন্তিম নির্দেশকে অগ্রাহ করে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের স্থানসঙ্কুলানের অজুহাতে এই আর্ধবিদ্যা 
ভবনকে প্রশামনের কুক্ষিতুক্ত করতে কৃত সন্বল্প হন। এই ধরণের কাজের ফলে ভারত ত্রিটেন 
সাংন্কতিক মৈত্রী এবং প্রাচ্যতত্বের অনুশীলন সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে জেনে বতমান 73০৫6 সংস্কতাধ্যাপক 
গু 98010%/ যুক্তিপূর্ণ ও তীব্র ভাষায় এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে 
জানান ঘষে আধবিদ্যাভবনকে প্রশামনের অধীন করলে অক্সফোর্ডে সংস্কত ও প্রাচ্যতত্বসংক্রাস্ত গবেষণ। 
ও অধ্যাপনার উৎকর্ষহানি ঘটাবে এবং বহিবিশ্বে অক্সফোর্ডের মর্ধাদাহানি হবে। কিন্তু তার দৃখ 
প্রতিবাদকে উপেক্ষা! করে বিশ্ববিগ্ভালয় কর্তৃপক্ষ এই ভবনকে গ্রাস করেন এবং [170191) ছ109110016 
[.10181£5 আধবিষ্ঠাভবন থেকে বিপরীত দ্িকস্থ 30061181) ].10121র চারতলায় স্থানাস্তরিত হয় । 
দীর্ঘকাল অবহেলিত থা বর পর সম্প্রতি আধন্গ্যাভবনেবু ২০০ শতাধিক পুঝাতত্ব সংগ্রহ নবনিমিত 
07107)69] [10501005 ভবনের ভূগর্ভকোষ্টে স্থান পেয়েছে । আধখবিগ্যাভবনের এই অবলুপ্িতে 
দুঃখিত হয়ে দণ্দী অধ্যাপক ম1০৬ কয়েকটি মর্মভেদী করুণ শ্লোকে যা লিখেছিলেন তাকে 
এককথায় 71555 010 (1)6 [10190 1195010005 এই আখ্যা দেওয়। চলে । এব সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী 


ততঃ যষ্টিতমে বর্ষে ছুন্নয়গ্রস্তবুদ্ধিভিঃ 
বিষ্তালয় মহামাজৈ রার্ধধর্ম পরাঙ, মুখেঃ। 
সরম্বতীং লঘৃরুত্য পাগ্ডিত্যমবমন্ চ 
তয়োভু ম্যোস্তিরস্কৃত্য মৈত্রীমনর্থকামিব । 
কায়স্থ রাক্ষসানাঞ্চ পরস্বাদান গৃদ্ধিনাম্‌ 
গণকানাঞ্চ হস্তেষু প্রাপিতা স্বার্থসিদ্ধয়ে। 
বিষ্যাবিহীনা শালৈষা পরৈনীতা! পরাভ বম্‌ 
অধোধ্য। প্রোধিতে বামে নষ্টশ্রারিব শোচতি 10৭) 
অর্থ__«এই ভবন প্রতিষ্ঠার পর যষ্টিতম ব্সরে আধধর্মপরাঙ, মুখ ও ছুনয়গ্রস্তবুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্যালয় 
মহামাক্গণ দেবী সরদ্বতীর মহিমাকে লঘু করিয়া পাপ্ডিত্যকে অস্বীকার পূর্বক ত!হাদের আসন অবনত 


৪২ সঙ্গকালীন [ বৈশাখ 


করিল। আর্ধাবর্ত ও আঙ্গলভূমির মৈত্রী অনর্থক বিবেচনা! করিয়। পরম্থাদানতৎপর কায়স্থ রাক্ষস ও 
গণকগণের হস্তে স্বাথসিদ্ধির উদ্দেস্তটে ইছ! অপিত হুইল। তাহাদের স্বারা পরাভূত এই বিদ্যাভবন 
বিদ্যাহীন অবস্থায় রামচন্দ্র পরিত্যক্ত অধোধ্যাব ন্ায়ই এক্ষণে শ্রীহীন হুইয়া পড়িয়াছে। ১৯৫৬ সালে 
ংস্কৃত সমেত সমন্ত প্রাচ্যদেশীয় ভাষার শিক্ষণের জন্ত অক্সফোর্ডে 01851962] 175010005 নামে পৃথক 
একটি ভবন নিমিত হয়| বর্তমানে এই ভবনে চীনা জাপানী ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশীয় ভাষার সঙ্গে 
স্কৃত ও পালিভাষায় অধ্যাপনা চলে। এই বিদ্যাভবনে একটি নাতিবৃহৎ গ্রন্থাগার আছে। তার 
অধিকাংশ গ্রস্থই পরলোকগত অধ্যাপক 1[17070595 এর দান । আর্বিছযাভবনের বাংলাগ্রম্ত সংগ্রহ 
আন্তমানিক ৪ *| হ্যালহেড রচিত বাংলাভাষার ব্যাকরণ এবং ১৮০৩--১৮*৮ সালে শ্রীরামপুর 
প্রে থেকে প্রকাশিত রাষায়ণ, মহাভারত, হিতোপর্দেশ ও ১৮৩৫ সালে প্রকাশিত তোতামংবাদ-_ 
এগুলি এই গ্রন্থসংগ্রহের উল্লেখষোগ্ায আকর্ষণ । অক্সফোর্ডে আর্ধবিদ্যাতবনের গোৌরবহানির লঙ্গে 
সঙ্গেই অক্মফোর্ডে সংস্কৃত শিক্ষার বিশ্বব্যাপী মধাদা ঘে বনু পরিমাণে ক্ষু্ন হয়েছে একথা কোন বিবেচক 
প্রাচ্যতত্ববিদের কাছে অজ্ঞাত নয় । 
গ্রেট ব্রিটেনে ভাবুতীয় প্রাচ্যবিষ্া ও সংস্কৃতির অনুশীলনের এই নৈরাশ্জনক পটভূমিকায় হিন্দু 
বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মসংক্রান্ত এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় পিখিত পুঁধিপত্র ও পুধাতাত্বিক নিদর্শনগুলির 
অক্ষণাবেক্ষণের অবস্থা অচ্মান করা যায়। ইষ্ট ইপগ্ডিয়া কোম্পানীর আওতা থেকে মহারাণী 
ভিক্টোরিয়া ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করলে কোম্পানীর সংগ্রহতৃক্ত বিপুল পরিমাণে পুখি 
ও অস্থান্য সংগ্রহ 10018. 018০০ নামে বহু পরিচিত গ্রন্থাগারের অস্ততুক্ত হয়। এই গ্রস্থাগার ও 
ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত পুধিপত্জ ও অন্যান্য সংগ্রহের ধারাবাহিক তালিক1ও পঞ্জী পাওয়া ঘায়। 
মোটামুটি 1019 ০০০-এর তাপিকাতুক্ত পু'!থপত্র কমবেশী ১১,৮০০ এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রায় 
৬০০০। কিন্তু এ ছাড়াও সমগ্র গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্লাণ্ডে ষে বিপুল পরিমাণ পু থিপজ্জ চিত্জকল! 
ও পুরাতত্ব সংগ্রহ ছড়িয়ে আছে তার কোন সঠিক হিসাব নেই । সেনাবাহিনীর অনেক পাস্থ কর্মচারী 
অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তিগত সংগ্রহের আকর্ষণে পরাজিত নৃপতি ও সৈনিকদের কাছ 
থেকে ছু্রাপা পুথি, মুদ্রা, চিন্রকলা এবং অন্থান্ত শিল্প নিদর্শন সংগ্রহ করতেন । শাসকদের সঙ্গে মৈত্রী 
্যত্রে আবঙ্গ ভারতীয় রাজকুল তাদের মুল্যবান সংগ্রহশালা থেকে ব্যক্তিবিশেষকে উপহাবরূপে অথবা 
কোন সময়ে খণ পরিশোধের জন্য বহুমূল্য শিল্পনিদর্শন দান অথবা বিক্রম করেছেন। সামরিক 
বিভাগত্তক্ত চিকিৎসকেরা চিকিৎসাশান্ম বিষয়ের ছু'্প্য পুথিসংগ্রহ করে স্বদেশে যাআা করেছেন। 
ঘথার্থ অধিকান্রীর দেহত্যাগের পর এই স্ব সংগ্রহের অধিকাংশই নিপামে বিক্রীত হয়েছে। উত্তর 
ইংল্যাপ্ডের [99111718600 1 056010 কোন ব্যক্তিবিশেষের নিকট থেকে ৮টি ছূর্লভ প্রাচীন কাশ্মীবীয় 
পুঁথি সংগ্রহ করেন। কিভাবে ০সগ্ডলি নিলামে আমে তা অজ্ঞাত। এই ৮টি পুঁথির ২টি আয়ার্লাগডের 
কোন গ্রন্থাগারে দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি । এই ধরণের একটি ছুর্লভ কালীঘাট চিত্র সংগ্রহ 
লগ্নে [901৩ 317561-এর একটি প্রদর্শনীতে দেখ। গেছে । লগনের পুস্তক ব্যবসায়ী জগতে ভারতীয় 
পু'খিপত্র ও পুরাতত্তের গোপন ব্যব:1 অনেকদিন থেকেই চলে আসছে । এখনও ভারুতবর্ষের বিভিন্ন 
স্থান থেকে গুপ্তভাবে পুবাতত্ব নিদর্শন চিত্রকলা এবং পুঁখিপত্র ইউরোপ ও আমেরিকায় আসছে এবং 


১৩৮০ ] পাশ্চাত্তে আধবিষ্ঠাচশীলনের প্রভাব ৪ ৩ 


উচ্চমূল্যে বিক্রীত হুচ্চে। এ বিষয়ে সমন্ত জাতি সজাগ না হলে হূর্ণত ব্বদেশীয় সম্পদের ব্ুক্ষণাবেক্ষণ 
সম্ভব হবে না। 

(0%10910 এর 78০00615121) গ্রন্থাগারে নেপালের মহাতাজা চঙ্গসামশের ১৯০০ সালে প্রায় 
৬,৬০০ সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষায় লিখিত পুথিপঞ্র দলিল প্রভৃতি দান করেন। আজ পর্যস্ত তার কোন 
তালিক প্রকাশিত হয় নি। অথচ এই 73০06516199) গ্রন্থাগারে ভারতের প্রাচীনতম চিকিৎসা! বিষয়ক 
পুঁথি খুষ্টায় চতুর্থ শতকের 8০৬67 755. রক্ষিত আছে । 4১০15] 91512)-এব মধ্য এশিয়ার পুবাতত্থ 
আবিষ্ষারের রোমাঞ্চকর কাহিনী সঙ্ছলিত ব্যক্তিগত ৫1875 এই গ্রন্থাগারে ছুর্লভ আকরণ । শামসের 
সংগ্রহের অস্তভূক্ত বাংল! পুথির মধ্যে ১৭৯২ খুঃ অবের ঠচতন্যমঙ্গল ( সম্পূর্ণ ) ও ১৭৯৯ সালের সম্পূর্ণ 
কবি ক্কনচণ্ডী বিশেষ উল্লেখযোগ্য । উপযুক্ত তালিক! প্রণয়নের ক্রুটিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পুথি 
সংগ্রহ অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় আছে । (087011050 বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ সংস্কৃতি পুথি সংগ্রহের 
কিছু অংশ শধ্যাপক 7361)091] তালিকাতুক্ত করেছিলেন । বাকা প্রায় ১৫০০ বা তার বেশী সংগ্রহের 
কোন সম্পূর্ণ তালিকা নেই। এই সংগ্রছে কয়েকটি গ্রস্থকে বাংলা বলে নিদিষ্ট করা থাকলেও পরীক্ষায় 
দেখা গেছে সেইগুলি প্রাচীন নাগরী বা নেওয়ানী জিপিতে লেখা । এই সংগ্রহে ভাবতীয় মন্দির 
স্বাপত্য সম্বন্ধে এমন কয়েকটি প্রাচীন ফেখাচিন্র আছে ঘা স্থাপত্যবিষয়ে গবেষণার অভিনব উপাদান। 
দশমাতৃকার প্রাচীন পঞ্চদশ শতকের চিত্রও এই সংগ্রহের উল্লেখঘোগ্য আকর্ষণ । এইবকম একটি 
ক্রটিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে [,07097. ড76150107৩ 1601081 17150911092] 1.107:915) ড1069115 
/১1616 ঈ005601৮ ম্যাঞ্চেষ্টারে ০1) [২519705 11012155 কেস্িজে চ32দ1111190) 
14055017 এবং ডাবলিনে 01063651 7360০ 116191গর পুঁথি ও চিত্রসংগ্রহ রয়েছে । লগুনের 
ভ্/০1০০115 14501০81 [.101215তে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশান্্, বসায়নশান্্, ধাতুব্যবহান্স, 
রত্ু পরীক্ষা এ সমস্ত বিয়ে আজ পর্যস্ত অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত লেখকের অনেক মুল্যবান রচনা! আছে। 
এই গ্রন্থাগারে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় প্রক।শিত চরক, শুশ্রুত, নাগাজুন, চক্রপাণি প্রমুখ প্রাচীন 
ভারতীয় মনীষীদের গ্রন্থের ছুর্লভ সংগ্রহ আছে । এছাড়া সংস্কৃত সাহছিতোর বিভিন্ন বিষয়ের মূল্যবান 
পু খিসংগ্রহ কমপক্ষে ৪ হাজার । গত ১৫০ বৎসরের মধ্যে এই গ্রস্থসংগ্রহের কোন তালিকা বা পঞ্জী 
প্রণীত হয়নি। ইংল্যাগ্ড স্কটল্যাণ্ড এবং ওয়েলস্-এর বিভিন্ন গ্রস্থাগাবে এইভাবে বিক্ষিপ্ত পুথিপত্র ও 
চিত্রের সংখা প্রায় ২০০*, অধিকাংশ ক্ষেত্জেই এদের বিবরণ অসম্পূর্ণ । তুলট কাগজ, দেশী লাল 
কাগজ ভূজপত্র, হুশ গাছের ছাল অথবা মস্লিন এবং গরদ এগুলির উপরে লেখা চিত্রমগ্ডুল (5০7০০911) 
এবং অন্যান্য শিল্পানিদর্শন 01০10 এর 4৯11 9০015 0১1195687৮1 21001169191 1101) 1২%197905 
[10181 এবং 01055167891 [,162৮গতে একই অবস্থায় আছে। গ্রেটব্রিটেনের 
আর্ধবিদ্যানিদর্শনিগুলির অবস্থা বর্ণনাপ্রসঙ্গে আয়ার্লযাণ্ডের কথা স্বভাবতঃই মনে আসে। মহানুভৰ 
আইরিশ বাষ্টনায়ক 195 ৪1518, ভারতীয় সংস্কৃতি ও এঁতিহো বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। 011)-এর 
[101 091168০-এ প্রাচীন সাহিত্যের পাঠাতাপিকায় সংস্কত সাছিত্য ও আযবিদ্যার 
(77409105% ) অস্ততূণক্তি তার এই অন্করাগের পলক্ষ ফল । বয়ানে 5০1,০০1 ০ 4১৫৬৪:০6 
৪00৫159, 70110-এর অধীনে 0615০ ভাষাগোঠীর অধ্যাপনায় সংস্কৃত পাঠ্যবিবয়রূপে নিদিষ্ট এবং 


৪৪ সমকালীন [ বৈশাখ 


[11010 0911586 এ সংস্কতভাষার একজন সহকারী অধ্যাপক আছেন। আয্মার্ল্যাণ্ডের রাজধানীতে 
01)65151 73511 1.101879তে ভারতীয় আর্ধবিষ্যাসংক্রাস্ত মূল্যবান পুঁথি ও চিত্রলংগ্রহ আছে। 
এই সংগ্রহশালাটি পূর্বে লগ্ডনে অবস্থিত ছিল; ১৯২০ সালে আয়ার্গ্যাণ্ডে স্থানাস্তরিত হয়। ক্রমবর্ধমান 
এই গ্রন্থাগারের ব্তমান তালিকাভুক্ত পু'থ সংগ্রহ প্রায় ২০০1 এছাড়া প্রায় ৬৭০ দুর্পত ভারতীয় 
চিত্রসংগ্রহে এই গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ। এর মধ্যে রাজপুত, ভোজপুন্তী, কাঙড়া কুলু এবং গাড়ওয়াল 
এ স্যন্ত দেশের চিত্রকল! ছাড়া মিনিয়েচার এবং পৃর্বভারতীয় পটও দেখা যায়। খুষ্টাক্স চতুর্দশ থেকে 
অষ্টাদশ শতকের মধ্যে ভারতীয় চিত্রকলায় হিন্দু ও মুসলমান ভাবধার!1 ও জীবনাদর্শের কিভাবে 
সমন্বয় হচ্ছিল তার নির্ভরঘোগ্য প্রমাণ এই চিত্রকলায় পাওয় যায় । 

আঙহিন্দুসংস্কৃতির এই ধরণের বহু নিদর্শন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আজও অবহেলিত 
অবস্থায় ছড়িয়ে আছে। সামগ্রিকভাবে ইউরোপে ভারতীয় আধবিগ্যানশীগ্নের প্রভাব বিশেষ 
উল্লেখধোগ্য নয় । উপরিউক্ত তথ্য থেকে সহজেই দেখা যায় যে গ্রেট ব্রিটেনে ভারতীয় সংস্কৃতির 
সর্বাপেক্ষা বেশী নিদর্শন থাকলেও শাসকসম্প্রদায়ের দৃষ্টিভলী এ বিষয়ে উৎসাহবাঞ্ক নয়। এধাবৎ 
কেবলমাত্র সংগৃহীত জ্ঞান্ভাগ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণের ন্যুনতম ব্যবস্থাই তারা করে আসছেন। 
ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য অনেক মনীবী যেমন 725 7401151, 0০৮/511) 16111, ড/1111910, 30065, 
[77107088 এর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আধবিষ্যান্ুশীলনে এবং তার উত্তরোত্তর বুৃদ্ধিসাধনে উৎসাহী 
হলেও গোট! ইউবোপের সামাজিক জীবনে প্রাচ্যতত্ব তথা আর্ধবিচ্যানুশীকনে কোন প্রভাব দেখা ঘায় 
না। বর্তমানে ইউরোপের প্রাচ্তাত্বিকগণ ভাষাতত্বসম্পকরণয় আলোচনায় অধিক আগ্রহী ৷ 
₹/1111970 001065, 11010151 ড/11119109 এবং 8.০80)-এর মতন বহুমুখী কর্মক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব 
ব্রিটেন কেন ইউরোপের অন্য কোন দেশে নেই বললেই চলে। অকস্ফোর্ডের বোডেন অধ্যাপক 
ঢা. 92170%র মতন ছু-একজন ধার ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল তারাও ব্বদেশীয় সরকারের 
শদাসীন্তের প্রতিবিধানে অক্ষম । ব্রিটিশ সরকারের ব্তমান দৃষ্টিকেন্দ্র ভারত থেকে সরে আফ্রিকা ও 
মধ্যপ্রাচের কোন কোন অংশে স্থাপিত হয়েছে । নিজন্ব রাজনৈতিক ও অথনৈতিক চিন্তায় বুটেন 
অহরহঃ উদ্ছিগ্ন। এ অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সম্পদের যথাধথ রক্ষণাবেক্ষণে প্রেয়োজনীয় 
অর্থনিয়োগ করবে এ আশা বাতৃলতামাজ্জ । 17)019 021০6 সংক্রান্ত দীর্ঘন্আ্ী আলোচনাই ব্রিটেনের 
নৈরাশ্টব্যঞ্ক দৃটিভঙ্গীর পরিচায়ক | ই 01/2, 73616৩50125 5661) প্রভৃতি দেশে আর্ধবিদ্যাস্থু- 
শীলনের গৌরবময় এীতিহ এখন অবলপ্তপ্রায় । অনেক বিশ্ববিদ্ভালয়ে সংস্কৃতভাষার অধ্যাপকপদ 
বিলুপ্ত করে এ বিষয়কে আকিওল'জ বা লিঙুইট্টিক্স-এর সঙ্গে মিলিত কর] হয়েছে । ইউরোপের 
বিভিন্ন দেশে অপভীরুত আধবিষ্ঠাবিষয়ক পুঁধিপঞ্জের সংখ্যা প্রায় ৩০*০০।(৮) একমাত্র জার্শানীতেই 
এইগুলিকে যথাযথভাবে পঞ্জীতুক্ত করে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা কর! হয়েছে । পাঠাক্রমে আধবিগ্ার 
অস্তভূণক্তি, পুখিপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সামগ্রিক উৎন্থক্য এই কয়টি দিক থেকে বিচার করলে দেখা 
যায় ঘে আধবিগ্তান্ুশীলনের ষথার্থপ্রভান একমাত্র জার্মানীতেই পড়েছে । ছ্িতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবছ 
সংঘাতেও তে এই প্রভাব বিলুপ্ত হয়নি তার নিদর্শন একমাক্স পশ্চিম জার্মানীতেই ১৫টি শিক্ষাকেন্দরে 
আধবিষ্ঠানশীলন এখনও অব্যাহত। 


১৩৮৯ এ পাশ্চান্তোে আর্ধবিষ্ভাছুশীলনের প্রভাব ৪৫ 


জার্মানী ছাড়া অন্তান্ত ২/১ টি ক্ষেত্রে আধবিভ্যানুশীলনের ক্ষীণ প্রভাব লক্ষ্য কর! ঘায়। জড়বাদী 
ইউরোপের সাধারণ মানুষ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞ হলেও কোথাও কোথাও ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে 
গবেষণায় নতুন উৎসাহ চোখে পড়ে । ভাবত সংস্কৃতির গবেষকগণ আজও অতীত ভারতকে স্প্লের 
দৃষ্টিতে দেখেন । ভারতীয় আর্হহিন্দুদদের জীবনাদর্শ, পারিবারিক জীবনের নীতিবোধ, একাঙ্গবতা 
পরিবার সাধুলস্ত ও মহাত্মাদের জীবন চরিত-_এমব বিষয়ে সাধারণ শিক্ষিত ইউরোপীয় জনসমাজের 
মধ্যে কৌতৃহুল এবং ক্ষেত্রবিশেষে সম্ত্রমপূর্ণ আকধণ দেণ] বায়। ন্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত ধর্ম- 
প্রচারের প্রভাব চিন্তাশীল ও ধামিক জনগণের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান ব্রিটেনে হরেকুফণ 
আন্দোলনের কিছু হুছুগ দেখ! গেলেও যুবসমাজের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও আর্ধবিষ্তাবিষয়ে হ্থার্থ 
শ্রদ্ধাবান যুবক বিরল। সেই তুলনায় জার্মানীতে নতুন করে গীতাপ্রচার সমিতির অভ্যুদ্দয় এবং 
সাংস্কৃতিক বিনিময় কেন্দ্রস্থবাপন এবং রাশিয়ায় সংস্কৃত ভাষাকেই ভারতীয় সংস্কৃতির মুখ্য পরিচায়করূপে 
গ্রহণ করা__আর্ধবিদ্ভাচশীলনের নবীন স্ভাবনার স্থচনা করে। ইউরোপের প্রতীয়মান এঙ্বর্ষের 
পেছনে যে অসস্তোষ ও অতৃপ্তি পুপ্তীভূত হয়ে উঠেছে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্ত আজকাল পাশ্চাত্য 
মনীবীরা গভীরভাবেই চিন্তা করছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ এই কারণেই । 
সবকিছুর মধ্যেও সর্বহারা এই ভাব থেকে মুক্তির জন্য চ1111022 চিকিৎসাবৃতি ত্যাগ করে 
আর্ধবিদ্যাশীলনে লিপ্ত হয়েছেন, মনীষী রোমা রোলা প্রাচীন ভারতীয় এঁতিহের মধ্যে আত্মার তৃপ্তি 
অদ্থেষণ করেছেন এবং এ যুগের শ্রেষ্ঠ ধতিছাসিক 7:০১:09০ তার বিখ্যাত উক্তি 45815261010 1353 
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মহাকবি ক্ষেসেজ্্ 
শ্রীকষ্ণচৈতন্য ঠাকুর 


এই গ্রস্থটিতে কেমন করে ঢুকে পড়েছে এই পংক্তিটি তা কেউ বলতে পারেন না। গ্রন্থটি হলে 
'উচিত্য বিচার চর্চা । আত পংক্তিটি হলো 'ক্ষেমেন্্র ইতাক্ষয় কাব্যকীতিশ্চক্রে ন বৌচিত্য বিচার 
চর্চাম্‌” অর্থাৎ ক্ষেমেন্দ্র কাব্য জগতে অক্ষয় কীতি স্থাপন করেছেন ওচিত্য বিচার চর্চা রচনা করে। 
এ গ্রন্থের লেখক ক্ষেমেন্দ্র । 

ও গ্রাস্থের এ পংক্তিটি দেখে পণ্ডিতদের মন মলিন হয়ে যায় এইজন্য যে, বসের শুচিত্য বিচারে 
ক্ষেত্রে ক্ষেমেন্রকেই আদিতম পুরুষ বলা যায় নাঁ। কারণ তার (১০৫০ খুঃ) বু বু আগেই এই 
ভারতের ব্রসগুরু ভরত ওুচিত্য বিচারের প্রয়োজন বুঝেছিলেন, তিনি তার নাট্য শাস্স্ের ২৩৬৯ শ্লোকে 
লিখেছেন-__ 'অদ্দে শজে! হি বেষস্ত ন শোভাং জনয়িষ্যতি ৷ 

মেখলোরসি বন্ধে চ হাশ্যায়ৈবোপজায়তে ॥ 

অনৌচিত্যাদৃতে নান্য রস তঙ্গন্থা কারণম্‌। 

ওউচিত্যোপনিবন্ধস্ত বসন্যোপনিষৎ্ পরা ॥ 
অর্থাৎ যেখানে ঘা! মানায় তাই পরলেই শোভা, কটির মেখলা বুকে পরলে শোভা হয় না, তাতে 
হালিই পায়। ঠিক এ রকমই হয় অনৌচিত্য নিবন্ধনে । অনৌচিত্যে ঘেমন বস ভঙ্গ হুয় তেমনটি 
আর কিছুতে হয় না। বসের চরম উৎকর্ষ উচিত্যবোধে । 

অতএব বলা ধায় না ক্ষেমেন্দ্রই বসচর্বণার ক্ষেত্রে “চিতা বিচারকে” নতুন আমদানি 
করেছেন । তবে বলা যায় ক্ষেমেন্দ্রের গুচিত্য বিচারের যে পদ্ধতি সেটি অভিনব। এবং সেটি তার 
আগে অমন জোরেত সঙ্গে আর ফোনও রসিক বলেন নাই । ক্ষেমেন্্র বলেছেন বসেন চম২কারিত্ব আছে 
শুঁচিত্য বোধে । এবং সেই ওচিত্যই হলো রসের প্রাণ । আমি সেই বিচাবুই করছি-- 

ওচিভ্যন্ত চমৎকার কাবিণশ্চার চর্বণে । 
রস জীবিত ভুত বিচারং কুরুতেহ ধুনা ॥ ওচিত্য ৩। 
কথাটা এই যে যেটা যার উচিৎ, যেটার সঙ্গে যার খাপ খায়, তারই নাম চিতা, 
উচিতৎ প্রান্ুবাচার্য্যাঃ স্দশং কিল ঘন্য ঘৎ। 
উচিতস্য চ ঘে1 ভাব স্তদৌ চিত্যং প্রবক্ষতে ॥ 
অতএব আপনাঘ। পন্লিষ্কার জেনে রাখুন রসসিহ্ৃ কাব্য শান্সের প্রাণই হলো! ওচিত্য। 
শুচিত্যং রসসিদ্ধন্ত স্থিত্বং কাবাশ্ট জীবিতম্‌ ॥ এ ৫ 

পণ্ডিতবৃন্দ দেখেছেন অলাধারণ প্রতিভার অধিকারী হয়ে ক্ষেমেন্দ্র এসেছিলেন এই ভারতে এবং 
ছপ্রতিদ্থন্বী কৃতিত্ব স্থাপন করে গিয়েছে তাব ঘচিত ভ্রিশ খানি গ্রন্থে-_বুহৎ কথামঞ্রন্সী, ভারতমঞ্জবী, 
বাসাক্ষণ মঞ্জরী, পবনপঞ্চাশিক, স্ুবৃত্ততিলক, বিনপ্ন বল্লীঃ লাবণ্যবতী, মুনিমত মীমাংসা, নী তিলতা। 
অবদ্দান কল্পলত1, অবসর সার। ললিত রত্বমালা, মুক্তাবলি কাব্যম বাৎস্তায়ন সুত্রসার; ঁচিত্য বিচার 


১৩৮৬ ] মহাকৰি ক্ষেমেন্্ ৪৭ 


চর্চা, পদ্ঠকাদস্বব্রী, শশিবংশ কাব্যম্‌, দ্েশোপদেশম্‌ নর্মমালা, চিআ ভারত, কনক জানকী অমৃত তবু, 
চতুবর্ণ সংগ্রহ, কবিকাভরণ, দর্পদলন, কলাবিলাস, সময় মাতৃক1, সেব্য সেবকোপদেশ, দশাব্তার 
চরিতম্‌ এবং চারু চধ্যা। 

ক্ষেয়েন্দ্রের এইসব গ্রন্থের প্রকাশ অগ্তাবধি একটি কোন পুস্তক প্রকাশালয় থেকে হয় নি। 
কতকগুলি পুনা আনন্দ আশ্রম, কয়েকটি বোম্বাই-এর বেক্কটেশ্বর প্রেস আর কয়েকটি করেছেন কাশী 
চৌখথাম্বা এবং মাষ্টার খেলাড়ী লাল এগু সন্দ। তবে প্রায় ছাপা হয়ে গিয়েছে এবং এটিতে ওটিতে 
যে সব গ্রন্থের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়- সেগুলির সবই ক্ষেষেন্দ্রের রচিত । 

ক্ষেমেন্দ্রের রচনায় পাওয়া যায় তার পূর্ববতি কৰি, আলঙ্কারিক দার্শনিক ও নিজের অধ্যাপকের 
নাম ও তাদের প্রতি কৃতজ্ঞত! প্রকাশের হ্বন্দর দৃষ্টাস্ত। ক্ষেমেন্দ্র সেইসব নাম এবং নিজের গ্রন্থের 
মধ্যে নিজের জীবন কথারও পংক্তি রচনা করেছেন । সেগুলি সংগ্রহ করলে জানা ধায় তিনি সর্বাধিক 
আছ্ধা প্রকাশ করেছেন প্রথমে মছাকবি ব্যাস, তারপব কালিদাস, তারপর বাজশেখবের প্রতি । 

এসব নামগুলি এই-_ব্যাস, উপলরাজ, তৃপ্তীরঃ কলশ, কালিদাস, ভাস, হর্ষ বত্বাকর, পরিমল, 
বল্পট, গৌড়িনক, রাজশেখব, ইন্দুরাজ, বীরদেব, লাহিল, তট্টনারায়ণ, দীপক, মুক্তাকন, স্টামল, ভবভূতি, 
লাটডিত্ডির, রিস্সো, যশোবর্ণা, চক্র, বাগভট্, ভর্তূসেঃ, অভিনন্দ, মাঘ, পরিব্রাজক, গঙ্ক, (ইনি 
ক্ষেমেন্দ্রের অধ্যাপক বলে লিখেছেন ) ভারবি, ভর্তৃহরি, চন্দ্রক, শিবন্বামী, ইন্দ্রভান্, মধুর, মুক্তিকলশ, 
দামোদর গুধু, ভট্টবাচস্পতি, ভট্টভল্লট, বিষ্তানন্দ, মাতৃগুপ্ত, বাণ, মালবরুদ্্র, কার্পটিক, প্রবরসেন, 
মুক্তা পীড়, অমরু, অনন্দ বর্ধন, ভট্প্রভাকর, ধর্মকীতি ভট্টলট্রন কুমারদদাস, মালব কুবলয়, বরাহুমিহির, 
গন্দিনক, ভট উদয় সিংহ ও রাজপুত্র লক্ষ্মণাদিত্য ( শেষের দুজন ক্ষেমেন্দ্রের শিষ্যা ছিলেন )। ক্ষেমেন্্ 
এসব নামের উল্লেখ করেছেন তার কবি কণ্ঠাভরণ গুঁচিত্য বিচাবচর্চা এবং শ্ববৃত্ত তিলকে । 

ক্ষেমেন্দ্রের জন্ম এবং তিরোধন কাপ জানা যায় তারই রচিত গ্রস্থাবলির পংক্তি ধবে। ভারত 
মঞ্জরীতে লিখেছেন-_ 

আচাধ্য শেখর মণেঃ বিদ্যাবিবৃতি কারিণঃ । 
ঈ্ত্বাভিনব গুপ্তাখ্যাৎ সাহিত্যং বোধবারিধেঃ ॥ 

ক্ষেমেন্দ্র প্রপিদ্ধ দার্শনিক অভিনব গুপ্ডের কাছে সাহিত্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। সেই অভিনব 
গু তার প্রত্যভিজ্ঞ। ধর্শনের ব্যাখ্যাটি ১০১৪ খ্রী্াবে রচনা করেন। তারই সুঙ্ধরে আলোচন। 
করলে মনে কর] ধায় ষে গুরু শিষ্কের রচনা বাবধান অন্ততঃ ২৫ বৎসর! অর্থাৎ ৯৯* গ্রীষ্টাবের 
কাছাকাছি কোন এক সময় ক্ষেমেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন । আর তার দশাবতার রচিত কাব্যের 
স্জজ ধরলে জানা যায় তিনি শেষ জীবনে সন্াস নিয়েছিলেন এবং জ্বিপুরেশ পর্বতে অবস্থান করতেন 
এবং স্বৃত্যুকাল পর্যস্ত ওইখানেই ছিলেন। তাতে মনে করা হয় ক্ষেমেন্দ্রের মৃত্যুকাল ১০৬৫ গ্রষ্টাবে। 

এর আর একটি কারণ দশাবতার চরিতে কলশের উল্লেখ বয়েছে। সেই কলশ ছিলেন 
কাশ্মীরের রাজা। তারই তখন শাননকাল। কবি ক্ঠাবরণ, ওচিত্যবিচার চর্চা স্থবৃত্ততিলক এবং 
মময়মাতৃক] গ্রন্থের রচন| শেষ কবে কবি অনস্তের প্রশস্তি রচনা করেছেন । অনম্ত ছিলেন কলশের 
পিতা। অনস্তের কাল ১০২৮ থেকে ১৬৩ গ্রীষ্টাবকে। এবং কলশের কাল ১,৬৩-১০৮৯। এই 


৪৮ সমকালীন [ বৈশাখ 


সময়ের পরেই ক্ষেমেন্দ্রের জীবনাবসান ঘটেছে । অতএব ক্ষেমেন্্র্কে ধরা যায় তিনি একাদশ 
শতকের একটু আগে এবং একটু পরে । 
ভারত মঞ্জরীতে ক্ষেমেন্ত্র নিজের পিতার বেশ দীর্ঘ প্রশস্তি রচনা! করেছেন তাতেই জান! যায় 
তিনি ছিলেন বিশাল সম্পত্তির মালিক, উদার চবিক্র, দাতা, এবং পবুছুংখ কাতর । অতএব ক্ষেম়েন্জ 
হুতী ও সম্পন্ন পরিবারের সম্ভান ছিলেন, 'এবং নিজে বিবাহিত জীবন যাপন করেছিল আব সোমেন্দ্র 
নামে এক যোগ্য পুজ্ের জনকও হয়েছিলেন। 
কবি কাভরণের ৪1৩ ক্লোকে পিখেছেন 
কৃত্বা নিশ্চলদৈব পৌরুষময়োপাক়ং প্রহ্থত্যে শিরাম্‌। 
ক্ষেমেন্দ্েণ ষ্দজিতং শুভফলং তে পাও কাব্যধিনাম্‌ ॥ 
অতএব তার কবিত্বশক্তি যতট। বিকশিত হয়েছিল দেবী সরস্বতীর উপাসনায় ততট! কিন্তু স্বাভাবিক 
প্ররতিভায় স্কুরিত হয় নাই । অর্থাৎ অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে অনধ্যান এবং মস্ত্রাত্মক সরস্বতী উপাসনাও 
তিনি করেছিলেন । 
তবে ক্ষেমেজ্ছের জীবন পরিবেশ ছিল গুণিবুন্দের সমাবেশের মধ্যে । তিনি নীরস তর্কশাস্ম এবং 
নীরস ব্যাকরণ শাস্স চর্চায় বেলীর্দিন কাটান নাই, সে সব চর্চাকে তিনি স্থকোমল সাহিত্য জীবনে বিষ্ব 
মনে করতেন “ন তাকিকং কেবল শাব্দিকং বা কুর্ধ্যদ্‌ গুরুং স্ুক্তি বিকাশ বিদ্বমূ। কবি কণ্ঠাভরণ ১1১৫ 
ঘস্ধ প্রকৃতশ্ম সমান এব কষ্টেন বা ব্যাকরণেন নষ্টঃ | 
তর্কেন দগ্ধো নৈল ধূমিনা ব! প্যবিদ্ধ কর্ণ: স্থকবি প্রবদ্ধৈঃ। কবি ক ১1১২ 
কঞ্চেৎ পুনস্তাকিক গন্ধমুগ্রম। কবি ক ১১৯ 
ক্ষেমেন্দ্রের জীবনে মহাকবি কালিদাসের সাহিত্যামৃতের পান প্রচুর ঘটেছে__পঠেৎ সমন্তান্‌ 
কিল কালিদাস কত প্রবন্ধনিতিহানদশী ॥ কবিক ১1১৯ 
তাছাড়া তার জীবন কাটতো।, অভিধান পাঠ, গান শোনা, গাথা! শোন, দেশীয় ভাবায় রচিত 
কাব্য শোনায়-__গীতেষু গাথা ম্বথ দেশভাবা কাব্যেষু দন্চাৎ সরসেধুকর্ণম। কবি ক ১১৭ 
ক্ষেমেন্দ্রের বন্ধুবান্ধব ছিলেন উজ্জ্বল চরিত্রের, এবং নিজেও ছিলেন মাজিত রুচির কথা শিশ্লী 
এবং উজ্ছ্বল বেশভূষায় সজ্জিত । বেশী সময় ঘেত তার সম-সামগ্সিক নাটক দেখায়, এবং ভাল ভাল 
রচনার গান শোনায় । তাছাড়া! ভাল তাল নাম কর। কবিদ্দিকে দেখতে যেতেন তাদের কাবাচর্চা 
শুনতেন, নিজের বাড়ীতে এনে তাদের প্রচুর সমাদর করতেন। এসব কথা লিখেছেন কবি কঠাভরণে 
নাটকাভিনয় প্রেক্ষ। শৃঙ্গারাপলিক্গতা মতি: ৷ 
কবীনাং সম্ভবে দানং গীতেনাআ্মাধিবাসনম্‌ ॥ এ ২৫ 
ক্ষেম্েন্দ্রের ছিল লোকাচার বোধ প্রচুর । লোকোক্তির সংগ্রহ, সাধারণ শ্রেণীর পুরুষ, রমণীদের 
আচার ব্যবহার, কথোপকথন, তারের বেশভূষার অনুরাগ বিরাগের মাধ্যমে মনোবিঙ্গেষণ, চিআকলা 
রচনার মাধ্যমে মনম্তত্বের অনুশীলন, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রচনার মাধ্যমে মানবিকতাবোধ, এসব তথ' 
সংগ্রহ করে, সেগুলিকে ফুটিয়ে তোলার জন্ত সোক রচনা, দেশদেশাস্তরে ভ্রমণের হাব] ভৌগোলিব 
জ্ঞান অর্জন করা এইলব অভ্যাস তার জীবনে আপনা আপনি স্কর্ত হতো । 


১৬৮* ] মহাকবি ক্ষেমেন 8৯ 


এসব তথ্য জান! যায় তার অমর গ্রন্থ “সময় মাতৃকা? গ্রন্থেতে? ( এটি কাশীতে এখন ছাপা 
হয়েছে )। 

ক্ষেমেন্্র কোন ধর্মে অনুরক্ত ছিলেন ত1 জান! যায় 'ভারত-মঞ্জরী? গ্রন্থে । পগ্ডিতরা জানেন 
শৈব-দর্শন এবং শৈবধর্সের পীঠতৃমি কাশ্মীর । সেই পবিত্র কাশ্মীরেই ক্ষেমেন্দ্রের পিত! পরম নিষ্ঠার 
সঙ্গে শৈবধর্ম পালন করেছিলেন, তারই ফলে ভগবান শহ্করেরই বরুণাবরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
ক্ষেমেন্্র। এবং সেই শঙ্করের প্রতমা আলিঙ্গন করেই তার পিতা শিবধামে অনস্তকাপের প্রবাসী 
হয়েছিলেন। 

অতএব শৈব পিতার আশ্রয়ে থেকে ক্ষেমেন্ত্র ত্বতঃই শৈব ছিলেন। এবং পিতার শৈবধর্মের 
অন্রাগ ভক্তির দ্বিতীয় বীজাঞ্ুর ক্ষেমেন্রেই নিহিত হয়েছিল নিঃসন্দেহে । সেই বীজ পল্পবিত হয়েছিল 
শিক্ষাপ্তর অভিনব গ্রপ্রের সাহচর্ধে। কিন্তু মহাকালের এক বাতাস এসেছিল ক্ষেমেন্ত্রের জীবনে যাতে 
ভেদে এসেছিল বৈষ্ণবের মহাভাগবতীয় একটি অক্ষয় বীজ। যে বীজটি ক্ষেমেন্দ্রে জীবনের চরম 
কালতক সপ্্ীবিত হয়ে মহীরুহরূপে পরিণত হয়েছিল। 

সে বাতাস বয়েছিল অন্ততম দীক্ষাগ্ুর সোমপাদ নামে এক বৈষ্ণবের আগমনের দ্বার] । 
ক্ষেমে্দ্র তার প্রতি সর্বাধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন । তাই মঞ্জরীতে লিথেছেন__ 

শ্রীমদ ভাগবতাচার্ধ মোমপাদ্াঞররেণুভিঃ | 
ধন্যতাং পরাংপ্রাঞ্ধো নারায়ণ পরায়ণ ॥ ( ভারত মঞ্জরী ) 

তাছাড়। তাঁর অপর একখানি গ্রন্থ 'বৃহৎ কথামঞ্জরী”র ১৯৩৭ শ্লোকেও তা পিখেছেন। 

ক্ষেমেন্্র ওই দুইথানি গ্রন্থে একথাও লিখেছেন ষে, তার সবাধিক প্রিয় গুরু অভিনব গুপ্ত অপেক্ষা 
বৈষ্কবগুরু সোমপাদই তার মনকে বেশী আকৃষ্ট করেছেন। এবং তারই ফলে তিনি সারাটি জীবন 
তাগবত বৈষ্ণবধর্মেই চিত্তমন সমর্পণ করেছেন । এরই ফলে এই “ঁশাবতার চরিত” কাবোর উদয়। 

ক্ষেমেন্স কিন্ত ভাগবতধর্সের অন্ধ অনুরাগী ভক্ত ছিলেন না। তিনি অন্যান্য ধমের প্রতিই প্রচুর 
সমাদর জাপন করেছেন । একথ। লিখেছেন কৰি কগ্ঠাভরণের ২১৯ ক্লোকে- সাম্য সর্বন্রন্থরতৌ -.*। 
এই ভাৰে সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনটি ছিল তার অকপট । তাই 'বোধিসত্বাব্দান কল্পলতা গ্রন্থে 
তগবান বুদ্ধের প্রতি প্রণতি জ্ঞাপন করে তার জন্মজন্মাস্তরের পবিত্র কাহিনী গুলিকে স্ন্দর শব্দ যোজনার 
ভ্বারা মনোরম কাব্য রচন| কষেছেন। এই গ্রস্থটিকে তিব্বতী ভাবায় অনুবাদ করা হয় পরবর্তীকালে । 
এই গ্রস্থটকে ভারভীয় বৌদ্ধসমাজে এত বেশী লমাদর করা হয় যে একজন সাশ্প্রদাখিক বৈষবের বচিত 
এ গ্রন্থ এমন ধারণাও তার করেন ন।। 

ক্ষেমেক্্ু কতদিন জীবিত ছিলেন এবং কত খুষ্টাবের পুরুষ ছিলেন তা জানার উপায় নিজেই 
করে গিয়েছেন, তিনি কাশ্মীরের গণনারীতিতে তৎকালের স্থচন। দিয়ে বলেছেন__'সংব্সবে পঞ্চবিংশে 
পৌষ শু্লাদি ঝাসরে। শ্রীমতাং ভূতিরক্ষায়ৈ রচয়িতাহয়ংন্মিতোৎ্সবঃ। (সময় মাতৃকা) স্থানীয় 
গণনায় ওটি ১৫০ খুষ্টাব হয়। 


শিল্-স্ুষমায় ও লোকাঢালে ডি 
পৃর্ণচন্্র দাস 


আলপনা! অঙ্গ থেকে বেব্িয়ে কেবল আঙিনায় নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখল না, সৌন্দর্যের গুণে খাহ্যেও 
সে তান স্থান করে নিল। আলপনার অন্ুপ্রবেশে খাস তখন কেবল খাগ্যবন্ত হয়েই রইল না পরিণত 
হল শিল্পে । যে থাস্ঘ-শিল্পগুলি সাধারণ লোকের জীবিকার সাহায্য করে তাতের মধ্যে বড়ির নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

বড়। ও বড়ির, ছু*্টির প্রধান উপাদান এক হলেও খাছ্যের রূপ পাওয়ার বেলা একটি কাচ! 
অবস্থায় ১তল-পক করতে হয় অপরটি তৈন্দীর পরে শুকিয়ে নিয়ে তৈল-পক করে । যদিও পল্লী-বাংলার 
গার্তন্থ্যধর্মে গৃহলক্ধ্ীদের মতে বড়ির হাত না করে নবান্ের হাড়িতে হাত দিতে নাই। আবার 
উড়িষ্যার থাগ্ তালিকায় বড়ির স্থান সম্বন্ধে যষ্ঠি-মঙ্গল পালার সাধ ভক্ষণের লোকসঙ্গীতে আছে-_ 

“মুগভাঙা দেই খেচুড়ি রাধিব 
নড়িয়! দেব মিশাই, 
বাইগনকু পুড়ি তাছি মিশিব ফুল-বড়ি গো, 
শ্বেত-পুবনিবে সরিষা পিয়াজ, 
থোসলারে শীম বড়ি ॥, 

(নারিকেল দিয়ে মুগের ডালের খিচুড়ি। বড়ি দিয়ে বেগুন পোড়া । সর্ষেখাট। পেয়াজব।ট। 
দিয়ে শ্বেত-পুনর্ণবা শাক । সীম, বড়ি ও নটে শাকের চচ্চড়ে অতি উপাদেয় খাছ । ) 

বড়ি নবান্নের অবিচ্ছে্চ অঙ্গ কেন? সে বিষয়ে প্রথমে পাঠক সাধারণের কৌতুহল নিরসনের 
প্রয়োজন ।__-বড়ির প্রধান মালমসল। হল বিউলি কড়াই ও চাল কুমড়ে!। এ ছু*টির মধ্যে প্রথমটির 
উৎপার্দনে কম-বেশীর মাধ্যমে কূষক তার বৎসরের ভবিষ্যৎ সম্থদ্ধে বিশেষভাবে জানতে পারে । 
বিউলিকে আলোচ্য অঞ্চলে বিত্রি বলে। ব্ধার প্রারভেই ভাঙ্গায় লাঙ্গল দিয়ে বিবি ছড়িয়ে দেয়। 
পাক] ধান আমদানী হওয়ার আগেই বিবি আমদানী হয়ে যায় । অভিজ্ঞ কৃষক একটি গাছের চার 
পাচটি শুঁটির ভিতরকার দানার গড় নির্ণয় করে। বিঘা প্রতি কত মণ করে ধান হুবে সে বিষয়ে 
ভবিষ্যত্বাণী করতে পারেন। ভাক সংক্রাস্তির দিন ধানগাছের রোগনাশক ওষধিগুলির সঙ্গে বিরিকেও 
পলাশ পাতায় পৌটল৷ বেঁধে ধানের ক্ষেতে ফেলে দেয় । এতে ধানগাছ নিরোগ হয় ও বিত্রির মত 
ফলন হয় বলে ধারণ! । 

দ্বিতীয়টি হল চাল-কুমড়ো । ঘরের চালের উপর এই কুমড়ো হয় বলে এব নাম চাল-কুমড়া। 
কিন্বদস্তী আছে লাউ ও চাল-কুমড়োর ফলনের কম বেশীর হার? গৃহস্থের আসক্স-গ্রসব! স্ত্রীর পুত্র হবে 
কি কন্তা হবে সে বিষয়ে ভবিধ্যৎ্বাণী কর! যায়। বয়স্কর! বলেন লাউ বেশী হলে কন্যা আর চাল- 
কুমড়ো। বেশী হলে পুত্র। পুত্রের ভবিষ্যৎ্বাণী বছনকারী এই চাল-কুমড়োকে পুত্র কন্যার মঙ্গলের জন্য 
কালী পুজা ও ছূর্গ| পূজায় পুত্র কল্পনা করে বলি দেওয়! হয় । তাই মেয়েদের চালকুমড়ো কাটতে নেই। 
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তরকারীর জগ্তই হোক বা! বড়ি জন্তই হোক চাল-কুমড়ো। ছেলেদের দিয়ে কাটিয়ে নেওয়া হয় এই 
সব কারণেই নবায়ের সঙ্গে বড়ির গাটছড়া বাধা । 

গৃহন্থ কুপণ কি দাতা সেটি স্থির হয় বড়ি দেওয়ার দিন। এইদিন ঘদ্দি কুয়াস। বা মেঘ হয়, 
ভাহলে গৃহস্থ কৃপণ বলে প্রতিপন্ন হন। বড়ি দেওয়ার দিনের আবহাওয়ার উপর গৃহস্থের 
আত্মলস্মান নির্ভর করে। 

এগর! থানার পুষ্প মহাস্তি বললেন 'মূলো, মানকচূ, পেপে প্রভৃতি ফলমূলের শাসের সঙ্গে নানান 
ডালের সংশ্িশ্রণে বা শুধু ডাল দিয়েও বড়ি তৈরী হয়। এবড়িযে কোন লোক তৈরী করতে 
পারেন কিন্তু চালকুমড়ে! ও বিরি দিয়ে বড়ি দেওয়া, ধানের বংশে বড়ির হাত আছে তারাই কেবল 
দিতে পারেন। অন্ত লোকে দিতে পারেন না। চালকুমড়োকে পুত্র বা বংশ বলে কল্পনা করা হয় 
তাই এটি 'বংশাবলি। না মানলে অনেক অঘটন ঘটতে পারে ।; 

বড়ি দেওয়াকে একটি উৎসব বললেও অত্যুক্তি হয় না। লক্ষ্মী পূজা, যী পৃজা, কাতিক পুজা 
প্রভৃতি বার-ব্রতের উৎসবগুলিতে ঘেমন পাড়া-পড়শিদের নেমস্তক্গ করা হয় ঠিক তেমনি বাড়ীতে 
কাজকর্ম করার জন্য ঘত লোক থ|কুক না কেন নবান্নের দিন যে বড়ি দেওয়া হয় এদিন পাড়া-পড়শির 
বৌ ঝিদের বিরি বাটা ও বড়ি দেওয়ার জন্ত ডাকতে হক্স। বড়ি-উৎসব এক ষহা হৈ 
হুলোড়ের ব্যাপার । 

ফুল বড়ি, বাতাস! বড়ি, জিলাপি বড়ি, আলপন] বড়ি, নারিকেল বড়ি, দীতিয়৷ বড়ি, নিম বড়ি 
প্রভৃতি নানান রকমের বড়ি তৈরী হয়। বড়ি দেওয়ার প্ররুষ্ট সময় হচ্ছে শীতকাল। আনাদি 
নিত্যকর্ম শেষ করে শাশুড়ী, বউ, মেয়ে সবাই নতুন কাপড় পরে বড়ি দেওয়ার আসরে নেমে পড়েন। 
ষিনি সবচেয়ে বয়সে বড় ও গুরুজন তিনিই এক লাইনে তিনটি বড়ি দেন তিন পুরুষের নাম করে। 
আব এ বড়ির মাথায় সি'ছুর দিয়ে তিনটা দুর্বা পুতে দিয়ে তার উপর ধান ছড়িয়ে দেন। এ সময় 
শঙ্খধ্বনি কর! হয় ও সবাই প্রণাম করেন। আর মূখে বলেন-_- 

নৃতন কাপড়-_পুরাতন ভাতে 
দিন কাটুক মা বড়ি হাতে। 

এবপর সবাই বড়ি দিতে আরস্ত করেন। বড়ি শুকিয়ে গেলে সমস্ত পাড়! প্রতিবেশীদের বড়ি 
বিলান হয়। 

ফুলবড়ি দিতে হলে যে দিন বড়ি দেওয়! হবে তার ছু'দিন আগে চালকুমড়োকে লম্বালক্থিভাবে 
কেটে গিল কাটা বা দাতওয়ালা বিহুক দিয়ে কুরে ফেলতে হয়। কুরোনো শাষটি একটি পাতলা 
কাপড় বেধে ঝুলিয়ে দেওয়। হয় জল বরে ধাওয়ার জন্য । বড়ি দেওয়ার জন্য প্রথমে বিবিকে চাপে 
ভেঙে নেয়। তারপর এঁ ঠাডা বিরি বা বিবির ডালকে জলে ভিজিয়ে রাখে । জল পেয়ে ডালগুলি 
যখন ভিজে যায় তখন সেগুলিকে খুব ভাল করে ধুয়ে নিতে হয় যাতে ডালের গায়ে একটুও খোস৷ 
না থাকে। যেদিন বড়ি দেওয়া হবে তাত আগের দিন বিকেল বেলায় ভিজা ডালকে মন্থণ করে 
বেটে সমস্ত রাত শিশিরে বসিয়ে রাখে আর চাল-কুমড়োর শীষ্‌কে ঘু'ঁটের ছাইগুড়ো করে নীচে দিয়ে 
উপন্ধে একট! কাপড় পেতে তার উপর চাল-কুমড়োর শীষ বিছিয়ে দেয় ঘাতে ওটি শুকিয়ে একেবারে 
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ঝরঝরে হয়ে যায়। পরদিন সকালে এ বিরি বাট! ও চালকুষড়ার শাষ একসঙ্গে মিশিয়ে দেয়। গতে 
মসলা! দেওয়া! হয় পাচফোড়ন, জিবে গুড়ে, তেজপাতাগুড়ে। ও লঙ্কাগুড়ো। গুড়ে করার আগে 
এগুলোকে ভেজে নিতে হয় । আর দেওয়া হয় আদ] বাটা । সব তাল করে মিশিয়ে নিয়ে পরে অল্প 
অল্প করে একটা জায়গায় তুলে নিয়ে ফেনাতে হয়। অর্ধেক ফেনানে৷ হলে তাতে হন দিতে হবে, 
তারপর আবার ফেনাতে হবে। ফেনানে ঠিক হল কিন! দেখার জন্য জলের উপর একটু ফেলে 
দেখতে হয়। যদি জলে ভাসে তাহলে ঠিক ফেনানে৷ হয়েছে । তারপর বড়ি দেয় । ফুল বড়ির আকার 
এক একটি ছোলার মত। দশ বারোসের একটা চাল-কুমড়োয় তিন চার সের বিরির প্রয়োজন । 

বাতাসা বড়ি ফুলবড়ির মত নিয়মেই করাহুয়। এতে কুমড়োবীচির খোস! ছাড়িয়ে মেশান 
হয়। বাতাস! বড়ি আকারে ফুল-বড়ির প্রায় পাচ গুণ। বড়ি দেওয়ার জায়গাটিতে প্রথমে একটু 
তেল ঘসে নিয়ে পরে দেওয়া হয়। আধাআধি শুকনো হওয়ার পর কাপড়ের সাহায্যে ছায়া করে 
বড় শুকোতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হুবে যাতে বড়ির গায়ে বেশী রোদ না! লাগে। 

লতাবড়ি বা আলপনাবড়িতে চাল-কুমড়োর প্রয়োজন হয় না শুধু বিরির ডাল দিয়ে করে। 
সমস্ত নিক্লমই ফুলবড়ির নিয়মের মত। আলপনাবড়ি দেওয়ার পূর্বে ডাল বাটাকে আর একবার বেটে 
শিতে হয়। যেখানে বড়ি দেওয়। হবে সেই জায়গাটার উপরে বেশী করে পোস্তদান! ছড়িয়ে দেয়। 
এক টুকুরো নতুন কাপড়ের ছোলার মত একট! ফুটে! করে নিয়ে ফুটোর চারিদিক ভাল করে সেলাই 
করে যাতে ফেঁসে না যায় । তারপর ওর মধ্যে ডাল বাট] দিয়ে কাপড়টার চারদিক মুঠোর মধ্যে 
পুরে ধীরে ধীরে চাপ দ্বিলে কাপড়ের ফুটোর ভেতর দিয়ে সরু হয়ে ডালের কাই বেরোতে থাকে । 
শিল্পী ছড়ানে৷ পোস্ত দানার উপব লতা-পাতা, ফুল, লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ, হাতী, খরগোনস ইত্যাদি 
নানান আকারের বড়ির রূপ দেন। আলপনা বড়িও অর্ধেক শুকৃনে। হওয়ার পর তার উপর পাতলা 
কাপড় ঢাক! দিয়ে শুকনো করা হয়। 

জিলাপী বড়িতেও চাল-কুমড়ো দেওয়া হয় না। এর নিয়মও আলপন। বড়ির মত। এতেও 
অধেক ফেনিয়ে হল দেওয়ার সময় অল্প কালজিরে মিশিয়ে দিতে হয়। জিলাপী বড়ি দেওয়ার জায়গায় 
পোস্ত ছড়ানো হয় না, সরষের তেল ঘসে দিতে হয় । শুকোনোর ব্যবস্থ। আলপন। বড়ির মত। 

দাতিয়া বড়ি দেওয়] হয়, বিবি ভাঙার সময় ঘে সমস্ত অপুষ্ট বিরি ও বিত্রির কণ! থাকে 
সেগুপিকে বেটে । এতেও চাল-কুমড়োর বীচি দেওয়া হয়। এ বড়ি দেওয়া হয় কলাপাতার 
উপর, বড়িগুলি হয় চ্যাপটা, আয়তনে এক একট] রূপোর টাকার মত। 

নারিকেল বড়িতে বিবির ডাল বাট ও নারিকেল কুবরা! সমান পরিমাণ দিতে হয়। এগুলির 
আকার বাতাসা বড়ির মত। সব সময় নিমপাতা পাওয়া ঘায় না বলে বুদ্িমান গৃহস্থ নিমপাতা বেটে 
নিমবড়ি করে বেখে দেন। 

বড়িতে পোকা না ধরার জন্বা কালোজিরের ভাগ নির্ণয্ই শিল্পীর বাহছাছুত্বী। বড়ির 
ভাড়ের মধ্যে নিমবড় ও বেবুনা পাতা ছড়িয়ে রাখলে বড়িতে পোকা ধরে না। 

বড় না হলে পাক! রাধুনীর রানার অঙ্গহানি ঘটে । কথায় বলে__ 

ঝোল ঝালে কি অন্থলে, সবটাতেই বড়ি চলে ॥ 


সন শ্মা তেলা ৮ ০থা 


জিপুরা ষ্টেট গেজেট সংকলন ॥ শ্রীন্রপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়-সংকলিত ও সম্পাদিত। শিক্ষা 
অধিকার-জ্রিপুর] কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য ঃ কুড়ি টাকা 


ভারবর্ষের পূর্বপ্রাস্তে ঘে ছোট্র দেশীয় রাজ্যটি অরণ্য ও পর্বতের ছায়ায় দ'র্থঘদিন ধরে গড়ে উঠেছিল 
নানা কারণে তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য শিক্ষিত লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পাবে। ত্রিপুরা বাজ্য 
নিতান্তই ছোট; পঞ্চদশ ষোড়শ শতাববীতে কিছু শক্তিমান নরপতি যুদ্ধবিগ্রহে শৌর্ধ প্রদর্শন করে 
এই রাজ্যটিকে পূর্বাঞ্চলীয় নিভূতি থেকে ইতিহাস প্রবাহের মধ্যন্নোতে এনে ফেলেছিল। বিস্ত সে 
গৌরব স্বল্লকালীন। বাজস্ব সামান্য, জনসাধারণ অশিক্ষিত, পথঘাট অবণ্যপর্বতে বাধাগ্রস্ত, নিজষ্ 
উৎপাদনের তালিকায় গৌরব করার মত কিছু নেই কিছু সৌখীন হাতের কাজ ছাড়া ; ভারতবর্ষের 
মত এই বিরাট দেশে দাগ কাটবার আর কিই বা থাকতে পারে তার । এ প্রশ্ন মনে ওঠা স্বাভাবিক । 

“ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সংকলন'-এ প্রশ্নের হ্যর্থ হীন উত্তর যুগিল্পে দিয়েছে । ত্রিপুরার ঘা পরম 
গৌবব তা তার যুদ্ধকীতি নয়, মন্দির মসজিদ নয়, তা তার বাংলা! ভাষা । আজ একথা সকলকে 
শ্রন্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে ষে পৃথিবীর মধ্যে বাংলা ভাষাই প্রথম রাষ্ট্রভাষা হয়েছে আজকের 
মুঞ্জিবর রহমানের বাংলাদেশে নয়, মানিক্য-রাজাদের ভ্রিপুর] বাজ্যেই। এ কথাও জান। দরকার যে 
উনবিংশ শতাব্দীতে যখন কলকাতার শহরে বাংলাগছ্য বসের রাজপথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে তখন দুর 
ত্রিপুরার রাজদরবার পূর্ববতা শতাব্দীগুলির এঁতিহা অনুসারে ব্যবহারিক প্রয়োজনে বাংলাভাষার একটি 
কাজ চালানে৷ রূপ গড়ে তুলছেন। বাংলা গছ্য দীর্ঘকাল জিপুরা রাজদরবারের ব্যবহারের ভাষা । 
কল্যাণমাণিক্য এবং গোবিন্দমাণিকোর দানপত্র পাওয়া গেছে বাংলায়। ১৬৭৩ খুষ্টাব্ধে গোবিন্দ- 
মাণিক্যের বাংলায় লেখা একটি দানপত্র পাওয়া গেছে ₹ "শ্রীশ্রীধুত গোবিন্দমাণিক্যদেব বিষমসমন- 
বিজয়ী মহামহোদয়ি রাজনামা*--রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে মৌজে পাচথুপি। 
ভূমি ক্রঙ্গোত্তর কামদেব পণ্ডিত পাইছিল অখনে সেই ভূমি বেট। শ্রা...পগ্ডিতেরে দিলাম । গ্রিতে 
বরহ্ষোত্তর এই ভূমি নিজ হাতে হালে চাব করিঅ স্খভোগ করোৌক ।, মহারাজ রাজধরমাণিক্যের 
আমপের মুদ্রা বাংলা হরফে লেখা-_প্রিশ্রীযৃত রাজধর মাণিক্যদেব শ্রীসত্যবতী মহা্দেবৌ ।” বাংল! 
ভাষাক্প বাংল! হরফে অন্ত কোন মুদ্রা অন্য কোথাও পাওয়া গেছে বলে জানি ন!। মহারাজ গোবিন্দ 
মাণিক্য এবং মহারাজ জগৎ মাণিকোর আদেশে রচিত কাব্যগ্রন্থ পাওয়া গেছে । সেই গ্রন্থগুলিতে 
কবির বলেছেন ষে রাজাদেশেই তার] সাধারণ লোকের বোববার জন্য কাব্য লিখেছেন বাংলাভাষায় । 

উনবিংশ শতাব্দীর অ্রিপুরার বাজদরবার এই প্রাচীন ধারার অনুনরণ করেছে। যাবতীয় 
রাজকাধ বাংলায় চলেছে । ঈশানমাণিক্য থেকে সুরু করে ত্রিপুরার শেষ স্বাধীন নৃপতি বীববিক্রমের 
আমল পর্স্ত (প্রায় আশী বছর ) অসংখ্য রোবকারী বাংল। ভাষায় জান্বী কর] হয়েছিল। সেইগুলি 


৫৪ সমকালীন [ বৈশাখ 


সব একজে আলোচন! করলে দেখ! বাবে যে বাংলাসাহিত্যের প্রাণকেন্্র কলকাভ! থেকে দূরে সবে 
থেকেও ত্রিপুরা রাজ্যে এক অতি বলিষ্ঠ বাংলা গন্ঠভঙগীর সৃষ্টি হয়েছিল। আর সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় 
হলো এই ঘে এই বাংলাগভ্যতঙ্গী ধারা টি করেছিলেন তব ছুত্মার্গবাদী ছিলেন না। তৎসম শব 
ছাড়া আর কিছু চলবে না এই সংকীর্ণত1 তাদের ছিল না! । তীরা অবলীলাক্রমে ফরাসী আর 
ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করে বাংলাগগ্যকে সতেজ করেছেন । আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের সংকলন কেবল 
বিংশ শতাব্দীর গেজেট থেকে, তাই উনবিংশ শতাব্ীর ছু'একটি রোবকান্ী এখানে তুলে দিলে দেখা 
যাবে ঘে আজ থেকে একশো বছর আগে বাংলাভাষা শুধু সাহিত্য হিসাবে নয় রাজকার্ষের উপযোগী 
ভাষ! ছিসাবেও বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল । ছুটি রোবকারী এখানে উদ্ধার করু! গেল £ 
১। রোবকারী কাছারী এলাকে রাজগী পর্বত ত্রিপুর। 
হুজুর শ্রত্রীযুক্ত মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাছুব ॥ 
ইতি সন ১২৭১ ত্রিপুরা তারিখ ১৬ই শ্রাবণ। 

এ পক্ষ বাতব্যাধি পীড়াতে শারীরিক কাতর হওয়া প্রযুক্ত রাজত্ব ও জমিদারী শাসন বিষয় কার্খ 
সুচারুমতে নির্বাছ হইতেছে না, এবং ষে প্রকার ব্যামোহু ৬ ইচ্ছাধীন কোন সময়ে প্রাণবিয়োগ হয় 
তাহারও নিশ্চয় নাই । এ মতেই ও পক্ষের খানদানের চির্রীতি মতে এ কার্য নির্বাহ তদর্থক যুবরাজ 
ও বরঠাকুর নিযুক্ত কর! প্রয়োজন, সে মতে হুকুষ হইল ষে-_ 

যুবরাজী পঙ্গে এ পক্ষের ভ্রাতা শ্রীলশ্রীমান বীরচন্দ্র ঠাকুর ও বরঠাকুরী পদে প্রথম পুত্র শুল শ্রীমান 
ব্রজেন্দ্রন্দ্র ঠাকুর ও কর্তাপদ্দে দ্বিতীয় পুত্র শ্রীল শ্রীমান নবদ্বীপচন্্র ঠাকুরকে নিযুক্ত কর] যায় ও এ 
বিষয়ের এন্তেলা শ্বন্ধপ এই রোবকারীর এক এক কিত্তা নকল জেল! চট্টগ্রাম ও জেল ঢাকা প্রদেশের 
শ্রীল শ্রীযুক্ত দায়ের সা্ের কমিসনার সাহেব বাহাছ্বান ও জেল! শ্রাহটের শ্রল শ্রীঘুক্ত জজলাছেব ও 
শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব ও শ্রীধুক্ত ম্যাজিষ্রেট সাহেব বাহাছুবান হুজুরে প্রেরণ করা হয় ইতি। 

মোকাবিলা শ্রীগুরুদাস বর্ধন পেস্কার শ্রশ্রীপহী 

(কারো কাবেো মতে এই রোবকারী আসল নয় জাল। সে তর্কে আমাদের কোন কাজ নেই। 
আমাদের বক্তব্য এইটুকু যে জাল হুলেও 'এ তারিখেই বা ছুচার দিনের মধ্যেই হয়েছে । সুতরাং এ 
রোবকারী প্রায় একশে! বছর আগেকাব বাংলাকে বহন করছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । ঈশানমাণিকোোর 
গুরু এ সময় রাজ্য পরিচালনা করতেন। তিনি নাম সই করতেন না। লিখতেন শ্রঞ্জসহী 

২। বোবকারী ম্বাধীন জিপুবা। দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরচন্্র মাণিক্য বাহাছুন্। সন 
১২৯৪ ত্রিং তাং ৮ই জ্যেষ্ঠ। 

যেহেতু জানা যায়, এ রাজ্যের পার্বতীয় প্রদেশের কোন কোন কোন স্থানে সতীদাহ অগ্যাপি 
সম্পূর্ণরূপে লয়প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তাহা বাঁহত করা আবশ্তক । সে মতে হুকুম হইল ঘে,_ 
এতদ্কান্র! উল্লেখিত সতীদাহ প্রথা বুছিত কর] ঘায়, ও এই আদেশ প্রচাবের তারিখের পর হইতে এই 
আদেশ লজ্ঘনক্রমে কেনোস্থানে উক্তক্রিয়! সম্পার্দিত হইলে, কি তার উদ্যোগ করা হইলে সংস্থষ্ট ব্যক্তিগণ 
দণ্ডনীয় হইবে । কাধে পরিণত হওয়ার আদেশে এই রোবকানী রাজ্য বিভাগে পাঠান যায় । 

ঘখন শ্রানাজাগা অ্রিপুরার চীফ কমিশনার ছিলেন তখন (১৯৫৪ সালে) ভাষাচার্য 


১৩৮৩ ] সমালোচনা ৫৫ 


জীহনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জ্রিপুরায় এই রোবকারীগুলি দেখবার স্থঘযোগ পেয়ে তাকে ঘা! লেখেন 
তার কিছুট! উদ্ধৃত করলে এই প্রসঙ্গে অন্যায় হবে না। 

"21000151099 06610 2. 56205 10101017985 08612 031216 706108811 89 005 19125085 
০0 20101181965.01012 101 00165 2. 10108 10010806101 96275. 170 120 0106 2018 
10116 1)0056 5%/1001)60 010 ০ 06105211 2168.56 11010) 0116 7010016 ০01 140) 9510601:9. 
[1)65 109৬5 45৬6191980 2 ৬51 ৬৪৪০০৭৪ 200 ৮০৪৪০] 90515 ০৫136105218 10: 
(19119900176 56865 60310955, সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বাংল ও বাংলাদেশের (যা তখন পূর্ব পাকিস্তান 
ছিল) রাষ্ট্রভাষা সমস্ত সম্পর্কে তিনি বলেন-_ 

₹/০ 216 (51106 60 6962101151) ৪. 11190 01 8.01001101907961%2 ০017 ০0970501291 7351911 
200 95 215 ৮101509111)5 018৮91059. 9০ 16 19 81509 061108 26051001660 101 17141 
2100 061)51 11001981) 12115082595 2150 17990 7১21015127 111 ০৬০ 10106 06 65108 0০ ৫০ 
009 52817)6 (131139 107 736176911,  ] (171101 16 0051110019 90265 ০০০1এ 1701091151) 2 
০০1019161161151%5 ৬০101700০01 01)6 56806 ৫০০005065 91)0%/17)6 190৬1 79351782115 1083 
৪০10৪119 06612 10 4৯৫10011115179,0101805, 1 ৮1111 ০০ 01 17)65901102015 2106 101 (186 
€110176 736178911 09০০91916 ৮/1)01186] ০1 7১900195121) ০01 ০0৫6 10019 2100 ৫০01 (/০ 
2:017711)1911010195--1192 01 ড/550 1361089] ৪00 (1390 01 1:25 735196281 110 7১900181210” 

১৯৫৪ সালে হুনীতিকুমার ধা আশ! করেছিলেন ১৯৭১ সালের শেষভাগে সে আশাপুরণ 
করলেন ব্রিপুরা সরকারের শিক্ষাবিভাগের সুযোগ্য অফিসার শ্রম্প্রপন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় । কাজের 
দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছেন যে তিনিই বর্তমান ত্রিপুরার এ কাজ করবার ষোগ্যতম লোক। 
ত্রিপুরার গুণকীর্তন করুতে পঞ্চমুখ অনেককেই ত্রিপুরায় দেখেছি কিন্তু সত্যরঞন বন্থ বা ছিজেন্দরচন্্র 
দত্ত যেমন করে বনু পুরাণে! তথ্য বুকে আকড়ে ধরে রক্ষা করে চলেছেন এমন আর বেশি দেখিনি। 
সরকারী চাকরীকে চাকরী বলেই দেখতে লোকে অভ্যস্ত হয়। শ্রববন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজের মধ্যে 
শুধু চাকরী করেন নি ভাষ। ও সংস্কৃতির প্রতি তার গভীর তালবাপার প্রমাণ রেখেছেন। 

9০০10 79-এবর 95160689105 11012) 005 0919066, 03825666-এব দ্বার! অন্তপ্রাণিত হয়ে 
শ্রবন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজে হাত দ্বিয়েছেন। ১৯০৩ সাল থেকে রেট গেজেট মৃত্রণ সুরু হয় বাংলাতেই 
মাসিক, পাক্ষিক ছু আকারেই এই গেজেট কোন ন|। কোন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় 
তাঁর ভূমিকায় এই গেজেটের উৎপত্তির একটি দ্বীর্থ কাছিনী দিয়েছেন। ত্রিপুরার ইতিহাস, 
বাংলাভাষার ইতিহাস নিয়ে ধারাই কাজ করবেন এই অমূল্য ভূমিকাটি তাদের দেখতে হবে। ১৯১৭ 
সালের পেই অতি গুরুত্বপূর্ণ সাফুলারটি এই সংকলনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখঘোগ্য । ব্রিপুরার 
রাজদরবার ঘে।ষণ! করছেন থে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রকার্ধে প্রয়োগ করতে হুবে-মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম 
হচ্ছে তজ্জপ্ত ক্ষোভ প্রকাশ কর] হয়েছে। মন্ত্রী শ্রীব্রজেন্্রকিশোর দেববর্মার স্বাক্ষরে প্রকাশিত 


এই আর্দেশে বল! হচ্ছে 
'এ রাজ্যের অফিস ও আদ্দালতলমৃহের প্রচলিত ভাব বাঙ্গালা এবং সর্ববিধ রাজকার্ধে 


৫৬ সমকালীন [ বৈশাখ 


আবহমান কাল হইতে বাঙ্গাল! ভাষ। ব্যবহৃত হইয়া আগদিতেছে। এই নিয়ম অক্ষুপ্ন রাখা স্ব 
মহারাজ বাহাছুরগণের অভিপ্রেত ছিল। এই অভিপ্রায় সংশোধনোদোশ্ে প্রাতঃম্মরণীয় ত্য 
মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাছুর ১৮৮৪ জ্রিপুরাবে 'নিষ্পতি পত্রাদি লিখিবার আইন' শীর্ষক এক 
চিঠি প্রচার করিয়াছিলেন, বর্তমান সময়েও তাহা প্রচলিত ও প্রবল আছে। পরমপূজ্য স্বর্গীয় 
মহারাজ বাধাকিশোর মাণিক্য বাহাছুর পিখিত এবং বাচনিকরূপে এ বিষয়ে স্বীয় অত্তিষ্গত বারংবার 
কর্মচানীদিগকে জানাইয়াছেন। তাহাদের এই কল্যাণকর মহদদভিপ্রায় সসম্মানে প্রতিপালন কর! 
রাজকর্মচারী মাত্রই কর্তব্য । কিন্তু অধুনা কোন কোন স্থলে তাহার ঠ্বলক্ষপ্য ঘটিতে 
দেখ] ঘাইতেছে। 

সর্ববিধ রাজকার্ধে বাঙ্গালাভাষার প্রয়োগ এবং তছুপলক্ষ্যে ভাষার উত্কর্ষ বিধান করা 
শ্ীল্নীযুত মাণিক্য বাহাছুবেরও একাস্ত অভিপ্রেত। অতএব পলিটিক্যাল বিভাগ সংস্্র বিষয় ব 
বিশে প্রয়োজনীয় স্থল ভিন্ন, আর্দালত ও অফিস সমূহের কাগজপত্রে বাংলাভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা 
ব্যবহার করা সঙ্গত হইবে না। 

কোন বিচারক বা অন্য শ্রেণীর কারধকারকের বাঙ্গালাভাষা জানা না থাকিবান্ দরুণ অথব! 
উক্ত ভাষায় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অক্ষমতা প্রযুক্ত সাক্ষীর জবানবন্দী, রায়, আদেশ, রিপোর্ট ও 
ডায়েরী ইত্যাদি অন্য ভাষায় লিপি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার বঙ্গান্ুবাদ প্রস্তত করিয়া সংহ্ষ্ 
কাগজের সঙ্গে রাখা এবং উক্ত কাগজ কোথা ও প্রেরিত হইলে বঙ্গানবাদসহ প্রেরণ করা সঙ্গত হইবে ।' 

বাংলাভাষাকে শুধু রক্ষা কর] নয়, তাকে পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করান কি প্রবল আকাজ্ঞা 
জিপুরা রাজদরবাবের ছিল এই থেকেই তার চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যাবে। 

১৯০৩ থেকে ১৯৪৯ পধস্ত ত্রিপুরা টেট গেজেট থেকে ঘে সব সংকলন এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে 
সেগুলির শ্রেণীবিভাগ করে ভূমিকায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ আলোচন1 করেছেন । প্রশাসন, শিক্ষা» 
সামাজিক বিবরণ, দরবার, পার্বত্য সমাজ, পৃজ। পার্বণ, রাজনৈতিক আন্দোলন, অর্থনীতিক বিবরণ, 
বাজার দর ও বিবিধ সংবাদ--এই কটি ভাগে বিষয়বস্ভ বিগ্তাসের আলোচন] করেছেন শ্রাবন্দ্যোপাধ্যায় । 

ত্রিপুরা রাজ্যে বাংল!ভাষার প্রচলন সম্পর্কে এতকাল মহিমঠাকুরের দেশীয় রাজ্য”, কয়েক 

ংখ্যা রবি পত্রিকা, ৫কপাস সিংহ মহাশয়ের ইতিহাসই ছিল উৎসাহী পাঠকের আকর গ্রন্থ । 
“ত্রিপুরা প্রেট গেজেট সংকলন করে শ্রীন্প্রসন্গ বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরবাসীদের বাংলাভাষ! প্রীতির 
ইতিহাস রচনার কঠিন কাজ তথ্যযোগে হুক করলেন। 

ধারা ত্রিপুকাকে ভালবাসেন, ধাবা বাংলাভাষাকে ভালবাসেন তার! এই ৫** পৃষ্ঠার বিরাট 
গ্রন্থটি অবশ্তই একবার প্রত্যক্ষ দেখবেন । ফরেষ্ট পারমিট, ত্রিপুরা! টেট গেজেট, বলিদ ষ্র্যাম্পের 
আলোকচিআ এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা বৃদ্ধি করেছে । ভাল ছাপা, ভাল বাধাই-য়েব্র কথাও বলতে 
হয়। আজকের বাংলাদেশ সরকারকে ত্রিপুরা সরকার যদি এই বই কিছু উপহার পাঠান তবে 
বাংলাভাঘ। প্রচলনে বাংলাদেশ সরকার একটি নির্দেশ লিপি পাবেন । 


মসোমেজনাথ বস 


একবিংশ ব্য ২য় সংখ্য। £জ্যষ্ঠ তেরশ” আশী 





সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা 


0 ৪9 "৯০ 


ছোট গল্পের আত্মহত্যা ॥ প্রমথনাথ বিশী ৬১ 

রামমোহন মিশনারী বিতর্ক সন্বাদ ॥ গোরাটাদ মি ৬৫ 

আচাধ ভান্ুভক্ত ॥ সলীল বিশ্বান ৭২ 

ন্যাশনাল বিয়েটার ও তান নেপথ্য-নায়ক মধুস্দন ॥ পুলিন দাশ *৬ 
লোকবৃত্ের স্বপক্ষে ॥ শহ্কর সেনগুপ্ত ৮৪ 


বক্ষিম-সাছিতোর ব্ণানুক্রমিক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ড ৯৩ 


আলোচনা 2 কবিতা, আনাম, বিরাম, সংগ্রাম ॥ কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় ৯৫ 


সমালোচন। 2 গন্চশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ভূদদেব চৌধুত্রী ৯৮ 
ভারত ইতিহাস অভিধান ॥ হরপ্রসাদ মি ১০৩ 


সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত 


আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মভাণ ইগ্ডিয়া! প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার 
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌব্রঙ্গী নোভ কলিকাতা-১৩ হুইতে প্রকাশিত 


সমকালীন ॥ ্যৈঠ ১৩৮, 





দা ট্যুরিস্ট লজ” ১ “দৈকতাবাসে'র জন্ত টারিস্ট ব্যুরোতে : 
অগ্রিম বুকিং যাত্রার তিনদিন আগে বন্ধ হয় রী 
ট্যন্িস্ড পনি 


নু 
স্যৃতন্লা পশ্চিষব্জধ সরকার ৩২ বিনয়-বাদল-দীনেশ যাগ চ 
(ডোলহোসি স্কোয়ার) ঈষট, কলিকাতা১ ফোন :২৩-৮২৭১ গ্রাম; 7451 ঠি 


একবিংশ বর্ষ 
২য় সংখ্যা 


জ্যেষ্ঠ - 
তেরশ? আশী 





ছোট গজ্সের আত্মহত্যা 


প্রমথনাথ বিশী 










বাংলা ছোট গল্প আত্মহত্যা করতে উদ্যত । উদ্যত বললে কম বল! হয়, প্রক্রিয্নাট! অনেক দুর অগ্রসর 
হ'য়েছে এখন প্রায় অস্তিম মু । কেন এমন হল তা-ই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তার আগে 
কট প্রাপঙ্গিক বিষয়ের আলোচন! সেরে নেওয়া যেতে পারে । বাংল! সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছোট 
ছাট গিরিক কবিতা এবং ছোট গল্প। প্রাচীন সাছিত্যে মঙ্গল কাব্যের কথা, বিশেষ চণ্তীমঙ্গল ও 
দামঙ্গলের কথা বিস্বত না হয়েও বল৷ ঘায় যে বৈষ্ণব পদ্দাবলীগুলিই উজ্জ্বলতম রত্ব। আবার 
[চীন সাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্যের কথা ভূলে না গিয়েও বলা ধায় ষে গীতবিতান ও সঞয়িতায় 
নিবদ্ধ কবিতাগুলিই উজ্জ্বলতম বতু । এসব হল পন্ভ। গদ্য সাহিত্যের বিস্তার অনেক বেশি, তাতে 
ত্বরাজিও স্থপ্রচুর তৎসত্বেও ছোট গল্পগুলি অতুলনীয় । উপন্যাস সির পরে ছোট গল্পের সচনা হলেও 
উতকর্ষে ছোটগল্প ছাড়িয়ে গিয়েছে উপন্যাসকে । ১৮৯* সালে ছোট গল্পের সুত্রপাত রবীন্দ্রনাথের 
হাতে, ১৯৪* সালে বোধ করি তার শেষ ছোট গল্প লিখিত। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নানা শাখা- 
প্রশাখায় সঞ্চারিত হয়ে ছোট গল্প একটা পরিণতিতে পৌছেছে । এই সময়ের মধ্যে অনেক 
তিভাবান ছোট গল্প লেখক দেখা দিয়েছেন, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, পরশুরাম, তাবাশক্কর, 
বভ়ৃতিভূষণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখষোগ্য । জীবিতগণের নাম করলে তালিকা আরও দীর্ঘ করা যেতে 
রে। বাঙালী কবির কণ্ঠে অনায়াসে ঘেমন গান আসে তেমনি তার কলমে সহজে আসে ছোট 
। এদের অনেকের ছোট গল্প বিদেশী লেখকদের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের সঙ্গে তুলনীয় । মাত্র পঞ্চাশ 
ছরেব মধ্যে থে এমন উন্নতি সম্ভব হয়েছে তার ছুটে৷ কারণ, ভাষার মজি আর লেখকের মেজাজ। 
খন এছেন সম্পদের আত্মবিনাশ সাধন পরিতাপের বিষয় না হয়ে যায় না। এখন জিজ্ঞান্ত কেন 
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এমন হল? অর্থাৎ এ দায়িত্ব কার? দায়িত্ব সকলকেই ভাগ করে নিতে হবে আর তাতেই কেনর 
উত্তর পাওয়! যাবে। 

এক সময় মাসিক পঙ্জাদিতে ছোট গল্পের আদর ছিল। এখন নেই এমন বলছি না তবে 
আগের মতো! নয়। মাসিকে ছোট গল্পের আদর থাকলেও সেই সব ছোট গল্প যখন গ্রস্থাকারে 
প্রকাশিত হয় তখন আর সে আদর থাকে না। ঘে কোন প্রকাশককে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারা 
যাবে ঘে ছোট গল্পের বই বিক্রি হতে চায় না অর্থাৎ পাঠক উদ্বাপীন বা অনীহাযুক্ত। কাজেই 
বিচাব্টটা পাঠকের দিক থেকে আরম্ভ কর! যাক। 

পাঠক অর্থাৎ খদ্দের বইয়ের দোকানে এসে বই হাতে নিয়ে শ্ধায় একটানা! তো? অশ্যার্থ 
কাট। কাট! ছোট গল্প চলবে না, একটানা উপন্তাস হওয়] চাই, তার উত্ধকর্ষ বা লেখক যেমনি হোক। 
প্রকাশক সরাসরি উত্তর ন দ্দিয়ে বল্ল দেখুন না । খদ্দেরের তাড়া আছে, বই কেনাই একমাআঅ কাজ 
নয়, তাই সে একবার ভ্রুত পাতাগুলে। উল্টে গেল। পাতার উপরে নাম নেই, বোঝা যায় না উপন্যাস 
কি ছোট গল্প। পৃষ্ঠার মধ্যে মাঝে মাঝে ছোট গল্পের নামাঙ্ক থাকলেও ব্যস্ততায় চোখে পড়লে। না। 
তার উপরে ঘখন বইখানা হাতে নিয়ে দেখল দ্বামে ভাবি, মনে মনে হয় তো কেদার চাটুজ্জের মতো 
ভাবলে! বেশ দিব্যি পুকুষ্ট পাঠা, বল্ল আচ্ছা দিন। তারপরে বাড়ী গিয়ে যখন আবিষ্কার করলো 
একটান! নক, কাট1 কাটা তখন কি ভাবলে৷ সেকথা অনুমান না| করাই ভালো। তবু মূল প্রশ্নের 
সম্যক উত্তর পাওয়া গেল না। যে পাঠক মাসিকের পাতায় ছোট গল্প আগ্রহ করে পড়ে, গল্প সমিতে 
ভার অনীহা কেন। মাসিকে হয় তো ২।৩ ট1 ছোট গল্প থাকে তা-ও আবার ভিন্ন হাতের রচনা! এক 
রকম চলে যায় । তাছাড়া পত্রিকাখানায় নিশ্চয় গোটা ছুই ক্রমশঃ একটানা আছে প্রধানত সেই 
লোভেই কেনা, কাজেই মত্স্তরসিক যে মনোভাবে মাছের কাটাগুলোকে সহ করে সেই মনোভাবেই 
ছোট গল্পগুলো সহনীয় হয় । কিন্তু গ্রন্থাকারের গল্প সমগ্রি অচল কেন? গল্প থেকে গল্পাস্তরে যেতে 
রসের রূপের ঘটনার বদল হয়-_সেই আবশ্টিক ধাগ্সাটুকু অধিকাংশ পাঠকের পক্ষে অসহা। বেলগাড়ী 
মন্থর গতিতে চলতে চলতে মাঝে মাঝে লাইন ব্দলাবার সময় ঝাকুনি দেয়, আরোহী চমকে ওঠে; 
তৃতীক্স শ্রেণীর গাড়ীতে সেট! আবার প্রবলতর । অধিকাংশ পাঠকের মন তৃতীয় শ্রেণীর, ( আধিক 
বিচারে নয়, শিক্ষার্দীক্ষার বিচারে ) তার মনে মনে বিরক্ত হয়ে ওঠে, পয়সা খরচ করে এ ধাক। খাওয়া 
কেন! একটান! মহ্ণ গতি তাদের কাম্য । আগেই বলেছি অধিকাংশ পাঠকের মন তৃতীয় শ্রেণীর 
অর্থাৎ অসাড় জড় ও রসের বাজারে আনাড়ি । কাজকর্মের অবকাশে তারা কিছুক্ষণের জন্য মনণ 
আরাম চায় তার বেশি দ্বাবী পুস্তকের উপরে তাদের নেই। কাজেই তাদের বাজারে ছোট গল্পের 
রূপান্তর রসাস্তর ঘটনাস্তপ় অচল । চাই উপন্তাস। আরও উপন্তাস। দেখে ঠেকে তভূগে সম্পাদক ও 
প্রকাশক অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে--কাজেই লেখকও । 

এখানে ছু" একটা! কথা বলে নিঃ হয়তো! একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পরিচিত লোকের 
সঙ্গে দেখা হতেই প্রশ্ন শুনি-_-বলি কি লিখছেন। চেয়ে দেখি মুখে তার অসীম প্রত্যাশা! । হয় তো 
বল্লাম বঙ্কিমচন্দ্র সম্থদ্ধে কিন্বা গীতার অন্বাদ। আশাভঙ্গুর মুখে তিনি বললেন ওসব তো হুল, 
বলি আসল কি লিখছেন? স্বীকার করতে হুল 'আলল* এখন কিছু লিখছি না। প্রন্গকর্ডার নাটকীয় 
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পরিভাষায় 'সবেগে প্রস্থান । আসল মানে উপন্তাস। এখানেই বাংলা লাহিত্যের লর্বনাশ ও ছোট 
গল্পের সমাধি । এদেশে ঘষে লেখক উপন্তান লেখেননি পে সাছিত্যিক বলে গণ্য নয়। এই বিচি 
মাপকাঠি ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসে প্রযুক্ত হলে বেকন বার্ক কার্লাইন রাস্কিন ম্যাথু আর প্রভৃতি 
বাদ পড়ে যান। উপন্তাস লেখেননি ষে। “আদল' ঘখন আত্যস্তিক হয়ে ওঠে তখন তা যে তেজালে 
ভরতি হয় এই অতি সরল সত্যটি বুঝতে এখনে। কপালে অনেক ছুংখ আছে। 

এবার সম্পাদক ও প্রকাশক । তীর ব্যবসায়ী, পাঠকের মন জুগিয়ে না চললে কাগজ ও ব্যবসা 
চলে না । কাজেই তারা লেখকের শরণাপন্ন হলেন, উপন্তাম পিখুন। লেখক দেখলেন এ মন্দ নয়। 
ছোট গল্প লিখে মানিক থেকে টাকা পাওয়। যায়-_ গ্রন্থকারে প্রকাশিত হলে বিশেষ কিছু ষেলে না। 
কাজেই পত্রিকায়, বিশেষ করে পৃজ। সংখ্যা, কিন্ব৷ নববর্ষ সংখ্যা প্রস্ৃতিতে উপন্যাস লেখায় লাভ বই 
ক্ষতি নেই। প্রথমত পঙ্জিক1 থেকে দক্ষিণা বেশি পাওয়। যায়- আবার গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হলেও 
রয়ালটি। কিন্তু অধিকাংশ পত্রিক1 যখন উপন্যাস ছাপতে শুরু করলো! তখন প্রতিযোগিতা আরম্ভ 
হয়ে গেল। কোন পত্রিকা ঘি পাচখানি 'পূর্ণাঙ্গ' উপন্যাস ছাপলো, প্রতিযোগী ছাপলে! সাতখানি 
পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস । তার পরে 'পূর্ণাঙ্গ' উপন্যাসের ঢল নামলো । এখন সহজেই অনুমেয় এই লব 
উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গতা৷ নামে মাত্র, খুব বেশি হবে তে! 91৫ ফর্ম । তারপরে গ্রন্থাকারে প্রকাশের লময়ে 
আরও ২।৩ ফর্ম! বাড়ানে!, তাতেও না কুলোলে 'পাইকা” অক্ষর তো৷ আছেই। ফলে দাড়ালো! এ সব 
না ছোট গল্প না উপন্যাস। এন রক্তপাক্সী জোকের মতে! স্বীতোদর একটা প্রাণী। এতে না 
আছে ছোট গল্পের সুন্দ্কলা-কৌশল, না আছে উপন্যাসের জীবন বিস্তার, আছে ক্ষীতোদর 
ব্যবসায়িতা । এ শ্রেণীর দাত্িত্বহীন রচনার মতো সহজ কাজ আর নেই। 

কপি রাইটের নিষেধ না থাকলে রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণ, ছুরাশা, কিন্বা বাসমণির ছেলের 
মতো! গল্পকে অনায়াসে ৭৮ ফর্মার উপন্যাসে পরিণত করা যায়, তাতে তাদের রস এক বিন্দুও বাড়বে 
কিনা সন্দেহ । আবার এ জাতীয় 'পৃ্ণাঙ্গ' উপন্যাসকে কমিয়ে এনে এক ফর্মার ছোট গল্পে পরিণত 
করা চলে-__-এখানেও বাধা কপি রাইট, নতুবা ছুই শ্রেণীর রচনার ছুটি উদ্দাহরণ তৈরি করে দেখাতে 
পার! যেতো । অনেকে বলতে পারেন বঙ্কিমচন্দ্র তে! করেছেন , ছোট ইন্দিরা ও ছোট রাজসিংহকে 
পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে পরিণত করেছেন। আমার বিশ্বাম আরও কিছুকাল বাচলে হয় তো তিনি 
যুগলাঙ্গুরীয়কেও পূর্ণাঙ্গ করে তৃুলতেন । এ তিনখানাই বৃহৎ উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত খপড়া» বাধারাণীও 
তাই। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন পূর্ণাঙ্গ ইন্দিরা ও পূর্ণাঙ্গ রাজসিংহ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ। 
নাম সাম্যে ওদের এক মনে করা উচিত হবে না। বঙ্কিমচন্দ্র নূতন করে রক্তমাংস দিয়ে নৃতন বচন! 
করেছেন--এ জৈবিক রূপান্তর । এখন যা! চলছে তা টেনে লম্বা কর] মাত্র তার মধ্যে জীবনীশক্তির 
ক্রিয়া! নাই। 

ছোট গল্পের বস্তকে কৃত্রিম উপায়ে টেনে উপন্যাসে পরিণত করতে গেলে কৃত্রিম উপন্যাস হওয়া 
ছাড়া আর কিহুবে। ছোট গল্প ও উপন্যাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের শিল্পকল!। ছোট গল্পে পাত্রপাআী 
আছে, আবার পরিণাম আছে-_এর দুয়ের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সংযোগ সাধনে ছোট গল্পের সার্থকতার 
রুহস্ত-_এ অনেকট! সনেট জাতীয় রচনার সগোআ। উপন্যাসেও এই ম্বাভাবিক সংঘোগসাধন আছে 
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তবে ত৷ সরাসরি সরল পন্থায় নয়, নানা শাখাগ্রশাখায় বিস্তারিত জটিল বিঙ্লেষপের মধ্য দিয়ে। 
ছোট গল্প জীবনখণ্ড, উপন্যাস জীবন বিস্তার । এ ছুয়ে যে কখনে! মংযোগ কর] চলে না তা নয়, তবে 
বর্তমানে থে ভাবে হচ্ছে তেমন করে নয়, কেমন করে ভার ক্লাসিক দৃষটাস্ত রবীন্দ্রনাথের চতুর 
ছোট গল্পের ত্বকীয়তা রক্ষা করে ওর মধ্যে জীবনবিস্তার আনবার চেষ্টা আছে। এখনকার মাসিক পঞ্জের 
অধিকাংশ উপন্যাম ঘটনার বস্তাবন্দী ব্বপ। পাঠকে বদি আগ্রহের সঙ্গে পড়ে তার কারণ অমাঞ্জিত 
মনের অসারতা--খানিকটা! একটানা দৈর্ঘা পেলেই খুশী। এর ফলহৃচ্ছে ছোটগল্পের প্রকৃতি ও 
উপন্যাসের প্রকৃতি ছুই ব্যাহত হুচ্ছে। ববীন্দ্রনাথের কল্যাণে যে অনবদ্য ছোট গল্প সাহিত্যে গড়ে 
উঠেছিল কোথায় পরবর্তাঁগণ তার উন্নতিসাধন প্রয়াম করবে, না, তার বদলে করছে তার বিলোপমাধন 
চেষ্টা। এমন ভাবে চললে আর কিছু দিনের মধ্যেই বাংল! সাহিত্য থেকে ছোট গল্পের ধার] মুনাফা- 
শিকারী ব্যবসাধ্ীদের এবং মুনাফালোভী লেখকদের অস্তুভ ঘোগাযোগে লোপ পাবে-__আর ঘা রচিত 
হয়ে উঠবে তাকে উপন্যাস বলা মনের সঙ্গে চোখঠার] মান্র। লেখক সম্পাদক প্রকাশক সকলেরই 
সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে--আর পাঠক! পাঠক তৈরি কর! এদের তিনজনেরই দায়িত্ব। কিন্তু 
হচ্ছে ঠিক তার বিপরীত । অমাজিত রুচি পাঠকের গল্পগ্রাসী ্ষুিবৃত্তি করতে গিয়ে রস সাহিত্যের 
ছুটি প্রধান ধায়াকে সকলে মিলে নিশ্ষলতার মরু বালুকার দ্বিকে চালিত করছেন। অতএব সাধুগণ 
সাবধান । ছোট গল্পের আত্মহুত্যার অস্গে শাণ দেওয়া থেকে তারা! এখনই নিবৃত্ত হোন। 
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জ্ঞানের প্রদীপ্ত উজ্দ্রল আলোকে বাজ রামমোহন রায় উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলেন এ দেশের প্রতিটি 
মান্ষের চিত্তকে । তার সমগ্র জীবন সমস্ত রকম অন্ধ গোঁড়ামি, কুপংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ। 
ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দুং মুসলমান, থৃষ্টান__ কোন ধর্মকেই তিনি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বদ্ধ বলে গ্রহণ করতে 
পারেন নি। প্রত্যেক ধর্মেরই কোন না কোন কুসংস্কার তার যুক্তিবাদী মনের কাছে ধরা পড়েছিল। 
হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতাবর মধ্যে তিনি দেখেছিলেন দেশবাদীর আধিক ও সামাজিক গ্লানির হেতু । 
প্রাচীন ভাবতের শাশ্বত দর্শন অধ্যয়ন করে রামমোহন আঘাত হানলেন পৌত্তলিকভার বিরুদ্দে--ঘে 
পৌত্তুলিকতা আমাদের একতাবদ্ধ হয়ে সমাজের কোন গঠনমূলক কর্মে উদ্যোগী হতে বাধা দেয়-_-ঘে 
পৌত্তলিকতা বিভিন্ন ক্ষতিকারক ধর্মায় অনুশাসন পালনে আমাদের প্ররোচিত করে৷ মুসলমান ধর্মের 
একেশ্বরবার্দের প্রতি আপন প্রত্যয়ে অটল থেকেও হিন্দুধর্মাবলম্বীদের প্রতি মুসলমানদের অকথ্য 
অত্যাচারকে তিনি 'তুছফত-উল-মুয়াহিদ্দীন' ব1 'একেশ্বরবাদীদিগের প্রতি উপহার" গ্রন্থে শান্ত্রবিরোধী 
বলে আখ্যায়িত করেছেন । বিভিন্ন চিঠি পত্রাদদিতে খুষ্টানধর্মের প্রতি তাঁর অন্ুরাগের বছিঃপ্রকাশ 
ঘটলেও, খুষ্টায় ত্রীশ্বরবাদের অসারত্ব গ্রমাণে তিনি বিন্দুষাত্র কুন্ঠিত হন নি। 

উনিশ শতকের প্রথম বৎসরগুলিতে বিভিন্ন কারণে কলকাতা ধাতায়াতের হুত্রে রামষোহনের 
সঙ্গে অনেক বিদেশীর পরিচয় ঘটে । ১৮১৫ সালে রামমোহন যখন স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস 
করতে আসেন তখন বেশ কয়েকজন খৃষ্টান পাদদরীর সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠতা লাত করে। তাদের 
সঙ্গে ধর্মবিষয়ক আলোচনায় রামযোহন বিশেষভাবে অংশ নিতেন। কলকাতায় এসেই হিন্দুধর্মের 
পৌত্বলিকতার বিরুদ্ধে রামমোহন বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিতর্কে নামলেন । তার এই মনোভাবের উচ্ছৃসিত 
প্রশংসা! করলেন খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকের! ৷ বিদেশীর দ্বার] পত্রিচালিত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় রামমোহন 
প্রশংসিত হলেন । খথুষ্টধর্মের প্রতি তাঁর অন্ুবাগের কথা সর্বত্র প্রচারিত ছল। অনেক বিশনান্ী 
অন্থমান করলেন- রামমোহন বুঝি বা থুধর্ম গ্রহণ করবেন। খ্ষ্টধর্মের প্রতি রামমোহনের প্রীতির 
বহিঃপ্রকাশ প্রথমে ঘটে এককালীন মনিব ও অকৃত্রিম হুহদ জন ডিগবীকে লেখা এক পত্রে। এই 
চিঠিতে বাজ! লিখছেন--ধ্ধর্মীপ্ন সত্য অন্বেষণে আমার দীর্ঘ ও অবিচ্ছিন্ন গবেষণার পরিণতিতে আমি 
উপলব্ধি করলাম যে খৃষ্টায় ধর্মশিক্ষা, অন্যান্য আমার দেখা ধর্মের শিক্ষাবলীর চাইতে নৈতিক সতোর 
অনেক বেশী অনুকূল এবং বিদেশী মানুষের প্রয়োজনে অধিক উপযোগী” ( অনুবাদ লেখককৃত )। 
কাজেই পাদ্দরীদের অনুমান আপাতচক্ষে অমূলক ছিল ন1 নিশ্চয় । কিন্তু রামমোহন-চরিত্রের সঙ্গে 
সম্যক পরিচয় তাদের তখনও ঘটেনি । যীশুধৃষ্টের মহিমাময় জীবনের প্রতি আকরু্র রামমোহন ১৮২৯ 
সালে দেশের মাচুষের মধ্যে ষীশ্তর অমুতময় বাণী প্রচারের উদ্দেস্টে প্রকাশ করলেন দি পারসেপ্টস্‌ অব. 
জিমাস্‌--দি গাইড টু পীস্‌ এগ্ড হ্থাপীনেন" বা 'ষীনুর উপদেশ সংগ্রহ-__হুখ ও শাস্তির সহায়ক? । বইটি 
মুদ্রিত হয় ব্যাপটিষ্ মিশন প্রেসে। বইটির ভূমিকা .থেকে 'জানতে পারি রামমোহন “যীশুর উপদেশ 
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সংগ্রহ” পুস্তকের বাংল! ও সংস্কৃত অন্বাদ প্রকাশ করেছিলেন । কিন্ত দুর্ভাগ্যবশত: অন্থবাদগুলি পাওয়! 
যায় নি। এ সম্পর্কে অনেকের অভিমত রামমোহুনের মনে অঙ্গবাদ প্রকাশের বাসনা থাকলেও 
পরবর্তীকালে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার ফলে তা' প্রকাশ কর! সম্ভব হয় নি। পূর্বাহ্ছেই তিনি "বস্তুর 
উপদেশ সংগ্রহ' পুস্তকের ভূমিকায় এর উল্লেখ করেছেন। এ অনুমান একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় 
লা। দুঃখের বিষয় ধীসুর উপদেশ সংগ্রহ রাজার জীবনে সুখ ও শাস্তি আনয়নে সহায়ত। করার পরিবর্তে 
নিয়ে এল যানমিক অশান্তি । প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে পড়লেন রামমোহন । সম্পূর্ণ অগ্রত্যাশিতভাবে 
আঘাত এল শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে । এর কারণ রামমোহন তার সংকলনে 
ধীস্তর অলৌকিকত্ব-বিষয়ক সমস্ত ঘটন৷ বাদ দিয়েছিলেন। কারণদ্বরূপ রাজ! ভূমিকায় লিখছেন-__ 
'আমি মনে করি যে নিউ টেষ্টামেন্টের অন্যান্য বিষয় থেকে নৈতিক চিন্তার বন্তগুলি আলাম! করে বেছে 
নিলে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন বোধশক্তি সম্পন্ন মাতষের মন ও হৃদয়ের উপর তার স্থপ্রভাব বিস্তার কর! 
যেতে পারে। এঁতিহামিক এবং আবুও কতকগুলি বিষয় শ্বাধীনচেত৷ ও খ্রীষ্টধর্মবিবোধী লোকদের 
সন্দেহ ও বিতর্কের ব্স্ত হতে পারে । বিশেষ করে টেষ্টামেণ্টের অত্যাশ্্য ঘটনাগুলি এশিয়াবাসীদের 
মধ্যে প্রচলিত রূপকথাগুলির মতো চমকপ্রদ মোটেই নয়। সুতরাং তাদের প্রভাবও অতি সামান্ত হতে 
বাধ্য । অপরপক্ষে নৈতিক শিক্ষাগুলি বিরাট মানব-সমাজের শাস্তি ও সামঞ্জন্ত রাখার অনুকুল, 
দার্শনিক চিস্তাবিকৃতির ভয়যুক্ত এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের কাছে লমভাবে সহজবোধ্য । ধর্ম ও 
নীতির সাধারণ নিয়মগুলি মানুষের আদর্শকে ভগবানের উচ্চ ও উদ্দার চিন্তায় উন্নীত করার পক্ষে এত 
অনুকূল, নিজের ও সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনের আচরণকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যে সেগুলি 
গ্রচলনে ভালে! ফল ফলবেই আমি আশ! করি” ( সোমেন্দ্রনাথ বন্ুরুত অনুবাদ )। রামমোহনের এই 
উদ্দার-নীতি মিশনারী সম্প্রদায় কিন্তু সমর্থন করলেন না । 

১৮২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাসিক ফ্রেণ্ড অব ইন্ডিয়া পত্রিকায় একজন খৃষ্টান মিশনারী: 
ঘীনতর উপর্দেশ-সংগ্রহ পুস্তকের একটি বিরুদ্ধ-সমালোচনা লিখলেন । রামমোহনের পুস্তিক! প্রকাশ ও 
ফ্রেণ্ড অব ই্ডিয়ায় প্রকাশিত সমালোচনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান এত কম যে মনে হয় যীশুর 
উপদেশ-সংগ্রহ প্রকাশের পূর্ব থেকেই মিশনারীর! মুল রচনার পাওুলিপি পাঠ করে বিতর্কের জন্য 
প্রন্তত হুচ্ছিলেন। এই অনুমান দু হওয়ার পেছনে আর একটি কারণ--বইটি ব্যাপাটিষ্ট মিশন 
প্রেস থেকেই মুদ্রিত হয়েছিল। মিশনারী মতের বিরোধী পুস্তক মিশনান্রী প্রেস থেকে প্রকাশিত 
হওয়া সন্দেহ জনক বইকি। ছক্সনামের আড়ালে ফ্রেণ্ড অব ইত্য়। পত্জিকায় সমালোচক ছিলেন 
[২০%, [95০০৪ 9০1)79106. কিন্তু পূর্বে 9০1)010 সাহেব রামমোহনের একজন উৎসাহী সমর্থক 
ছিলেন। ইংরাজী ভাবায় রামমোহন অন্দ্দিত বেদান্ত গ্রন্থ পাঠ করে তিনি রামমোহনের সঙ্গে 
পঞজালাপে ইচ্ছুক হন। এবং ১৮১৯ সালের এপ্রিল মানে এক পত্রে র্বামমোহনকে থুষ্টধর্ম গ্রহণ 
করতে আহ্বান জানান । পরবত্র্শকালে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত এই চিঠিটির সমালোচনা প্রসঙ্গে 
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116 10091) ০1 119 (00৫89৩1...,অবস্থা ততদিনে পরিবতিত হয়েছে । তাই ফ্রেণ্ড অব ইতিক্সায় 
সম্পাদক ঘস্তয়া মার্শম্যান ঘীন্তর উপদ্দেশ-সংগ্রহ পুস্তকের সমালোচনার সঙ্গে কয়েকটি কটু মস্তব্যও 
ছুঁড়ে দিয়েছিলেন । এই সমালোচনা সমগ্র মিশনারী সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়ার স্পষ্ট প্রতিবিদ্ব। 
মার্শম্যানের মতে এই পুভ্তিকার রচয়িতা জগতের উদ্ধারকর্তা ীশ্থুষ্টকে কনফুলিয়াস বা মহম্মদের 
সঙ্গে একই আসনে বপিয়েছেন এবং মানুষের উদ্ধারকর্তা সর্বময় প্রভূ হিসেবে সম্মানিত করার 
পরিবর্তে সংকলক তকে শুধুমাত্র একটি শ্রেণীর প্রবর্তক ও শিক্ষকরূপে বিবেচনা! করেছেন। ক্রোধে 
অন্ধ মার্শম্যান রামমোহুনকে আখ্যায়িত করলেন__“একজন নুদ্ধিমান হিদেন যার মন পরমেশ্বরের 
মানবাকারে অবতীর্ণ হওয়ার মহৎ অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিরোধী”_বলে। এই সমালোচনায় 
রামমোহন ছুঃখ পেয়েছিলেন সত্য, কিন্কু ১৮২০ সালে আত্মপক্ষ সমর্থন করে তিনি প্রকাশ করলেন 
ফা আপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক বা বা "খৃষ্টান জনগণের প্রতি প্রথম আবেদন” ৷ মার্শম্যানের 
কটুক্তিতে ব্যথিত রামমোহন প্রথম আবেদনের গোড়াতেই লিখলেন-_“যীশুর উপদেশ সংগ্রহ 
পুস্তকের বিরুদ্ধে সমালোচকের মতামতের ভিত্তি কী-_-তা! যাচাই করার পূর্বে সম্পাদকের অসভ্য ও 
খুষ্টানবিরোধী চরিত্রের প্রতি আমি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সম্পাদক মহাশয় সংকলকের 
ব্যক্তিগত চরিঝ্রের প্রতি কটাক্ষলাভ করে তাঁকে “ছিদেন” রূপে অভিহিত করেছেন। থুষ্টানবিরোধী 
বললাম এই কারণেই ঘে সম্পাদক মহাশয় “হিদেন' শব্ধ ব্যবহার করে, আমার মতে সত্য, ওদাধ্য ও 
বন্ধান্ততা, ঘা খুষ্ধর্মের মূল ভিত্তি, তা ভঙ্গ করেছেন'। কিন্তু গৌড়ামির ছারা পরিচালিত না হয়ে 
যদি সম্পাদক মহাশয় মুক্ত মনে বিচার করতেন, তাহলে দেখতেন “সংকলক শুধুমাত্র একেশ্বরবাদেই 
নয় থুষ্টান ধর্মের শাশ্বত সত্যেপ্ন প্রতিও সমানভাবে বিশ্বাসী । সমালোচকের মত যাচাই করতে 
গিয়ে ব্বামমোহন লিখছেন-_“গোৌঁড়ামির বিভিন্ন ব্যাখ্যাই যীশুর অন্ুগামীদের মধ্যে এত তীব্র 
প্রতিতন্বিতার সৃষ্টি করেছে। সেগুলি শুধুমান্র খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এঁক্য ও 
অস্তনিছিত সামঞ্জশ্তই নষ্ট করেনি, খুষ্টান ও পৌত্তলিকদের মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের চাইতেও ভীষণ 
আকারের আবিচ্ছন্ন যুদ্ধ ও রক্তপাতের মূল কারণও এই ধর্মীয় গৌড়ামিসকল। খথুষ্টান দেশগুলির 
ইতিহাসের দিকে সামান্ত নজর দিলেই পাঠকগণ আমার উক্তির সভ্যতা ঘাচাই করতে পারবেন । 
তদুপরি, ষে স্থানে খুষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ বিগত বিশ বৎসরের অধিক সময় ধরে থৃষ্টীয় ধর্মের উন্নতির 
জন্ত বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত বাইবেলের অসংখ্য কপি নিক্ষপতাবে বিলি করে চলেছেন, সংকলক 
সেখানকার অধিবানী। কাজেই তাদের বিফল মনোরথ হওয়ার কারণ সম্পর্কে তিনি উদালীন থাকতে 
পারেন না। অবশ্ট লেখক ধর্মপ্রচারকদের নিষ্ঠা! কিংবা অসংখ্য ধর্মগ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশে ব্যযিত 
বিরাট অঙ্কের টাকার হিসেবের প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করছেন না। কিন্তু হুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য 
করছেন যে ধর্মীয় চার্চে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন গৌঁড়ামি ও অত্যাশ্চর্ধ্য ঘটন! এদেশীয়দের মনে প্রবিষ্ট 
করানোর চেষ্ট1 ধর্মপ্রচারকর্দের হিতৈধী আদর্শের পরিপন্থী । কারণ এদেশের মান্য এ সকল 
অত্যাশ্চর্য ঘটন! গ্রহণে মোটেই ইচ্ছুক নন। জ্ঞানালোকের দ্বারা ভারতবর্ষের মানুষের মনের 
অন্ধকার দূর করতে ধর্মপ্রচারকদের প্রচেষ্টা এতই অসতর্ক এবং অবিবেচনাপ্রস্থত যে দেখে মনে হয় 
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তারা কোন থুষ্টান দেশে আনীত মানুষের সঙ্গে তাদের নাবালকন্তপ্রহ্ত ধর্মীক্স গৌড়াষি বা অদ্ধতা 
নিয়ে বিতর্কে রত” ( অন্থবাদ লেরখ্ককৃত )। ফলে এদেশবাসীর কোন ধর্মীয় উন্নতিসাধন সম্ভবপর 
হয়নি। তাই খুষ্টীয় সত্যকে ভারতবাসীর মধ্যে প্রচারের উদ্দেশে রামমোহন হীশুর উপদেশ সংগ্রহ 
ংকলনটি প্রকাশ করেছিলেন । অপ্রত্যাশিত বিরুদ্ধব-সমালোচন! স্মরণে রেখে রামমোহন প্রথম 
আবেদনের” উপসংহারে প্রার্থন! জানালেন_-'185 0০৫ 1610051. 75115101)  ৫690100615 
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880 0121010 91 1209101011)4- -418618.৮ মার্শম্যান সাহেবও প্রস্তত ছিলেন। মাসিক ফ্রেগ 
অব ইপ্ডিয্স! পত্রিকায় মে মাসে তিনি রামমোহনের 'প্রথম আবেদনের? ছয়পৃষ্ঠাব্যাপী সমালোচনা 
লিখলেন । মারশম্যান তার পূর্ব বক্তব্যে অটল থ(কলে 9, এই সমালোচনায় তার সুর অনেক নরম, 
আচরণ সংঘত। সমালোচনার উপসংহারে মার্শম্যান লিখছেন--'আলোচনাকালে আমরা অতি 
সতর্কতার সঙ্গে আমাদের মত প্রকাশ করেছি যাতে তার মনে সাম্বান্ততষ আঘাতও না লাগে। 
আমর] তাকে আশ্বাদ দিচ্ছি ঘি কোন কুইঙ্গিত তার নজরে আদে তাহলে তা সম্পূর্ণ 
অনবধানতাবশতঃ এবং এই অনিচ্ছাকত ক্রটীর জন্য যেন তিনি আমাদের ক্ষমা]! করেন, কারণ নিশ্মল 
সত্য প্রকাশই আমাদের প্রধান উদ্দেশে” ( লেখককৃত অন্গবাদ )। ১৮২১ সালে রামমোহন প্রকাশ 
করলেন 'মেকেণ্ড আপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক" বা *থৃষ্টান জনগণের প্রতি দ্বিতীয় আবেদন? । 
মার্শম্যানের বক্তব্য উপস্থাপন রামমোহুনের কাছে “মাইন্ড এবং “ক্রিশ্চিয়ান লাইক” বলে মনে ছল। 
কিন্ত তাতে মূল বিতর্কের বিন্দুমাত্র সুরাহ] হল না। পাণ্ডিত্যপূর্ণ দীর্ঘ আলোচনার পর রামমোহন 
লিখলেন-_'ষ্দ খুষ্টধশ্ম ত্তরীশ্থরবাদ সমর্থন করে এবং কখনও ঈশ্বর মানবের আকারে, কখনও বা! 
পাখীর আকারে দেখা দেন_-এরপ উপদেশ দেয়, তাহলে আমার মতে যে নকল হিন্দু সত্যাম্বেষণে 
ব্যাপৃত তারা ছিন্দুধশ্মের পরিবর্তে থৃইধর্ম ছার! কোন প্রেরণা লাভ করুবেন না। কারণ হিন্দুধশ্ম এক 
পরমেশ্বরের উপাসনার বিধান দিলেও, আধুনিক হিন্দুধন্দ বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী । সেই কারণেই 
হিন্দুধশ্মের আজ এই শোচনীয়য় অবস্থা । আমি কিন্তু মনে করি খুষ্টানধর্ম সর্বরকম পৌতলিকতামুক্ত। 
তাই স্থথ ও শাস্তির সহায়করূপে এই ধন্মের নীতিগুলি প্রকাশের অন্থমতি আমি আমার বিবেকের 
কাছ থেকে পেয়েছি* । বিরোধ চরষে উঠপ। ৃষ্টায় ধর্মপ্রচারকগণ বিভিন্নভাবে হিন্দুধর্দের উপনু 
নিপজ্জ আক্রমণ হানলেন । হিন্দুধশ্মকে হেয় প্রতিপর করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্ট । সমাচার-দর্পণ 
পত্রিকার ১২ই জুলাই সংখ্যায় কোন বিজ্ঞব্যক্তি ছ্বার! দূর দেশ থেকে প্রেরিত একখানি পত্র প্রকাশিত 
হুল। পত্রটিতে হিন্দুধর্ম প্রনঙ্গে শাস্মজ-প্রাজজ পণ্ডিতদের কাছে ছয়টি প্রশ্ন পেশ করা হল। পঅলেখকের 
ছভিপ্রায় অন্যাক্মী পত্রিকা সম্পাদক প্রশ্নগুলির সদুত্তর প্রত্যাশা করলেন । হিন্দুধর্শের প্রধান প্রধান 
সমাজপ তির! প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে কেউ এগিয়ে এলেন না। পবিবঙ্তে রাষমোহন *শিবপ্রসাদ শব্মাঃ 
নাষে গ্রশ্নগুলির দীর্থ উত্তর পাঠালেন। কিন্তু দর্পণ সম্পাদক সেই পত্র প্রকাশের সাহমিকতা 
প্রদর্শনে অক্ষম হুলেন। ১লা সেণেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হুল সম্পাদকের বিবুতি-_“শ্রীধুত 
শিবপ্রসাদদ শশ্মা প্রেরিত পত্র এখানে পৌছিস্াছে তাহা না ছাপাইবার কারণ এই বেসে পত্রে 
পূর্বপক্ষের পিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে অনেক অঙ্জিজ্ঞাসিতাবিধান আছে । কিন্তু অজিজ্ঞাসিতাবিধান দোষ 
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বহ্িকূত করিয়া কেবল বড়দর্শনের দোষোদ্ধাব্র পত্র ছাপাইতে অন্থমতি দেন তবে ছাপাইতে বাধা 
নাই, অন্তথ! সর্বসমেত অগ্কন্র ছাপাইতে বাসনা করেন ভাহাতেও হানি নাই'। খুষ্টান সষাজের 
এই মনোভাবে ক্ষু্ধ রামষোহন ১৮২১ সালের শেধার্ধে প্রকাশ করলেন 'ব্রাঙ্গণ ও মিসনরি সম্ধাদ' বা 
7319110)01)108] 1712092175 নামে একটি দ্বিভাষী সামস্কিক পত্ত্র। এবং সেই পত্রিকায় দর্পণের 
প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দ্দিলেন। পক্িকাটির এক পৃষ্ঠা বাংলা ও অপর পৃষ্টা ইংরেজী ভাবায় 
মুদ্রিত হতো! ৷ ব্রাঙ্গণসেবধি বাংল! ভাবায় তৃতীয় সংখ্যা পর্যস্ত এবং ইংরেজী ভাষায় চতুর্থ সংখ্যা 
পর্ধস্ত প্রকাশিত হয়েছিল। 

ব্রাক্ষণ সেবধির প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় এ দেশবাসীর ধর্মবিষয়ে ইংরেজ শাসকদের অনুস্থত 
নীতি প্রসঙ্গে রামমোহন লিখছেন--'শতাদ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার 
হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বসবে তাহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বার] ইহ] সর্বত্র বিখ্যাত ছিল থে 
তাহাদের নিয়ম এই ঘষে কাহারে ধর্সের সহিত ৰিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ 
সকলে করুক ইহাই তীহাদের ঘধার্থ বাসন! পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিকাা পরমেশ্বর ক্রমে 
ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীস্তন বিশ বৎসর হুইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাহারা মিসনরি নামে 
বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তিরপে তাহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া] খ্রীষ্টান করিবার যত 
নানাপ্রকারে করিতেছেন” । প্রথম প্রকার নানাবিধ পুস্তক-পুন্তিক] রচনা করে তা এ দেশবাসীর মধ্যে 
বিপি করছেন এই মিশনাবীরা। পুস্তক-পুস্তিকাগুলি শুধুমাত্র “হিন্দুর ও মোছলমান ধর্মের নিন্দা ও 
হিন্দুর দেবতার ও খষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ ।” দ্বিতীক্স প্রকার- মিশনারীরা বাড়ীতে 
বাড়ীতে গিয়ে অথবা এ্কাশ্টে রাজপথে দাড়িয়ে উচ্চকণে খুষ্টধর্মের উতৎকর্ষতা এবং অন্যান্য ধর্মের 
অপকষ্টত৷ প্রমাণে ব্যস্ত । তৃতীয় প্রকার-_-অথের লোভ দেখিয়ে অন্ত ধর্মের গরীৰ মাস্ছঘকে খুষ্টধর্মে 
দীক্ষিত করছেন। পৃথিবীর ইতিহাস বিঙ্লেষণ করে রামমোহন দেখাচ্ছেন প্রায় সব ক্ষেত্রেই 
ভিন্নধর্মাবলম্বী শাসকশ্রেণী শোধিতশ্রেগীর ধর্মের প্রতি উপহাসে মত্ত এবং শোধিতকে তাদের ধর্মগ্রহণে 
বাধ্য করেছেন। সেই দুষ্টিভঙ্গীর দ্বার! বিচার করলে ইংরেজ মিশনারীদের এই ধর্মঘটিত দৌরাত্ম্য ও 
উপহাস 'অসভ্ভাবনীয়” নয় । «কিন্তু ইংরেজর সৌজন্য ও স্থবিচাবে উত্তমরূপে বিখ্যাত হুইয়াছেন এবং 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই ন্তায় সেতুকে উল্লজ্ঘন করেন না” । এ দেশবাসীর ঘাড়ে জোর করে খুষ্ধর্ম 
চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে মিশনারীর] ষদি বিচার বলে তাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারেন 
তাহলে অনেকেই তাদের ধর্ম গ্রহণ করবে । ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতদের আধিক হূর্বলত] দেখে মিশনান্ীীর1 যেন 
তাদের উপেক্ষা না করেন। কারণ 'সত্য ও ধর্ম সর্বদা এশর্ধ ও অধিকারকে ও উচ্চ পর্দবী ও বৃহৎ 
অটালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এমত নিক্পম নহে" । ব্রাহ্মণ সেবধির প্রথম ছুটি সংখ্যায় রামমোহন 
সমাচার দর্পণে প্রকাশিত প্রশ্নগুলি সমেত তার উত্তর প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় সংখ্যায় খৃষ্টীয় শ্রীশ্বরবাদ 
প্রসঙ্ষে তিনি মিশনারীদের কাছে পাণট! প্রশ্ন রাখছেন--“বীশুগ্রীষ্টকে ঈশ্ববের পুআঅ কহেন এবং সাক্ষাৎ 
ঈশ্বর কহেন কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন । ীন্ুখ্রীষ্টকে কথন কখন মন্থস্বের পুত্র কছেন 
অথচ কছেন কোনে! মনুষ্য তাহার পিতা ছিল না। ঈশ্বর এক কছেন অথচ কছেন পিতা ঈশ্বর পুত্র 
ঈশ্বর হোলি গোষ্ট ঈশ্বর | ঈশ্বরকে অপ্রপঞ্চতাবে আরাধন! করিবেক কহিল! থাকেন অথচ প্রপঞ্চাত্মক 
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শরীরে হবীশ্ুগ্রীষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরবোধে আরাধন। করেন । কহিয়! থাকেন যে পুত্র অর্থাৎ হবীনুগ্রীষ্ট পিতা 
হইতে সর্বতোভাবে অভিন্ন অথচ কছেন তিনি পিতার তুল্য হয়েন কিন্তু পরস্পর ভিন্ন বস্ত ব্যতিরেকে 
তুল্যতা সম্ভবে না'। ফ্রেণ্ড অব ইগডিয়া পত্রিকায় ৩৮ সংখ্যায় প্রশ্বগুলির উত্তর প্রকাশিত হুল। 
রামমোহন ব্রাক্ষণ সেবধির তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশ করে ধর্মপ্রচারকের সমস্ত যুক্তি ছিন্ন ভিন্ন করলেন। 
দীর্ঘকাল এর কোন উত্তর প্রকাশিত হুল না । 

ইতিমধ্যে ১৮২১ সালের শেষাশেষি মার্শম্যান লাহেব বামমোহনের *দ্বিতীয় আবেদনের? 
সমালোচন! ফ্রেণড অব ইত্ডিয়ায় প্রকাশ করলেন। মার্শম্যানের মতে 'সেকেণ্ড আপীল” পুস্তকটি 
0০010151109 150 1599 (1991) 21) 6180115 26169110910. ০01 1096 00900111155 01 056 /১001061706186 
005 10610 ০01 018715% 100 0)5 6৮০1 01699601111. সমালোচনার শেষে বামমোহুনের 
কাছে সমগ্র বিষয়টি পুনর্বার বিবেচনা! করতে এবং আছ্যেপাস্ত মূল বাইবেল পাঠের সবিনয় অন্থরোধ 
জানালেন মার্শম্যান। মার্শম্যানের প্রার্থনা-_“মহান্নতব ঈশ্বর ঘেন তাকে পরমেশ্বরকে অনুভব করার 
শক্তি যোগান” । মার্শম্যানের সঙ্গে বিতর্ককালে দেশীয় ভাষায় অনুদিত বাইবেলের অভাব ব্বামমোহনকে 
বাইবেলের অনুবাদ কার্ষে উৎ্সাছিত করল । রামমোহন শ্রীরামপুরের ছুজন গ্রীষটাক়্ ধর্মপ্রচা্ক রেভাঃ 
ইয়েটস ও রেভাঃ এডাম সাহেবকে নিয়ে বাইবেল অন্থবাদে ব্রতী হলেন। কিন্তু ১৮২২ সালের 
মাঝামাঝি ইয়েটন অনুবাদ বিষয়ে রামমোহন সঙ্গ পরিত্যাগ করলেন। বাইবেলের চতুর্থ স্থসমাচার 
অনুবাদের সময় 4019” শবের অর্থ নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখ] দেয়। শব্দটির ছুটি অর্থ হয়-_ 
'ঘারা” এবং “মধ্য দিয়া”। আলোচিত বাক্যটির অনুদিত অর্থ হয়__“সমস্ত কিছু ঘীনুর দ্বারা স্থাষ্ট? 
অথব “সমস্ত কিছু যীশুর মধ্য দিয়! স্থষ্টি | পূর্ববর্তী অন্থবাদ কার্ধে প্রথম বাক্যটি গৃহীত হলেও, এরা 
সকলেই দ্বিতীয় বাক্যটিকেই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। কিন্তু কিছুদিন পর ইয়েটস প্রথম অর্থ সমর্থন 
করলেন। তীর বক্তব্য ছিল দ্বিতীয় বাক্যটি গ্রহণ করলে থুষ্টধ্মের বিরোধিতা করা হবে। বিচ্ছেদ 
অপরিহাধ্য হল। এডাম সাহেব কিন্তু রামমোহনের যুক্তিবাদী মন ও চরিত্রের পরিচয় পেয়ে ধীরে 
ধীরে তার আরও ঘনিষ্ঠ হছলেন। খুষ্টধর্মের ত্রীশ্বরবাদ বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিল এডামের মনে। 
হঠাৎ একদিন এডাম নিজেকে একেশ্বরবাদী বলে ঘোষণা! করলেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় 
মিশনারী সম্প্রদায় চষকিত হলেন। ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটি এডামের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক 
ছিন্ন করলেন। বাইবেলের অনুবাদ কার্ধ পূর্বেই পরিত্যক্ত হয়েছিল। 

'সেকেণ্ড আপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক" গ্রন্থের বিরুদ্ধে মার্শম্যান সাহেবের সমালোচনার 
যোগ্য উত্তর দেওয়ার জন্য রামমোহন হিক্রভাষায় মূল বাইবেল অধ্যয়ন সরু করলেন। দীর্ঘ ছু বছর 
পর প্রকাশ করলেন থুষ্টীয় ধন্দাবলম্বীদ্দের প্রতি শেষ আবেদন বা 71753] 8196৪] 1০ (1১6 
010156180) 00110, রামমোহনের পূর্ববতাঁ পুস্তকগুলি ব্যাপটিষ্ মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত হলেও 
শেষ আবেদন' তারা প্রকাশ করতে রাজী হলেন না। বিপুল আত্মমর্যাদার অধিকারী রামমোহন 
নিজব্যয়ে প্রেস কিনে 'শেষ আবে্ন' প্রকাশিত করলেন। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা! ছিল ৩৭৯। 
রামমোছনের খুষটটিয় ধর্দবিষয়ক অদ্ভুত শান্তজ্ঞান ও যুক্তিবতার আশ্চর্ধ পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। 
উপনংহারে রামমোহন লিখছেন-_-[ 15250617009 1107716 (01727108 107 005 18010151010 
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50505650101) 128 110510176 205 60 2৫006 00৩5 ৫0০০610৩ ০01 005 7০151111107 00 
212) 90115 0০ 290 6786 7 220. 0138015 6০ 06105960501 20106, 4৯612 7 1095৩ 
10176 16111000851)60 2৬০1% 1062. ০1 2 01019811০01 0009॥ ০01০0৫60136 1১5150203 ০1 026 
0০9৫1765905 (20570 00061 ৫10619100 55565100) 01 10051) 71100001917) 1 98101)0% 
০00105916156100519 280 90109151518119 65100012905 0205 ০01 ৪. 51101197 1)800169 101000618 
ঠ1696159 £6517150 ৮ 606 26511610905 181011026109115 ০? 17000909177 €110069 2 911)00 
ড/172,65501 210017751)65 ০911 105 ৪00 0090. 2591175 2 [101211 06 10675012859 ০0 0109 
0001920 2280 910 [176 ০061)51 1721)09 ভ/1896561 6590১9 1099 05 016909৫ 11 19৬০০ 
০01 [10191165০01 06150105 ০01 005 12515 ০80 ৮৩ ০06150 101) ৫091 01010119659 20 
09161009 ০1 7১910185151. ত্রেমাসিক ফ্রেণ্ড অব ইগ্ডিক্সার নবম ও একাদশ সংখ্যায় মার্শম্যান 
সাহেব রামমোহনের বক্তব্যের উত্তর দিতে চেষ্টা করলেও তা শুধুমাত্র গিলিত চর্বণ । 

রামমোহন মার্শম্যান বিতর্ক দেশে প্রচণ্ড উতস্থকের সঞ্চার করেছিল। একজন খুষ্টবিশ্বাসী; 
১৮২১ সালে ক্যালকাটা জর্ণাল পন্ত্িকায় ব্ামমোহন সম্বন্ধে লিখেছিলেন--:03165559৫ »/111) (1১5 
1151) 01 (01011561201 11৩ 06৫109059 1)19 61715 2:00. 1019 17001869 1006 01915 00 1915296 
115 ০০010075561) 11010 (15 9626 ০01 09219091010, 11) 10101) 0055 5150 ১০৮ 2190 
€০ ৫1096 81070108 1136 12010109211 10)956675 ০1 1115 00018050139 9015 1106 
16116101825 16 89 [91:011)01958650 ৮% (0121190, 1015 22956195250. ৫1593819155, 
ইত্ডিয়া গেজেট পত্রিকার মতে রামমোহুনের প্রতি খুষ্টীক্স ধর্মপ্রচারকদের আক্রমণ-_'42100101009 
210 ড/০210,*-৮719০ 55090 ০01 0096 89010 85 00 19059 0 2, 10996 916810010 
০০10102,906 229 01)511860910951091 $610---2. 0011102,02100 /1)0৮ /6 216 00179691199] 
1০ 98 1895 17091 1096 101) 1919 1072,001) 19076. বামমোহনের সঙ্গে বিতর্ক চলাকালে একটি 
ব্যক্তিগত পত্রে মার্শম্যান সাহেব তার নিদের লেখাগুলি »ম্পর্কে বলছেন--400656 9816 006 ০011% 
27019195 0106 1791৮117105. [109৮5 2561 %/1100509 2100 50130617099 9০ 290 €০ 11101 
109৯ [1010 006 17116180 ০৫6 110019,১+ 10165 96 2 [90911610121 081 2: ৫15115 5 561 
075 500:৫% ০ ৫1511711 59 1109 1)1517950 0611519 (2715 2100 (110085 ০01 00815৩, 
14191517102 2100 5/০1৫- ওত. 0. 12151117719129 ৬০1-11 7১92৩ 239 ). 

রামমোছুনের ধর্মীয় তত্বজিজ্ঞান্থ চিত্তের গতি প্রকৃতি নির্ণয় সম্পর্কে কোন পিদ্ধাস্তে পৌছানোর 
আগে খুই্ীয় ধর্ম বিষয়ে তার বিঙ্লেষপসমূহ আমাদের স্ম্যকরূপে উপলব্ধি করতে হবে । 


আদার্ষয ভান্ভক্ত 
সলীল বিশ্বাস 


আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে চসাবের মতনই ঝাবেলা, সার্ভাপ্টে, দ্বাস্তে, পেত্রার্ক, বোকৃকাচিও এবং 
মার্টিন লুথার-_ফ্রেধ্চ, স্প্যানিস, ইতালি এবং জার্মান ভাষাও সাছিত্যের উত্কর্ধ সাধনের সমান্তরাল 
গতিতে একটি হচ্ছ ছন্দময়তার দৌকর্ষ এনেছিলেন। আচার্য কবি ভাঙ্ুতক্ত, ঠিক তেমনি-ই 
নেপালী ভাষা ও সাছিত্যে, নতুন প্রাণের ছান্দপিক গতি-রণন এনেছেন। এই অর্থেই আচার্য 
ভানুতক্ত নেপালী সাহিত্যের ইতিহাস শিলাফলকে একটি শ্রদ্ধা উতৎ্কীর্ণ নাম । 

কিন্তু এই *নাম- গ্রন্থনায়” আমি এ কথা বোঝাতে চাইছি নে যে, যে অর্থে চসার বাবেল? 
প্রমুখ মাননীয়, ঠিক সেই অর্থ মানে'ই আচার্য ভানুভক্ত ম্মরণীয়। তবে, নেপালী সাহিত্যের 
পঠন-পাঠন অনুশীলন এবং ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে আচার্ধয ভাম্ুভক্তের শৈল্লিক-মননা'র 
মনন প্রসঙ্গে এই শ্রদ্ধের নামগুলো! ত্বাভাবিক ভাবেই মনে এসে যায়। 

নেপাল-ভূমির পশ্চিম উপত্যকার তেহুনের কথাকলি ইতিহাসে ছড়িয়ে আছে। এখানেই 
একদিন সেন রাজত্বের পাদভূমি গড়ে উঠেছিল। নেপালী শাসক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ-প্রতিভূ ভীমসেন 
থাপাও এই তেহুনেই জন্সগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তেছন শুধু রাজকাছিনীতেই ম্মবণীয় নয়,_ 
এখানের আলো হাওয়ায় বাণী-পুত্রদ্দেরও জীবনকথা ইথার-গাথা হয়ে আছে। খ্যাতকীতি 
সংস্কতজ্ঞ, বিখ্যাত *বনুধাভরবানন্দ' বচদ্মিতা পণ্ডিত শিব শর্মা এখানেই জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর 
দিনে, এই তেছনের-ই ব্বাঘষা! গ্রামের একটি পরিবারে ১৮১৪-র ১৩-ই জুন আচার্য ভানুতক্ত 
জন্মগ্রহণ করেন । 

কিন্ত বিশ্ব ইতিহাসের সেই বিবতিত দিনগুলোর অন্ঠান্ত চরিত্রের মত আচার্ধ ভান্ুভক্তের 
জীবনকথা একটি পরিজ্ঞাত সরলরেখায় গাথা! নেই। কবির বিভিন্ন জীবনীকারদের গোছাল 
অগোছাল নানান প্রেক্ষিতের পরস্পর বিরোধী মন্তব্য মতবাদ থেকে তার শৈশব দিনগুলোর অনেক 
প্রায়োজনিক তথ্য-ই উদ্ধার করা যায় না। আচার্ষের খ্যাতিমান পৌইত্র শ্রীরু্ আচার কবি প্রসঙ্গে 
বলছেন ঘে,_কবি “বারানসীধামে” শিক্ষ] অর্জন এবং তার প্রথম কবিতা রচনা কবেন। কিন্তু কবির 
অন্ততম জীবনীকার মতিরাম ভক্ত কবি-পৌজেন এই বিবরণকে স্বীকার কবেন নি। তার ভাষ্য 
অনুসারে দেখতে পাই যে, __কবি তার পিতামছের কাছেই সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং জ্যোভিব- 
শাস্থ চর্চা করেন। 'পুরান কবির কবিতা'-র সম্পার্দক বাবুরাম আচার্য এবং বালক শর্মাও 
কবিলীবনের নানান ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করেছেন । 

আগেই এ কথা বলেছি ষে,__-আচার্য ভাঙ্ুভক্ত-ই নেপালী ভাষাও সাহিত্যে আস্তব-প্রকাশের 
একটি অনির্বাণ গতি এনেছেন ১-_তবুও এই সত্যি এতিহাসিক যে, তার জীবন ও কবিতা বিকাশের 
পূর্বতন দিনে নেপাল ভূমিতে আরও কিছু খ্যাতিমান কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। আচার্য ভানুতক্তের 
পৃবস্থরি শুভয়ানন্দ দাস, শক্তি বললভ, গুমনি পস্থ, উদয়ানন্দ, বদস্ত শর্মা, বিভ্যারণ্য কেশনী, যছুনাথ 
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এবং বঘুনাখ পৌখরেল প্রমুখ কবিবৃন্দ সংস্কৃত, মাগধী, মৈথিলী এবং ভোজপুত্রীর সংমিশ্রণে গঠিত 
নেপালী ভাষাকেই তাদের সাছিত্যভাব প্রকাশের মাধ্যম ছিসেবেই গ্রহণ করেন এবং এই গঠনশীল 
ভাষাকে একটি আধুনিক রূপ দিতে চেষ্টা করেন। আচার্য ভাস্তক্ত সেই অনুশীলন প্রয়ানেরই সার্থক 
উত্তরণ বহন করে এনেছেন। তাঁর সাধনার ফলশ্রুতিতেই নেপালী ভাষা ধুপদী সাহিত্যিক এবং 
জাতীয় ভাষার স্তরে উন্নীত হয়েছে । তিনি-ই তার ভাষাকে সারস্বত কাব্যলোক থেকে লোকধানী 
কথামালার গ্রন্থন রেখায় ছড়িয়ে দিয়েছেন । 

কিন্তু নেপালী ভা প্রাথমিক স্তরে এই সকল সনাতন ভাষা তাগার থেকেই মাত্র শরীবে 
উপাদান গ্রহণ করে নি;_-তামাং, নেওরার, গুরুং, মর্গর এবং বাই-দের ভাষা, আঞ্চলিক লোকঘান 
ও লোক-লোকিকত। থেকেও সে ভাষা উপাদান সমৃদ্ধ হয়েছে । 

নেপালী ভাষার ইতিহাস অন্স্থতিতে দেখ যায় ষে প্রায় ছ' শ' বছরের পেছন তৃমিতে তার 
অন্তিত্ব খুজে পাওয়া গেলেও ১৩৫৭ শ্রীষ্টাব্দের রাজা পৃথ্বিমল্লার 'যুমলা” তামার পাত প্রাপ্তির আগে 
নেপালী ভাষার আক্ষরিক রূপ ধর] পড়ে নি। 

আচার্য ভাহুভক্ত স্বচ্ছ সাবলীল গতিতে সাহিত্য সাধনা করেছেন। তার সাছিত্যিক জীবন- 
ধারা অনির্বাদ থাকলেও বিদ্বহীন ছিল না। ১৮৪১ সালে আচার্য ভানুভক্ত তাব পাচ-সর্গে পৰিকল্পিত 
বহু খ্যাত রচনা “অধ্যাত্ম বামায়ণ”-এর প্রথম সর্গ সমাগ্তকরেন, কিন্তু রচনাটি সামগ্রিক সম্পূর্ণতার 
পূর্বেই প্রতিকূল পরিবেশ-প্রতিবেশণে ১৮৫৩ শ্রীষ্টাব্ধে তিনি কারারুদ্ধ হন। 

জীবনের প্রয়োজনেই সাহিত্য--এ কথ! মেনে নিলেও কোন সাহিত্যব্রতীই জীবিকার 
প্রয়োজনীয্পতা থেকে জীবনকে সরিয়ে আনতে পারেন না। আচার্য ভানুভক্তকেও তাই জীবিকার 
স্বাভাবিক সর্তগুলো মেনে চলতে হয়েছিল। তিনি সমকালীন নাক়ক-নাগরিক কৃষ্ণ বাহাছুরের 
ছিসেব রক্ষক ছিসেবে কাজ করতেন। কৃষ্ণ বাহাছুর ছিলেন সেকালীন নেপালের প্রধানমন্ত্রী, জং 
বাহাছুরের ভাই । ভাচ্ছভক্তের কবি-মন ছিসেব রক্ষকের গত-দেনিক জীবনধারার সঙ্গে আত্মিক 
মেলবন্ধন রচনা করতে পারে নি ;-_-ফলে, হিসেব ভ্রান্তি জন্তে অনতিবিলম্বেই তিনি অতিযুক্ত হলেন 
এবং এর ফলশ্রুতিতেই কারাবাস নির্দেশিত হলো । 

কিন্তু তার কার]! জীবনের অভিশাপ তশীর্বাদের প্রশাস্তিই বছন করে এনেছিল। এই 
কারা-অবকাশেই তিনি তার সাহিত্য জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতির স্ষ্টির হঘোগ পান। ১৮৫৩ সালের 
বন্দী কারার দিনগুলোতে তিনি তার অধ্যাত্ম রামায়ণ'এর অবশিষ্ই চারটি সর্গ রচনার কাজ সম্পূর্ণ 
করেন। তার বছুখ্যাত বচনাগুলোর মধ্যে “অধ্যাত্ম বামায়ণ+ ছাড়। ভক্তমালা॥ প্রশ্সোতরী এবং 
বধূ শিক্ষা অন্ততম । এ সমস্ত কাল-উত্তরী বচন! সম্পূর্ণ করেও আচার্য ভানুতক্ত আরও অনেক কবিতা 
পদ্চ এবং গাথা রচনা! করেন। এ সব রচনা নেপালের লোক জীবনকে ছুয়ে আছে। 

আচার্য ভানুভক্তের বচনায় একটি স্বাভাবিক গতি স্বচ্ছন্দ দেখা যায়,--যা তার জীবন 
অনুভূতির গহীন তল থেকেই উঠে এসেছে । তীর কৃষ্টি ঘিরে একটি স্থকুমার লাবশির স্সিঞ্ধতা বিরাজ 
করছে। তিনি তার হত্টি শক্তির প্রসাদে শাছ্‌লবিক্রীড়িত এবং শিখবিণীর মত কঠিন ছন্দকেও 
লোকপ্রিয় করে তুলেছেন। 


৭উ সমকালীন [ জ্যেষ্ঠ 


নিবিড় অর্থে আচার্য ভানুভক্তের রচনা অধ্যাত্ম-বোধি নির্ভর । তাঁর আধ্যাত্মিকতা তত্বসসি- 
বোধি চেতনা থেকেই উৎসারিত এবং তিনি "জীব ও 'ব্রদ্ষে"র অভেদাত্মতা স্বীকার করেন। কবি 
এই অধ্যাত্ব-রহুস্ত লোক থেকেই তার রচনার প্রাণরস সঞ্চয় করেছেন ;_ এবং অন্ত কোটাতে, 
একটি গভীর আধ্যাত্মিক প্রবণতা তাকে অধ্যাত্ম রুহস্থালোক মুখীন করে তুলেছে । কিন্তু তার এই 
আধ্যাত্মিক প্রবণত৷ পুরাণ নন্দিত চতুবর্গ লাভের একাস্তিক বাসনা-প্রন্থত নয়। আগচার্ধ ভাম্ুভক্তের 
জীবন ধর্ম এবং নেপালের সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে কবির এই মানস 
প্রবণতাপন স্বাভাবিক কারণ খুঁজে পাওয়া ঘায়। 

আঠার শতকের অনতি মধ্যভাগেই এশিয! ভূমিতে ইংরাজ বণপিকের “মানদণ্ড” রাজদপুরূপে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভাসকোদাগামার কালিকট তটভূমিতে অবতরণের ভেতর দিয়েই এই ধপ্রতিষ্ঠা'র 
সুচনা! স্চিত হয়। ইতিহাসের বিস্তৃত বিচরপ-চারণা না করেও বলা যায় ঘে, কালিকট থেকে 
হেসটিংস-সুজাউদ্দৌল্প।র গোপন কাশী চুক্তির (১৭৭৩) সময় সংঘটনের মধোই এই ইতিভান্ত 
গ্রন্থিত রয়েছে । 

সমকালীন ভারতীয় রাজপুরুষদের মধ্যে যখন ইংরাজ বিরোধিতার এক্য গড়ে তোলার 
সচেতনতা দেখ যায় নি, তখন নেপাল শাসক বর্গের প্রতিভূ পুরুষ ভীমসেন থাপা-ই প্রথম ভারত 
ও এশিতীয় রাষ্ট্রের মিলিত এক্য গড়ে তুলে ইংরাজ শক্তির মোকাবিল। করতে চেয়েছিলেন__এবং 
এশিয়ার মাটি থেকে তাদের নিমূল করার পরিকল্পনাও করেছিলেন। এই পরিকল্পনা নিয়েই তিনি 
ভারতের মারাঠা শক; রঞ্ডিৎ সিংহ এবং বর্মার সমকালীন রাজশক্তির সঙ্গে যোগাযোগ 9 
করেছিলেন । এই প্রয়াম ভীমসেন থাপার বাস্তব সচেতন বাজ্জনৈতিক ছুরদ্শিতার এঁতিহাসিক 
প্রমাণ বহন করছে। 

ঘদ্দিও ভীমলেন থাপার এই আস্তরিক শুভ প্রক্'দে কোন খাদ ছিল না, তবুও তিনি অস্তিম 
উত্তরণ অঞ্জন করতে পারেন নি। ইংরাজ শক্তির সঙ্গে নেপাল রাজশক্তির সংঘর্ষের অনিবার্ধ 
মুহুর্ত ঘনিয়ে এলো । 

আচার্ধ ভাভক্তের জন্ম বর্ষে, ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজের সঙ্গে নেপাল রাজশক্তির যুদ্ধ অনিবার্ধ 
হলো এবং এই যুদ্ধের ফলেই ১৮১৫ গ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে আপাত শাস্তির প্রস্তাব নিয়ে ইংরাজ ও নেপাল 
রাজশক্তির মধ্যে 'সঙ্গোলি-সন্ধি” স্বাক্ষরিত হলে! ।_-এই সন্ধি নেপাল জাতির প্রতি মধাদাপূর্ণ 
ছিল না। কিন্তু এ সত্বেও বণিক ইংরাজ তার প্রতিশ্রুতি রাখে নি) ফলে ইংরাজ প্রবঞ্চনা 
প্রতিরোধী দৃঢ়-সংকল্প নেপাল জাতির সঙ্গে ১৮১৬ খ্রীষ্টাবঝে ইংবাজ শক্তির আর এক রুক্তক্ষর৷ যুদ্ধ 
ঘটিত হলো । অগণিত নেপালী শহীদের তাজা কলিজার খুনে খুনে লাল পিচ্ছিল পথ বেয়ে 
শক্তিদস্তী ইংরাজ এগিয়ে এলে; মৃত্যু-প্রতিশ্রুত সেই প্রতিরোধের সামগ্রিক মুহূর্তে ভীমসেন থাপা৷ 
ঝাজপ্রাসাদ রক্ষার চেষ্ট। করেও পরাজিত হলেন। এই শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি মুক্তির অস্ভিম 
পথ ছিসেবেই তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন। বাজপ্রাসাদের পতন এবং ভীমসেন থাপার 
আত্মহত্যার যুগ্ম সংবাদ উতৎকণ্তিত নেপাল জাতির জীবনে মৃত্যুর হিমবাহ নিয়ে এলো । তার 
পরের ইতিহাস শাসন এবং শোষণের রক্ত-নীল ধারার ইতিছাস। 


১৩৮০ ] আচার্ধ ভামুতক্ত ৭৫ 


এই পরিবেশ-প্রতিবেশে আচার কবি ভাচুতক্ত অনুভব করেছিলেন যে, একমাত্র 
'আধ্যাত্মিকতা'-র অনচর্চা থেকেই জাতির হত শক্তি ও জনতার মানসিক চেতনা ফিরিয়ে আনা 
সম্ভব। ভানুভক্কের প্রখ্যাত 'অধ্যাত্মরামায়ণ' সমকালীন নেপালের অবস্থা প্রতিবেশের পূর্ণায়ত 
চিত্র-লিপি। তিনি তার স্বচ্ছ-আন্তর্রিকতায় অন্রভব করেছিলেন ঘে, *রামচন্দ্র'-ই একমাজ্র আরাধ্য 
হতে পারেন; কেননা, বামাক্ষণের এই মৃখ্য-চনিজ্স সামগ্রিক অন্ঠায়ের সংহারক এবং মাননিক 
মূল্যবোধের অনির্বাণ স্মারক । সমকালীন নেপ!ল মানপিকতায় এমনি একটি অপরাজেয় শক্তির 
উৎস থেকে প্রেরণ! লাভের প্রয়োজন অনিবাধ ছিল৷ সুতরাং জাতীয় প্রয়োজনের প্রেরণাই আচার্য 
ভান্ুভক্রকে অধ্যাত্মবোধের রুহশ্যলোক মুখীন প্রবণতায় প্রাণিত করেছে । তাই তার বুচনাবলী 
নেপাপী ভাষা ও সাছিত্যে কেবল আধুনিকতার স্থরই রনিয়ে তোলে নি নেপালের জাতীয় জীবনে 
একটি সচেতণ রাজনৈতিক একোর ইম্পাতী কাঠিন্ত ও সংহতি এনেছে । 

আচার্য ভান্ুভক্তের সাধারণ বচনাগুলি তার সমকালীন সমাজ-মানসিকতার পরিচয় বহন 
করে। সমকালীন সামাজিক অসাম্য সম্পকে তিনি ক্ষুরধার সমালোচক ছিলেন। তদানীস্তন 
'পাণাশাহী'র সামান্যতম অপরাধকেও তিনি ক্ষমার চোখে দেখেন নি। তবে অন্তায়-সমালোচনার 
প্রবণত! তার ছিল না। সামাজিক মানুষের কল্যাণ সাধনাই তাঁর সমালোচনার উদ্দেশ্ট ছিল। 
এই স্থার্থ-মুক্ত মানসিকতা তার রচনার একটি বিশটি বৈশিষ্ট্য এনেছে এবং রচনার এই গুণটি তাকে 
অন্তান্য রচন। থেকে স্বাতঙ্ত্র চিহ্িত করেছে। 

আলোচনার অন্তিমে আচার্য ভান্ুতক্তের রচিত একটি হাশ্যরসাত্মক কবিতার বাংলা অচবাধ 
তুলে দিচ্ছি। আমার শ্র্থা পরম আচার্য শঙ্খ ঘোষ অন্ুবাদটির পরিমাজণ1 করেছেন। *উইট, 
হিউমার এবং সারকজমের” সংহত সমন্বয়ে কারাগারের নিন সেলের জাতক কবিতাটিতে কবি 
ভানুভক্তের চরিত্রের একটি বিশিই চিত্র নিহিত আছে বলেই মনে করি, 


হে আমার বিধাতা, মশা এবং মাছি এবং ছারপোকা 

প্রতিদিন আমি তোমার এমন এরাই আমার রাক্রির সঙ্গিনী ;-_ 
জীবন্ত স্পর্শ লাভ করি ! মশার সঙ্গীত এবং 

তাই এ-মন কখনও পীড়িত নয় । মাছির নাচ--- 

কোন মূল্য ন। দিয়েই,_বিরামহীন।_ তার-ই আনন্দ 

আমি এক নৃত্যের আনন্দের আমি অবিরাম উপভোগ করি। 
প্রসাদ লাভ করি )-_ (ইংরাজী থেকে অনুদিত ) 


আচার্য ভান্ুতক্তের কবি চারি আমার্দের এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, তিনি-ই 
আধুনিক নেপালের শ্রেষ্ঠ কবি এবং কেবলমাত্র পনের মিলিয়ন নেপালী ভাষাভাবী মানুষের 
জীবন শীমানায় তার পাঠক-সীমা সীমিত নয়» বিশ্বের অন্যান্ত ভাষাভাষী অগণিত কাব্য- 
রসপিপাস্থদল নেপালের নব-জাগরণের অগ্রপথিক ও আধুনিক রূপকার আচার্য কবির কবিতার 
অন্ভরাগী পাঠক । 


ন্যাশনাল খিয়েটার ও তান্ন নেপথ্য-নায়ক মধুসুদন 
পুলিন দাশ 


নাট্যজগতে মধুস্থ্দনের আবির্ভাব ঘেমন আপতিক, অন্তর্ধানও তেমনি আকম্মিক । এ অঞ্চলে তার 
অবস্থানও ক্ষণস্থায়ী । কিন্তু এই ক্ষণচর্চাতেই বাংলার নাট্যলোককে তিনি ঘা! দিয়ে গেছেন তার মুল্য 
অপরিসীম । যে কখানি নাটক প্রহসন তিনি লিখে গেছেন তদানীন্তন বাংল! নাটকের সঙ্গে তুলনায় 
তার! অসাধারণ। ভাবীকালের বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা পথিকৃতের । 

মধুস্দনের অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্বত:স্ফৃত্ত প্রকাশই কি তাঁর হাতে বাংলা নাটকের এই 
অভাবিত সমৃদ্ধির একমাত্র কারণ? অনেকাংশে হয়তো তাই মনে হুবে। কিন্ত পাদপ্রর্দীপের 
আলোকে উদ্ভাসিত এই সাফল্যের অন্তরালে ঘে একট সদাতৎপর নাট্যচিস্তার নেপথ্যলোকও বিরাজিত 
ছিল একথা ভোলা ঠিক ছবে না। দেশবিদেশের নাট্যসাহিতা মস্থনজাত একট! স্বতন্ত্র নাট্যবোধে 
উদ্বোধিত মনন অধিকার অর্জন এবং তার আলোকে জাতীয় জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন জাতীয় নাটক 
রচনার উপযোগী স্টিলীল নাট্যচিন্তানির্মাণ মধুক্দনের নাট্যকর্মের নেপথ্যবিধান। জাতীয় আশা 
বাসনার পরিপৃরকরূপে নাটককে দেখতে চেয়েছিলেন মধুন্দন। ন্বভাবত তাই “ন্যাশনাল ড্রামা», 
ন্যাশনাল থিয়েটার” কথাগুলি প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল মধু-কঠেই । উচ্চারণ মাজ নয়, তীর 
নাট্যচিন্তায় ও হু নাটকের মাধ্যমে সধুস্থদন জাতীয় নাটক ও জাতীয় নাট্যশালার উপযোগী উপকরণ 
উপাদান সংগ্রহ করে দিয়ে গেলেন। যার সফল পরিণতি ঘটল ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠায় । 

'রত্বাবলী'র অভিনয় দর্শনে তৎকালীন 'অলীক কুনাট্যের” প্রতি মধুসূদনের অনীহা এবং ভালো! 
নাটক ্প্তি করে নাট্যরস-পিপাসা নিরাকরণের প্রেরণায় লেখেন *শঙিষ্ঠ! নাটক” । এ বছরই অর্থাৎ 
১৮৫৯-এর সেপ্টেপ্বর মাসে বেলগাছিয়া! নাট্যশালায় মঞ্চস্থ হল শমিষ্ঠা। বেলগাছিয়! নাটাশালার 
প্রতিষ্ঠাতাদের আমাদের উদীয়মান 'ন্য।শনাল থিয়েটারের” আদি সংগঠক সুহৃদ বলে বর্ণনা করে 
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দেখ! যাচ্ছে নাটকের ক্ষেত্রে প্রবেশের সেই আদি মুহূর্ত থেকেই ভারতবর্ষে নাটকের পুনরত্যুদয় 
মধুস্থদন মানসের অথ্িষ্ট। নাটকের উৎকর্ষ মঞ্চের উৎ্ককর্ষের উপর যেহেতু নির্ভরশীল সেই জন্য জাতীয় 
নাটক জাতীয় নাট্যশালাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠতে পারে এই প্রত্যয় থেকে মধুস্থ্দন জাতীয় 
নাট্যশাল! গ্রতিষ্ঠ। প্রক্নাসের স্চনা ধারা করে দিয়ে গিক্সেছিলেন সেই পাইকপাড়ার রাজাদের 
এঁতিহাসিক ভূঙ্নিকার প্রসঙ্গ প্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । 

জাতীন্ন নাট্যশাল! বা “ন্যাশনাল থিয়েটার+ সম্পর্কে মধুস্থদনের প্রার্থন! পূর্ণতার পথে অনেকটাই 
এগিয়ে গিয়েছিল আহীরিটোলার রাধামাধব হালদার ও ঘোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাধারণ রঙ্গালম়্ 


১৩৮৯ এ স্তাশনাল থিয়েটার ও তাপ নেপথ্য-নায়ক মধুস্দন ৭৭ 


প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের মধ্যে । ১৮৬৭ সালের গোড়ার দিকে “দি ক্যালকাট। পাবলিক থিয়েটার” নাম 
দিয়ে তারা একটি সাধারণ রঙ্গ।লয় প্রতিষ্ঠার জন্য অনুষ্ঠান পত্র ও প্রচার করেছিলেন । শেষ পর্যন্ত এই 
চেষ্ট। অবশ্য ফলপ্রদধ হয়ে ওঠে নি। এই ৰিফল প্রযনামকে সফল করে তোলার আহ্বান ঘোবিত হল 
সোমপ্রকাশ-এর পৃষ্ঠায় । ১৮৬২ সালের ১২ই যে সোমপ্রকাশে লেখ। হুল-__-'***.আমাদের পূর্বতন 
অভিনয়াদি পুনরুজ্জীবিত হুউক । "শশ্রীধুক্ত রাধামাধব হালদার প্রন্থতি কেক ন্যক্তি সাধারণ রঙ্গভূমি 
করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্কধু উৎসাহ বিরহে তাহা পব্রিত্যক্ত হইয়াছে । পুনথায় তাহাদের 
এ বিষয়ে চেষ্টাবান হওয়া উচিত ।* 

১৮৬৮ সালে আগষ্ঠের নব প্রবন্ধে এই আগ্রহছেরই পুনবাবুত্তি-_ 

“আমরা অভিনয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়ধিগকে সখিশেষ 'মনুরোধ করি, ঘষে তাহারা সন্লে একত্র 
সমবেত হইয়া, কোন একট! প্রকাশ্য স্থানে নাট্যমন্দির প্রস্তত করুনঃ বেতনভোগ নটনটা রাখুনঃ এবং 
নিধিষ্ট টিকিট বিক্রয় করুন, তাহা ভ্বার অভিনয়ের সমুদাপ্স ব্যয় নিবাহ হুইতে পারিবে, উদ্ধতন হইয়া 
অভিনয় খাতায় জম হইলে ক্রমশঃ অভিনয়ের উন্নতি হইতে পাবিবে।? 

পয়সার কথ। উঠলেও অভিনয় প্ররর্শনের মাধ্যমে পয়সা রোজগারই জাতীয় নাট্যশালার লক্ষ্য 
এমন কথা নবপ্রবন্ধের লেখক নিশ্চয়ই বলতে চান নি। সথের নাট/)শালাগুলির অনিশ্চয় স্থিতিতে 
আতঙ্কিত লেখক প্রস্তাবিত নট্যশালাগুলর স্থায়ত্বের কথ! ভেবেই টিকিট বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। 
বাগবাজাবের লেই ম্মঃণীয় যুবকগোষ্ঠী ধারা স্তাশনাল থিয়েটারের জন্য এই সব আকাজ্ষাকে বাস্তব রূপ 
দিয়েছিলেন নাটক দেখিয়ে নিছক পয়সা রোজগার তাদের উদ্দেগ্য ছিল না। ১৯ নভেম্বর, ১৮৭২ 
সাপের “নুলভ সমাচার? পঙ্জিকায় ঘষে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলেন ঠারা খুব স্প্ই ভাষায় সেখানে তাদের 
লক্ষ ও আদর্শ প্রতিফলিত-__'সবসাধারণকে জ্ঞাত কর] যাইতেছে যে আমরা আগামী ই ডিসেম্বর 
শনিবার তারিখে শ্রমুক্ত কষ্ণ মল্লিকের বাটীর সম্মুখে মৃত মধুস্থধ্ন সান্ন্যাল মহাশয়ের বাটীতে বঙ্গভূমির 
ও বঙ্গতাষার অঙ্গপুষ্টির নিমিত্ত বঙ্গভূমে আবিভূতি হইতে ইচ্ছুক ও ঘত্ববান হইয়াছি। সেদিন 
নীলদর্পণের অভিনয় হুইবে। ইংলিশম্যান্‌ পত্রিকার ১৮৭২ সালের ২০শে নভেম্বরে প্রকাশিত 
বিজপ্িতে এর সমর্থন মিলবে-_ 

“4৯ 121 102115 2610016700105 19510161015 01 73901) 92221) 112৬5 55120115175 & 
[155801981 9০০1০, 00৩17 ০৮)০০ 661178 0০ 11009196 00৩ 50958» ৪5 2159 ৫9০ 
50০90901286 19201৬5 9০90085 170 0109 ০0120109910101) ০06 186৮7 506105811 17)1287709,59 11012) 
[106 0:09০৩৫3 ০9£ 98,155 ০1 (191505, 1.5 20050910909 18009015 91)6» 20৫ 15 71791 
০1 108 151780, 

১৮৭২ এন ৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় নীলদর্পণের অভিনয় মাধ্যমে ন্থাশনাপ থিয়েটার এব 
আত্মপ্রকাশকে আরে! অনেকের সঙ্গে স্তাশনাল পেপার-এর সম্পাদক নবগোপাল মিত্র স্বাগত জানালেন 
05 ৩5100 01 ৪0109] 1007901691)95+ বলে। 

জাতীয় রঙ্গালয়ের পোষকত। জাতীয় জীবনের সঙ্গে সুগভ'র আজ্ীয়ত!র সম্পর্কের ভিত্তিতে 
গড়ে উঠবে জাতীয় নাটক আর তার ফলে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার সমুল্লতি সাধিত হবে-_মধুন্থদনের 


৭৮ সমকালীন [ জ্যৈষ্ঠ 


এই বাসনারই যেন বূপায়ণ ঘটল সেদিনের "ম্তাশনাল থিক্কেটারের* উদ্বোধনের ভিতর দিয়ে । 

মধুক্্‌দনই প্রথম বাস্তব ও কিঞ্িৎ কটু অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন 
জাতীয় নাট্যশালার আশ্রয় আনুকূল্য না পেলে জাতী নাটক কখনো রচিত হুতে পারে না। ব্যক্তি 
বা গোষ্ঠীবিশেষের রুচিকে তুষ্ট না করতে পারলে ধনীর গৃছের সখের থিয়েটারে নাটকের জায়গা মেলা 
কঠিন। অথচ গতানুগতিক রুচির তোবণেই নাটকের দ্বায়িত্ব অবসিত হওয়া সমীচীন নয় । দর্শক- 
রুচিকে অভীষ্ট পথে নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্যেই নাটকের মুক্তি। 

শমিষ্ঠ এই লক্ষ্যের পথে মধুস্থদনকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিল। শশ্িষ্ঠ। সম্পর্কে মধুস্থদন থে 
মন্তব্য করেছেন****0150 2৮006 22 005 96205517 181760955 €09 07০90০2 ৪ 91859980891 
810 16%0121 1)12799) তা ঠিকই । বাংলা ভাষায় ঞরপর্দী রীতির রীতিমত নাটক লেখার আদি 
প্রয়াস শমিষ্ঠ/ নাটক সন্দেহ নেই। কিন্তু ঝৌকের মাথায় তৎক্ষণাৎ লিখে ফেল! এই নাটকে ওই 
প্রয়াস ষে সর্বাংশে সার্থক হয়েছে এমন কথ। বল! যাবে না। মধুস্দনও এ বিষয়ে সচেতন । শঙিষ্ঠা 
শেষ করে প্রহসন ছুখানি লেখার পরে রাজনারায়ণ বহ্ুকে লিখেছেন-_ 

৭০০ ]1705/ 01020 9.5 5০ ০ 13955 1506 5951201151)50 এ 20102081 11752055 
177527 জাত 11255 006 85 9০ 6০ 2 ০০০৮ ০1 9০901)0 01 91855108.1 170127789 (০ 75£01865 
005 10813092081 6৪90---জাতীয় ক্ষচিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, গড়ে তুলতে পারে, এমন নাটকের 
অভাব অনুভব করেছে মধুকুদ্দনের অতৃপ্ত শিল্পীচেতন] । 

শমিষ্ঠাকে সংস্কতরীতি অঙ্সারে পুনলিখনের ঘে পরামর্শ পেয়েছিলেন রামনারায়ণের কাছ 
থেকে সরানরি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন মধুস্দেন | স্পষ্টই ঘোষণা! করেছিলেন সংস্কত রচনামাত্রেরই 
অন্ধ দাসত্ব তিনি করবেন না। তিনি নাটক রচনা করছেন সেই সব পাঠক দর্শকদের জন্য যার! 
মধুস্থদনের অন্ুক্পমনস্ক, পাশ্চাত্ত্যচিস্তা আর পাশ্চান্তের ভাবধারায় ঘাদের মন পরিপুষ্ট। কাজেই 
তার নাটকে মধুস্দ্ন যাকে বলেছেন “£০9151%0 21, সেই বিদেশী হাওয়। প্রবলভাবে প্রবাহিত 
হবে। হয়েছে তাই শযিষ্ঠা়। আবার এই বিদেশী হাওয়ার সঙ্গে শমিষ্ঠায় সংস্কৃত নাটকের 
রীতি পদ্ধতি বিবঙ্জগিত হলেও সংস্কত নাটক, বিশেব করে কালিদাসের শকুস্তল! নাটকের ছায়! 
মিশে গেছে। 

আসলে মধুস্দনের নিজত্ব নাট্যচিত্তা একটা সুসংবদ্ধরূপে তখনো গড়ে উঠতে পানে নি। গ্রীক 
কাহিনীর ভারতীয় বেশে আশ্চর্ধ সুন্দর রূপাস্তর সত্বেও পরবর্তী নাটক পল্মাবতীতেও তা হয় নি। 
তবে শঙিষ্ঠ। রচনার সময়েই মধুস্দন ঠিক করে নিয়েছিলেন ষে পরিচ্ছন্ন প্রোজ্জল নাটাভাবনায় উদ্ভতালিত 
মোহনীয় প্রট, সুসমব্বিত চরিত্রচিত্রণ আর ব্যাকরণবিশ্ুদ্ধ ভাবার সমাবেশে নাটককে সার্থক করে ভোলা 
সন্ভব। পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ নাটককে মডেল হিসেবে গ্রহণ করলেও তাদের কাছে নিবিচার আত্মসমপণও 
ঘে অনুচিত একথাও সেই সময়ই তিনি ভেবেছিলেন । বিদেশের কাছ থেকে খণগ্রহণের বিষয়ে 
তার মত. 

“17285 0০01210%/ ৪, 186০1-015, ০01 5৬510 819 ০০৪০ ০০ 10096 15 1091৩ ৪011. 
মূল পরিচ্ছদটি রচনায় ঘ্দি বাইরে থেকে উপকরণ আহুরণে স্পষ্ট অনিচ্ছা! তাহলে কোন উপান্ধানে ভাবে 


১৩৮০ ] স্তাশনাল থিয়েটার ও তার নেপথ্য-নাক্সক মধু্দন ৭৯ 


নির্মাণ কর! হবে ? এই প্রশ্নের জবাব খুজে বার করার জন্য মধুস্দনকে নাট্যাঙ্গিকের প্রত্যেকটি দিক 
সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে হয়েছে । কুষ্ণকুমারী রচনার সমসময়ে এই চিন্তায় গভীরভাবে 
নিমজ্জিত মধুস্থ্দন । সেইকালে লেখা তার চিঠিপত্রে ছড়িয়ে আছে এই চিন্তার ইতিবৃত্ত । 

এই চিস্তান্থজ্র বিঙ্গেষণ করলে দেখ। যাবে প্রট, চরিজ্র, সংলাপ, অভিনেতা প্রভৃতি নাটকের 
প্রতিটি অঙ্গ সম্পর্কে গভীরভাবে ভেবেছেন তিনি এবং এদের প্রয়োগষোগ্য আদর্শরূপ নির্মাণে গ্েবুত্ত 
হয়েছেন। পাশ্চাত্য নাটকের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির প্রতি মধুস্দেনের স্বাভাবিক আকর্ষণ । ভারতীয় 
নাটক সম্পর্কে তার ধারণাও অধথার্থ নয়--ঘে ভারতীয় নাটক “018.709010 7০961205” অর্থাৎ 
নাটকের আধারে কাব্য । কাব্যধর্মী প্রাচ্য নাটকের পুনরুজ্জীবন আদে৷ সঙ্গত বলে তার মনে হয় নি। 
নাটকের আলঙ্কারিক হৃজ্রাবলীকে পূর্বেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। অন্যদ্দিকে ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ নাটকের, 
তার ভাষায়, '5051020 169110655 01 18665 10910 78991092 810 10510151 ০0 50100110617 
তাকে মুগ্ধ করে প্রলুন্ধ করে । এই প্রলোভন সত্বেও পাশ্চাত্য নাটক আর নাট্যস্ত্রাবলীর হুবন্ছ 
অন্সরণকেও অভিপ্রেত বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। প্রতিটি পদক্ষেপে রাস্তা তাকে তৈরী করে 
চলতে হয়েছে । 

ইউরোপীয্স নাটকের প্যানানের ঘে তীত্রতা দীপক বাগে বাজে তার প্রতি আস্তিক আকর্ষণে 
মধুহ্দ্বন মুসলমানী কাহিনী নিয়ে নাটক লেখার পরিকল্পনা! করেন। মুললমানর] তার মতে “610৩1 
1895: তাদের কাহিনীর নাট্যরূপে তিনি ইউরোপীর নাটকের অনুরূপ 43510197) ০৫ 
9610681)51)6কে ফুটিয়ে তোলার স্থযোগ পাবেন। মধুন্নের শিল্পী মানস উল্লান তোগ করতে 
আগ্রহী অন্ধ্রূপ সুষ্টির মাধ্যমে । কিন্তু মধুস্দূনের সামাজিক চেতনা ও সতর্ক হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। 
ইউরোপের সঙ্গে আমাদের অবস্থার খুব একট। প্রভেদ তার সামনে স্পঞ্জ হয়ে ওঠে । ইউরোপের 
নাটকে যে হাদয়াবেগের প্রবণতা, তীব্র হ্ুন্ব বিক্ষোভ আর প্রলয় ঝড়ের গর্জন প্রতিধ্বনিত ওখানকার 
সমাজেই তার অস্তিত্ব ছিল। তাই ওখানে তা শ্বাভাবিক। মধুস্দন দেখলেন তার দেশ-কালের 
পরিস্থিতি এমন যে হাদয়ধর্মে দিও ব! তার দেশবালী আর ইউরোপীরদের মধ্যে ভেদ নেই তবু তার 
প্রকাশের ভঙ্গি উতয়ত পৃথক । কাজেই ইউরোপের নাটকের মতো করে বাংল! নাটক রচনা! করতে 
যাওয়া অসঙ্গত, অসমীচীন। বাংলা নাটকের লেখককে দেশকাল আর তান সামাজিক অবস্থার 
স্বাতন্ত্যকে স্বীকার করে নিয়েই অগ্রসর হতে হবে। এই স্বীকৃতির বন্ধনে হয়তে। মধুস্দনের শিল্পীসত্বা 
পীড়িত বোধ করেছে কিন্ত এই বাধনই তাকে যুক্তি দিয়েছে জাতীয় নাটক আর জাতীয় নাট্যশালার 
আদর্শ আবিফাবের পথে । যু 1105 00061 ৬০: 011151:6100 0£7001019080995. 007: 90০181 
09018] ৫6%5101)109105 ৪25 ০01 ৫116616106 0182909101১, আমাদের সামাজিক ও নৈতিক 
অবস্থ। ইউরোপের থেকে স্বতন্ত্র এই সত্যকে অঙ্গীকার করে নিয়ে তিনি নিজের পথে অগ্রসর হয়ে 
গেছেন। বলেছেন 10955 5916211 012.072010 20610109 01 100 ০509 ৬1101) 7 10110 
1)%8118019?। তীর একাস্ত আপন নাটাবোধ আর তাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠ নাট্যহ্থত্রাবলী 
যাকে তিনি অতঃপর অনুসরণ করেছেন তার ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে জাতীয় নাটক আর 
জাতীয় নাট্যশাল!। 


রা সমকালীন [ ঠজ্যষ্ঠ 


কষ্ণকুষারী নাটককে উদ্দেশ্ট করে মধুক্দন কেশবচঙ্জজ গঙ্গোপাধ্যায়কে জানান--"ঢ 1915 
[185505 706 2 500909595৯2 170051 5৬1 1012)211) 95 0105 1০210096101 90105 ০016 001 
ব50192191 717152.0£0. আমাদের জাতীয় নাট্যশালার ভিত্তি রচনা করে দেবে কষ্কুমারী এই 
লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি নাটকখানি রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । কৃষ্খকুমারীতে তাই দেখ! ঘাবে 
নাট্যকার প্রাচ্য পাশ্চাত্যের কোন বিশেষ দেশের বিশেষ নাটক নয়, জগতের শ্রেষ্ঠ নাটকের শ্রেষ্ঠ 
আদর্শ যা তাকে ভারতীয় পরিবেশে স্বদেশ ও স্বসমাজের প্রকৃতি অনুযায়ী পুননির্নাণ করে পরিবেশনের 
চেষ্টায় নিমগ্ন । সংস্কত নাটকের কাব্যময়তা যার অবশেষ তার শমিষ্ঠঠ নাটকেও কিছুট। অন্ুপ্রবেশ 
করেছিল তার ঘত্বরুত বিবর্জন ঘটেছে এখানে । পূর্ববর্তাঁ নাট্যকারদের মতে! পাশ্গত্য নাটক বা 
নাটারীতির অলস আক্ষরিক অনুকরণের পরিবর্তে পাশ্চাত্য নাটকের মর্মাদর্শটুকুকে গ্রহণ করে জাতীয় 
জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে সম্পক্ত বন্দ্নুল একটা কঠিন বন্ধুর ভূমির উপর এনে নাটককে দ্লাড় কৃবিয়ে 
দিয়েছেন । জাতীয় নাটাশালাব্র দ্বার প্রাস্তে এসে দাড়িয়েছে নাটক । 

নাটকের প্রতিটি অঙ্গকে কেমন করে প্রসাধিত করেছে মধুস্থদনের এই চিন্তা কষ্ণকুমারী নিয়ে 
কিছুটা আলোচনা করলেই তা স্পষ্ট হবে। কৃষ্ণকুমারী রচনার সময়ে মধুস্ন মানসে এউবিপিঙ্দেস বা 
সেক্সপীয়ত-এবর উপস্থিতি অনুভব কর! ঘায়। কিন্ত কৃষ্ণকুমারী নাটকের চত্রিজে চিআণে ভারতীস্স 
আদর্শেরই অচ্গবর্তন ঘটে । “00176 70051010120 01 70109196210, 0০01) ৫181702,0392115 95 511 
85 59০1911% 2:০5 91 ৫1667619৮- -সামাজিক দিক থেকে এবং ফলত নাটকীয় দিকথেকে 
ইউরোপের সঙ্গে ভারতীয় নারীর এই প্রতেদ চেতনা নিয়ে তিনি কষ্কুমারী নাটকের নারী চরিজ 
চিক্রণে অগ্রসর হয়েছিলেন। কৃষ্কুমারীর ভালোবাসা তাই উন্মাদনার অতিশাক্ষিতায় গিয়ে 
পৌছোয় না। পরিবার পরিজনের মর্থাদ। রক্ষার মহৎ প্রশ্নসংকটই তাকে মৃত্যুমুখী করে তোলে । 
অন্তর্দাহের অগ্নিগ্রাসী বিক্ষোরণের তীব্র জালাময় পরিণামের পরিবর্তে কৃষ্ণকুষারীর মৃত্যু ঘনিয়ে তোলে 
একটা অশ্রবিধৌত সংযত বিষাদ । ভারতীয় নারীত্বের আদর্শের সঙ্গে সঙগতির স্ত্রেই রাণী অহুল্যাকে 
কোনোক্রমেই আগামেসনন জায়া ক্লাইটেমন্ট্রোর সমগোত্রীয় করে তোলেন নি মধুস্থদন যদিও 
এউন্রিপিদেসের ইফিগেনিয়া নাটককে নানাভাবে স্মরণ করেছেন তিনি কছ্ছকুমারী নাটকের 
পরিকল্পনায় । বিলাসবতীর আত্মীয়তা অনেকাংশে যন্ধিও মুচ্ছকটিকের বসস্তসেনার সঙ্গে কিন্ত 
পুরোপুরি বসম্তসেনাও সে না। আব মদনিকা-_সধুক্দনের 'ফেভগ্িট ও ভারতীয় আদর্শে ই 
সথঞজিত। ধেন্দাস, আমি ভাই, সতী স্ত্রী নই বটে, কিন্তু আমার ত নানীর প্রাণ বটে-_ হাজার 
হউক, পরের ছুঃখ দেখলে আমার মনে বেদনা হয়।”_ প্রতিযোগিতায় পযুদন্ত ধূর্ত ধনদাসের প্রতি 
মদনিকার এই উক্তি ইয়াগো, শাইলক লেভি ম্যাকবেখ কাউকেই ম্মরণ করাক্স না। মমতাময়ী 
নার্রীহাদয়ের করুণাধারার অকপট প্রকা*ই বরং সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । জাতীয় নাটকের ভিত্তির স্থপতি 
মধুহ্দন তার দায়িত্বের অপর অংশ সম্পর্কেও সমান সচেতন । দর্শকরুচির পোষধকতা কেবলমাজ্ নয়, 
অভীষ্টপথে তাকে নিয়ন্ত্রিত করার দায়ও যে তার অতএব প্রচলিত আদর্শের বূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে 
পরিবতিত আদর্শের বীজও তাঁকেই বপন করে দিতে হুবে দর্শক পাঠক মনে । চিন্তন নান্বীহদয়ের 
অস্তিত্ব মহিমায় ভাম্বর বারবণিতা মদনিক] হয়ে উঠেছে শ্রদ্ধার পাত্রী। ভারতীয় আদর্শকে আহত 


১৩৮০ এ স্যাশনাল থিয়েটার ও তান নেপথ্য-নায়ক মধুস্দন টি 


না করে নারীর প্রতি নবজাগ্রত শ্রদ্ধাবোধের অন্গগামী নারীচরিজ্ন্ট্টির চন! করে দ্দিয়ে গেছেন 
মধুসদন কৃষ্ণকুমারী নাটকে মদনিকার চরিজে। 

কষ্ণকুমারী নাটকের পুরুষ চরিত্র গুলিও মধুস্থদনের এই একান্ত নিজন্ব নাটাচিজ্তার ফল। তাই 
রাজা আগাসেম্নন-এর প্রচণ্ড প্রতাপের অগ্রৎপাত বা লীয়বের নিক্ষল পরিতাপের বিশাল বিক্ষোত 
রাজা! ভীমসিংহে অন্পন্থিত। বিপন্ন স্বাধীনতা স্বদেশের সংকটমোচনের চিন্তায় নিরুপায় রাজা 
নিয়তি নিদিষ্ট অমোঘ পরিণামের দিকে অসহায়ভাবে এগিয়ে যান। সংস্কৃত নাটকের বিদুষকের 
থেকে ধনদাস যেমন পৃথক, তেমনি সে আবার ইয়াগো৭ নয় । কিংজন নাটকের ব্যাষ্টার্ড-এর কথা 
ভেবে ঘ'দও বলেন্্ সিংহ অস্কিত তবু ব্যাষ্টার্ভ-এর সঙ্গে তার পার্থক্য ও প্রচুর । 

'অ'মন্ত্রাক্ষর পছ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য; কিস্তু অমিত্রাক্ষর পন্স এখনো এদেশে এত পর্ধস্ত 
প্রচলিত হয় নাই, ঘে তাহা সাঃ সপূর্বক নাটকের মধো সঙ্ষিবি্ট করিয়া! সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন 
করিতে পারি । তথাচ ইহাও বক্তব্য ঘষে আমাদের স্থমিষ্ট মাতৃভাষায় রঙ্গভূমিতে গছ্য অতীন্‌ হুশ্রাব্য 
হয়। এমন কি, বোধ করি, অন্য কোন- ভাষায় তদ্রেপ হওয়া স্ুকঠিন ৷” নাটাসংলাপ রচনায় 
অমিত্রাক্ষবের সামর্থ আর অমিত্রাক্ষর রচনায় নিজের অজিত অধিকার সম্পর্কে নিসংশয় হওয়া সন্ধে ও 
কেন মধুস্ধ্ন কষ্কুমারী নাটকে অমিত্রাক্ষর সংলাপ রচনা করেন নি তা মধুস্থদনের উপরে উদ্ধৃত উক্তি 
থেকে বোঝা যাবে । সেকৃসপীক়বের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাঞ্জেডির সংলাপ অমিআাক্ষরে রচিত। আর মেঘনাদবধ 
কাব্যকে নাট্যবূপ দেবার সময় গিরিশচজ্য এই অমিষ্ঞাক্ষরকে ভেঙ্গে নাট্যসংলাপের একট বিশেষ রূপ 
দিয়েছিলেন বাংলা নাটকেন্র সংলাপ রচনার মাধ্যমরূপে যার বহুল ব্যবহার ঘটেছে পরবর্তাঁ সময়ে 
'গৈরিশছন্দ' নামে । এসব সত্বেও কৃষ্ণকুমারীর সংলাপ রচনায় যধুস্দনের চিন্তা ম্বতস্্রপথবত। 
প্রত্যেক জাতির প্রাত্যহিক জীবন আচরণে লোকব্যবহারের ক্ষেত্রে একটু হ্বতন্ত্র নিজন্য বুলি 
গড়ে ওঠে । তাবু উপরে ভিত্তি করে নাট্যসংলাপ বুচনার আদর্শকে অনুসরণ করেছেন মধু্দন 
কৃষ্ণকুমারী নাটকে । 

সব থেকে লক্ষ্য করার বিষয় জাতীয় নাটক রচনা করতে বসে মধুস্দন কৃষ্ণকুমানীতেই প্রথম 
জাতীয় ভাবনার উংসার ঘটিয়েছেন। স্বদ্েশপ্রেম ও শ্বাজাত্যবোধের উন্মেষ ঘটল প্রথম কুষ্ণকুমারী 
নাটকে । 'ভগবতি, এ ভাবরতভূমিতে কি আর সে শ্রী আছে। পূর্বকালীন বৃত্তান্ত স্মরণ হলো, 
আমরা যে মন্থস্য, কোনমতেই তা বিশ্বাস হয় না। জগদীশ্বর ঘষে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল 
হলেন, ত1 বলতে পারি না। হার, হায়। যেমন কোন লবণান্থ তরঙ্গ কোন স্ুযিষ্টবারি নদীতে 
প্রবেশ করে তাব সুক্ধাদ নষ্ট করে, এ ছুষ্ট ঘবনদলও সেইরূপ এদেশের সর্বনাশ করেছে। ভগবতি, আমরা 
কি আর এ আপদ হুতে কখনও অব্যাহতি পাব না ভীমসিংহের এই উক্তিতে পরাধ'নতার আপদ 
থেকে উদ্ধারের বাসনা €থম ব্যক্ত হয়েছিল নাটকে । জাতীয় বাসনার রূপায়নের পথে জাতীয় নাটকের 
মর্ধাদায় অধিষ্ঠিত করে দিয়ে গেলেন মধুন্দন তার নাটকে । এই জাতীয়-বাসনাত সথম্পষ্ট উচ্চারণ 
অতঃপর বাংল! নাটকের অন্য তম লক্ষান্থুল হয়ে দাড়ায় । যার বিজ্রোহাত্মক নিনাদে ভীতচকিত ইংবেজ 
শাসকগো্ঠী বাধ্য হয়েছিল অচিরেই আইন পাশ করে নাট্যশালার কগুরোধ করতে । স্বাধীন নাট্য- 
চিন্তায় আব তার সফল রূপায়্ণে রুফকুমারীতে মধুসদন ঘে আদর্শের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তারই 


৮২ সমকালীন [উজ্র্ঠ 


উপরে ১৮৭২এ এসে রচিত হুল জাতীয় নাট্যশালার সৌধ। আর ভার চারবছরের মধ্যে ১৮৭৬ 
সালে নাট্যনিয়ন্ত্রর আইন সপারিষদ গভর্ণর পাশ করে নিলেন। আইনের ধারায় ঘোধিত হল সেই 
সব নাটকের প্রার্শন দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা ছবে যে নাটক--1111615 10০ 6০16 
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বাংল! নাটকের ইতিহানে মধুন্থদনই প্রথম মঞ্চসচেতন নাট্যশিল্পী সমসময় ও সমাজের প্রকৃতির 
সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে কী ভাবে তিনি তার নাট্যাদর্শ রচনা করেছিলেন এবং তদছ্ছসারে নাটক রচনা 
করার চেষ্টা করেছিলেন কৃষ্ণকুমারীর আলোচন। প্রসঙ্গে তার কিছুটা পরিচয় আমরা পেয়েছি। 
অপরপক্ষে মঞ্চের সঙ্গে তার ঘে যোগাযোগের স্থচনা বেলগাছিয়ায় বত্বাবলী নাটকের অভিনয় কাল 
থেকে ক্রমশ ত৷ নানাদিক থেকে আরো! ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা 
কেশবচন্দ্র গঙ্গোপ্যধ্যায় ছিলেন সংযোগরক্ষাকবী সেতুম্বরূপ। কেশবচন্দ্রের নাট্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত 
মধূস্থঘন তাকে গ্যারিকের সমকক্ষ অতিনেতার মর্ধা্া দিতে কুম্ঠিত হন নি। আবার মেই কেশবচন্্রের 
কাছ থেকে ঘখন রুষ্ণকুমারী নাটকে সাব-প্রট সংঘোজনের উপদ্বেশ আসে মধূস্দন তাকে প্রত্যাখ্যান 
করেন এই বলে যে "1 11] 150015 (০ 1001৩ £6719109,১ স্ত্রীভূমিকায় অভিনয়ের জন্ত 
অতিরিক্ত দুজন অভিনেত1 নংগ্রহ কর! হুরহ ব্যাপার হয়ে উঠবে মঞ্চাধ্যক্ষের কাছে একথা! 
বুঝেছিলেন। 

বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার জন্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ ঘে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
উদ্লেশচন্দ্র দত্ত ও পণ্ডিত সামশ্রমীকে নিয়ে মধুস্থধন ছিলেন তার অন্যতম সদস্য । স্থায়ী থিয়েটার 
প্রতিষ্ঠা করে মধুক্ত্বন সেখানে স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয়ের জন্ত অভিনেত্রী নেবার পরামর্শ দেন। 
বিস্তামাগর মহাশয় ঘদিও এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে থিয়েটার প্রতিষ্ঠা কমিটির সঙ্গে তার সম্পর্ক চুকিয়ে 
দিয়েছিলেন তবু একথা উল্লেখঘোগ্য ষে মধুস্দনের আগ্রহ অনুদারে সেদিন স্ত্রীলোকের দ্বারা 
স্বীভূমিক অভিনয়ের যে ব্যবস্থার পত্তন হয়েছিল এর পর থেকে অভিনেত্রী ব্যতীত পেশাদার 
মঞ্চ চলেনি। 

মধুস্থদন লব সময়ই চেয়েছিলেন তাঁর নাটকের মধচায়ন ঘটুক। তার প্রহসন ছুখানি অভিনীত 
ন৷ হওয়াতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তিনি । অভিনেয়্তা গুণ আর নাট্যমাহিত্যের উৎকর্ষ মঞ্চনির্ভর 
একথা জানতেন তিনি। ন্যাশনাল থিয়েটার-এর হ্বারোদঘাটন মধুহ্দনের নাটক দিয়ে হয় নি একথা 
ঠিক। তার উপস্থিতিও সম্ভবপর হয়নি এই আয়োজনের মূহূর্ে। কিন্ত লক্ষ্য করার বিষয় 
এই যে ন্যাশনাল থিয়েটার-এর জন্মের অব্যবহিত পরেই গ্যাশনাল আর হিন্দু-ন্যাশনালে ছুভাগ হয়ে 
পড়ার পর পুনরায় যখন এই দুই দল সম্মিলিতভাবে অভিনয়ের আয়োজন করেন সেদিনের আকর্ষণ 
ছিল মধুহ্দনেরই কৃষ্ণকুমারী নাটক। মধুস্দনের অনাথ সন্তানদের সাহছাষ্যকল্পে ১৮৭৩ সালের 
১৬ই জুলাই তারিখে রুষ্ণকুমারীরর অভিনয় হয়। ন্যাশনাল থিয়েটার-এর নিজন্ব মঞ্চগৃহ ছিল 
না। বেগল ধিক্সেটারই প্রথম রঙ্গমঞ্চ ঘার নিজন্ব মঞ্চগৃহ ছিল। মধুস্দনের মায়াকানন নাটক দিয়ে 


১৩৮০ ] স্তাশনাল থিয়েটার ও তার নেপথ্য-নায়ক মধুস্দন ৮৩ 


বেল থিয়েটারের দ্বারোদঘটনের কথা ছিল কিন্তু মধৃস্দ্নের অকালমৃতাতে তা আর হয়ে ওঠে নি। 
বেঙ্গল থিয়েটার-এর শ্থচনা হল শমিষ্ঠ। নাটক দিয়ে ১৬ই আগস্ট, ১৮৭৩ সালে। 

মধুহুদনের ত্বপ্র ও সাধনা এই ভাবে একাত্ম হয়ে রইল জাতীয় নাটক আর জাতীয় নাট্যশালার 
সঙ্গে। কেশবচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠিতে লিখেছিলেন মধূস্থদন__ 
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জাতীয় নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাস রচনায় ভাবী এঁতিহাসিকের দ্বার! কেশবচন্ত্রের সঙ্গে 
তার নামও একই সঙ্গে উচ্চারিত হবে মধূস্থদনের এই বিনীত প্রার্থন৷ জাতীয় নাট্যশালা৷ প্রতিষ্ঠার 
শতবধ পরে আজকের এতিহাসিক শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নেবেন বলেই আশা করা যায়। নাষটুকু 
উচ্চারণ করেই হয়ত তুষ্ট হতে পারবেন ন1) ঘোধণা করতে হবে মধুস্থদনকে জাতীয় নাটাশালার 
নেপথ্য নায়করপে। 


লোক বৃত্তের পক্ষে 


শঙ্কর সেনগুপ্ত 


এক একজন পণ্ডিত এক একভাবে ইংরাজী 'ফোকলোর” শব্দের অন্থবাদ করেছেন । কেউ বলেছেন 
লোকবি্ঠ।, কেউ বলেছেন লোকষান, অন্তে বলেছেন লোকবার্তা। তাছাড়া লোকশ্রতি, লোকচর্যা, 
লোকবিজ্ঞান, লোকায়ন, লোককৃতি, লোকলোর, লোকবাজ্য়,। লোকতত্ব, লোকায়ত, লোকপরিচয়, 
লোকসংস্কৃতি প্রভৃতি শবও ব্যবহৃত হচ্ছে “ফোকলোব*এর প্রতিশব্দ ছিসাবে আমাদের প্রস্তাব লোক বৃত্ত 
এই শব্টির সমর্থনে ছু'একটি কথ! নিবেদন করা যেতে পারে । 

এই নিবেদনের উদ্দেশ্ট সংজ্ঞা তৈরী নয়, বিষয় বা শব্দটিকে গভীরভাবে জানার উদ্দেস্কটে এর 
চাব্রিত্র বিশ্লেষণে সর্বপ্রথম মনে রাখতে হবে যে কোন অন্থবাদ বা সংজ্ঞা জোর করে কারুর উপর 
চাপিয়ে দেওয়া যায় না, জন প্রয়োগের মারফৎ আসে তাদের স্বীরুতি। পেদ্দিক থেকে 'লোকবার্ডা, 
হিন্দী জগতে জনপ্রিয়, শব্টি হিন্দী ভাষা-ভাষীদের মধ্যে টিকে গেল, বাংলায় লোকঘান বেশ কিছু 
গুণীজনের সমর্থন পেয়েছে । তাই এখান থেকে এমন গবেধণ। গ্রস্থ প্রকাশিত হয়েছে যার নাম 
'সীমাস্ত বাংলার লোকধান | এখান থেকে প্রকাশিত সামক্সিক পত্রের নাম “ভারতীয় লোকধান+। 
এবং এ শবটির নির্মাতা এমন একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় মনীধী যিনি আধুনিক বাংল! তথ! ভারতীয় 
বিদ্বৎ সমাজের মধ্যে বিদ্বত্রম । আমর] আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলছি, ডক্টর 
স্থনীতিকুমার প্রবতিত শব্ষটি এখনও সর্বজন স্বীকৃতি পায় নি। পায়নি বলেই নানাজন নানাভাবে 
শব্দটির অন্থবারদ করে চলেছে । এবং এই নানাজনের এই ভীড়ে আমরাও একটি শব্ধ নিয়ে দাড়িয়েছি 
জন স্বীকৃতি বা সমর্থনের মাশায়, জনম্বীকৃতি বা জন প্রয়োগে টিকে না গেলে শবটি হারিয়ে যাবে। 
তখন আমরাও স্বীকৃত শব্টিকে গ্রহণ করে প্রস্তাবিত শব্ধ বর্জন করতে রাজী থাকব। কারণ, আমর! 
সামাজিক জীব। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেদেরকে সংযুক্ত রাখতে ও মানিয়ে নিতে চাই ঠবকি! 

“ফোকলোর? ব। 'লোকবৃত্ত বলতে আমর] কি বুঝি, শবটি কর্ণগোচর হুবার সঙ্গে সঙ্গে কোন 
চিন্রকল্প আমাদের চোখের উপর ভেসে ওঠে, শবটির কোন মাধুর্য বা আকর্ষণ অথবা বৈজ্ঞানিক চান্বিত্র 
আমাদের নিজেদের হারিয়ে ফেলতে ক্ষ্যাপার পরশপাথর খোজার মত কিছু একটা খুঁজে বেড়াতে 
উৎসাহিত বা চালিত করে তা নিবেদন করার উদ্দেশ্তে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা, লোকবৃত্তের শাখা- 
প্রশাখা! উপশাখা! তথা কথা-ছড়। নাচ-গান, প্রবাদ, ধাধ', ব্রত" আচার, আচরণ, অনুষ্ঠান, শিল্প-কলা 
ক্রীড়াদ্দির একটি তালিক! পেশ করলে পাঠক সহজেই বিষয়ের গভীরতা ও ব্যাপকত্ব উপলব্ধি করতে 
পারতেন। কিন্ধু এই মুহুর্তে এরূপ কোন তালিক। পেশ না! করেও আমর] বিষয়টির ভাবনায় পাঠকদের 
একটু সময় কেড়ে নিতে পারি। 

নতুন করে উচ্চারণের দরকার নেই থে সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভাবা ও এঁতিহ্োর নিঃসহুত সংহতিবোধ 
ঘে কোন জাতীয়তাবাদের তিত্তি, শক্তির উত্স, জাতীয়সত্তার এঁতিহাসিকরূপ পরিপূর্ণভাবে উপলবি 
করার জন্ত, বিশ্বনমক্ষে তাকে উত্ভতাদিত করার জন্যই লোকবৃত্ত গবেষণা তথ। সত্যানৃসদ্ধান। কারণ 


১৩৮৭ ] লোক বৃত্তের স্বপক্ষে ৮৫ 


লোকবৃত্ত এতিহভিত্তিক সৃষ্টি বা কালের প্রবাহ অতিক্রম করে জীবিত ও বস্তুতে শিল্পে এবং সাহিত্যে 
প্রতিরূপিত, এবং মুখে মুখে স্থ, মুখে মুখে স্থিতিশীলতাপ্রাপ্ত, দেখে দেখে উত্তরাধিকার স্থজ্জে রচিত 
উপাদদান। এই উপাদ্বানের মধ্যেই লুক্কায়িত আছে লোকজ্ঞান ও মনীবার সবক্ছি। তাই 
আত্মগ্রচারের জন্য নয়- সত্য ন্যায় ও সুন্দবের প্রতিষ্ঠাকল্পে, জনজীবন উপলন্ধিকল্লে লোকবুত্ত চর্চা তথা 
গবেষণা, টবজ্ঞানিক অনুশীলন, বিজ্ঞানের রাজ্যে কোন কল্পন1-বিঙান বা প্রচারধর্মী আচরণের অবকাশ 
নেই, সত্য কথন, বস্ত নিষ্ঠ। তথ্য এবং বিচ।র বিল্লেষণ লোকবুত্ত চর্চার ভিত্তি । মান্তষের চিন্তা, চেতন 
কর্মপ্রয়াম, ক্রমবিকাশ ও মভ্যতা বিবর্তনের ধারা এবং মানব অভিব্যক্তির সবকিছু লোকবুত্ত গবেষকের 
অধ্যয়নের বিষয় । তার মধ্যে আছে ইতিহাস তথা ইতিবৃত্ত, আছে বৃত্তি ও সমাজ সম্পকিত বৃত্তান্ত । 

মানব ইতিহাস সম্পকিত বর্তমান ধারণ] বা! চেতন! প্রাচীনযুগের মানুষের ছিল না। তাই 
তখন দেব-দেবীর কথা ও কাহিনী, রাজ-রাজরাদের যুদ্ধ সন্ধি জয় পরাজয়ের বৃত্তান্তই ইতিহাসে 
স্বান পেয়েছে । এবং বৃহত্তর মানব গোঠীর কথা, তাদের স্থখ দুঃখ, আচার-আচরণ, অসন-বসন, 
কর্মরুত্যাদি সেখানে স্থান পায় নি। সমাজ এও সজ্ঘবদ্ধ সামাজিক মানুষের সামগ্রিক জীবন প্রবাহ 
তাদের চেতনায় অনুপস্থিত । অথচ মানচ্ষকে বাদ দিয়ে ঘে মানুষের ইতিহাস রচনা! করা যায় ন। 
এই সত্য উপলব্ধি করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয়েছে । শতাব্দীর পর শতাব্দীর অভিজ্ঞতা ও 
শিক্ষাকে সম্বল করে আধুনিক মানুষ, শিক্ষিত মানুষ, উপলদ্ধি করে যে লোকবৃত্ত অনুশীলন না করলে 
বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীকে স্পর্শ কর] যায় না, যায় না তাদের জ্ঞান ভাগ্ডার থেকে ইতিহাস, সমাজ ও 
বিজ্ঞানের বৃত্তাস্ত সংগ্রহ করা। জানা যায় না অতীতকে, জানা যায় না সমসাময়িক সমাজের 
পুরুষান্তক্রমে লালিত-পালিত জীবনবেদকে, পরিবেশ পরিপ্রেক্ষিত অনুশীলনের দ্বারা, লোক বৃত্তের 
গবেষণাব্র দ্বারা, সমাজ-সংস্কতি-সভ্য তা ও ইতিহাম অন্ধাবন করা যায়। 

অন্থকরণ কিন্বা অনুসরণ অথব1] ফেলে আস! দিনের বাধ! পথে চললে সত্যান্সম্ধানী ঠোচট 
খাবেনই । এগিয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করে তাদেরকে স্ব স্ব এতিহানুষায়ী চালিত করার জন্য লোৌকবৃত্ত কি 
শিক্ষা দেয় তা অন্থশীলন করতে হুবে বিষয় অধ্যয়নকারীকে, কোন অনীহার সাময়িক নির্বাসন অথব৷ 
হুজুগ ব! ফ্যাসানের আমেজে লোকবৃত্তের অনুশীলন নয় সত্যটি বুঝতে হবে। বৃহত্তর জন সমগ্ির কাছে 
থেকে আহত জ্ঞানের আলোকে নতুন নিভূ'ল পথ তৈরীর সামর্থ অর্জনের জন্য এবং সমসাময়িক জন- 
জীবনকে অস্তরতর করে জানার জন্য, হুন্দরতর করে গড়ে তোলার জন্যই লোকবৃত্ত চর্চার 
প্রয়োজনীয়ত] । মানবের জীবিকাগত ও রিপুগত ছন্দ এবং সংঘাতের কারণ নিব্ধপণের মাধ্যমে 
মানব চরিজ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে 'মশালোকপাত করে লোকবৃত্ত, সত্যে পৌছতেও সে সাহাধ্য করে। 
এ জন্যই এ যুগের জাণী-গুণী ও বিদগ্ধ সমাজের একাংশ লোকবৃত্তকে বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করছেন এবং 
তারা লোকবৃত্তকে লোকসমাজকে জানার জ্ঞানশিক্ষা বা জানাঞ্ন-শলাকা বলে গ্রহণ করার জন্য 
যুক্তি গরদর্শন করেছেন। 

স্মরণীয় কোন অঞ্চলের লোকবৃত্ত গবেষণা বা আঞ্চলিক অধ্ায়ন আজকের বিশ্বজনীনতার যুগে 
বিচ্ছিন্ন তথ্যের সংগ্রহমান্্র নয় । মনে রাখতে হবে থে সংগৃহীত তথ্যের সামগ্রিক মুল্যায়ণের মধ্যেই 
স্থানীয় লোকবৃত্তের বিস্তার ও উপলব্ধি। তাই লোকবৃত্ত গবেষণায় শুধু অঞ্চল বিশেষথেকে সংগ্রহ 
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বা বিবিধ তথ্য ও ঘটনার মালখানা! তৈরী করলে কর্তব্য পালন করা হয় না। রঙীণ জাতীয়তা! 
বা উগ্রআঞ্চলিকতা বোধাহত বিঙ্গেষণও লোকবুত্ত গবেষকের উপজীব্য নয়। বিচার বিশ্লেষণ, 
পরিমিতিবোধ, প্রয়োগ ও সুনি্দি&ই উপাদান ব্যবহারের কৌশল পরিজ্ঞাত হওয়! প্রত্যেকটি লোকবৃত্ত 
কর্মীর প্রাথমিক দায়িত্ব । 

অর্থাৎ, লোকবৃত্ত কর্মীর পক্ষে শুধু সংগ্রহ ও অগ্সন্ধানই যথেষ্ট নয়, তাকে করতে হবে 
বৈজ্ঞানিক সতানুসানে সংগৃহীত তথ্যের শ্রেণীবিস্তাস ও মর্ষোদঘাটন। তাকে হতে হবে একাধারে 
বিচারক ও তাত্বিক, মেঠোকর্মী ও অভিজ্ঞ বিশ্লেবক। তথ্য সংগ্রহক তথ! গবেষক ও বিশ্লেষকের 
থাকতে হবে দেশ কাল জাত, সামাজিক, ধর্মীয়, দার্শনিক, এতিহানিক, ভাষাতাত্বিক, অর্থনৈতিক ও 
সমাজ বিজ্ঞানীর জঞান। দেশজ চিন্তা-চেতনা, ব্ীতি-নীতি, আচার-আচরণ, সংস্কার-কুসংক্কার, নাচ- 
গান, খাছ্য-পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ, প্রেম, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা । অন্য কথায় তাকে অর্জন করতে হুবে 
সমস্ত জ্ঞানশাখায় প্রয়োজনীয় ব্যুৎ্পত্তি। এক-কথায় মানুষের সামগ্রিক জীবন ধারার সঙ্গে তাঁকে 
সামিল হতে হবে। তবেই তিনি লোকলমাজের জীবনবৃত থেকে পংগ্রহ করতে পাবুবেন প্রয়োজনীয় 
কাচামাল। তবেই তিনি সংগ্রহকে বিচান বিঙ্গেষণাস্তে বৃহৎ জনসমাজের কাছে তুলে ধরতে পারবেন। 
এ কাজে প্রথমেই তাকে ঠিক করে নিতে হবে-কোনটা লোকবৃত্ত এবং কোনটা লোকবুত্ত নয়। 
বলাবাহুল্য, এই লোকবৃন্ত বলতে আমরা লোকবৃত্তের উপারদানকে বোঝাতে চেয়েছি । লোকবৃত্তের 
উপাদান এবং লোকবৃত্ত উভয়কেই একই শব্ধ দ্বার] চিহ্িত করার দরুণ পাঠক সাধারণের বিষঙ্ 
অনুধাবনে অন্থবিধা হতে পারে । এই অন্থবিধা দূরীকরণে ইংরেজী ভাষায় ফোকলোর এর উপাদ্দানকে 
হ7০11010115695 বল হয়েছে । আমরা 1০1101091150195 এব ব্দলে 1০91197091985 শব্দ গ্রহণে 
অধিক আগ্রহী । অবশ্ঠ ইংরেজী ভাষাভাষীদ্দের কাছে আমাদের আগ্রহ কতটা সমর্থন পাবে জানি 
না, তথাপি প্রস্তাবিত শব্দটির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয়। 9০০$০91959, 4১10110:0091955, 
£101085091985 প্রভৃতির সঙ্গে £5০11০1০1095% শব্দটি বেশ মানিয়ে যায় । আর ফোকলোর এর 
বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে পড়ে এই শব্ধ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে । 

লোকবুস্ত যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার এ হ্বীকৃতি বেশী দিনের নয । স্বীকৃতি পাবার পর থেকেই 

বিশ্বব্যাপী চলেছে কাচামাল সংগ্রহের অভিযান । সংগ্রহাস্তে চলেছে শ্রেণী বিভক্তিকরণ, মর্মোদঘাটন, 
ব্যাখ্যান প্রভৃতি প্রক্রিয়া! | সঙ্গে সঙ্গে চলেছে অবক্ষয়ী ভাবধারার প্রসার ও প্রয়োগবাধী মনোভাবের 
বিস্তার । একই সঙ্গে চলেছে প্রতিবন্ধকতা! হৃট্টি ঠিক ঠিক কাজ করতে ন! দিয়ে বিপথে চালিত করার 
প্রতিবন্ধকতা থেকে উত্তরণের জন্ত সৎ গবেষক ও কর্মার! খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছেন লোকবুত্তের 
চালিকা-শক্তি, এবং চালিকা-শক্তি খুজে বের করতে এসে বা পূর্ণায়ত মানুষের জীবনবৃত্তের সামিল হতে 
গিয়ে তারা শব্দটির নানাবিধ সংজ্ঞ! ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন । এই সব সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা পণ্ডিত 
ও গবেষক মহলে সুপরিচিত । সাধারণ পাঠক ত! নিয়ে মাথা ঘামান না, এবং অনেক সময় শাকিক 
কচকচানি তাদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাড়ায় । তাই এহবাহ। 

নগর সভ্যত৷ পতনের শুরু থেকেই নগর সংস্কৃতির পাশাপাশি আদিম-গ্রাম্য-পলী-লোক সংস্কৃতি 
সমাস্তরালভাবে এগিয়ে চলেছে । সমাস্তরালভাবে চললেও একটি সংস্কৃতি অপর সংস্কৃতি থেকে পৃথক । 
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একটি এঁভিহ্বাহ্থী গ্রামীণ এবং অপরটি কিছু এতিহা কিছু ধার কর] সংস্কৃতিতে বলীয়ান । গ্রামীণ বা 
পশ্চাৎপদ বৃহৎ জনসমষ্টির মধ্যে লোকসংস্কৃতির সজীব অবস্থান ও সতেজ অভিব্যক্তি । প্রথমতঃ ম্মরণীয় 
পশ্চাৎপদ্দ অংশীদার হিসাবে আদিম তথা উপ-থগু-বিষুক্ত-বন্-জাতি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা 
লোকসমাজতুক্ত হয়ে পড়ে বহু গব্ষেকের চোখে । পরে অবশ্থয তারা লোকসমাজের বাইরে আনিিষ 
সমাজ ও সংস্কতির আওতায় আসে, তথন আদিম সমাজ ও সংস্কৃতিপুষ্ট মানুষের কোন কোন কৃত্য 
লোকসংস্কৃতির অস্ততৃক্ত হলেও সামগ্রিক ভাবে আদিম সংস্কৃতি একটি ভিন্ন চেহার] নিয়ে দাড়াল, 
স্তরাং ঘ। কিছু আদিম ব! বন্য তা সবই লোকসংস্কৃতির অঙ্গ নয়। কিন্ধু লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির 
আলোচনায় প্রায়শই এমনভাবে উভয় সংস্কৃতিকে মিলিয়ে মিশিয়ে দেওয়৷ হয় যা! দেখে নৃতত্ববিদ 
পণ্ডিতগণ ত্র কুচকাচ্ছেন। লোকসাছিত্য ও সংস্কৃতির পণ্ডিত গবেষকগণ বৈজ্ঞানিক দৃ্িতঙ্গি নিয়ে 
বিষয়টির অচ্ছধাবন ও পর্যালোচনা! করলে নৃতাত্বিক পগ্ডিতগণের নিকট থেকে তাদের এই অবজ্ঞা 
সইতে হত না। 

নগর-সংস্কতি-আদিম ও লোকসংস্কৃতির নির্ধাসসিক্ত হলেও যতদূর সম্ভব তাদের ছোয়া পরিহার 
করে চলতে সচেষ্ট। যদিও সুদূর অতীত থেকে এরা নগর সভ্যতা, চিরায়ত শিল্প সাহিত্য অসন-বসন 
ও সৌন্দর্য-বিলাসের বৈভব প্রর্দান করে চলেছে, এত দিয়ে এবং এত অবজ্ঞা সয়েও ওরা অফুরন্ত । 
অপূর্ব প্রাণন্থষমায়মণ্তিত। পূর্বে সংস্কৃতির মধ্যে এত বিভাজন ছিল না। ক্রমাগ্রসরতার সঙ্গে সঙ্গে 
একদিকে যেমন আদিম ও লোকসংস্কৃতি নিজন্ব চেহারা নিয়ে দাড়াল, তেমনি অপর দিকে নগর তথা 
শাক সংস্কৃতি আরেকটি চেহার! নিয়ে উপস্থিত হল। সংস্কৃতির বিভাজন তখন থেকে হুরু হল যখন 
পু'জির দাপট সারাবিশ্বে পরিব্যাপ্ত, ষখন বিনিময়ের বদলে টাক আদান প্রদানের মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি 
পেল। আঘিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পালটাতে ন্থুরু করল মানুষের জীবনবোধ। এই বোধ 
থেকে এসেছে প্রাচীন, আদ্দিম, পলী, গ্রাম্য ও লোকসংস্কৃতিব মধ্যে পার্থক্য । এসেছে লোকবৃত্তের 
পরিধি, ব্যাপ্তি ও অবয়ব নিয়ে নান! চিস্তাভাবন৷ ও জিজ্ঞাসা ৷ ক্রমে প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য ও 
শিল্পকলাদির গবেষণার সঙ্গে নৃতত্ব, পুরাতত্ব, সমাজ-ভাষাতত্ব, মনোবিগ্যা এবং আদিম জনজীবনের 
বুস্তান্তের সঙ্গে লোকবুভ গবেষণারও তফাৎ স্চিত হয়ঃ তফাতের সুক্মত1! গবেষকের চোখে ধরা না 
পড়লে সব জিনিসকে একাকার করে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব, অবশ্য, কোন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান 
আহরণের জন্য শুধুমাত্র সেই বিষয়টি অধ্যয়নের মধ্যেই তা৷ সম্ভব নয়, অর্থাৎ বিয্নয়টিকে গভীরভাবে 
উপলব্ধি করার জন্ত কাছাকাছি সব বিষয় সম্পর্কেই গবেষককে জানতে হবে। এছাড়া সঠিক পথে 
এগিয়ে যাওয়া যায় না, ভাই বিভাগীয় জানসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত কোন প্রচার কর্মী, 'পক্ককেশ' নিয়ে 
গবেষণ! স্থরু করার সঙ্গে সঙ্গে দেশে প্রচার যন্ত্রের মহিমায় “আজীবন গবেষক+ ও *শিক্ষক+ বলে প্রচারিত 
হতে পারেন, কিন্তু বিষয় জ্ঞানের স্বল্পতা হেতু কিছুতেই বিশেষ হুয়ে টিকতে পারেন না। তবুও 
তাদের কর্মে বাধ! দেওয়া ধায় না। কারণ লোকবৃত্তের মজুত ভাগারে হানা দেওয়া সকলের পক্ষেই 
সম্ভব, কারণ লোকবুত্ের প্রবেশদ্বাবে কোন দ্বাররক্ষী নেই, অথচ কে না জানে যে লোকবৃত্ত লোক- 
সমাজকে জানার অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার । সে হাতিয়াবের ব্যবহান্র তিনিই করতে পারেন 
ধিনি বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। 


৮৮ সমকালীন জ্যেষ্ঠ 


লোকবৃত্ত বংশ পরম্পরায় সঞ্চিত লোকসমাজের জ্ঞানভাগ্ডার । এই জ্ঞানতাগ্ারের প্ররূত 
পরিচয় পাওয়া ঘায় লোকসমাজের শ্রমগ্রক্রিয়া অন্থধাবনে । শ্রঅকুণকুমার র্বায় লেখা! ও রেখা, 
সাময়িক পত্রের শ্রাবণ আশ্বিন সংখ্যায় এতৎ সম্পর্কে একটি আলোচনা রেখেছেন তার 'লোকায়ন চর্চার 
ভূমিকা" নিবন্ধে। তিনি একটি বিশেষ দার্শনিক মতবাদে দীক্ষিত হওয়ার তার আলোচনা সেই 
দার্শনিক মতবাদ্দভিত্তিক হয়েছে, যার সঙ্গে হয়ত সকলে একমত হবেন না। একই দার্শনিক মতে 
আস্থাশীল ন্থনীল চক্রবতা তার “লোকায়ত বাংলা” (১৯৬৯) গ্রন্থে শ্রম-গ্রক্রিয়ার জয়গান 
গেয়েছেন। উভয়েই নিজ নিজ চিন্তা-চেতনা ও ভাবনাভিত্তিক, সংজ্ঞা উত্থাপন করেছেন এবং 
ফোকলোর শবটির বঙ্গান্থবাদ করেছেন, কয়েক বৎসর পূর্বে কোন একটি আলোচন! প্রসঙ্গে ব্তষান 
লেখক বলেছিলেন, যে বিদেশে ফোকলোর তথ! লোকবৃত্তের সংজ্ঞা নিয়ে ব্যাপক আলোচন! চললেও 
এদেশে লোকবুত্তের এমন কোন সংজ্ঞা আমাদের লোকবুত্তের পণ্ডতগণ এযাবৎ উপস্থাপিত করতে 
পাবেন নি ষা বিশ্বের লোকবুতের গবেষক ও পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। এই কথার জের 
টেনে শ্রীরায় লিখেছেন__“শঙ্কর সেনগুপ্ডের উক্তি ঘদ্দ সঠিক হয় তা হলে বর্তমান প্রবদ্ধকারই (্রীরায় ) 
সর্বপ্রথম ভারতে লোকায়নের (ফোকলোবের) সংজ্ঞা উপস্থাপনা করছেন ।” শ্ররায়ের এ দাবী সম্পর্কে 
কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, ভবিষ্যৎ তার উত্তর দেবে । তবে তার মতে 'ঘে সজীব উপাদান সমূহ মানব 
সভ্যতার উষাকালে যৌথ প্রয্নাসে সর্বঙনগ্রাহ্‌ উপসৌধগুলির ভিত্তিভূমি রচনায় সহায়তা করেছিল এবং 
শ্রেণীভিত্তিক সমাজ অতিক্রম করে এর নব অভিজ্ঞতায় বলীয়ান হয়ে ভবিষ্যতের এক উচ্চতর সর্বজন 
গ্রাহু সাংস্কৃতিক উপমৌধ গড়ার চালিকা-শক্তরূপে আমাদের যুগের সাংস্কৃতিক ভাগারে---রূপে দেখা 
দ্নেয় তাকেই লোকায়ন (£০110016) বলে ।” শ্রীচক্রবর্তী বলেছেন “মানবস্ভ্যতা তথা ইতিহাসের আদিম- 
স্তর থেকে সুরু করে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উদ্থান-পতন বন্ধুর পথ অতিক্রম করে ভাবীকালের শ্রেণীহীন 
সমাজে তার (লোক সংস্কৃতি) অপরাজেয় অভিযান "আরণ্যক, গ্রামীণ, নাগরিক সংস্থান নিবিশেষে 
সর্বস্তরে লোকসংস্কৃতির দৃপ্ত পদসধার । সামস্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী সর্বপ্রকার 
অর্থনীতি, সামাজিক বিব্তন পরিবর্তনের ধারায় বিবর্তনশীল লোকসংস্কৃতির ভিত্তি। অর্থনীতি নিশ্চয়ই 
মূলক অর্থনীতিই বনিয়া। লোকসংস্কৃতি চিরবহমান, অমর ।"**শ্রুমপ্রক্রিয়! তথা মেহনতের উৎস 
থেকেই লোকসংস্কৃতির উত্তব।, উপরের বক্তব্যদ্বয় লোকবৃত্ত বিজ্ঞদের কাছে কতটা গ্রহণীয় লোকবৃত্ের 
কর্মী ও গবেষকগণ তা! ঠিক করবেন, কিন্ত লোকবৃত্তের অন্যতম উৎসমূখ ষে শ্রমপ্রক্রিয়া তা অস্বীকার 
করা ঘায় না। মানুষ ও সমাজ অবিচ্ছেদ্য । মানুষ সমাজ ছাড়া বসবাস করতে পারে না। শ্রমের 
প্রকৃতি সমষ্টিগত বা যৌথ । এই যৌথ প্রকৃতির গুণেই আদিম মানুষের সমাজে উৎপাদনী সম্পর্ক 
স্থাপিত হয়। এবং সমাজের ক্রমবিকাশের ফলদ্বরূপ পরস্পরের সহযোগিতা সৃতি হয়। এই 
সহযোগিতার মধ্যে সৃপ্রি হয় ফোকলোর তথা লোকবুস্ত, এবং এই সহযোগিতা থেকেই আসে এঁতিহা- 
বোধ, বিশ্বাস ও ধর্মচেতনা, আসে কর্মপ্রেরণা ও সখী জীবন পরিচালনার চালিকাশক্তি । হ্ট্ি হয় 
গান আমোদ আহলাদ ও সময় কাটাবার জন্য লোকক্রিযা আরও কত কি। তাই লোকবুত্ত ও 
লোকজ্ঞান বাটি নয় সমটির জীবনাভ্যাসের জ্ঞান, জীবনাচরণের জান--মহাজ্ঞান। 

শবহষির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ের গভীরতার দিকে নজর দেওয়া হয়। ফোকলোর অভিধানে 


১৩৮০ এ] লোক বৃত্ের ব্বপক্ষে ৮৪ 


তাই ২১ জন মাফিন পর্ডিত গভীর মননশীলতার সঙ্গে ফোকলোর এর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে 
যে ২১ রুকম সংজ্া! উপস্থাপিত করেছেন তাতেই তার ব্যাপকত্ব ধরা পড়েছে, তারপর আরও নানাভাবে 
হাষেশাই এ নিয়ে আলোচন! হচ্ছে । তাদের কর্মকাণ্ড আমাদের গবেষক ও পণ্ডিতমহলে স্পরিচিত 
তাই তার পুনরাবৃত্তিবর কোন মানেই হয় না। ইতিমধ্যেই আমরা! “ফোকলোর? এর প্রতিশব্ধ 
হিসাবে লোকবৃত্ত ব্যবহার করেছি। অন্যান্ত গবেষক পণ্ডিতের! ঘে সব কাজ উপহার দিয়েছেন 
তারও উল্লেখ করেছি 'আলোচনাব ম্থরুতে। প্রায় সকলেই নিজ নিজ অনুবাদের সমর্থনে বক্তব্য 
রেখেছেন, পরম্পরাগতভাবে সকলের যুক্তি বিচার ও বিশ্লেষণের মধ্যে ফোকলোর তথ! লোকবুত্তের 
প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন সম্ভব। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় আমর] নানা কারণে এত বিশদ হতে 
পারব না, এখানে শুধু এতটুকুই বলার চেষ্টা কর] হবে যে এতগুলো! শব থেকে কোন একটাকে গ্রহণ 
না করে কেন মামর] 'লেকবৃত্ত' শব্টিকে “ফোকলার" এর সার্থক অনুবাদ বলে মনে করি। 

ডবলু জে, থমস সই ইংরেজী ফোকলোর ফোক এবং লোর এ দুয়ের সমন্থয়ে জন্ম হয় ১৮৪৬ 
সনে। হ্ৃঙ্টিলগ়ে শবছুটির পৃথক সত্তা বোঝাবার জন্ত শবাছয়ের মধ্যে একটি হাইফেন (-) ব্যবহৃত 
হত পরবর্তাকালে মাকিন প্রভাবে হ'ইফেন বিদায় নিয়ে একটি শব্দে রপাস্তরিত হয়। হখন 
শবছুটি এক হয়ে যায় তখন অনেকে একে অনুবাদ করেন লোকসংস্কৃতি হিসাবে । কিন্তু ১৮৬৬ 
সন থেকে ধখন কালচার শব্ধটি আমদানী করেন ই, বি, টাইলর তখন থেকে কালচার? শবের 
অনবাদ হয়ে এসেছে সংস্কৃতি। মাঝখানে আচার্য ষোগেশচন্দ্র রায় বিষ্ভানিধির কৃপায় কিছুদিন 
কালচার” শবের বঙ্গানুবাদ ষ্টি করা হয়, কিন্ত জন প্রয়োগে ও রবীন্দ্রনাথের সমর্থন না পাওয়ায় 
তা তেমন পমাদূত হয় নি। 

গণতত্ত্রেরে আদর্শে সমাজ ব্যবস্থা পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের প্রতি গতানুগতিক দৃিতঙ্গী 
পালটিয়ে বখন তা মানবমৃখী হুল তখন এঁতিহাসিকগণ সমাজের দিকে দৃষ্টি দিতে থাকেন এবং 
সমাজের সামগ্রিক সংস্কতির ক্রমবিকাশ নিয়ে মাথা! ঘামাতে থাকেন । এরই ফলে সাধারণ মানুষ 
তার্দের অধ্যয়নের বিষয়ে পরিণত হয়। মানে লোকনমাজের শ্রম, কর্ম ইত্যাদি জানার দিকে 
তাদের ঝৌক দেখা যায়, দেশে দেশে লোকবৃত্ত সংগ্রহ ও অধ্যয়নের সাড়া পড়ে ঘায়। লোকবৃত্তকে 
তখন নৃতত্ব ও ভাষ! তত্ব অধ্যয়নের একটি অবলম্বন হিলাবে গ্রহণ করা হয়, ফলে প্রাচীন এঁতিহা 
পুনরুদ্ধারের প্রতি ঝোক এসে পড়ে। 

ফোকলোর শব্দট আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সে বর্তমান চনিত্র পায় নি। ফোকলোর” এর 
'ফোক' প্রথমে জাতি অর্থে ব্যবহৃত হত ক্রমে অর্থ সক্কোচ হয়ে এখন জনসাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে 
চলেছে। প্রিমিটিভ বা আদিম জাতি অর্থেও ফোক" শব্দের ব্যবহার হত । পরে বলা হুল যে 
প্রাচীন চিন্তাধারা ও এতিহোর উপর যে সমাজ এখনে! দাড়িয়ে আছে তাদের ঠিক *প্রিমিটিভ' বা 
আদিম বলা যায় না। তখন থেকে হয়ে আসছে জনসাধারণ অর্থে এর ব্যবহার । ইংরেজ শব্দটিকে 
নিয়েও অনেক আলাপ আলোচনা চলে । অনেকে অনেক ভাবে এর ব্যাখ্যা করেন এবং উৎপত্তি 
নিয়ে আলোচনা করেন। অনেকে দাবী করেন যে আ্যাংলো-স্তঝন £০1915 শবটি জার্ান 
%0115151808, শকের অনুবাদ, এই জার্যান শবটি ১৮৬ খৃষ্টাৰব থেকে জার্মান ভাষায় প্রচলিত। 


৯৬ সমকালীন ্‌ জ্যেষ্ঠ 


ভারতীয় ভাষায় ০91 বা 915 এর অনুবাদ করা হয়েছে লোক'। এই লোক শবটি প্রাচীন 
ভারতীয় শব । বৈদিক যুগ থেকে বিভিন্ন অর্থে হয়ে চলেছে এর প্রয়োগ প্রায় সমার্থক ও প্রাচীন 
শব্ধ গণ । “ফোর” এর অন্গবাদ অনেকে করেছেন 'জন, | জন" প্রাচীন শব্ঘ। সংস্কৃত ও পালিগ্রস্থে 
"জন? মানব সমাজকে বোঝাবার জগত ব্যবহৃত হয়েছে । এই দিক থেকে জন ও লোক শবের 
সখ্যতা বিচ্ষ্বান, কিন্তু ব্যবহার ও এঁতিহোর প্রচারে লোক শবটি বেশী জনপ্রিয় । টিউটনিক ভাষ৷ 
থেকে আহত প্রাচীন ইংরেজী ].016-কে জ্ঞানদান ব! জান আহরণ করার অর্থে জার্মানর1 বলতেন! 
1.61015 এবং ভাচরা 7,591) আরও পন্দে এর অর্থ হয় লোক জ্ঞান বা »/1500102 ০1 (106 1০110. 

“লোক, ন্থপ্রাচীন ভারতীয় শব তথাপি এর উৎপত্তি সম্পর্কে সুনিশ্চিত কোন তথ্য আমাদের 
জানা! নেই। খখেদের 'দেছি-লোকম, স্থান অর্থে ব্যবহৃত । খকু এবং অথর্ববেদে “লোক” ছুভাৰে 
অবস্থান করছে। কিন্তু ব্রাহ্মণগ্রন্থ, বৃহদারণ্যক ও বাজসেনীয় পংহছিতায় এর কোন ভেরাত্মক স্থিতির 
উল্লেখ নেই। আধ আগমন এবং আর্ধ-অন-আর্ধ সংঘর্ষের ফলহ্বরূপ “লোক' শব্দের অর্থ পাণ্টে যায়। 
এবং বেদ্বোত্তর সংস্কৃতির সীমিত অর্থ থেকে 'লোক+ এর অর্থ বিস্ত হয়ে পড়ে । গীতায় লোকশাস্ 
এবং অলোৌ!কক আচারের গুরুত্ব দেওয়। হয়। অব্শ্ট এই 'লোকশাস্্ লোকসমাজের শান্ম নয়, অন্ত 
মানে বছন করে। অশোক শিলালেখ-এ লোক শব্ধ ব্যবহৃত হয়েছে, প্রজা অর্থে ও প্রজার 
ছিতার্থে। বৌদ্ধ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে লোক মানব অর্থে প্রযুক্ত হয়। প্রারুত এবং অপত্রংশ সাহিত্য 
লোকজতা ( লোকধাআজ ) লোকপুবায় (লোকপ্রবাদ) আদি শব লৌকিক নিয়ম অর্থে প্রয্মোগ 
কর] হয়েছে। 

খখেদে লোক (সমাজ ) ব্যাপক অর্থে কল্পিত । যে পুরুষরূপী ঈশ্বর, ঘার হাজার হাজার মুখ, 
ততোধিক চক্ষু আর পদ সেই লোক বহুরূপে ব্যাপ্ত । অর্থাৎ লোক শব্দটি বর্গভেদ রহিত, এবং প্রাচীন 
এতিহোর শ্রেষ্ঠতত্তে পূর্ণ অর্বাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ফ্যোতক । নগর ও গ্রাম তথা পলীসংস্কৃতির 
উভয় বাজ্যেই শব্দটির সমানাধিকার । স্ৃতরাং “ফোকলোন্র” এর ফোক"? এর অনুবাদ নিয়ে তেমন 
কোন মতাস্তর উপস্থিত হয় নি। হয়েছে *:০:০" এর অনুবাদ নিয়ে। *লোর+ শবটিকে এক একজন 
এক এক দৃষ্টিতে অনুবাদ করতে গিয়ে 'ফোকলোর” এর বিভিন্ন অন্বাদ উপস্থাপিত করেছেন। “লোর" 
শবের সার্থক অন্থবাদ এখনও হয় নি। ইংরেজী 'লোর” বলতে জ্ঞান বা 152)05/15086 £%11)60 
0)10051) 900৩ ০: 55%1251857)99 অথবা 18.01610109] 10805716089 01 0০115 কে বোঝায়। 
লোক মানুষের জীবন সংগ্রাম, গ্রকৃতির উপর তার অধিকার বিষ্তান্ প্রয়াস, এবং জীবনের বাস্তব 
প্রয়োজনে স্ষ্ট উপাদ্দান সমূহ লোক সমাজের চালিক শক্তি। এই চালিকাশক্তি জঞানতত্বের 
তালিকাভূক্ত । লোকসমাজের সবকিছু এর অন্তর্গত। ঘদ্দিও ঢাকা বাঙাল! একাডেমির ব্তমান 
ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ মথহারুল ইসলাম বলেছেন-__-"লোকবৃত্ত বঙ্গতে যা কিছু লোকজীবনের অন্তর্গত 
তার সব কিছুকেই বোঝায়। ফোকলোর লোকলীবনের একটি বিশেষ দিক আমাদের সামনে তুলে 
ধরে-_তাবর সাহিত্য, তার বিশ্বাস, তার আচার অনুষ্ঠান, তার দেনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত কিছু কিছু 
জিনিষপত্র, তার শিল্প, তার যানবাহন ইত্যার্দি। কিন্তু একজন ফোক বা লোক রাতে কি তাবে 
ঘুমায়, কিংবা তার পুত্রের সঙ্গে কি ভাবে আচরণ কবে কিংবা তার প্রতিবেশীর লে কি ভাষায় কথা 


১৩৮০ ] লোক বৃতের স্বপক্ষে ৯১ 


বলতে অথব! তার আত্মীয় এলে কি খেতে দেয় এসব নিশ্চয়ই ফোকলোরের অন্তর্গত হতে পারে না। 
এগুলো বৃহত্তর অর্থে ৮০010 01118252619) এবং আরও সীমিত অর্থে ছ01 00100:৩ এর অস্তগ্ত, 
স্ৃতত্লাং লোকবৃত ছার! ফোকলোর এর সার্থক ভ্যোতন] ও অর্থ প্রকাশ কর] সম্ভব নয়।” (পূর্ব বাঙলার 
লোক সংস্কৃতি ) ডঃ ইসলাম আরও বলেছেন “ফোকলোর এর সীমা এমন সর্বপরিব্যাপ্ত নয়"*'লোকবৃত্ত 
শবে লোকদের সামগ্রিক পরিচয়ের কথা বলা যেতে পারে-_অন্তপক্ষে ফোকলোর সামগ্রিক পরিচয় 
দান করে না। বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের এই উক্তির সঙ্গে সহমত হওয়! যায় না। লোকবৃত্তের ষধ্যে 
যদি লোকসমাজের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়। ধায় তবে ফোকলোর এর অনুবাদ ছিসাবে লোকবৃত্তকে 
গ্রহণ করতে কোন অন্থবিধ! দেখি ন7া। আমরা ফোকলোর তথ! লোকবুত্তের মারফত লোকনমাজের 
সামগ্রিক পরিচয় পেতেই চাই। খণ্ডিত অংশকে আমরা লোকবৃত্তের অংশ বলে মনে করি । যনে 
করি লোকবৃত্ত তথা ফোকলোর থেকেই 1011. 91511129610. বা লোকসভ্যতা এবং 1০11 ০০]016 
বা লোকসংস্কৃতির হুষ্টি। ডঃ ইসলাম সাহেবেব সঙ্গে আমাদের মত পার্থক্যের কারণ মৌল। তিনি 
গোটা জিনিষকে খগুচিজ্রের মারফৎ দেখতে চাইছেন আর আমরা গোটা জিনিষটাকে গোটারূপেই 
দেখতে চাই, চাই বলে তার যুক্তি মানতে না পারার জন্য ছুঃখিত। অধ্যাপক চক্রবর্তী তার লোকায়ত 
বাংল! গ্রন্থে বলেছেন ষে [50101015 এব অনুবাদ ছিসাবে “অভিব্যাপ্ত, ও 'অব্যাপ্ত” এবং ব্যাসবাকোতর 
অন্যতম মুখ্যশব্দ জ্ঞান” সমাস নিম্পন্ন সমস্তপদ্দ লোকবৃত্ত থেকে তিরন্কৃত.*..ফলে...লোকবৃত্ত শবাটি 
প্রত্যাশিত অর্থবহনে অক্ষম ও অনর্থবাচক হয়ে পড়েছে ।-**বিনীতভাবে নিবেদন করতে হচ্ছে যে 
শ্রচক্রবর্তা শব্দটির তথা বিষয়টির গভীরতা ও ব্যাপকত্ব অন্রধাবনে সক্ষম হলে 'অভিব্যাপ্ত' এবং 
'অব্যাঞ্ধ' একই সঙ্গে ব্যবহার করতেন না। তাছাড়া ব্যাসবাক্যের অন্ততম মুখ্যশব্ “জ্ঞান সমাস 
নিষ্পন্গ সমস্তপদ লোকবৃত্ত থেকে তিরম্কত-_লোকবৃত্তের আলোচনায় এ যুক্তি মোটেই প্রাসঙ্গিক নয়, 
কাজেই তার খগুন গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতে পারছি না। ভঃ দুলাল চৌধুরী তার *বাংলার 
লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি? গ্রন্থে বলেছেন “বৃত্ত শবের বার! একটি সীমার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
“হুক । লোকায়ত সংস্কৃতি ষে প্রাণবানপ্রবাছে কালকালাস্তরে প্রবাহিত হচ্ছে, গণ্তী একে তাকে 
পাওয়া! যাবে না লোকবৃত্তের বৃত্ত একটি কেন্দ্র বিন্বু। এই বিন্দুকে কেন্দ্র কবে লোকজ্ঞান 
বিচ্ছুবিত দিকে দিকে সীমাহীন পথে। কাজেই গণ্ডতী আকার প্রশ্ন এখানে আসতেই পারে ন|। 
আর সেজন্ত তার সঙ্গেও একমত হতে পারা যায় না। ঘতদিন না অন্কোন উপযুক্ত গবেষক 
'লোকবৃত্ত' শব্দটি গ্রহণের বিপক্ষে জংরও গ্রাহা তথ্যাদি উপস্থিত করেন অথবা সর্বজন ত্বীকৃত কোন 
শব উপহার দেন ততদিন “ফোকলোর* এর বাংল! প্রতিশব হিসাবে লোকবৃত্ত গ্রহণে কোন বাধা 
দেখি না। তাছাড়া, ইতিবৃত্ত, পুরাবৃত্ত, যনোবৃত্ত প্রভৃতি শব্দের সঙ্গেও লোকবৃত্তের একটি চমৎকার 
মিল লক্ষিত হয়। লোকসমাজকে বৃত্ত বা কেন্দ্রবিন্দু ধরে লোকসমাজ সম্পকিত সর্বপ্রকার জ্ঞানকে 
আমরা লোকবৃত্ত বলতে পারি। লোকবৃত্তের একটি ত্বতন্র অস্তিত্ব আছে। এটি প্রবহমান, 
এতিহুধারা প্রবাহের মুখে পড়ে নষ্ট হয় ন! বরঞ্চ নিত্য নবরূপে প্রকাশিত হয়। তাই এর মধ্যে গতা- 
গতিকতা থাকে, থাকে লোকসমাজের অপরিমিত শক্তি সাহস, মনোভাব, সিদ্ধান্ত বিশ্বাস, রাগ, 
ঘেব, এঁতিহ বন্ধন তুকতাক অস্থমান রীতিনীতি রেওয়াজ, গীতগল্প, বেশভূষা প্রভৃতি লোক চৈতন্তপূর্ণ 


৯২ সমকালীন [ছোষ্ঠ 


অস্তিত্বের ঘোষণা শুধু প্রাচীনকে নিয়েই নম্ন--জীবিত পোকভাব, লোকবিতক্ি ও লোকবৃত্তের 
অধায়নের বিষয় কারণ এটি নির্জাঁব বিজ্ঞান নয়। বাহিক দিকের অপেক্ষা এর আত্তরিক দিকের 
অধ্যয়ন বেশী গুরুত্বপূর্ণ 

মনে রাখতে হবে মানুষের মধ্যে উদ্ভূত কোনও শব পরিপূর্ণ বা নির্দোষ নয়। অন্তান্ত বন্তর 
মত কোন ভাষাও ভাবগ্রকাশে এবং উচ্চারণ, লিখন ও বর্ণবিশ্তাম বিষয়ে পূর্ণভাবে নিয়মান্থবতিতায় 
ক্রটাহীন নয়। দোষ, গুণ মিলিয়ে একটি নিজস্ব বৈশিষ্টা, স্বকীয় প্রকৃতি বা! ধর্ম গড়ে ওঠে। যুগধর্ম 
অনগমারে ও বাবহারী মানুষদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক গতি অবলম্বনে ভাষা ও শবধের প্রকৃতিতে ও 
ধর্মে পরিবর্তন আসে । কারণ সে বহতা! নদী, বন্ধ উদকনয়। স্বাভাবিক গতিতে মে চলে। এ 
গতি বিবর্তনমূলক, বিপ্লবাতুক নয়, সুতরাং আবশ্তক মত 'লোকবৃত্ত' ও পাণ্টাবে বা বদলে যাবে) 
কিন্ত যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন এ শবটিকে ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা আছে বলে 
মনে করি না 


বঙ্কিম সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোঢল। 


অশোক কুগু 


সহজ রচনা শিক্ষা ॥ র 
বঙ্কিমচন্দ্র রচিত এই পাঠ্যপুস্তকটির প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল জানা যায় নি। *দ্বিতীয়, তৃতীয় ও 
চতুর্থ সংস্করণ যথাক্রমে ১৮৯৪ (ডিসেম্বর), ১৮৯৬ ও ১৮৯৮ সনে প্রকাশিত হুইয়াছিল। এই 
গ্রন্থের 4/৫%516156295186 অংশের প্রথমে গ্রস্থরচনার উদ্দেশ্য বণিত হয়েছে__'[ 19 2. 5210012)8 
16701092901) 259,109 65 2009050 736108911 01026 1) 02101906 ভ/1105 110 17195 10001)61 
(010505. 12175 1501098.01) 1885 06117905210 ৪1018091091; 91111 00016 101০1091541) 
[075 9855 ০06 01055 ৮7100 156591%9  01219 210 6161705181081% ৪৫00০211018 31) 1106 
৬০109500197 991009019 11321) 119 [13০ 9299 ০1 (13611 10016 ০৫0০2:50 01900151 (07105৫ 
০0০ ০01 03৩ 0০0116595. ৪0 006 730195218 50000180 1200019 018067 2, 5618003 
01980810582 [1 0015 1557506 3 0155165 5%156 1909 10159 6০7 119 £01091)095% 17)016 
2 1589 ৮/17101) 2.) 01৫11)819 (52.01551 13 21915 10 10195095196 ০£ 1919 500৫5. 1115 
00109191192 ০91? 0715 11615 00117067010. 90910190998 08012 1829 615092৬০1০৫ €০ ০০11৪০ 
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গ্রস্থটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায় 'রচন। অভ্যাস । মোট আটটি পাঠে উদ্দেস্ত, 
বিধেয়, ক্রিয়া, বিশেষণ প্রভৃতি আলোচন! দ্বার! প্রাথমিক বাক্যরচনা শেখান হয়েছে । 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের চারটি পাঠ ঘথাক্রমে--বিশুদ্ধি অর্থব্যক্তি, প্রাপ্লত। ও অলম্কার সম্বন্ধে 
নির্দেশ দে ওয়] হয়েছে। 

তৃতীয় অধ্যায়ে পত্জলেখার কৌশল বর্ণনা কর! হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির শেখানর ভঙ্গী 
একান্ত সহজ ও মনোরম। 
সংবুক্তা (গদ্ধ পদ্ঘ ও কবিঃ পুঃ)॥ 
প্রঃ প্রকাশ- “বঙ্গদর্শন”, চৈত্র ১২৮৪, পৃ, ৫২৯-৫৩৩। 

বাল্যকাল থেকেই বঙ্ধিমচন্দ্রের কল্পনা ইতিছাসাশ্রক্সী ছিল। বিশেষভাবে টডের রাজস্থান 
গ্রন্থ তার প্রধান আকর্ষণ ছিল। পৃর্থীরাজ সংঘুক্তার কাছিনী নানাভাবে নানারূপে বিবৃত হয়েছে । 
এখানে মহম্মদ ঘুঝীর আক্রমণে পৃর্থীরাজের মৃত্যু ও সংযুক্তার চিতারোহণ দীর্ঘ কবিতায় সাবলীল 
ছন্দে বণিত হয়েছে । বক্ছিমচন্দ্রের নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও দেশপ্রেমের প্রকাশ কবিতাটির মধ্যে 
রয়েছে । কবি শেষে লিখেছেন-_ 


৪ সমকালীন [ জ্যেষ্ঠ 


“কবি বলে ষাতা কি কাজ কৰিলে 

সম্ভতানে ফেলিয়। নিজে পলাইলে, 

এ চিতা অনল কেন বা জালিলে, 
ভারতের চিতা পাঠান ভরে । 

সেই চিতানাম, দেখিল নকলে 

আর না নিবিল ভারতমগ্ডলে 

দছিল ভারত তেমনি অনলে 
শতাব্দী শতাব্দী শতাব্দী পরে ॥ 

স্বজনপ্রীতি ( ধর্ম:/২৩ )। 


গ্রীতিই যে ঈশ্বরসেবার প্ররূত উপায়, একথা বঙ্কিমচন্দ্র অনেকবার ব্যক্ত করেছেন। এখানেও গুরু- 
শিষ্ের কথোপকথনের মাধ্যমে শ্বজনগ্রীতির শ্বরূপ উদঘাটন করার চেষ্টা করা হয়েছে । স্বজনগ্রীতির 
প্রধানতঃ ছু'টি ধারা । একটি হুল অপত্যগ্রীতি, অর্থাৎ পুন্রকন্তাদের প্রতি ভালবাসা ও 
রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব । অন্যটি হল দাম্পতাপ্রীতি, ত্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কে । এছাড়া সংসারের 
অন্যান্য পরিজনের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করাও কর্তব্য 

ত্বদেশগ্রীতি ( ধর্ম/২৪ )। 

আত্মগ্রীতি ও হ্বজনপ্রীতি অপেক্ষা! হ্বদেশগ্রীতি ষে অধিকতর কাম্য এখানে সেকথ! বোঝান হয়েছে। 
কারণ দেশ শক্রর দ্বার! পীড়িত হলে আত্মরক্ষা ও ম্বজনরক্ষ! তথা ধর্মরক্ষ! সম্ভব হবে না। এই 
ত্ব্দেশগ্রীতি ষে ইংরাজী প্যাট্িয়টিজম-এর নকল নয় একথ! বঙ্কিম বলেছেন । “ইউরোপীয় 7১901091151) 
একটা ঘোরতর টৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় ৮৪1191151 ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পরসমাজের 
কাড়িয়! ঘরের সমাজে আনিব। ন্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি কৰিব, কিন্তু অন্ত সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া 
তাহা করিতে হুইবে। এই ছুরস্ত 22119115) প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী 
হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে ঘেন ভারতব্ধায়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য 
ধর্ম না লিখেন । 

সাবিত্রী (গদ্চ পদ্ বা কবিঃ পুঃ) 

প্রঃ প্রকাশ- -“বঙ্গদর্শন', অগ্রহায়ণ ১২৭৯, পৃ ৩৭১-৩৭৩। 

“সাবিত্রী” কবিতায় সাবিস্রী সত্যবানের পৌরাণিক কাছিনীর অংশবিশেষকে বপদান করা 
হয়েছে । নির্জন বনে সাবিত্রী মৃতত্বামমীকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। এমন সময় যম এলেন 
সত্যবানের মৃতরদ্দেহ নিয়ে যেতে । কিন্তু সাবিত্রী দেহ ছাড়তে চাইলেন না। তখন যম সাবিভ্রীকে 
হত্ির নিয়ম বোঝাতে লাগঙ্গেন। শেষপর্যস্ত সাবিত্রী বললেন-_শ্বামীকে ঘি নিতে হয় তবে ধেন 
এই সতীনাত্রীর প্রাণও নেওয়। হয় । এইভাবে সাবিত্রী পতির জন্য প্রাণত্যাগ করলেন। 


হ্লাক্লোলেন্যা 


কবিতা, আরাম, বিরাম, সংগ্রাম 


কৰি বললেই একটা ছবি ফুটে ওঠে। একটা কেন অনেকগুলো । তবে একই ভাবে। শান্ত 
উদাস আর আপনতোলা । অবশ্য ভাবের রকমফেরে তার দাড়ি শাদ। হতে পারে, অথবা ঘোচা খোচা, 
নয়ত খাটো । বেশভূষ! হতে পারে উত্তরীয় অথবা পাঞ্জাবী অথব1 বর্ণাঢ্য উত্কট। তিনি পদাতিক 
ট্রাম-বাস-রিকশো-ট্যাকৃমিচারী হতে পাবেন আবার বিযানবিহারীও হতে পারেন। কিন্তু আমাদের 
চোখে আমাদের অভ্যাসে কবি মানেই ভাবুক আর উদ্বাসীন। এই জন্েই কবিকে ব্যবসা করতে 
দেখলে চাকরি করতে দেখলে রাজনীতির মাঠে দেখলে অথব৷ সমরবাছিনীর শিবিরে যেতে দেখলে বলি 
কবিত্ব এবার গেল। নিটোল নিভাজ কবিমান্ষষটির এবার পঞ্চত্বের পালা । 

কিন্তু ইংলগু জর্মান ফরাসী রুশ স্পেন ইতালী চীন ও বিশ্বনংসারের আরে! সাত সতের দেশে 
এমন ঢের ঢের কবি ছিলেন বা আছেন ধার! রাইফেল ঘাড়ে করেছেন, অস্ত্রাসবাধী বিপ্লবে পুলিশের 
সরকারের কোপদৃঘ্টিতে পড়েছেন, ফেরার হয়েছেন, কেউবা লাম্পট্য করেছেন, ঈশ্বর গীর্জা ও এতিহোর 
মুখে কালি লেপেছেন, ফেরার হয়েছেন (খুন করেছেন কিনা জানি না ) অণচ ধারা কৰি ও বেশ বড় 
কবি। ইতিহাসে ধারা ম্মরণীয়। আমাদের নজরুল নিয়মভাঙ্গ। অসামাজিক ? মুক্ত ত্বাধীন প্রমিথিউস। 
স্বকাস্ত বাংলাকাব্যের তীব্র নিখান্দ। এককালে দলমতবাদের সংকীর্ণ তায় নিন্দিত। এই ব্যতিক্রমের, 
কবিমৃতির এই বৈসাদৃশ্যের স্ত্রপাত মাইকেল মধুস্থদনেই দেখি প্রথম। শুধু তার সাহেবিয়ানায় নয় 
চলন-বলনে তিনি ফেন পুরুষালী গছ্যের ভাবী বুট পরে হাটছেন অথবা পুরুষকের থেদে বলেছেন-__ 
“রে প্রমত্ত মন মম কবে পোহাইবে বাতি, 

ববীন্দ্রনাথ আপাদয়স্তক কবি । সুন্দরের কবি, আরামের কবি। স্পর্শকাতর তার শবগুলি 
যেন কোন রূপকথার বাগানের ফুল। রাজশেখর কবি-সংসদদে বোধহয় এই কবিয়ানাকেই খানিক 
কশাঘাত করেছেন। 

কবিতা যে নির্জন, তার ভাবগংগায় যে শাস্ত উদয় অস্তের ব্্ণালীর আনাগোনা! এট অস্বীকার 
কর] শক্ত । তার ছন্দ, তার রূপকল্প তার শব্গুলি যেন অতি নুক্মভাবে আমাদের জব মানবিক 
দৈনন্দিন জীবন থেকে একটু ছোয়াচ বাচিয়ে সরে সরে থাকতে চায়। তাকে ধতই বাস্তব দায়িত্বে 
নিয়োগ কর। হোক না কেন মে কেনা! গোলাপের মত জোয়াল কাধে করতে নারাজ । ভিড়ের ভেতর 
তার জন্ম হলেও, ভিড় থেকে সে আলাদ1। প্রয়োজনের সীমানায় তার কর্ম হলেও প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত সে। 

এও অন্বীকার করা যায় না৷ ষে কবিতার সৃষ্টি মুহুর্তে একট বিরতির প্রয়োজন । সে বিরতি 
কেবল কালের নয়, মানসিকতার ও কবি-স্বভাবের । আরাম কেবল বাইরের নয় ভিতরেরও | বকপং 


৯৬ সমকালীন [ জোর্ট 


তিতরটাই আগে । কবির জীবন বেশি নিশ্চিন্ত হলে, তার পরিবেশ বেশি প্রশস্ত হলে তাঁকে নয় লোকে 
ঈর্ধ! করে আর নয় বাবু বলে। তার পোষাকে বেশি স্থখের চিহ্ন থাকলে হয় লোকে ভাব গদ্গদ হয়ে 
প্রণাম করে আর নয় বড়লোক বলে দুরত্ব রক্ষা করে। তবু বাউল কবি, চারণ কবি, ধার! চাষবাসের 
কর্ম করলেও যস্ত্রনয়। কবি শব্টাকে আর একটু লম্বা করে যদি চিত্রকর আর গীতকরদের কথায় 
আসি তা হলেও দেখি তাদের ঘাম-ঝরানে! সাধন। ঠিক কল-শ্রমিকদের মত নয় । শিল্পকর্মের পেশী- 
সধশালন ঠিক উৎপাদনকারী শ্রমিকের, মেহুনতী মানুষের কর্মশক্তির মত এক জাতের নয়। এতো 
সকলেরই জানা কথা! । আর তাই কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে খন আরাম বিরাম পুঁজিবাদী ভোগের পরিসর 
অনেক পীমিত হয়ে আসবে তখন কবির দশা কি হবে, আদৌ কাব্য থাকবে কিনা এ নিয়ে 
অনেকে চিন্তান্বিত। 

কিন্তু দেখা যাচ্ছে কাব্য আছে, কবি আছে। সমাজবাদী, গণতান্ত্রিক, ফ্যাসীভাবাপক্গ 
শোষণশীল সব দেশেই আছে। যেখানে কবি শুধু লেখেন, ফসল ফলান না, ঘেখানে কবি কারখানাক্স 
যান না, থামারে কাজ করেন না, সেখানকার কবিতা এক ধাচের আবার যেখানে কবি শ্রষিক কৃষক 
মেহুন্তী জনত্ভারই একটি সক্রিয় অংশ সেখানকার কবিতার ধরণ আর একরকম। কিন্তু ছুয়েরই মধ্যে 
কাব্য আছে, এটা আজ ছুটি বিরোবী ভাবাপন্ন সমাজব্যবস্থাতেই মান্য হচ্ছে। অর্থাৎ আরাম-বিরাম- 

ংগ্রাম-কর্ম সব অবস্থানেই উৎকৃষ্ট কবিতার জন্ম । শুধু তাদের জাত আলাদা। ইংরেজি কবিতা! 

রাশিক্সানর] পড়ছেন হয়ত চীনারাও । আবার রুশ চৈনিক কৰিতা অ-কমুানিষ্ট রাষ্ট্রে পড়া হুচ্ছে। 
কিন্ত আমার মনে হয় কোথায় যেন সেই কবিয়ালি ঢংট1 ঠিক বজায় আছে। 

আমি মনে করি কবিতার কোনো শাশ্বত শাস্ত্র নেই, যেট! সর্বকালে দেশে অবস্থায় ব্রদ্মের মত 
এক অদ্বিতীয় আর অনড়। কবিতার প্রকারভেদ আছে। তার নিয়মের প্রকারতেদ আছে। 
শাস্তির কবিতা আর অশান্তির কবিতা এক জাতের নয়। বিপ্লবের কবিতা আর স্থিতিশীল সমাজ- 
ব্যবস্থার কবিতা এক বুকমের নয় । কোনো কোনে। কবিতার জন্ম অতি তাত্ক্ষণিক কোনো চিন্তে বা 
ঘটনায়, অথবা একটা তত্বে। যেটাকে ইংরেজীতে [10017050880 বলা চলে। আবার কোনে! 
কোনো! কবিতা দূরায়ত, অথবা! সর্বসাধারণ । কোনে! কবিতায় একট। জনচিতগাষী বিষয়ের 
অবতারণ। কর] হয় । একটা পাবলিক থীম নিয়ে লেখা হয় । তখন তার একট] নিদারুণ সাম্প্রতিক 
প্রয়োজন থাকে । হয়ত অতি দ্রুত, কবি ঘটনাচক্রের মধ্যে ঘুরপাক থেতে খেতে অথবা আতংকিত 
হতে হতে অথবা বিজয়োদ্ধত আশায় লড়তে লড়তে কাব্যভাধার গীথুনির বিস্তালের দিকে অসতক হয়ে 
লিখে ফেলে হাফ ছাড়েন আবার কোনে। কবিতা স্চিদ্তিত ধীর নুবিন্যস্ত অথবা সময় সাপেক্ষ এবং 
চিরায়তমানা বিলম্বিত! । 

একই যুগে অতি নিকট কালে জীবনানন্দ ও স্থকাস্তের মধ্যে কী গভীর বৈষম্য। জীবনানন্দ 
আবাম-বিরামের কবি, স্থকাস্ত সংগ্রামের কবি। আরাম-বিরামট] নিন্দার্থক নয়। সংগ্রাম কথাটাও 
কমাশিয়্াল নয়। আমি সেদিক থেকে প্রয়োগ করছি না। জীবনানন্দ রোমান্টিক । কিন্ত 
রাবীঙ্িক নন । হুকাস্ত বিদ্রোহী কিন্তু নজরুলীয় নন। স্থকান্ত যেমন জনপ্রিয়, জীবনানন্দ তেমনই 
অন্তর্ভেদী। একজন যেমন স্পষ্ট ও উজ্জল, আর একজন তেমনই ছাক্লাঘন ও খঅতীন্দ্রিয়। আধুনিক 


১৩৮৪ ] কবিতা, আরাম, বিরাম, সংগ্রাষ ৯৭ 


বাংল! কবিতা, মানে পঞ্চাশ বাট দশকে মূলত মননশীল বুদ্ধিদীপ্ত অলস আরামমুখী ও নিতান্তরকম 
তির্ক। তার ছুর্বোধ্যতা যেমন সাধনলন্ধ তার হুবোধাত! তেমনই সাবেকী বলে পরিহার্য। আধুনিক 
কবিতা অথব! সাম্প্রতিক কবিতা এই জগ্ত নিতান্ত আরাম-বিরাম-মুখী হয়েও হন্ত্পাজর্জর ও ক্ষেঅ- 
বিশেষে বর্তমান তঙ্গুর জীবনাদর্শে ক্ষতবিক্ষত জনসংগ্রামের আশ্বান, উন্নততর সমাজব্যবস্থার আশা 
যেমন কবিকে আজ আর তেমন উৎফুল্প করে না, তিনি যেমন গুপ্ত হড়ংগের চিত্তসরণি দিয়ে একলা! 
চলেছেন স্থতিরবোঝায় ঝুঁকে পড়ে তেমনই আতংকে কাপছেন, হ্দি বুলেটের আঘাতে তিনিও মাটিতে 
পড়ে ধান। এই হিধার্দীণণ অবস্থার মধ্য দিয়ে এখন কবির1 চলেছেন । তাদের মধ্যে বেকার আছেন, 
শিক্ষক আছেন, সংবাদপত্রসেবী আছেন, বাষ্্রপুরস্কার ধন্য, বুর্জোয়। পারিতোধিক ধন্য অলস সমাজবাদী 
আছেন, নিরপেক্ষ উদাসীন আছেন, আবার ভবিব্যত্রষ্ট। স্থিতধীও আছেন। 

আরাম, বিরাম, সংগ্রাম_-কবিতা এই বিপরীত আলোকমালার এতিহা। যেমন দেখছি 
আলেকজান্দার ব্লক মায়গকভক্কি যেটুসের কবিতায় রুশ ও য়েঝোপীয় নির্যাতিত অভিশপ্ত মানবাত্মার 
মুক্তির গান মংগ্রামী ভাষায় অথচ প্রচারবিমুখ আশ্চধ প্রতীকী্যোতনা। তেমনই আবার একালের 
নেরুদার কবিতায় জটিল নিষ্পেষিত মাহষের আর্তনাদ ও শৃংখলমোচনের তীব্র অভিলাব। অপর 
পক্ষে শাস্তির প্রত্যাশায় বিরামের সন্ধ্যায় কবিতা মানুষের তপ্ত ললাটে শীতল প্রলেপ দিচ্ছে মাথিয়ে। 

যে রবীন্দ্রনাথ উর্বশীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন একদিন, ধিনি তার জীবনদেবতাকে খু'জছেন নিভৃত 
মন্দিবের নিশীথের একান্তে ও আলোকিত প্রাস্তরের অরুণিমায় তিনিই আবার দীর্ণবিশ্বাসে রাজনৈতিক 
আন্দোলনক্ষুৰ য়োরোপের দিকে চেয়ে তার ভাষা ভংগী ও ব্যক্তিত্বের ভোল বদলে লিখলেন, 
'রৌক্রীরাগিণীর দীক্ষা! নিয়ে যাক মোর শেষ গান ।, 

ঘর্দি কোনদিন আনাম-বিরাম-ধবংসী বঞ্চিত জনতা হুবিধাবাদীশ্রেণীর বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায় তবে 
সেদিন কবি তার অদৃষ্টকে ধিকৃক্কার দিয়ে বলতে পারেন__ 

তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা 
এবার সকল অংগ ছেয়ে পরাও বণস্জ্। 


কৃষঝ্লাল মুখোপাধ্যায় 


সস্পাতক্শাঙ্েন্সা 


গভশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেজ্্রনাথ ঠাকুর ই জিজ্ঞাসা, ১এ কলেজ রো, কলকাতা-৯। 


উনিশ শতকের প্রথমাবধি লিখ্য ভাষা রূপে বাংলাগছ্যের জন্ম ; তারপরে ধীরে ধীরে ঘটেছে তার 
সাহিত্যিক চরিত্রের বিকাশ ও বিস্তার । গছ প্রথম এসেছিল মননশীল রচনার পরিণতি; তারপরে 
দেখ! দেয় স্জনমূলক সাহিত্য। এদ্দিক থেকে বাংলা প্রবন্ধ বাংল! কথাসাহিত্যের চেয়ে বয়ঃপ্রবীণ। 
এমন কি সামগ্রিক বিচারেও রেনেস্সীস প্রস্থত বাঙালি মানসিকতার ফমল আধুনিক বাংল! সাহিতে; 
প্রবন্ধের ভূমিকাই অগ্রজের। রামমোহন ঘখন বিচার-বরিষ্ট মননে দৃঢ়ব্ধ ভাষায় প্রবন্ধ লিখেছেন-__ 
সেই ধারায় ঘখন বাক্‌রীতির সাবলীলতা এবং চিস্তনেরও অনায়াসগতি আয়ত্ত হয়েছে অক্ষয়কুমার 
দত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে_-পছ্য সাহিত্যে তখনো ঈশ্বর গুপ্তের 
একাধিপত্য। অতএব উনিশ শতকে বাংল! সাহিত্যের যে সর্বাঙ্গীণ নবজাগরণ লেখা দিয়েছিল, 
নিছক কালের হিসেবে দেখলেও তার উৎসার গছ প্রবন্ধকে নিয়ে, ধারাক্রমে তারপরে জন্মেছে 
কাব্য নাটক এবং কথাসাহিত্য । গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে প্রাসঙ্গিক মননশীলতাই সেদিন 
সাহিত্যের দৃঢ়বন্ধ সর্বাত্মক অগ্রগতির এ্বপদটি বেঁধে দিয়েছিল। উনিশ বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথ 
বাঙালি কবিধর্মের প্রতি বিপতা৷ স্ুত্রেই অনুভব করেছিলেন, 'যে দেশে অত্যন্ত বিজ্ঞান-দর্শনের 
চর্চা সেই দেশেই অত্যন্ত কাব্যের প্রাছুর্ভাব***।' মধুস্দন-বঙ্ষিমচন্দ্র-ববীন্্রনাথের হাতে গড়া বাংলা 
সাহিত্যের উৎকর্ষ সম্পর্কেও এই অনুভব অশেষ মৃল্যবহ। 

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সাছিত্যে সর্বাতিমুখী মুজি্ হ্বর্ণযুগ ঘখন ধীরে ধীরে এল, প্রবন্ধের 
চব্রিআও তখন হয়েছে বিচিত্র বিশিষ্ট । সের্দিক থেকে বাংলা প্রবন্ধের তিনটি স্বতন্ত্র মুখ্য ধারার 
কথ! মনে আসে--(১) জ্ঞানমূলক প্রবন্ধ, (২) সাছিত্য সমালোচনমূলক প্রবন্ধ এবং (৩) গবেবণা 
প্রবন্ধ। সকল যথার্থ প্রবন্ধই জান মুলক, লিটারেচার অব নলেজ; সমৃদ্ধ অধ্যয়নের মার্জনাবশে 
পরিশীলিত মননের ফসল । তাহলেও চিস্তার আলম্বন ও প্রযুক্তির পার্থকাহেতু প্রবন্ধের জ্ঞানমূলক 
চরিত্রের তারতম্য ঘটে | সেই অনুসারে বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজবিগ্া, ইতিহাস ইত্যার্দি বিশুদ্ধ 
জানগর্ত বিষয় অবলম্বনে ষৌলিক চিন্তার প্রসার স্ত্রে লেখ! প্রবন্ধকেই বিশেষভাবে প্রথম শ্রেণীর 
অন্ততৃক্ত কর] সম্ভব £-_-রামমোহনের *বেদাস্ত দর্শন", অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ধায় উপাসক 
সম্প্রদদায়+, বঙ্কিমের "বিবিধ প্রবন্ধের অনেক লেখা রবীন্দ্রনাথের “ভারতবর্ষ” কিংব! 'শাস্তিনিকেতন' 
প্রবন্ধাবলী অথব! একেবারে শেষের দিকে বামেম্ত্রত্ন্দর জ্রিবেদীর রচনাবলী অনুরূপ প্রবন্ধ-চিজ্রের 
কয়েকটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। অন্যপক্ষে সমকালীন সাহিত্য সমালোচনার রাজপথ উৎসারিত হয়ে 
গিয়েছিল বঙ্কিম প্রবতিত বঙ্গদর্শনের কাল থেকে বিশেষ করে। সার্থক গ্রস্থ সমালোচনাও যে 
অধিবিগ্ভাগত কর্ষণের অপেক্ষা নাখে ব্লগদর্শন-এ বঙ্কিম তার নিঃসংশয় স্বাক্ষর রেখেছেন। আর 


১৩৮৬ ] সমালোচনা ৯৯ 


বাংলা সাহিত্যের উপাদান অবলম্বনে গবেষণা-জনুসন্ধান ঈশ্বর গুধুই কুচিত করেছিলেন 'সংবাদ- 
প্রভাকর+-এর পৃষ্ঠায়, তীর সংকলিত «কবিজীবনী' কেবল পথিকৎ নয়, এ বিষয়ে উল্লেখ্য আদর্শ ও | 
পরবর্তীকালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবদ-এর প্রতিষ্ঠা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্বাতকোত্তর পর্বায়ে বাংলা 
পঠন' পাঠনের ব্যবস্থা এবং আরে! বিভিন্ন কারণ ও প্রেরণাবশে এই শাখার বিস্তার আর 
সমৃদ্ধি ঘটেছিল। 

এ-সবই বিশ শতকের প্রথম ছুই শতকের কথা। অর্থাৎ উনিশ শতকের সুচনাকাল থেকে 
নানা স্থত্ধে নানা ধাপে বাংল! প্রবন্ধের ঘে বৈচিত্র্য ও পুটি সাধিত হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর 
পরিপ্রেক্ষিতে তার রূপাস্তর এবং সঙ্কচন সাধিত হয়েছে ক্রমশ । জ্ঞানের চেয়ে রসের দিকে ঝৌক 
গিয়েছে বাঙালী নাহিত্যপাঠকের বেশি করে, এবং সেখানেও আত্তরিক জীবন সন্ধানের চেয়ে বাইরে 
থেকে সংগ্রহের উৎসাহ গেল বেড়ে । ফলে আত্মমস্থন যেমন স্জনশীল সাছিত্যে তারও চেয়ে বেশি 
পরিমাণে মননমূলক রচনান্র উপযোগী আত্মকর্ষণের প্রবণতা গেল কমে। জ্রিশের দশকেও ঝড় 
ঝাপটা অনেক গেছে, _কিস্ত চলিশের দশকে পৌছে দিল অবক্ষয়ের সীমাস্ত ধাপে। ফলে স্বাধীনতা 
উত্তরকালে বাংলা প্রবন্ধের ভূমিকা ব্যাপক সাহিত্যমোচনের দরবারে কোণঠাসা হয়ে গেল। সামগ্রিক 
সাহিত্য পত্রে সাহিত্য সমালোচনার নামে স্বজনের পৃষ্ঠ কওুয়ন স্থত্বে ক্রমে এই শে ধারাটিরও অপমৃত্যু 
অবধারিত হুল। কিন্তু এ সঙ্গেই প্রবন্ধ-চর্চার এক নৃতন পটভূমিও গড়ে উঠল বিশ্ববিস্তালয়ে । প্রবন্ধ 
সাহিত্য নয়, সাহিত্যের অনুসন্ধান ভিত্তিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখার “উপাধি” লোভাতুর প্রয়াস। 
স্বাধীনতা উত্তর দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও পেটের ভাত জোটেনা, মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার জন্যেও বুঝি একটা 'ডক্টরেট* ডিগ্রী হলে ভালো,__অন্তত সগ্য স্বাধীন যুগে 
রাজনৈতিক স্থার্থবুদ্ধির তাড়নায় যত্রতত্র গজিয়ে চলা কলেজের জলাভূ মতে অধ্যাপন! জীবির পক্ষে 
তো সে নিম্নতম গুণ ! জীবিকার দায়, অতএব নৃতন যুগের ছাক্সবাৎসল্য দীনতারণের ভূমিকা নিলে 1 
তাতে কম ভালো! হয়নি ; কিন্তু সবটাই ধার! মন্দ হয়েছে বলেন তারাও ম্বভাব-নিন্দুক । পরিমাণের 
তুলনায় গুণের পরিসর হয়ত কম, কিন্তু বাংলা সাহিত্য, সমাজ, বাঙালীর জীবন ও ইতিহাস নিষ্গে 
ধা কিছু তথ্য উপাদান সংগৃহীত হয়েছে তা অকিঞ্চিৎকর নয় কিছুতেই ; তার সঙ্গে চিন্তা যেটুকু 
অদ্বিত হুল তার মান হয়ত খুব উচু নয়, _সর্বত্র তো নয়ই । তা হলেও খণাত্মক দিকটি নিয়ে আক্ষেপ 
যতই করা হোক এই সীমিত উদ্দোস্টের প্রেক্ষাভূমিতেও গবেষণা প্রবন্ধের উৎকর্ষ বিধানের সম্ভাবনার 
কথা যথোচিত্ত পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারত। 

এই কথাটি মনে করিয়ে দিল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের “ডক্টরেট” উপাধির স্বীকৃতি প্রাপ্ত একটি 
গবেধণ নিবন্ধ; ডঃ নবেন্দু সেন রুত 'গন্শিল্পী অক্ষয়কুমার দভ ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | [পৃঃ ২৩+ 
৩৫৫ ; প্রকাশক 'জিজ্ঞাসা৮ ১-এ কলেজ রো, কলকাতা-৯, মৃগ্য সতের টাকা]। অভ্যস্ত 
গতাঙগুগতিকতার অর্ধমনন্ক পরিবেশে এই সচেতনতার সঞ্চার ডঃ নবেন্দু সেনের এক শ্রেষ্ঠ দান; বাংলা 
গবেষণা নিবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে ভার প্রথম আবির্ভাব তাই সবিশেষ সংবর্ধনাযোগ্য | 

বিষয়ের দিক থেকেও এই তরুণ গবেষকের নির্বাচন বিশেষ মৃল্যবহু ; বাংল! গন্ক প্রবন্ধের 
প্রথম স্বচ্ছতা প্রাপ্তির যুগে যুগন্ধর ছুই শ্রেষ্ঠ লেখককে তিনি গ্রহণ করেছেন অনুসন্ধানের বিষয়রূপে। 
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এদের মধ্যে নৈকট্য যত নিবিড়, ত্বভাব-দূরত্বও তেমনি আন্রিক এবং ছুন্তর ? ছুই বিপরীত কোটিতে 
অবস্থিত। অথচ পরম্পর সন্নিহিত এই ছুই ব্যক্তিত্ব নান! দিক থেকেই পরস্পরের পরিপুতক। 
নির্বাচকের অস্ত-ৃষ্টি প্রথমাবধি একথা অন্গধাবন করেছে । 

দেবেন্দ্রনাথ প্রাচুর্ষের মধ্যে জাত, বধিত, অফুরস্ত সমৃদ্ধিতেই তার অবস্থান। তার সম্পর্কে 
অন্থসদ্ধান আলোচনাও হয়ে আছে গুণে ও পরিমাণে অমেয়। অক্ষয়কুমার তার বিপরীত । দরিজ্রের 
সম্ভান, প্রাচ্য পরিবেশে জাত এবং লালিত; উন্নয়নের শ্ত্রে গ্রাম-শহবের পার্থক্য তখনে৷ ছিল 
একান্ত ছুম্তর | অবিরাম যুদ্ধ করে ভাগ্যের সঙ্গে আমৃত্যু ছিল তার হারজিতের খেলা । উত্তর 
ুরীদের হাতেও তীম্ম মূল্যায়ন হসম্পূর্ণ হয়নি । 'তত্ববোধিনী? পত্রিক1 দুজনেরই লেখক সতার 
প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যয । দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, স্বত্বাধিকারী ১ অক্ষয়কুমার 
বেতনভুক্ত প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক । অক্ষয়কুমার ইতিহাস-ও বিজ্ঞান-দর্শন-ভিত্তিক বিশুদ্ধ জ্ঞানের 
উপাসক ছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ মনম্বী-ধর্মসাধক, তার দার্শনিক মনন ও যৌক্তিক চিস্তা কবি-মনম্বতার 
অনতিপ্রথর সহজ দীপ্তিবশে লাবণ্যযুক্ত। প্রথমজন বাংলা গগ্য প্রবন্ধে রামমোহুনের ধারার সার্থক 
উত্তর সাধক; দ্বিতীয় জন রবীন্দ্রপস্থার পূর্বস্থবু গ্রুবতারা। বরং এমন কথাও হয়ত বলা চলে 
অক্ষয়কুমার ও দ্েেবেন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক সত্তার রাসায়নিক সমন্বয-পরিণামই হম «বিবিধ প্রবন্ধের 
বঙ্কিম । বিষয় নির্বাচনের মূলে এই পারম্পবিক বৈচিত্র্য-উদ্তামিত সাযুজোর চন্িজজেটি নির্বাচকের 
দৃষ্টি এড়াক্স নি, গ্রস্থ মধ্যে তার প্রমাণ রয়েছে যথেষ্ট । 

কিন্ত তার চেয়েও বড় কথা, যথাক্রমে হ্বল্প ও বহুল আলোচিত এই ছুই ব্যক্তিত্ব ও তাদের 
রচনার মূল্যায়নে লেখক অভিন্ন মান প্রয়োগ করেছেন, বাংল! গণ্ঠ বিচারের ইতিহাসে ঘা অভিনব । 
আর এই কারণেই দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কেও তার বক্তব্য পৃরাতনের পুনরাবৃত্তিতে পর্যবসিত হয়নি, 
অক্ষয়কুমারের মূল্যায়নের মত এখানেও তিনি সমপরিমাণে মৌলিক । 

বাংলা সাছিত্যে হঠাৎ ঘখন স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন আরম্ভ হুল, তারপরে এই দীর্ঘ উপেক্ষিত 
সাছিত্যের একট! মোটামুটি হলেও সামগ্রিক মূল্যায়নের আগ্রহ তথা প্রয়োজন প্রবল হয়েছিল। 
তাই ব্যাপক পরিচয় রচনার ব্যস্ততায় অনেক সময়েই অন্ুপুজ্খ সন্ধান ও তার যথামুল্য বিচারেন 
দ্বায়িত্ব পরিহার করে চলা হয়েছে। তাই ছিল ত্বাভাবিকও। যে-কোন বিষয়ের ব্যাপক চৌহুঙ্গি 
টুকু জরিপ শেষ করে তবেই তার গভীরে প্রবেশ করতে হয় আভ্যান্তরীণ খু'টিনাটির সন্ধানে । এই 
দ্বিতীয়োক্ত দাবীর তাগিদ ডঃ নবেন্দু সেন বিশেষভাবে অনুধাবন করেছেন। পূর্বনূরীদের গতানুগন্তিক 
অন্ভুকরণের অভ্যস্ত পথ ছেড়ে । এই কারণেও তিনি বিশেষ প্রশংসারযোগ্য । 

নৃতন মূল্যায়নের নৃতন মানদণ্ডও তিনি প্রয়োগ করেছেন। গ্রন্থনাম থেকেও বুঝি অক্ষয়কুমারও 
দেবেন্দ্রনাথকে প্রধানত ডঃ লেন গগ্যশিল্পী হিসেবেই পরিমাপ করে দেখতে চেয়েছেন; এদের 
গন্চরীতি বা “্টাইল'-ই তার বিশেষ আলোচ্য ; নেই হ্যত্রে আধুনিক পরিসংখ্যানমূলক “স্টাই লিকটিকস' 
বা প্রতীচ্য বীতিশান্বের মুল্যবান বাংলা গ্রন্থে ডঃ সেন এই প্রথম প্রয়োগ করলেন । এখানেও তার 
ভূষিক! প্রথম হাত্রীর। পথের সুচনা! করেছিলেন ডঃ শিশিরকুমার দাশ ইংরাজী ভাষায় লেখা! তীর 
13508511 0১1996 02165 6০ 1৫599898891 নামক গবেষণা গ্রন্থে । তিনিই ছিলেন ডঃ নবেন্দু 
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সেনের গবেষণ। নিয়ামক অধ্যাপক । ডক্টর দাশের তুলনায় ডক্টর সেনের আলোচনার পরিধি 
আবে! হুম্ব, মূল্যায়নের গভীরতা তাই আরো অন্ুপুঙ্খ হতে পেরেছে। 

এক সময়ে বিভিন্ন লেখকের বিচ্ছিন্ন রচনাংশ থেকে ঘদৃষ্ই উদ্দাছরণ সংগ্রহ করে বিভিন্ন লেখকের 
রচনারীতির মুল্যায়ন করতে চাওয়া হত। এদিক থেকে বত্রিশ সিংহাসনের উদ্ধৃতি সহযোগে 
মৃত্যুঞ্জ়কে সাবলীল গগ্যের রচয়িতা প্রতিপন্ন করলে কেবল মাত্র প্রবোধ-চন্দ্রিকার ভাষাংশ উদ্ধার 
করেই তাকে একাধারে চলিত রীতি কিংবা! অবোধ্য প্রায় পণ্ডিতী কীতির লেখক বলে যুগপৎ 
প্রতিভাত করা যেতে পাবে । ডঃ সেন তার বদলে নতুন পরিসংখ্যান সমধিত রীতির মাধ্যমে ষে- 
কোনো একজন লেখকের বাক্প্রকরণ বা “স্টাইল'-এর সম্পূর্ণ পরিচয় সংগ্রহ করতে চেয়েছেন। 
লেখকের রচনার বিভিন্ন অংশ থেকে যথেচ্ছ উদ্দাহরণ ( 5810910 ) নিয়ে তারই মধ্য থেকে প্রযুক্ত 
শব্/গুচ্ছ, শব্বক্রম বা শব্দসজ্জা, বাক্য বিন্যাস, ধতি চিহূ, অন্তচ্ছেদদ প্রভৃতির নির্মাণ ও ব্যবহার-বৈশিষ্ট্যের 
আনুপাতিক হার কষে যথাসম্ভব গাণিতিক যাথাধাথ্যের সঙ্গে তার “স্টাইল'-এর পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে 
চাওয়া হয়েছে । এই ধারানুলরণে “তত্ব বোধিনী পত্রিকা'র একটি নামহীন বচন! অক্ষয়কুমারের লেখা 
বলে সনাক্ত ও কর] হয়েছে । এই প্রযুক্তি ও নিরীক্ষণ শক্তি অভিনব, কিন্তু নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধাযোগ্য। 

এই প্রসঙ্গে ম্মরণ রাখতে হয়, এক সময়ে ব্যক্তিমুখ্য ব্যাপকতা প্রত্যাশী মূল্যায়ণ বাংলা-গছ্ের 
সকল সাফল্যের একমাত্র আকর রূপে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকাকেই একচ্ছত্র করেছিল । বিশুদ্ধ 
গছরীতির জন্মদান, তাতে ছান্দসিক লালিত) সঞ্চার, শিভূল লয় ঝংকৃত বিরতি চিহ্ছের প্রয়োগ, 
ইত্যাদি সকল কীতিরই উৎস নির্দেশ করা হয়েছিল বিদ্তাাগবের রচনায় । বিগ্যাসাগর "তত্ব বোধিনী 
পত্রিকা” সম্পাদক মণ্ডলীতে দেবেন্দ্রনাথ- _-অক্ষয়কুমারের সঙ্গী ছিলেন; পত্রিকায় তার রচনাও 
প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ভাষা-শিল্পী বূপে তার প্রথম নির্ধারিত আত্মপ্রকাশ আরো পরবর্তী 
কালের ঘটন1,_-'বেতালপঞ্চ নিংশতি+ (১৮৪৭ )তার প্রথম প্রকাশিত রচনা । কিন্ধু বিদ্যাসাগরের 
কীতি বিন্দুমাত্র খর্ব না করেও বাংল! ঘতিচিহ্ের ব্যবহারে অক্ষয়কুমার, কিংবা! কাব্যন্বাদী গগ্য রচনায় 
দেবেন্্রনাথের, তথ! ভাষ। নির্মাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাপের দুজনের মৌলিক মহিমার প্রনঙ্গ ডঃ সেন 
গাণিতিক তথ্যচিত্র (০1876 ) এবং নকশা (01201) ) একে পরিচ্ছন্ন প্রামাণ্য সহযোগে প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন। কোনো! কোনে ক্ষেত্রে তথ্যচিআ্রাি প্রয়োগের প্রকরণ নিছক বিবৃতির চেয়ে কত স্পঃ 
এবং প্রত্যক্ষ আবেদনস্হ হতে পাবে তার চমকপ্রদ নিদর্শন আছে দেবেন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়কুমাবের 
ব্যক্তি-বিশ্বাসের পার্থক্য নির্দেশে (পৃ. ৩৬), অক্ষয়কুমাবের রচনার বিষয়পরিচয়নে (পৃ. ৫৪) 
কিংবা 'ভারতবর্ধায় উপাসক সম্প্রদ্ধায়ঃ এবং উইলসন কৃত “[২91151003 36505 01 1115 17110 03, 
গ্রন্থ ছুটির বিষয় পার্থক্য প্রদর্শনে (পৃ. ১০৬, ১০৭)। ব্যবহারের দক্ষতায় লেখক তার প্রকরণকে 
নি:সন্দেহে শ্বীকৃতিব আসন দ্বান করতে পেরেছেন। 

তথ্য নির্ণয়ের অন্তান্য ক্ষেত্রেও তিনি অক্লানস্তকর্ম। । বিশেষভাবে অক্ষকুমারের রচনাবলী লম্পকে 
অনেক অপরিচ্ছন্ন সংস্কার তাতে দৃত্তীভূত হুতে পেরেছে । 'ভারতববীর উপাসক সম্প্রদায়ের আলোচনা 
পরিধি থে €[২51851005 55515 ০01 (186 [310005*-এবর চেয়ে অনেক ব্যপক তার গাণিতিক প্রমাণ 
উদ্ধৃত হয়েছে। কিংবা, বাহ্‌বস্তর উপর কুমের প্রভাব সম্পর্কে এটুকু বল! যায় যে, চিন্তার দিক 
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থেকে উভয়ের কিছু মিল আছে সত্য; কিন্তু অক্ষয়কুমার সোজান্জি কুমের গ্রন্থের প্রভাবে 'বাহবন্ধ' 
রচনা করেন নি ।-_-এই ধরণের স্পষ্টোক্তি গ্রন্থে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

এই সবকিছু মিলিয়ে অকু ভাবেই ম্বীকান্ন করতে হয় ঘে, বাংল! গপ্ঠ শিল্পের আলোচনা 
ডঃ নবেন্দু সেন বরীতি-বিজ্ঞানের ভাষাতত্ব সম্মত আধুনিক মুল্যমান বাংল! গবেষণ! গ্রন্থে প্রথম কৃতিত্বই 
নয় কেবল, সেই সঙ্গে তার সাথক প্রয়োগের গরিমাও অর্জন করেছেন। সেই সঙ্গে গবেধণ। মূলক 
প্রবন্ধের ক্ষেজ্ে গভীর অনুপুজ্ঘ তথ্য-অন্বীকারও এক নতুন মান স্থাপনে সমর্থ হয়েছেন। 

কিন্তু এই প্রসঙ্গে কিছু কিছু সংশয়ও মনে দেখ! দিয়েছে, লেখকের সামর্থ্য গরিমার পাশে তার 
মূল্য অকিঞ্চিৎকর। তবু এই সমৃদ্ধ প্রথম প্রয়্াসকে সব দিক থেকেই নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা দেবার 
দ্বায়িত্বটুকুও এই তরুণ পথিরুতর্দেরই গ্রহণ করতে হবে 3 ডঃ সেন এবং ডঃ দ্বাশ, বারা বীতি বিজ্ঞানের 
আধুনিক প্রকরণটি আমাদের ভাষা বিচারের ক্ষেত্রে প্রয্মোগের সাফল্যে প্রতিঠিত হয়েছেন। ভাষা! 
বিচারের এই প্রকরণটি বিজ্ঞান সমধিত, এবং পরিসংখ্যান ঘযতট। নিধুত হতে পানে ততটা পরিমাণে 
নিভুলিও নিঃসন্দেহে । কিন্তু এই বিস্তীর্ণ বিচ্ছে্ব-বিশ্গেষণমূলক আলোচনার পরেও শিল্পের সামগ্রিক 
স্বূপটি আয়ত্ত করতে পারার পিপাসা থেকেই যায়। ফুলের নিভূ'ল পরিচয় সংগ্রহে তার বোটা 
পাপড়ি থেকে বীজ কো পধস্ত দর্বাবয়বের পরিচয়টি বিচ্ছিন্ন করে নিতূলভাবে পেতেই হবে; কিন্ত 
ফুলের সৌন্দর্য তো তর্দারিক্ত কিছু । দীর্ঘ আলোচন! শেষে একটি সংক্ষিপ্ত 'উপসংহাবে, এই সামশ্রিক 
শিল্প রূপের সন্ধান লেখক করতে চেয়েছেন; নিজের দাত্সিত্ব সম্পর্কে তিনি অতন্র। তাহলেও অত 
দীর্ঘ বিশ্মষণাত্মক পদ্ধতি অঙ্থসরণের পরে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি মস্ভব্যে প্রয়োজনীয় প্রত্যাশা! পরিপুরিত 
হয় না। লেখক নিজে বলেছেন, অক্ষয় আনলেন বিজ্ঞান সাধনার সাছিত্যিক রূপ এবং দেবেন্দ্রনাথ 
আনলেন ধর্মসাধনার সাহিত্যিক সৌন্দর্য । (পৃ-৩*৯১)। কিন্তু 'সাহিত্যিক রূপ, 'সাছিত্যিক 
সৌন্দ্যটি' কি সে কথা অন্তরে প্রতিগ্িত হলো না তেমন, যেমন হয়েছিল এই তথা চিআদির 
গাণিতিক উপস্থাপনা । 

ডঃ শিশিরকুমার দাশ গ্রন্থের মুখবদ্ধে নির্দেশ করেছেন, দেবেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে ধর্মীয় 
গছ্যের অন্যতম শা । (পৃ-১৩)। এই “ধর্মীয় গছ্চ"র শ্বরূপটির পূর্ণ উদঘাটন মুল গ্রন্থে প্রত্যাশিত 
ছিল। রাজনারায়ণ বস্থুর কথা মনে পড়ে। “বাঙলা ভাষ! ও সাহিত্যিক বিষয়ক বন্তৃতা'তে 
দেবেন্দ্রনাথকে তিনি বক্তৃতার ভাষার প্রবর্তক বলেছিলেন। এবং গীর্জার গ্রীন্তীয় পুরোছিতদের 
ধর্মপ্রচারের বক্তৃতামূলক রীতির সঙ্গ সাদৃশ্ট সন্ধান করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ছ সমাজের প্রদত 
বক্তৃতার ভাষার । তার সিদ্ধান্তের গ্রহণীয়তা যাই হোক, বক্তব্যকে তিনি প্রাঞ্জল করেছেন। ইচ্ছে 
করলে ডঃ সেনও পূর্বস্থকীর এই মৃল্যায়ন পরীক্ষা করে দেখতে পারতেন হন্সত। কিংবা এ 
'বক্তৃতা'-তেই বাজনারায়ণ দাবি করেছিলেন অক্ষয়কুমারের “বাহ্বস্ত' ও *“ধর্মনীতি' প্রস্ৃতি অনেক 
পরিমাণে ইংরাজীর অহ্ুবাদ-মূলক রচনার তুলনায় “তত্ববোধিনী*র পৃষ্ঠায় ধৃত তার ত্বকপোল রচিত 
প্রস্তাবই তাহার সর্বোত্তম রচনা । কয়েকটি রচনার নামোল্েখও করেছিলেন রাজনারায়ণ । ডঃ সেন 
ভার অবলম্থিত প্রকরণের মানদণ্ডে “তত্ববোধিনীর” একটি রচনা অক্ষয়কুমারের লেখা বলে নির্দেশ 
করেছেন ; এই নুত্রে পূর্বনথরীর মূল্যায়নও পরীক্ষা করে দেখ! যেতে পারত । এসব কথা ক্রটি নির্দেশের 
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সূত্রে নয্স ; কেবল অনুসন্ধানের আছুপুবিকত! হয়ত আরে! সম্পূর্ণ হতে পারত। সবচেয়ে বড় কথা 
বিশ্লেষণের সকল প্রয়াস নিখুত হয়ে যাবার পরেও আঙ্েবমূলক একটি প্রত্যাশ। সৌন্দর্ধসন্ধানের ক্ষেত্রে 
ছুর্মর হয়ে থাকেই ; এ ছুয়ে সমন্বয় সাধনের পথ তরুণ সন্ধানীব্রা খু'জবেন, এই প্রার্থনার সঙ্গে ডঃ 
নবেন্ু সেনের অভিনব প্রথম গ্রয়াসকে শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করি । 


ভুদ্দেব চৌধুরী 


ভারত ইতিহাস অভিধান (সিন্ধু সভ্যতা! থেকে স্বাধীনতা। ) ॥ ঘোগনাথ মুখোপাধ্যায়; পনেরো! 
টাকা?) এম্‌. সি. সরকার এগ সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২। 


৩৫৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই মূল্যবান বইখানির ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন থে সিন্ধু সভ্যতা থেকে শুরু 
করে ১৯৪৭ সালে আমাদের ন্বাধীনত। প্রাপ্ডি পর্ধস্ত সুদীর্ঘ সময়ের মধো দেশের রাজনৈতিক বিভাগ 
বা বাষ্ট্রলীমার আয়তন নান। ভাবে পরিবতিত হয়েছে-_কখনে। উত্তর-পশ্চিষে আফগানিস্তান, কখনো 
বা পূর্বে ব্রদ্মদেশ পর্যন্ত ভারতের সীমানা বিস্তৃত হয়েছে । নেপাল ও ভারতের মধ্যেও দীর্ঘকাল কোন 
স্থনিষ্ষিষ্ট রাষ্ীয় সীমানা! ছিল না। কিন্তু এই গ্রস্থের আলোচ্য বিষয়ের এক্তিয়ার ১৯৪৭ সালের 
১৫ই আগস্ট তারিখে সৃষ্ট ভারতের সীমানায় সীমিত র্বাখা হুয়েছে। অর্থাৎ যা সম্পূর্ণরূপে 
আফগানিস্তান, নেপাল ও বাংলাদেশ প্রভৃতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির নিজন্ব ব্যাপার তা এই গ্রন্থে স্থান 
পায়নি। তবে সিন্ধু সভ্যতা এই নীতির উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম, কারণ সিন্ধু সভ্যতার পীঠতৃষি 
বর্তমানে পাকিস্তানের অস্ততৃক্ত হলেও তাকে বাদ দিয়ে ভারতের ইতিহাস শুরু কর। যায় না। 
একই কারণে সিন্কৃতি আরব অভিধানও এই গ্রন্থের বিষয়বস্ত। তারপর আফগান যুদ্ধ, ব্রহ্মযুদ্ধ, 
নেপাল যুদ্ধ প্রভৃতিও এই গ্রন্থের বিষয়, কারণ ভারত ইতিহাসের পরম্পরায় তারা অপরিহার্ধ।” 
পাকিস্তান ও “বাংলাদেশও আলোচনার অস্ততূক্তি হয়েছে। আবার লেখকের কথায়-__-'এই গ্রন্থে 
শুধু সেইসব ভারত তত্ববিদ স্থান পেয়েছেন ধাবা ভারতে এসে ভারত ইতিহাসের রহন্ত উদঘাটনে 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন।* পাকিস্তান ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ এসেছে বটে, কিন্ত-_“পীমাস্ত 
প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ অথব| করাচি, পেশোয়ার, ঢাকায় ভারতের ইতিহাসে একদ! গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
থাকলেও এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় শুধু বঙ্গ, বিহার, গুড়িশ।, যুক্ত প্রদ্দেশ, অথবা! কলিকাতা, বোস্বাই, 
মান্রাজ প্রভৃতি ভারতীয় প্রদেশ ও শহরগুলি।” বেদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন কাব্য- 
পুরাণার্দির কিছু কিছু প্রসঙ্গও তিনি নিক্মেছেন এ বইযে। 

বাংলায় এই ধরণের অভিধান ঘে বিশেষ স্মরণীয় গ্রবর্তনা, তাতে সন্দেহ নেই। অভিনব গুপ্ত, 
সুভাষচন্দ্র বস্তু, দেলিউকস, সারজন শোর, যাস্ক, বিবেকানন্দ ইত্যান্ছি ব্যক্তি প্রসঙ্গের বিচিত্রতা যেমন, 
তেমনিআবার নীল-বিক্রোহ, খিলাফৎ আন্দোলন, ওয়াহাবি আন্দোলন-_ব! ভ্রাবিড়, পালবংশ, 
ফা-হিয়েন, মগধ ইত্যাদি ন্তান্ত প্রসঙ্গও অনুসদ্ধিৎস্থ পাঠকের বিচিত্র জিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তি ঘটাবে। 


১০৪ লষকালীন [ জোট 


কংগ্রেস, কমু নিস্ট পার্টি ইত্যাদি প্সাছে, কিন্তু “হিন্দু মহাসভা” নেই কেন? সে কি ১৯৪৭ এর 
আগস্টের পরের ঘটনা? *ছিন্দু উপনিবেশ'-এর পরে এই প্রনঙ্গটি পাওয়া! যাবে বলে মনে হয়েছিল, 
কিন্তু অনুল্পেখের কোনো সংগত কারণ বোঝা গেল না। বিনায়ক দামোদর সাভারকার প্রসঙ্গে 
হিন্দু মহাসভার উল্লেখ আছে যখন, তখন লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার ফলেই বোধ হয় এরকম 
কোনো কোনে প্রসঙ্গ বাদ গেছে। বঙ্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, বুমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি এই অভিধানে জায়গ। পেয়েছেন, এবং তা৷ খুবই প্রত্যাশিত) দীনবন্ধু মিত্র 
বাদ গেছেন,_-এরকম অহুল্লেখ সম্বদ্ধেও পরবর্তী সংস্করণে লেখক পুনবিবেচনা করবেন বলে আশা করি। 
নীহাররঞ্জন রায়, রমেশচন্্র মজুমদার প্রভৃতি আমাদের মধ্যে এখনো বর্তমান আছেন বলেই কি 
তাদের অঙ্ুল্লেখ ঘটেছে? তৃমিকায় লেখক অবশ্ট এ বিষয়ে যে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন সেটির আগেই 
উল্লেখ কর! হয়েছে,_-“এই গ্রন্থে শুধু সেইসব ভারত-তত্ববিদ্‌ স্থান পেয়েছেন ধারা ভারতে এসে ভারত 
ইতিহাসের রহস্য উদ্ঘাটনে উল্লেখধোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন”,__কিন্তু এ কৈফিয়ৎ ও পুনবিবেচনার 
বিষয়। তাছাড়া আরে অনেক প্রসঙ্গ আছে ঘা বাদ গেছে। 

শ্রীযুক্ত ঘোগনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন-_গ্রস্থের বিষয়বস্ত বাছাই করা, বর্ণান্ুক্রমিকভাবে 
সাজানে, প্রুফ-সংশোধন প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এক হাতে সাঙ্গ করতে হয়েছে এ যে গুরুতর 
অন্থবিধার ব্যাপার, তাতে সকলেই একমত হুবেন। এই অন্থবিধ! সত্বেও তিনি ষে প্রভূত অধ্যবসায় 
ও দৃঢ় সংকল্প সহযোগে এই বইখানি প্রকাশকের হাতে দিতে পেরেছেন এবং প্রকাশক যে সমুচিত 
প্রধত্বে এটি প্রকাশ করেছেন, সেজন্য উভয় পক্ষই অভিনন্দন গ্রহণ করুন। বেদ, উপনিষদ সম্বৰে 
আলোচন। আছে, কিন্তু সাংখ্, ন্যায়, বৈশেধিক সম্বন্ধে তাহলে সংক্ষেপে পৃথক পৃথক প্রসঙ্গ হিসেবে 
কয়েকটি কথা থাকবে না কেন? চৈতন্যঘ্রেব সম্থদ্ধে অবশ্যই কিছু পরিচিতি থাকা উচিত। ঈশ্বরচন্্র 
বিদ্ভামাগর অবশ্যই ভারত ইতিহাসের স্মরণীয় ব্যক্তি। এরকম প্রসঙ্গ আরে। কিছু কিছু ধর! পড়বে। 
শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় হয়তো ইতিমধ্যে নিজেই এরকম অনুল্লেখের তালিক! তৈরী. করেছেন! পরবর্তা 
সংস্করণ ত্বরাছিত হোক্‌-_এটিই বিশেষ কামনা ৷ তাঁকে পুনরায় অভিনন্দন জানাই। 


হরপ্রসাদ মিত্র 


এক বিংশ বধ ৩য় স্ংখ্য। সাবাড় তেরশ” আশী 
ভাটি 





সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্তিক' 


০ 9 ৯৮ «ত্র 


পট ॥ বিষলেন্দু চক্রবন্তাঁ ১০৯ 
প্রাচীন বাংলার একটি বন্দব্ব ॥ জ্িপুক্রা বহ্ছু ১১৮ 

ংলাদ্দেশে বিধব! বিবাহ আন্দোলন ॥ ৫শলেনকুষার দন্ত ১২২ 
বাংলান্র লৌকিক নৃত্যধান্া ॥ আঅব্জিভকুজ্জান্ মিজে ১২৭ 
বব কবিন্ন নিসর্গ-কলন! ॥ দেবনাথ দ1 ১৩২ 
বক্ষিম সাহছিত্যেন্স বর্পাচুক্রমিক আলোচনা ॥ আশোক কুতু ১৩৬ 
আকল্দোচনা 2 অবীক্রনাথেন গন্য কবিতা ॥ সুখবরগন চক্রবতী? ১৪৭ 
সমালোচনা হ ইস্টাশ ইত্ডিয্ান মাযনাস্ক্রিপ্ট পেন্টি £ 


কোম্পানী ড্রজিংস্‌ ইন্‌ দি ইত্িকা1 অফিস লাইত্রেরী 2 
বীনভুষের ঘস পট ও পটুয়া ॥ সন্ভোবকুমার বসু ১৪৫ 


সম্পাদক ॥ আনন্দ গোপাল েনগ্গ্ত 


আনন্দগোপাল সেন গুপ্ত কর্তৃক মভাণ ইণ্ডিষা প্রেস ৭ ওয্েলিংটন ক্ষোক্সাক্স 
হুইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌবঙ্গী নোন্ড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত 


মমকালীন ॥ আযাঢ় ১৩৮, 


আঞ্চলিক ভাষায় নুনিয়াদী সাহিত্য প্রতিযোগিতা 


এক হাজার টাকা 


লাভ করুন 


দশম জর্ব ভারতীয় বুনিয়াদি সাহিত্য প্রতিযোগিতায় নিন্মলিখিত যে কোনও বিষয়ের ওপর পাওুলিপি 
ব! পুস্তকাকারে (নাটক সমেত) লেখ। পাঠাবার জগ্য ভারতীয় লেখক/লেখিকাদের আমন্ত্রণ জানানে! হচ্ছে 
ভ্রিম্মস 


* নিবিড় পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের হ্ঘোগ বৃদ্ধি। 

* পরীঅঞ্চলে অপুষির সমস্য | 

* রগ ও পল্লী স্তরে পরিকল্পনার মাধামে স্থানীয় উদ্নয়ন 
কর্মম্চী। 

* পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশ ননিশ্চিত করার 
উপায়। (কয়েকটি রাজ্যে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার নাফলা 
এবং কয়েকটি রাজ্যে তাব প্রগতির '্দঘতাবের তুলনামূলক 
আলোচন৷ করুন )। 

* স্থানীয় সমন্তার সমাধানে পলী-সমাজ কর্তৃক নতুন ব্যবস্থ। 
গ্রহণের সাফল্য সংক্রান্ত কাছিনী। 

* পল্লী-সমাজে নেতৃত্ব গঠন (লাফলা-কাছিনীব দৃষ্টান্ত দিন)। 


* পরিচ্ছন্নত! ও স্বাস্থ্য বিধান করে পল্লী জীবন সুখময় করা]। 

* কৃষি উৎপাদন বিভিন্ন প্রকারে বাবহারযোগ্য করা ও 
বাজারে বিক্রয়__-সমবায় দৃষ্টিকোণ থেকে। 

* উপজাতীয় এলাকার উর্য়নে লমবায় প্রতিষ্ঠান গুলির 
ভূমিকা । 

* দুর্বলতর শ্রেণীগুলির মেবায় সমবায়ের ভূমিকা । 

* কৃষি উৎপাদনে সহায়ক সমবায় প্রতিষ্ঠান। 

* সমবায় আন্দোলনে তরুণ সমাজ। 

* সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধামে শ্বেত-বিল্পব (ছুপ্ধশালা- 
সমবায়িকা )। 

* খাসাশশ্ত ও অন্তান্া অত্য।বশ্বক সামগ্রীর সরকারী বিতরণ 
পদ্ধতিতে লমবায়ে9 তু(নক। 


ভ্ডাঙ্ছ। 
বাংলা, অসমীয়া, উড়িয়া, গুজরাতী, হিন্দী, কাল্লাড়, কাশম্মীরী, 
মালয়ালম, মারাঠী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, তামিল, তেলেগ্ড ও উ্দু। 


রচন। শৈঙ্গী £ এই সাহিত্য হুল লমট্টি উদ্নয়ন, পঞ্চায়েতী 
রাজ ও লষদ্বয় কার্ধসূচীয় সঙ্গে সংঙ্গিই কর্মীদের জন্য | 
অতএব এই সাহিত্য যাতে সহজবোধা ও মনোগ্রাহহী হয় 
তার জন্ত প্রত্যেক লেখার ভাষা সহজ ও স্বচ্ছন্দ হওয়৷ চাই। 
আয়তন £ পাওুলিপি/বই মোটামুটি দশ হাজারের মত শব 
সম্থলিত এবং তা৷ উপযুক্ত চিজ সম্বলিত হওয়া! চাই। 
পুরস্কার ঃ প্রত্যেক ভাষায়, থে রচনাটি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত 
ছবে, সেইটির জন্ত এক ছাজার টাকা! নগদ পুরস্কার 
দেওয়! হবে। 

জেখন্বত্ব £ পুরদ্বত রচনার লেখন্বত্ব ভারত নরকারকে অর্পণ 
করতে হুবে যার দরুন লেখককে অতিরিক্ত এক হাজার 
টাকা দ্বেওয়া ছবে। 

লেখ। নিয়ম £ প্রত্যেক লেখ! ছু'কপি করে 
পাঠাতে হবে এবং তার নঙ্গে পাঠাতে হবে একটি ভিন টাকার 


ক্রপড পোসটাল অর্ডার (পেয়েবল্‌ টু--'দি ভিপার্টমেন্টস 
অফ কঙ্্িউনিটা আ্যাণ্ড কো-জপারেশন, নিউ দিল্লী পেস্ট 
অফিন)।, পোস্টাল অর্ডার মমেত এ লেখ! পাঠাতে ছবে 
নিয়লিখিত ঠিকানায় রেজিষ্টার্ড-এ, ডি, করে। এ" ঠিকানা 
থেকেই প্রতিধোগিতার নিয়ম-কান্থন ও অন্তান্ত নির্দেশ 
পাওয়া যাবে। 


ঠিকানা ছল £-_ 

ডিরেকটার ( বেনিক লিটারেচার ) 
মিনিষ্্বী অফ এগ্রিকালচার, 

গভণমেণ্ট অফ ইওিয়া। 

( ছিপার্টমেন্টম অফ কমিউনিটী 
ডেভালাপমে্ আ্যাণ্ড কো-জপারেখন) 
কষ তবন : নিউ দিষ্লী--11000!1 


লেখ। পাঠাবার শেষ তারিখ 16-8-1973 


একবিংশ বর্ষ 
৩য় সংখ্যা 





পট 


বিমলেন্দু চক্রবর্তাঁ 


পট ও পটুয়ার আবির্ভাব আজকের কথা নয়। তবে মানব সভ্যতার কোন স্তরে পটুয়াদেরর আবির্ভাব 
ঘটেছিল তা! বল! ধায় না । ধর্ম প্রচার এবং লোকশিক্ষার এই বাহনটির আবির্ভাব সমাজের ভাগিদেই 
ঘটেছিল। ভারতবর্ষের প্রায় সব এলাকাতেই পটুয়ার অস্তিত্ব ছিল। 
কালিদাস ও ভবভূতির নাটকে পট আকা এবং পট দেখানোর উল্লেখ আছে। পটের বাস্তব 
উল্লেখ বিশাখা দত্তের মুত্রারাক্ষমে আছে। মুদ্রারাক্ষমে পটুয়াদের “যম পট্রিক' বলা হয়েছে। 
মুদ্রারাক্ষমের রচনাকাল নিয়ে মতাস্তর থাকলেও শ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যে “যম পষ্রিক” বলে বিশেষ 
এক শ্রেণীর পটুপ়্ার। ছিল একথা সর্বজন ম্বীকৃত। বাণভটু তার “হর্যচরিতে' “ঘম পন্রিক'দের পট প্রদর্শন 
নিয়ে একটি স্থম্দর দৃশ্য চিত্রের অবতারণ। করেছেন। 
পটিদারদের ভিতর থেকেই কুস্তকার জাতির উত্তব। বাংলা দেশে পটিদ্বারদের যেমন কুস্তকারের 
কাজ করতে দেখ! যায় তেমনি কোন কোন কুস্তকার পটিদারের কাজ করে। অব্য এ হ'ল এক রকম 
ব্যতিক্রম । পট যারা করে তারাইতো পটিদার। জাতিতত্বে পটিদারদের সঙ্গে কুস্তকার জাতি সংঙ্লি্ট। 
মধ্যে সদ্ধি পে গোপকন্তার অবস্থান । ভার্গবরাম মতে 
'পট্রকোৎ গোপকন্তায়াং কুলালে। জায়তে তত: 
মতাস্তরে-_ 'পট্টকারচ্চ তৈলক্যাং কুস্তকারে! বতৃব হু”, 
গুজরাট অঞ্চলে এক রকম পট আছে যাকে বল! হয় *চিত্রকথী”, এরাও বাংলার পটুয়াদের মত 
পট দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মুত্তরাং একথা বলতেই হয় পট এবং পটুয়া বাংল! দেশে অভিনব নয়। 
সারা ভারতবর্ষে পটুয়াদের অস্থিত্ব ছিল। এই পটুয়ারা লোক শিক্ষার বিরাট এক গুরুত্বপূর্ণ দারিত্ব 
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দীর্ঘ দিন ধরে পালন করে এসেছে । 

বাংলার সমাজে কোন সময় পটুয়ার আবির্ভাব হয়েছিল তা নির্ণয় করার মত কোন তথ্য নেই। 
বৌদ্ধ ধর্মের হাত ধরে এদের আবির্ভাব এমন কল্পনা করার স্থঘোগ নেই। বাংলার সাগতালদের 
ভিতরেও পট আকা এবং প্রদর্শন রীতি আছে। বাংলার পটের সর্বপ্রধান সাহিত্যমূলক সাক্ষী “কবি 
চণ্ডী পাতায় । *কৰি চণ্ডী”তে পটের উল্লেখ আছে। 

বাংলায় প্রচলিত পটকে বলা হয় “যষপট+ বা যাছ পট। “্যমপট” নাম হবার কারণ 
বোধ হয় পটের শেষে ষমরাজের রাজ্য দেখবার ত্রীতি থেকে । পটের শেষে যমের রাজ্য দেখানো 
বোধ হয় খুব প্রাচীন বীতি। জীবনের অনিত্যতা প্রকাশ করার জন্তই পটের ব্যাপকতর প্রসার 
ঘটেছিল। বৌদ্ধযুগেই এমন হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশী । *যম পট্রিক' নাম এভাবেই তারা পেয়েছিল। 

বাংলায় পট আকিয়েদের 'পটিদার", 'পটুয়া' বলা হয়। আর্ধিবাসী সমাজে এর 'পাটকিি' 
নামে পরিচিত । পটুয়ার। পট আকাকে বলে পট লেখা । লেখা” ভাবার ব্যবহার থেকে পটুয়াদের 
সঙ্গে চিত্রলেখকদের সংযোগ অনুমান করা যায়। *চিত্রলেখা” কথা অর্বাচীন নয়। প্রাচীন ভারতে 
“চিত্র' শব্দে আক ছবি এবং ভাস্কর্য শিল্প ছু'ই-ই বোঝাত। তুলি দিয়ে আকা ছবিকে আলাদ। করার 
জন্য “লেখ্য' চিত্র বলা হ'ত। ছবি আকাকে বলা হ'ত “চিন্তর লেখন'। বাংলার পটুয়ারা যেন তার 
স্বৃতি রক্ষা] করতেই পট আকা না বলে 'পট লেখা* বলে থাকে । 

, বাংলার পটুয়াদের সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে রেখে গেছেন গুরুসদয় দত্ত । পটুয়ারা 
ব্যবহারিক জীবনে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের এক বিচিত্র সম্মিলন । নামাজ পড়ে আবার বিশ্বকর্মার 
সম্তান বলে বিশ্বান করে । হিন্দু মুসলমানের অনাবিল সমীকরণ যদি হয়ে থাকে তবে সে গৌরব বাংলার 
পটুয়াদেরই প্রাপ্য । অবশ বাউলরা আর এক জাতীয় সমীকরণের অপরূপ ইতিহাস তৈরি করেছে। 
তা হ'ল অন্ত গুসঙের কথ! । 

“পতিতে৷ ব্রন্মশাপেন ব্রাহ্মণঞ্চ কোপতঃ 

বাংলার চিত্রকরদের এই হুল নিয়তি ! 

বিনয় ঘোষের অনুমান বাংলার পটুয়ার] নিষাদ জাতির শাখা । অবশ্ত কোন কোন লক্ষণ দেখে 
তিনি এদের নিষার্দ জাতির শাখ!। বলে অনুমান করেছেন তা স্পষ্ট করেন নি। অবশ্য এছহ'ল 
বৃতত্বের কথা । 

পটুয়ারাই বাংলার একমাক্র চিত্রশিল্পী বলে সত্যি তার! এক কৌতুহলের বিষয় । সমাজের বহু 
নির্যাতন, অবহেলা, অর্থ নৈতিক উপেক্ষার মধ্যে থেকেও এরা শতাব্দীর পর শতাব্দী চিত্রনির্ভর জীবন 
ঘাত্র! নির্বাহ করে এসেছে । 

পটুয়ারাই আদিমতর চিত্রকরদের বংশধর এ কথা বলা হায় কিনা তা ভেবে দেখা উচিত। 
দেখা যাক অনেক পটুয়া ছবি আকার সঙ্গে পুতুল নির্মাণ করে থাকে। বিনয় ঘোষ এদের তক্ষণ 
শিল্পের কাজ করতে দেখেছেন। গুরুসদয় দত্ত পটীদার সুত্রধরের পট সংগ্রহ করেছেন। চিন্রকরেরা 
এক সময় সমাজের শ্রদ্ধার আসনে ছিল। পরবর্তীকালেও মাছষের পারলৌকিক ও দার্শনিক প্রত্যয়ের 
সুযোগ নিয়ে বাচতে চেয়েছে । সমাজের ধর্ম আন্দোলনগুলোর স্থযোগ গ্রহণ করেছে । বিশেষ ধর্মের 
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অনুকূলে প্রচারের এক সরস মাধ্যম ছিল এদের হাতে । এদের হাত ধরেই বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রচার 
সম্ভব হয়েছিল। 

বাংলার ইতিহাসের অনেক গভীর গোপন খবর পটুয়াদের ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে। 
পগ্ডিতজনদের ব্যাপক প্রয়াসে তা আবিষ্কৃত হতে পারে । লোক শিল্পের শিল্পীদের প্রতি ব্রহ্ষণ্য ধর্মের 
আচরণ কোন স্তরে ছিল তা পটুয়াদের-_ 

ব্যতিক্রমেন চিজ্ঞানাং সছ্যশ্চিত্রকরস্তথা! । 
পতিতো৷ ব্রন্মশাপেন ব্রহ্মণানাঞ্চ কোপতঃ ॥ 
ব্্মবৈবর্ত পুরাণ ॥ 

এ” কথার ভিতর স্পষ্ট হয়ে আছে। ব্রহ্ষবৈবর্ত পুরাণ ত্রয়োদশ শতকের রচনা। 

অন্মান কর! ঘায় লোক শিল্পের এই সবল নাটকীয় রূপের সামনে ব্রহ্ষণ্য ধর্ম নিজেকে খুব 
অন্হায় মনে করতো! । বৌদ্ধ যুগের অবসানে চিত্রকর পটুয়া৷ সমাজ অসহায় এবং আশ্রয়হীন হয়ে পরে। 
এই সুধোগ আভিজাত্যভিমানীর। পুরে! ব্যবহার করেছে। এরপরে মুসলমানর! এদের ধর্মপ্রচানে 
ব্যবহার করে । এর। সামাজিক সংঘর্ষের পথে পা না দিয়ে আত্মরক্ষার সহজ পথ বেছে নেয়। ধর্মে 
মুসলমান হয়ে ঘেমন আত্মরক্ষা! করে তেমনি জীবিকার জন্ত অন্থসরণ করে হিন্দু কাহিনী । এটা খুব 
বাস্তব কথ! ঘে, “এই পটাদারদের পূর্ব পুরুষর1 বৌদ্ধ ছিলেন। ব্রাক্ষণের অত্যাচার থেকে বীচার জন্ত 
মুসলমান হ'লেও এঁতিহের দিক থেকে তার! হছিন্দুই থেকে গেছে । (লোক শিল্প রবীন্দ্র মজুমদার ) 
এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় রাজশক্তি ঘখন মুসলমানদের করায়ত্ব ঠিক তেমন এক সময় এ রূপাস্তর 
ঘটেছে। অন্তথায় এর! ধর্মে মুসলমান হবার কথা ভাববে কেন? অনেকে অন্থমান করেন বিজয়ীদের 
আবির্ভাবের আগেই পর্দাপণ ঘটেছিল মুসলমান প্রচারকদের । “মুমলমানের। যখন বাংল! আক্রমণ 
করে তখন এখানকার হিন্দু ধর্ম অত্যন্ত শিথিল ও দুর্বল ছিল।***নিম়ন বর্ণের লোকদের গোলামে পরিণত 
করা হয়েছিল ।.*... ধর্মাস্তবিত করতে বিশেষ অত্যাচার প্রয়োজন হয় নি।, প্রবোধচন্তর ঘোষ (বাঙালী) 
তার! সম্ভাব্য সব রকম মাধ্যমই দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছে। অনেক পটুয়া তাদ্দের প্রচারে বাস্তব 
লাহাধ্য দিয়েছে । 'এমন কি এই সব পটে খোথ মহুম্মদের আলেখ্য [দয়ে ইসলাম ধর্মের কাহিনী 
চত্রত কন ছ'ত। (নুধাশুকুমার বায়) মা 

ব্রহ্ষণ্য ধর্মের প্রতি তীব্র ঘ্বণা থেকে প্রতিশোধ নেবার আকাজ্ঘ। এর পিছনে কাজ করতে 
আবার জাত ব্যথসায্সী বলে ধর্ম বিশ্বাস সব সময় বাচিয়ে চল! যায় না এটা! বুঝতো। ৷ এরাইগাজীর পট 
আকিয়ে পটুয়। রূপে পরিটিত। 
মুসলমান ধর্মালম্বীদদের কাছে পট জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি । পট ছিল তাদের কাছে প্রচারের প্রয়োজনের 
মাধ্যম । তার উপযোগিতা ক্রমশই কমতে থাকে । বাধ্য হয়ে পটুয়ারা হিন্বু দেব দেবীর কাহুনীর 
জগতে ফিরে আসে। 

বাংল! দেশের পটুয়াদ্ের মত ডোকরা শিল্পীদেরও হুর্তাগ্য বহন করতে হুয়েছে। তাদের 
থ্রতি সমাজের এ অবিচার কেন তার বাস্তব কোন ব্যাখ্যা অন্ুপস্থিত। এরাও পটুয়াদদের মত 
লাঞ্ছিত শিল্পী । 
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কোথা হইতে বুড়ো এক ডোকর! বামন । 
প্রণাম করিল মোকে একি অলক্ষণ ॥ ভারতচন্ু 

পটের দৃশ্ট একের পর এক একে চোখের সামনে নাটকীয় ভাবে উখ্বাপন করা হুয়। বিক্রমপুরে 
এর জন্যই প্রচলিত ভাষায় “পট নাচানো» বলা হয়। পটে কতগুলি পর পর দৃশ্ট গেঁথে তোলা হয় । 
ধারাবাহিকতা রক্ষা কর] হয় না। ঘটনার বিশেষ মুহুত শিল্পী তার কাহিনী অনুযায়ী বেছে সাজিয়ে 
নেয়। করুণ, কোমল, ছাস্ত, মিলনাস্তক, দাস প্রভৃতি রসের উপাদান এগুলোতে আছে। 

পটের উপাদান ধর্মের বিভিন্ন কাহিনী । এগুলো মাস্থষের নীতি বোধকে জাগ্রত করে রাখে 
এবং ধর্ম প্রচারে বাস্তব ভূমিকা আছে। ধর্ম শিক্ষার তাগিদ থেকেই পটের প্রসার । জাতকের 
গল্পগুলে! গভীর ভাবে দেখলে গল্পগুলে! যেন পটের জন্য তৈরী বলে মনে হয়। অজস্তার ছবিগুলি 
দেখলে সন্দেহের অবসান ঘটতে পাবে । শিল্পীরা! ষে জাতক কাহিনী আকায় দক্ষ এতো প্রযাণিত। 
সাচী ও ভারুত তুপে পটের মত করে দৃশ্য পট উত্থাপন করা হয়েছে । এগুলোর সঙ্গে 'গাজীর পটের' 
মিলট! খুব কাছাকাছি 

পটের কাহিনীর মধ্যে জনপ্রিয় হুল রামায়ণ, চাদ স্দাগর, কঞ্চলীলা॥ শ্রীচৈতন্য, বেহুলা, নবষেধ 
যজ্ঞ প্রভৃতি । সতীর সতীত্বকে করা হয়েছে মহিমময়। সন্তানের পিতৃতক্তি কুছ-তায় কজ্ঞতায় নম্র 
বাজায় প্রজায় বাৎসল্য রসের শ্োত অবগাহন করে। «একট বিরাট মন্ষ্য-সমাজ, যার! বান করে 
পল্লীর শাস্ত পরিবেশের মধ্যে বিশ্বাস করে অসংখ্য দেব-দেবীতে, জীবনের আদর্শের সন্ধান নেয় 
পৌরাণিক গল্প ও উপখ্যানের মধ্যে **** তাদের আদর্শ, তার্দের সমাজ জীবন সব কিছুরই নিখুত 
চিন্র।, 

এ আদর্শ এ সমাজ বাঙালীর নিজদ্ব। পটুয়ার ধ্যানে দেবতার! বাঙালী রূপ নিয়ে জাতির 
আত্মাকে গৌরবান্ছিত করেছে। *পটুয়া শিল্পীর বৃন্দাবন বাঙল! দেশে, অযোধ্যা বাঙল! দেশে, শিবের 
কৈলাস বাল! দ্বেশে, তাহার কৃষ্ণ, রাধা গোপগোপীগণ সম্পূর্ণ বাঙালী । রামের বিবাহ হইয়াছে 
ছাতনা তলায় । পার্বতীর কাছে সব অলঙ্কার হইতে শাখার মর্ধাদ1! ও আদর বেশী। -__গুরুসদয় দত 

আট থেকে দশ হাত এমন কি আঠাবে! উনিশ হাত লম্বা পট দেখতে পাওয়] যায়। বড় 
বড় পটে বু চিত্রের ভিড়। দৃশ্টের পর দৃশ্ত সাজানো । ছু" পাশে ছ'টি কাঠি লাগিয়ে জড়িয়ে রাখ। 
হয় বলে একে জড়ানে। পট বল! হয় । পট দেখবার সময় পটুযা' জড়ানে। পটটি একটি বাশের ছোট বার 
পায়ার উপর রেখে বা হাত দিয়ে উপরের কাঠি ঘুরিয়ে পট খুপতে থাকে । ডান হাত দিয়ে ছবির 
চরিজআ্রগুলো দেখিয়ে সুর সহযোগে কাহিনী বর্ণনা করে। ছবি দেখাবার এ অভিনব রীতি 
তা স্বীকার করতেই হয়। 

পটের পিছনে পুতুল নাচের স্থদুর স্মৃতির যোগাযোগ আবিষ্কৃত হয়ে পড়লে অবাক হুবার কিছু 
নেই। পট দেখতে দেখতে পুতুল নাচের কথাই মনে আসে। চরিত্রগুলি পুতুল নাচের পুতুলের 
আঙ্গিকে আকা । চরিভ্রগুলো মাটির উপর দাড়িয়ে থাকে না। পটের চরিত্রগুলো দেখলে মনে 
হুয় এরা ঘেন পটের পটভূমিতে ঝুলে আছে। এ যেন নাচের পুতুলগুলি সুতোর টানের আশায় 
স্থির হয়ে অপেক্ষা করছে। অন্ত দিকে পটেব্র নাক চোখের ফাদ, মুখের সভোল রঙের বিশ্তান যেন 
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পুতুলের মত করে-_-একথা বলান্র সুযোগ আছে। “ইলামবাজারের গালার পুতুলের চোখ, ব্ণ 
পটধৃত মুতির আত্মার আত্মীয়।” ( লোকশিল্লের নান! প্রসঙ্গ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ) পটচিত্র 
আর পটুয়! সঙ্গীত পরম্পরের পরিপূরক । গানগুলোতে ঘথাবথ ভাবে পটের বর্ণন। থাকে না। 
পটে ঘা আকা নেই তাই গান গেয়ে অদেখা দৃশ্টের ব্যগুনা আরোপ কথা হয়। তাই পট চিত্রের 
পট সঙ্গীতের আলাদ! বৈশিষ্ট্য আছে। বাংলার গণ সাহিত্যে পটুয়! সঙ্গীতে স্থান কম গৌরবের 
নয়। বস্তত পক্ষে পটুয়াদের সাহিত্যে বা পটুয়া সঙ্গীতে বাঙালার আত্মার শ্বতঃস্ফুর্ত আত্মপ্রকাশ 
আছে। এর একট] আলাদ। মৃতি মাছে। কিন্তু পটুয়ার কাছে উভয়ের মিলনেই পূর্ণতা । দর্শকের 
কল্পনা উ্দৃপ্ত করে তোলার এক স্চতুর কৌশল । তাই পটুয়ার শুধু পট লিখেই দায় মেটে না। 
তাকে সহজ কবির ভূমিকাও পালন করতে হয়। পটুয়া কঙ্গীত বাদ দিলে পটের সরসতা৷ কমে একথা 
মানতেই হয় । সঙ্গীতহীন পট অনড় আচল, পট অলঙ্কার হীন গৃহবধুব রূপ নেয়। 
লক্ষ্য করার মত পটুয়া সঙ্গীতের ভাষায় মধ্য যুগীয় প্রভাব আছে। এতে এট! বোবা যায় 
পটে উল্লেখ করার মত কোন পাল! বদলের অধ্যায় আসে নি। বংশাহুক্রমে লোক শিল্পের চিক 
অন্ষাযী পট ও পটুয়ার সঙ্গীত এক রকমেই থেকে গেছে । কাহিনী, দৃশ্ত, ভাব, অঙ্কন কৌশল এক 
থাকাতে নতুন নতুন সঙ্গীত তৈরী করার তেমন কোন উৎসাহ সঞ্চার হয় নি। তাই তারা আজে! 
পট মেলে গান ধরে-- 
মনস! জগৎগোরী জয় বিষহরি। 
অই্ঈম নাগের মাথায় পরম! সুন্দরী ॥ 
নাগের হোলে! ঘাটপাট নাগের সিংহানন। 
মঙ্গলে বেড়ায় পৃষ্ঠে দেবীর আসন ॥ 
পট আকায় জমি, তুলি রং এসব পটুয়ার নিজের হাতে তৈতী। লোক শিল্পে ব্যবহার করা 
উপাদান লোক শিল্পীদের সংগ্রহ করাই দীতি। দেশজ নীল, মেটে সিছুর এলাষাটি। গেরিমাটি, 
খড়িমাটি হরিতাল প্রভৃতি ধাতব এবং উদ্ভিদ রংয়ের সাহায্যে পটুয়ার পটের অপরূপ জগৎ গড়ে তোলে। 
প্রদীপের কালি থেকে আসে কালো রং । তেতুল বীচি বেলের আঠা আর এক উপাদান। 
নারিকেলের মালা হুল রং গোলার পাত্র। ছাগলের ঘাড়ের এবং তল পেটের লোম হ'ল তুলি 
তৈরীর উপাদান । 
কাপড় পরব্তা সময়ে কাগজের উপর পটচিত্র আক হত। কাগজের উপর কাগজ আটকে 
কাগজখানাকে মজবুত করে নিত। আকার খড়িমাটির প্রলেপ দিয়ে জমি তৈরী করে নিয়ে লাল 
রেখার বছিঃ রেখা একে নিত। তারপর শুরু হত অন্ত রংয়ের কাজ। একের পর এক রং লাগিয়ে 
জায়গাগডুলোকে ভড়াট করে জমজমাট করে তোলা হ'ত। রংয়ে আঠা ব্যবহার কর! হয় বলে একে 
টেম্পরা রীতির ছবিও বল! যায়। 
অতি সাধারণ সাজ সরঞ্জাম নিয়ে এর যুগের পর ষুগ সমাজের চাহিদা মিটিয়ে এসেছে। 
কি করে জনগণকে খুশী করা ঘাক্স শিল্পীর সামনে খুব বড় একটা সমস্যা । অথচ এই পটুয়ার৷ সহজেই 
এ সমস্তার সমাধান করতে পেরেছে । এত সহজ উপার্দানের মাধ্যমে কি করে অসাধারণ দায়িস্থ 
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অনায়াসঙব্ভাবে চালিয়ে এসেছে ॥» কেন না পট মাত্রেই উচ্চাঙ্গ শিল্প নয়। অনেক কাচা হাতের 
রেখা, ক্রটিপূর্ণ বর্ণ বিন্যাস, রচনার পর ভাব তাঙ্গীতে বাস্তববোধের অভাব আছে। অথচ পুরো 
পটখানি ঘখন চোখের উপর সচল গতিতে যাত্রা করে তখন বুসভঙ্গের কারণ ঘটে না। স্থতরাং 
বলতেই হুয় গভীর ভাব ও সরল বচনাভঙ্গী পটের প্রাণ | বর্ণবিন্তানের সরলতা এর এখর্ধ । ন্হজ 
অনাবিলতার এক অপরূপ রস আছে । সেই রস পটের অবয্পবে বিধুত। দর্শকের দলও যে সহজে 
খুশী হ'তে পারে একথ! মানতে হয়। শিশুর অনাবিল রসে বাংলার পট চিআ আগাগোড়। 
মোড়া আছে। 

দর্শক মাত্রেই পটে আকা বিষয়ব্স্ত সত্য বলে বিশ্বাস কবে । একটা দেশের বিরাট মানব সমাজের 
বিশ্বাস পটে প্রতিফলিত দেখতে পাওয়! যায়-_-পটের জনপ্রিয়তার এটাও একট! কারণ হতে পারে । 
সরল মানুষগুলির কাছে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা--একথ। বলতেই হয় । 

পটের সহজ সারল্য এবং বিশ্বাসই এর প্রাণধর্ম। তাই পটকে বলা যায় সরলগণ মানসের 
সহজ নুন্দরী। গৃহবধূ ষেমন সংসারে সহজরূপে অনাড়ম্বর জীবন যাত্রায় অপরূপের ঈশার। দেয় 
পটও তেমনি। তাই পট চিরস্তনের সম্পদ । দর্শকের কাছে পট নিত্য-নবীন, চির সত্যের 
প্রতিভা মাত্র। 

পট আকার রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য তার জোরালো! রেখা । অজস্তায় এবং কালীঘাটের পটে 
আমর] যে রেখ! দেখি, রেখার যে ম্বভাব, জড়ানে। পটের রেখায় তা নেই। অজস্তা বা কালীঘাটের 
বেখ৷ দ্বেহের ভৌল এবং ওজনের স্পষ্ট ধারণা দেয়। দেহের উচু নীচু বোধ দর্শকের মনে স্যরি করতে 
পারে। পটের রেখায় এ গুণ একেবারেই অঙ্গুপন্থিত। জড়ান পটের রেখা ঘুরে ঘুরে কখনো! 
তরঙ্গায়িত হয়ে ছবির অবয়বে আশ্চর্য ভারসাম্য স্ট্টি করে। 

সম-চরিজ্রের রেখা পুখির পাতায় দেখার কোন দৃষ্টান্ত নেই। পু থির পাতাক্স আমরা ঘে রেখা 
দেখি তার স্বভাব তীক্ষ এবং কোনালো। হয়ে ওঠা । গুজরাট থেকে উড়িস্তা! হয়ে এরকম রেখা! ব্রচ্মের 
প্রাচীর চিন্রে পধস্ত দেখতে পাওয়। যায় । তালপাতাই কোনালো তীক্ষ রেখা স্ষ্টির কারণ। নয়তো 
রেখার এমন ধাতব প্রলেবতা আবিষারের অন্ত কোন কারণ খুজে পাওয়া যায় না। 

পটের রেখ শ্বতগ্ত্র। খুব দৃঢ়তার সঙ্গে জোরালো! টানে রেখাগুলে! টানা । রেখ! খবলীলায় 
গড়িয়ে ঘায়। 

“এই সব জড়ানে। পটের সঙ্গে মুঘল রীতির বিন্দুমা্জ মিল ছিল না। মিল ছিল দাক্ষিণাত্য ও 
উড়িস্তার প্রাচীন রীতির । দে ছিল মূলত চিত্র রীতির, অর্থাৎ সমান ফ্লাট জমিতে ছুই মাত্রিক 
অলঙ্কারময় চিত্রণের, যাতে ভল্যুম, ম্যাস, পারস্পেক্টিভ, থাকতো! না । (অশোক মিত্র। ভারতীয় 
চিত্রকলার ইতিছাস ) 

একথা শ্বীকার করতেই হয় পটের বেখাব্ সহোদর রেখার ব্যবহার ভারতবর্ষের অন্তআ্ আছে। 
কিন্ত সে সব রেখার সঙ্গে পটুয়াদের পটের রেখার সমধর্মীতা নেই । এ রেখার উত্স অজ্ঞাত তেমনি 
এরেখা ঘে অপরের ধার করা অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি তা বলার সুযোগ নেই। এ রেখা! বাঙ্গালীর 
নিজন্ব সম্পদ । 


১৩৮৬ ] পট ১১৫ 


তেবে বিশ্মিত হুতে হয় ঘে পটুয়ার! পট অবিকৃত কেমন করে রাখলে! । বাংলাদেশের শিল্পে 
স্বাপত্যে ইসলামী প্রভাব আছে দেখতে পাওয়া] যায় । «মুসলমানেরাই পোড়ামাটির অলঙ্করণের ব্বীতি 
এবং নকশা সম্পর্কে পরিচয় ঘটায় এবং পরে ত! মন্দিরের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়।” (ম্যাকৃকাচ্চন ) অথচ 
লোকশিল্লের মাধ্যমগুলি দীর্ঘদিন মুনলিম ধর্মবিশ্বাসের আওতায় থেকেও বিশুদ্ধতা রক্ষা করেছে। 
পটুয়ারাতো মুনলমান ধর্ম অবলম্বন করেছে । তাদের জীবনযাত্রায় মুসলমানী প্রভাৰ স্পট । অথচ 
তার বিন্দুমাত্র ছাপ তাদের পটে পড়েনি । আশ্চর্য এক মমতায় মাতার মত মুসলমানী শিল্পের ছোয়াচ 
থেকে পটকে নির্ভেজাল অবস্থায় রক্ষা করেছে। 

পটের রেখা! এবং ফ্লাট দেহাবয়বের মধ্যে আমরা শিল্পের এমন এক পনিণতি দেখি যা ব্যাপক 
আলোচনার বিষয়। একথা বলতে হয় পটে চোখে দেখার অভিজ্ঞতার মূল্য নেই। জোর দেওয়। 
হয়েছে “ভাবের দেখা” রূপের লীলায়। ব্যাঞ্চনাই প্রধান, কল্পনাই মূল ধর্ম, অপাখিব বুহস্ত-এর কেন্ত্র- 
বিন্দুতে রসমৃতিতে তরঙ্গিত। 

রুঙ ব্যবহারের অভিনবতা আর এক কথা । রঙ আসে আলোর হাত ধবরে। পটের আলে! 
পটের পশ্চাতে । তাই পটুয়ার আলোর কোন সমস্যা নেই । পটের রঙ চক্রিত্র বর্ণনা! করে না শুধু 
রঙের মায়া অঞ্জন চোখে লাগিয়ে দেয়। রঙ কখনে। উজ্জল কখনো সছ্য পর্রিণীতার মত নম্র । 

সীমা থেকে অসীমের রহন্যময়তার পথে যাত্রাই হচ্ছে পটচিন্র। তার অনেক অনেক বিপরীত 
জিনিষ এবং অসংলগ্নতা আছে । সেটাই বড় কথা নয়। পটই একমান্ব চিত্র যা বাঙলার চিত্রকলার 
বাস্তব দৃষ্টাস্ত | 


পটুয়ার পটচিত্রের দোসর খুঁজতে হলে খুজতে হুবে বাঙলার মাটীতে। বাস্তবিক পটের দোসর 
বাংলাদেশে আছে। পটের সাদৃশ্ত পভ্য একমাত্র বাংলার মৃৎফলকগুলিতে । পাহাড়পুরের এবং 
ময়নামতীতে যে পোড়ামাটির টাপিগুলি দেখি তার সঙ্গে পটের সম্পর্ক ঝড় নিকটের। “বহিঃসীমা 
নির্দেশ করার জন্য রেখার সাহায্যে মৃতির নকশা। তৈরা পুরাকালে একটি বিশিষ্ট শিল্প বলে গণ্য হত। 
*-*পটচিত্রকে ভিন্ন উপাদানে মৃত্শিল্পের ধারাবাহী বলে বর্ণনা কর! যায়, কারণ প্রাস্তরেখার সাহায্যে 
চিত্রাঙ্কণ হুচ্ছে পটশিল্লের বিশেষত্ব, আর বাংলার মৃৎ্শিল্পে ও বহিত্রস্থ রেখাক্কণ শিল্পীর বিশেষ মনোযোগ 
আকর্ষণ করত। এইরূপে বাংলার পটশিল্ল পোড়ামাটির টালির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত, এমন কি 
প্রান্ত রেখার সাহায্যে চিত্রাঙ্গণ পদ্ধতি মৃৎশিল্প থেকেই অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল।” ( অজিত ঘোষ) 

পটচিন্রে আঞ্চলিকতা আছে । আঞ্চলিক ইতিহাস অর্থনৈতিক পট আগে না পোড়ামাটির 
মুৎফলকগুলে! আগে তা নির্ণর্ করার মত কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। পটকে যদি 
মুখফলকগুলি অনুসরণ করতে থাকে তাতে বিম্ময়ের কিছু নেই। আবার উন্টোটাও ঘে ঘটতে পারে 
না এমন নয়। সুতরাং কেকাকে অনুসরণ করেছে তা নির্ণয় না কর! গেলেও এট৷ খুব বাস্তব 
সত্য-_-“পটের ছবির ছাদ গঠন ভৌল প্রভৃতির সঙ্গে মন্দিরের পোড়ামাটির ইটের অলঙ্করণ তার রূপ, 
আকৃতি টান, রেখ! ভঙ্গ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলীর বাহ মিল যতটা! না তাবে] বেশী অস্তরের মিল।” 
(লোকশিল্পের নান প্রসঙ্গ, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় )। 


১১৬ সমকালীন [ আবাঢ 


পট আঞ্চলিকতা বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্র্যময় । আঞ্চলিক ইতিহাস, অর্থ নৈতিক অবস্থা এবং প্রকৃতি 
পরিবেশের প্রভাব এ বৈচিত্রের উৎলভূমি। পার্থক্য যা তা একটি বৃক্ষের বছবর্ণের পললব্র মত। 
এগুলোকে আঞ্চলিক রীতিও বল! যেতে পারে । পরিবেশ পরিস্থিতির প্রভাব জনিত ব্যতিক্রম । তার 
ফলে কোন কোন অঞ্চলে বং ও কাহিনীর বৈচিত্র স্ষ্টি হয়েছে। “প্রতিভাবান শিল্পী বা পরিবারের 
চেষ্টায় হয়তো কোন এক গ্রামে একটি ঘরান! বা! সকুল গড়ে উঠেছিল দেখতে পাই পাশাপাশি অন্যান্ত 
অনেক গ্রামের পটুয়ার! তারই নকল করে চলছেন। (স্থধাংসুকুমার রায় ) 
আশুতোষ মিউজিয়ম ও গুরুসদদয় মিউজিয়মে কয়েকটি পট আছে ঘা ইপ্ডিয়ান রেডের জমির 
উপর নীল সবুজের ব্যবহারে সজীব হয়ে উঠেছে । বংয়ের উজ্জ্বলতাই এর প্রাণ । মাঝে মাঝে সাদা 
ংয়ের ব্যবহার চরিত্র গুলিকে ষেন নাড়াচাড়া দিয়ে সজীব করে তোলে। বাহুল্য বজিত বংয়ে রেখায় 
গভীর ব্যঞজনা এনে দেয়। এ্রুপদী রসে পটগুলির সারা অবয়ব মণ্ডিত হয়ে আছে । এ পট আহমদপুতর 
আয়সে এর পটুয়াদের আকা। 
মেদিনীপুরের পটুয়ারা লোকমুখী। প্রচলিত কাহিনী এঁকে তোলার দিকেই তাদের ঝোক 
দেখতে পাওয়1 যায়। পটের গল্পগুলি একটু অদ্ভুত জাতের একথা বলতেই হয়। গল্পের পত্র 
পল্পবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে অতীত বাংলার হারিয়ে যাওয়! দিনের স্থিতি আভাস। একদ! স্থমেবীয় 
মিশরীয় জন পদের সঙ্গে বাঙলার ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ । প্ররত্বতাত্বিক সাক্ষীও আজ আর অলভ্য 
নয়। মেদিনীপুরের পটে আছে তার ছায়া। মেদিনীপুরের পটের উল্লেখষোগ্য বৈশিষ্ট্য তার 
দীর্ঘায়ত অবয়ব এবং একাধিক চরিত্রের সমাবেশে । একই পটভূমিতে একাধিক চত্রিত্র সমাবেশ আনে 
পটুয়ার! অকৃপণ হাতে । প্রশস্ত ললাট আর আয়ত চক্ষু আর এক বৈশিষ্ট্য। 
পটের রং উজ্জল নীল। নীলের পটে দরাজ হাতে সাদ বুটির অলঙ্করণ। লাল ব্যবহার 
করা হয় ঘন করে । 
ঠেকুয়! চকের পট ব্যতিক্রমের লক্ষণে উজ্জল । বাংলার ঠেকুয়! চকের শিল্পীর! জাপানী শিল্পীর 
যেন দোসর । জাপানী শিল্পীর মত হান্ক! হাতের তুলির ছোক্সা কেমন করে এল বাংলায়! পটের 
জমির রং হাক্কা। তার উপর হাক্কা হাতে তুলির টানে পটের চরিআ। ফিকে নীল রং। প্রাকৃতিক 
দৃশ্য আকার দিকে ঝৌক। সকালে শিউলি ঝারার আমেজে ঘেন পটে আগা গোড়া মোড়া । অনেকের 
মতে এ চিত্র রীতি নবীন। এবং পটের এ রীতিই সর্বাধুনিক শুধু নয় শেষ রীতিও বোধহয় । 
ইওরোপে কিউবিজিমের জন্ম বিংশ শতাব্বীতে। তার পূর্বস্থরী পাওয়া যাবে বাংলাদেশের 
পটে। বাস্তবিক বংলার পটে কিউবিজিমের বাস্তব উপস্থিতি আছে। জন্ম নিয়েছে সুত্রধর পটুক্লার 
হাতে । মেরতলা গ্রাম থেকে এ রকম পটের নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন গুরুসদয় ঘত। এগুলো 
উনবিংশ শতাব্দীর ফঘল। *আমরা এ রকম পট দ্বেখেছি যার সঙ্গে কিউবিজমের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
ঘে অনেকে হয়ত এ ছবিতে ইউরোপীয় শিল্পের প্রভাব লক্ষ্য করবেন । কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই যে এই বিশেষ পটটি কিউবিক শিল্পের আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের বহু পূর্বের আকা হয়। 
র (অজিত ঘোষ ) 
উনবিংশ শতাব্দিতে কাঠের পালঙ্ষে গ্রীক ভাক্কর্ষের নকল এক জনপ্রিয় রীতি। প্রীক ভাস্ষর্ষের 
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ড্রেপারীর কাজ লীলারিত তঙ্গীমায় নয়। এই বিলেতী পুতুল দিয়ে কাঠের পালস্ক তৈরী করার 
অভিজ্ঞতাই বাংলার কিউবিজিমের জন্মের ভিত্তিভূমি। ড্রেপারির ভাজ থেকেই বের হয়েছে 
কিউবিজিয়মের রেখা । রেখার কি পটের আঙ্গিকে বিদেশী প্রভাব ন| থাকলেও এগুলোর নেপথ্যে 
নায়ক যে বিদ্বেশীয় মৃতি একথ! মানতেই হয়। 

বাস্তব ক্ষেত্রেএ ছল এক ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত । কারণ এব্ীতির অন্য কোন পটের নিদর্শন 
আর পাওয়া যায় নি। তাই এর আকনম্মিকতাকে অন্বীকার করা যায় না। পরবর্তাকালে কোন 
পটুয়া এ রীতি ব্যবহার করে নি। নব্য কিউবিজিমের রীতি তাদের অন্প্রাণিত করে নি বলেই 
বুঝতে হবে। 

বিষুঃপুরের পটের মর্মটুকু আলাদা ধাঁচের । তারা ষেন অতীত বাংলার চিত্রশিল্পের এতিহের 
এক বাস্তব ঈশারা তুলে ধরে। একদ। বাঙালী শিল্পারা বৃহৎ ফ্রেস্কোচিন্র আকায় দক্ষতা! অর্জন 
করেছিল। বিষুপুরের পট ষেন তার স্মৃতি পরম মমতায় লালন করে চলছে । এ মমতা স্পষ্ট নয় বরং 
গোপনচারী । বিষুণপুরের পটে চরিত্র রূপায়নের ভঙ্গীতে ফ্রেস্ক! আকার স্থতি ধরা আছে। 

পটুয়াদের ছবি নিয়ে গবেষণার ঘথেই্ট অবকাশ আছে। একাই একমাত্র শিল্পী যার! বাংলার 
চিত্রশিল্পী জীবিকা বহন করে এসেছে । তাই এদের প্রসঙ্গে ব্যাপক অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। 
দুর্ভাগা পটের আলোচনায় আজ পর্বস্ত বার্থ গবেষকের আবির্ভাব ঘটেনি । তার ফলে পটের রহস্য 
আজে। আমাদের কাছে ছায়'ময় জগতের সামগ্রী হয়ে আছে। ছুর্তাগ্যের কধা এই ষে, ভারতবর্ষে 
উনবিংশ শতাবীর থেকে পুরানো! কোন পটের সংগ্রহ নেই। 


প্রাচীন বাংলার একটি বন্দর 


ত্রিপুরা বন্থু 


বর্ধমান হাওড়] সেকসানের ব্যাণ্ডেল ছ্রেশন থেকে মাত্র মাইল তিনেক দুরে মৃতপ্রায় নদী সবন্বতীর 
তীরে ছোটগ্রাম সপ্তগ্রাম বা সাতর্গা। নিকটস্থ রেল ট্রেশনটির নাম আদি সঞ্জগ্রাম। গ্রামের বুক 
চিরে বেরিয়ে গেছে গ্রাযাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড । দত কাছে কয়েকটা ছোট বড় কলকারখানা । কিন্ত 
নগরজীবনের উন্মত্ত কোলাহল এই চিরনিদ্ড্রিত প্রাচীন বন্দর সপ্তগ্রামের নিস্তব্ধ জীবনের ধারে কাজেও 
আসতে পারে নি। প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত বন্দর সঞ্চগ্রাম । আব সবকিছুর ছোয়। বাচিয়ে সে 
একাকী, একপ্রকার পরিত্যক্ত । ইতিহাসের অনুসন্ধান প্রচেষ্টা সঞ্ধগ্রামের বিবর্ণ অধ্যায়ে এসে 
ভিন্ন পথ ধরেছে। 

একটু পুরোনে। দিনের কথায় যাওয়া! ঘাক । মহাভারতে হ্ৃদ্ধদেশের বর্ণনা বা অবস্থিতি 
পরবর্তীকালে হুষ্ট ইতিহাস সাদরে গ্রহণ করেছে । গ্রীক পণ্ডিত টলেমী তাকেই বলেছেন 'গঙ্গারিডি"। 
এর রাজধানী ছিল ণগঙ্গেশ রিজিয়া, যার পরবর্তাঁ নাম 'সপ্তগ্রাম* বা সাতগী।। গ্রীকবীর 
আলেকজাগার ভারতবধে এসে বিপাশ! নর্দীতীরে অবস্থানকালে (৩২৭ শ্ীঃ পৃঃ) আধাবর্তের 
পূর্বপ্রাস্তে অবস্থিত ছুটি পরাক্রাস্ত রাজ্যেব্র অস্তিত্ব জানতে পারেন । তন্মধ্যে একটি হোল 'গঙ্গারিডি, 
বা রাঢ়দেশ। এর রাজধানী ছিপ গঙ্গাবন্দর । এতিহাসিক প্ুটার্ক ও প্রিনির তথ্য অন্তসারে জানা 
যায় “গঙ্গারিডি" রাজ্যের অধিপতির ছিল ঘাট হাজার পদাতিক ও দশ হাজার অশ্বারোহী সৈম্ত। 
7)19৫0:05 9190]05 এর মতে এ সময় ভারতীয় বাজ্যগুলির ঘধ্যে গঙ্গাবিডিই ছিল 
সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী । 

হিউয়েন সাঙ, ইৎসিং, মেগাস্থিনিস প্রমুখ বৈদেশিক পর্ধটকগণ বাংলাদেশের প্রাচীন 
জনপদগুলির সম্পর্কে সম্যক বর্ণনা দিয়েছেন । হিউয়েন সাঙ্‌ তাত্রপিঞ্চিতে অবস্থান করে তাত্রলিপ্তি 
ও কর্মন্থবর্ণের (শশাক্কের রাজধানী রাঙ্গামাটি ) প্রশংসা করলেও গঙ্গারিডিব রাজধানী “সগ্ঘগ্রাম, 
বা সাতগী। বন্ধরটির নামমাত্র উল্লেখ কেন করলেন না কে জানে! তবে কি তিনি সপ্তগ্রামকেই 
তাঅলিপ্চি বলে চালিয়ে দিয়েছেন? তিনি পুগু বর্ধন সমতট, তাত্রলিষ্কি ও কর্মম্বর্ণ সম্পর্কে অনেক 
কিছুই বললেন অথচ "গঙ্গেশ রিজিয়া” বা স্চগ্রাম সম্পর্কে নীরব থাকলেন কেন? এ প্রশ্ন 
আজ বন্প্রশ্নজড়িত। 

সপ্তগ্রাম ঠিক কতর্দিন আগে সম্থানে অবস্থিত ছিল তা বল! নিতাস্ত শক্ত ব্যাপার । তবে 
তার অবস্থান ছিলো! বঙ্গোপনাগবের তীরে । দুহাজার বছরে সমুদ্র অনেক দুরে সরে গেছে। সে 
হিসাবে সপ্তগ্রাম তাত্রলিপ্তির চেয়েও প্রাচীন। গ্রীষ্টপূর্ব ৩২৭ অবে গ্রীকবীর আলেকজাগার এই 
পরাক্রাস্ত বন্দর বা বাজধানীটির থবর পেয়েছিলেন €141001111015+5 4৯150157816 10088, 10 
1175285101 0% 4৯195200651 005 01580 )। 

অতি প্রাচীন কাল থেকেই স্থমাত্রা, জাভা, বোণিও প্রভৃতির সঙ্গে সগ্চগ্রামের বাণিজ্যিক 
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সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠে। তবে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণদানে কালের সাক্ষী ইতিহাস নিতাস্ত 
নীরব। ইতিমধ্যে মেদিনীপুর জেলার ওরগীদা, সিলদা, অটঙ্জুড়ি, সাহারি, ভাঙাবাদ, পাঙ্না, 
কুকড়াঘুপী, গিদনি, চিলকিগড়, বাকুড়া জেলার কালা লালবাজার, মনোহর, বন আন্ুরিক়্, শহরজোড়া, 
কাকড়াছ্বারঃ বাউবিভাঙ্গা, কাসিন্দা এবং বর্ধমান জেলার গোপালপুর, সাতঘেনী, সাগরভাঞ্গা, আড়। 
প্রভৃতি প্রায় বাইশটি স্থানে প্রত্ুতাত্বিক অনুসন্ধান হয়েছে । অত্যন্ত আশ্চ্ধের বিষয়, সঞ্তগ্রাম 
প্রসঙ্গ প্রায় নীরব। 

পরবর্তাকালে মাধবাচাধের চণ্তী (১৫৭৯), দ্বাদশ শতকের শেষভাগে রচিত লক্ষ্ণসেনের 
সভাকবির কাব্য, মুকুন্দরামের 'অভয়ামঙ্গল' বিপ্রদীসের 'মনসামঙ্গল” ও সর্বোপরি কবি কৃষ্ণরামদাসের 
'যঠীমঙ্গল” কাব্যে সপ্তগ্রাম নামক প্রাচীনবন্দরটির অবলুপ্ত সংস্কৃতি ও এঁতিহ সমন্ধে হ্ন্দর বর্ণনা পাওয়া 
গেলেও এব অধিক পূর্বের ইতিহাস অজ্ঞাত। অর্থাৎ এক হিসেবে ৩২৭ খ্রী্পূর্ব থেকে ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দ 
পধস্ত সময়ের সগ্তগ্রামের এতিহা আমাদের অনুমান করে নেওয়া ছাড়া গত্যস্তর নেই। 

বাংলার শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা লক্ষণসেনের আমলে পাঠান সেনাপতি ইঘতিক়ার-উদ্দীন- 
বক্তিম়্ারখলজী বঙগদেশে সর্বপ্রথম মুসলমান দণ্ডর প্রতিষ্ঠ! করেন এই সগ্তগ্রামে। এত জায়গ! থাকতে 
সপ্তগ্রাম বন্দরটাই খলজী সাহেবের কেন পছন্দ হোল তার নানাপ্রকার কারণ আছে। তখন অব্য 
বঙ্গোপসাগর অনেক দূরে সরে গেছে। সপ্গ্রাম তখন সরম্বতী নদীর তীরে অবস্থিত বন্দর, 
সমুদ্রবন্দর নয়। এটি একহিসেবে ভূখণ্ডের মধ্যভাগে । যাতায়াতে সুবিধা, সবচেয়ে বড় কথা 
স্বীয় শত্রু লক্ষ্ণসেনকে লক্ষ্য রেখে গোপনে তার সর্বনাশের জাল বিস্তারের জন্য এখানটি উপযুক্ত বলে 
থ] সাহেব অনেক আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিলেন। 

এরপর ইতিহাস বলে, বাদশাহ মুহম্মদ তুঘলক কর্তৃক দ্বিধ! বিভক্ত বঙ্গদেশের একাংশের 
রাজধানী হোল সপ্চগ্রাম। সম্রাট গিয়াহুদ্দিন বলবনের মধ্যমপুত্র রুকুনুদ্দিন শাছের রাজ্যের 
শেষের দিকে সগ্তগ্রাম মুসলমানগণ কর্তৃক পুরোপুরিভাবে বিজিত হয়। কিন্তু তা কবে? গঙ্গ। 
সরত্ঘতীর সঙ্গমস্থলে একটি পাথরের দেবমন্দির ছিল-_এটি ঠিক মন্দির নয়। জাফর খার সমাধি। 
এখানে পূর্বে অনেক হিন্দু বৌদ্ধ মন্দিরও ছিল। সে সমস্ত পাথর ও ইট নিয়ে পরবতীকাপে আদি 
সপ্তগ্রামে জি, টি, রোডের ধানে একটি ঝড় মসাজদদ তৈরী হয়। এতে একটি প্রাচীন আরবী 
শিলালিপি বসানো হয়। তাবু পাঠোগ্ার করে স্বর্গত রাখাল্ধাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় মন্তব্য 
কবেনঃ “৬৯৮ হিজরায় (১২৯৮ খ্রীঃ) একটি মসজিদ নিমিত হইয়াছিল এবং নির্মাতা বাকর খা! 
হিন্দুর্দগকে পরাজিত করিয়া মুনলমানদ্িগকে ধনপত্ব দান করিক্সাছিপেন ০015091 ০? 05 4১51860 
9০০।০(১---1 870) কিন্তু এই শিলালিপি এখন অস্পষ্ট হইয়! গিয়াছে । ইহাতে বাজার নাম ছিল 
কিন্ত সেই স্থান ভাঙিয়। গিয়াছে । হুতরাং সপ্তগ্রাম রুকহুদ্দিন শাহের বাজ্যকালে বিজিত হুইযজাছিল 
কি ফিরোজ শাহের রাজ্যকালে__তা বলা শক্ত | স্থতরাং সপ্তগ্রাম বা দক্ষিণবঙ্গের এই এলাকার 
প্রথম শাননকতার নাম আজও অজ্ঞত। এরপর ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ফকরুদ্দিন মুব!রক শাহ, সপ্তগ্রাম 
আক্রমণ করেন ও ইজুদ্দিন কর্তৃক পরাজিত হন। 

এর পরবর্তীকালে সপ্তগ্রামে মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক টাকশাল নিমিত হয় ও বিভিন্ন সময়ে 


১২০ সমকালীন [ আষাঢ় 


বিভিন্ন অধিক স্বত্ব নামে মুদ্রা অঙ্কন করেন। বর্তমানকালে বিশেষ ঘটনা বা পর্বোপলক্ষে লরকার 
প্রচলিত ডাকটিকিট ব্যবস্থার ন্যাক্স মুন্রাক্কন একটি প্রাচীন পদ্ধতি । 
সম্রাট প্রথম মুহাম্মদশাহের আমলে প্রাপ্ত শিলালিপি অনুসারে জান। যায়, ১৪৫০ খ্রীষ্টাবে রুকনূদ্দিন 

বরবকশাহু অপ্তগ্রামের শাসক ছিলেন। বিখ্যাত পর্যটক ইবন্‌ বতুতা বঙ্গদেশের এই প্রোচীন বন্দর 
সপ্তগ্রামে আবিভূত হয়েছিলেন। 

সপগ্রামের চতুল্পার্শে মৃুঘলমান আমলে অনেক সৌধ নিম্িত হয়। যেমন শেখ জামালউদ্দিন 
১৫২৯ শ্রীষ্টাকধে একটি মসজিদ নিঙ্াণ করেন । এর ছুবছর পরে জামালউীদ্দনের সমাধি নিমিত হুয়। 
১৫৩০ শ্রীষ্টাবে নিমিত হয় “কদম রহুল” ৷ ব্তমানে এসব পুরাবস্ত প্রায় অবলুপ্ত। তবে ধ্বংসম্তুপের 
নীচেই বোধ হয় এই সৌধগুলি অস্ভিমনিত্রায় শাফ্ধিত। যে কয়েকটি অবস্থিত আছে তন্মধ্যে পথিপার্ে 
ছাদ্রহীন একটি ভগ্র মসজিদ, সৈয়দ ফকরুদ্দিনের সমাধি ও পীরের দরগা এগুলি সপ্তগ্রামের মুনলমান 
আধিপত্যের খণ্ড ক্ষুত্র প্রমাণ । 

হুশেন শাহের বাংশধর মহম্মদ শাহকে পরাজিত করে শেরশাহু ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশ অধিকার 
করে সার] দেশকে কয়েকটি সরকারে বিভক্ত করেন ও প্রতি সরকারে একজন করে ফৌজদার নিযুক্ত 
হয়। এমন একটি মূল ফৌজদারী কেন্দ্র হোলো! সপ্তগ্রাম। ১৫৫৪ গ্রষ্টাব্দে সপ্গ্রাম টাকশাল থেকে 
সপ্তগ্রামের পরবস্তী শাসক সামন্ুদ্দিন মহম্মদ শাহ, গাজীর নামে মুদ্রা তৈরী হয়। কিছুদিন পর 
বিহারের শাসনকর্ত! সোলেমান কররাণী বঙ্গদেশ জয় করলে সামস্থদ্দিনের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হয়। 

আকবরের শাসনকালে বাদশাহী সড়ক সঞ্চগ্রাম থেকে জাহানাবাদের মান্দারণ পর্বস্ত টেনে 
আন হয়। এ সময় আবুল ফজল রচিত “আইন-ই-আকবরী” থেকে জান! যায় যে তখন দক্ষিণবঙগে 
সরকার সথলেমানাবাদ, সরকার মান্দারণ ও সরকার সাতগাও নামে তিনটি জেলার অস্তিত্ব ছিল। 
সরকার সাতগাও এর পঞ্চাশটি মহালের উপসত্ব ছিল চার লক্ষাধিক টাকা । পরে সাতর্গাও-এর 
উপকণ্ঠে 'হাভেলী" মহল গঠিত হয়। এটিই বোধ হয় বমানের হালিশহর । 

্রষ্টীয় বোড়শ শতকের তৃতীয় দশকে যখন পতুগীজদের আবির্ভাব ঘটেছে তখন চট্টগ্রাম স্থবর্ণ- 
গ্রামের চেয়ে সগ্তগ্রাম বন্দরের খ্যাতি কোন অংশে কম নয় । তবে এটি তখন “4৯ [811 91616 [০] ৪ 
০3089 ০0 140195 (7৬051709105 ) 2770 ৮০1 0150060] 9100 99105037055 90৮)০০% %০ 
790085* অর্থাৎ কখনও কখনও বিহারের অধীন। 

বঙ্গদেশে বাণিজ্যের অধিকার লাভেন্র আশায় পতুগীজ জল দন্থযব] সপ্তগ্রামের সুলতান ৩য় 
মুহাম্মদের সঙ্গে দেখা করতে এল অজ উপহার নিয়ে। কিন্তু স্বলতান উল্টে রেগে গেলেন? তাদের 
দহ্যাবৃত্তি ও অত্যাচারের সংবাদ আগেই পেয়েছিলেন। তাই এবার তাদের সমস্ত জাহাজ ও মাল 
বাজেয়াঞ্চ করলেন। তখন সবত্বতী নদ্দীতে জোয়ার-ভাটা খেলতে! । বড় বড় জাহাজ হুগলী দিয়ে 
এখানে আসতো । ইতিমধ্যে শেরশাহের বঙগদেশ আক্রমণকালে অবশ্ট পতুগীজদের কাছ থেকে 
সুলতান হথেষ্ট সাহায্যও পেয়েছিলেন । 

যোড়শ শতকের মধ্যভাগের কথ।। এ সময় থেকে আবু বড় বড় জাহাজ সবজ্তী নদী দিকে 
আসতে পারলো না । সুলতানও দেহরক্ষা করেছেন। পতুগীজদের সঙ্গে গোলও মিটে গেছে | কিন্ত 


১৩৮০ ] প্রাচীন বাংলার একটি বন্দর ১২১ 


ব্যবসাবাণিজ্যে্ ধার সঞ্চগ্রাষে তখনও জোর কদমেই চলেছে, হদিও পলিগ্রস্ত বন্দরে জাহাজ 
যাতায়াতের অন্থবিধার কথা জান! যায় “দ্য এশিয়া' থেকে, '58159জ/ 19 ৪ 61580 800 10016 
০9105 00081) 1555 11600610060 61820 01800950118 011 20০০0030০01 105 0090 06805 
1700 5০9 ০0191191510 101 0196 6100191006 2100 ৫6199110076 ০1 51)179, 

এরপর থেকে দেখা যাচ্ছে, ক্রমান্বয়ে পতুগীজ বোঘ্েটেদের অত্যাচারের ফলে যখন নদী বা 
সমুদ্রপথ বড় বিপজ্জনক হয়ে উঠলো, ছোট ছোট জাহাজ আর তখন সপ্তগ্রামে আসতে পারলো! ন!। 
বড় জাহাজ তো! আর এলোই না। সম্রাট শাহজাহান পতুগীজদের আক্রমণ ও অত্যাচান্ন থেকে সদর 
দগ্তর স্থরক্ষার জন্য সগ্তগ্রাম থেকে সরকারী দণ্ধর হুগলীতে সরানোর নির্দেশ দিলেন ও বাংলার 
তৎকালিক নবাব নাপিম খাকে পতুরগীজ দমনের আদেশ দ্িলেন। হুগলী থেকে পতুগীজরা অনতি 
বিলস্বেই বিতাড়িত হয় । এনপর থেকেই সপ্চগ্রামের জৌলুষ কমতির দ্রিকে। ধনাচ্য বণিকের। উঠে 
এলেন নতুন বন্দর হুগলীতে । অবশ্ত এরপর ক্ষীণভাবে স্থলপথের সঙ্গে সঞ্চগ্রামের বাণিজ্য চলেছিলে! ৷ 
কিন্তু মুশীদকুলীখার লময়ে সপ্তগ্রাম বা সাঁতগ! নামটাই বদলে গেল। আজ কোথায় মনেই কোলাহল 
মুখর অবলুপ্ত বন্দর সপ্তগ্রাম। এখানেই একদিন বিদেশী স্বদেশী ধনাঢ্য বণিকদের আনাগোন! ছিল। 
ঘাটে বাধা থাকতে ছোট বড় অজন্র বাণিজ্যপোত। অসংখ্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সাক্ষী সেই সগ্চগ্রাম 
কবে কিভাবে বিস্বতির অতল তলে তলিয়ে গেছে, কেউ তার হিসেব রাখে না। আজকের সঞ্তগ্রামের 
ঝোপঝাড়, খালবিল, বন-বাদাড়, পরিত্যক্ত টিপিগুলোর মধ্যে ও মৃতগ্রায় নদী সরদ্বতীর বালিয়াড়ির 
গহবরে সপ্তগ্রামের এতিহোর জীর্ণতম অংশকে ও খুঁজে পাওয়া! যাবে কিনা সন্দেহ । 


বাংলাদেশে বিধবা বিবাহ আন্দোলন 


শৈলেনকুমার দত্ত 


বাংলাদেশে বহু বিবাহ এবং গৌরীদান প্রথার অনিবার্ধ ফল ছিসেবে বৃদ্ধের মৃত্যুর পর তরুণী ভার্ধার 
ছুর্গতি বেড়েছিল চরম । তারই একটা বীভৎম সমাধান ছিসেবে শেষপর্যস্ত শুরু হয়েছিল সতীদাহ প্রথা । 
ত্বামীর মৃত্যুর পর নাবালিক। পত্বীদের সহমবণে চাপিয়ে তাদের জীবনের ছেদ এনে সে-যুগের একটি 
কুসংস্কার রাজত্ব করে এসেছে বহু বছর ধরে । সে-যুগের মানুষের এই সংস্কার এমনই বিরত ছিল 
যে, তারা কখনও এইসব অবলাদ্দের কথা একবারও চিন্তা করেনি । সে যুগের মান্ছষের মনোভাবটি 
আচার্ধ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্ধের ভাষায় বলতে গেলে-_-'পুরুষ বাট বৎসরের বুড়ে৷ হইলেও অনায়াসে 
আবার বিবাহ করিতে যান, কেহ টু শবটিও করে না । কিন্তু নারী ১২১৩ বত্সরে বিধবা হইলেও 
বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করুন, এক সন্ধ্যা আহার করুন, সর্বপ্রকার এহৃখ-ম্বচ্ছন্দতা পরিস্যাগ করুন, ভ্রাতার 
ংসারে আধাদাসী হইয়া! কাল যাপন করুন *****।, 

কিন্কু অত্যাচার অলাচার খন দান! বেধে স্কটিকে পরিণত হয়, তখনই সাধারণত তার শেষপর্ব 
ঘনিয়ে আসে । যুগগুর রামমোহনের হাতে তাই তার সমাঞ্চি অনিবার্ধ হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ 
দিনের শিকড় বস! এই প্রথ! বিলুপ্ত করতে রামমোহন রায়কে ঘতই বেগ পেতে হোক না কেন, শেষ 
পর্ধস্ত উইপলিয়ম বেন্টিকের সাহচর্ধে সতীদাহ প্রথার বিলুপ্ি সম্ভব হয়। সেই এঁতিহাসিক দিনটি হল 
১৮২৯ সালের ৪ঠ] ডিসেম্বর । 

সতীদাহ বন্ধ হতে সমাজে নাবালিকা! কিশোরী বিধবাদের অত্যাচার বদ্ধ হয় ঠিকই এবং 
বাংলাদেশে একটি বীভৎস অমান্থষিক সামাজিক বিধির ছেদ পড়ে, একথাও সতা; কিন্তু সমস্য! থেকেই 
যায়। দারিক্র্য বা কুলরক্ষার অজুহাতে যেসব কিশোরীদের যৌবন উতধর্গ করতে হয়েছিল বুদ্ধ 
স্বামীর কাছে-_তাদের জীবন রক্ষা! পেলেও, জীবন সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়নি । তাই কার্ধকারণ 
সন্বদ্ধেই তাদের ভবিষ্যৎ অথাৎ পুনর্বার বিবাহ প্রদানের প্রশ্থটি প্রগতিশীল সমাজে প্রকটিত হয়ে 
উঠতে থাকে । 

অবশ্ঠ বাংলাদেশে বিধবা বিবাহ আন্দোলন একটি কুপ্রথ! বিলুপ্তির অনিবাধ ফল হিসেবে 
প্রকটিত হলেও, আন্দোলনটি কিন্তু অতি প্রাচীন। বিদ্যাসাগরের সক্ষম প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগে এটি 
ফলপ্রঙগ হলেও এ আন্দোলন শুরু হয় তার বু আগে। বিগ্াসাগরের দেড়শত বৎ্সব্ম আগে ঢাকার 
রাজা রাজবল্পভ বিধবা বিবাহু চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্ট তিনি সফল হতে পারেন নি। দেওয়ান 
কাতিক' চন্দ্র রায় সঙ্কলিত 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে” জান ষায় যে, বি্যাপাগর পরাশর সংহিতার 
ঘে বচন নির্ভর করে এই আন্দোলন শুরু করেন, নবদ্বীপের রাজা শ্রীশচীন্দ্র বহু পূর্বেই সেই বচন নিয়ে 
পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করেন । সে পর্ব ছাড়াও সতীদাহ প্রথ! বিলুপ্তির পরও যে নতুন পর্যায়ের 
আন্দোলন হয়, তারও স্ত্রপাত বিস্তাসাগর করেননি । আচার্য শিবনাথ শান্্ী তার 'রামতন্ু 
লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গলমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন-_-'১৮৪২ সাল হইতে বামগোপাল ঘোষ প্রমুখ 


১৩৮৯ ] বাংলাদেশে বিধব! বিবাহ আন্দোলন ১২৩ 


ডিরোজিও শিষ্যগণ ষে বেঙ্গল স্পেক্টেটার নাষক কাগজ বাহির করিতে আস্ত করেন তাহাতে তাহারা 
বিধবা! বিবাহের বৈধতা 1বযয়ে বিচার উপস্থিত করেন। কয়েক মাস ধরিয়া এ পত্রে উল্ত বিচার 
চলিয়াছিল। এমন কি 'নষ্রে ম্বতে প্রত্রজিতে” ইত্যার্দি ঘষে পরাশর বচনেরু উপরে ভিত্তি স্থাপন করিয়া 
বিদ্তাসাগর মহাশয় বঙ্গীয় পণ্ডিত মগুলীর সহিত তর্কমুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সর্বপ্রথমে উক্ত 
পত্রে বিচারের মধ্যে উদ্ধৃত কর] হয়।, 

সে যাক, স্থচন। যেখানেই হোক, স্াত্রপাত ধার হাতেই হোক না কেন, বিধবা বিবাহের 
সত্যিকারের উদগাতা বিছ্যাসাগরই । তারই হাতে এ আন্দোলনের সাথক পরিণতি । এটি শুধু 
বাংলা দেশের জাতীয় ইতিহাসেই নয়, বিদ্যাসাগরের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । অনুজ 
শন্গুচন্দ্রকে লিখিত একটি পত্রে (৩১ শ্রাবণ ১২৭৭) বিদ্যাসাগর "নিজেও স্বীকার করেছেন-__*বিধবা 
বিবাহ আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম ।” 

বিধবা বিবাহ সম্পকে বিগ্যাসাগরেবর আগ্রহ সম্পর্কে তার জীবনীকার শস্তচ্জ লিথেছেন-_'এক 
দিবস, কোন আত্মীয়ের দ্বাদশ বর্ষধীয়া দুছিতা বিধবা! হুইলে, তদর্শনে জননীদেবী শোকে অভিভূত 
হুইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অগ্রজ জননীকে সাত্বনা করিলে পর, জননী ও পিতৃদেব বলিলেন 
ষে, বিধবা বালিকার পুনর্বার বিবাহ বিধি কি ধর্মশান্ত্ের কোনও স্থলে কিছু লেখা নাই? শাপ্মকারের। 
কি এতই নির্দয় ছিলেন? জনক জননীর মুখ নিঃস্হত এই বাক্য তাহার হৃদয়ে প্রোথিত হইয়া রছিল।' 

এরপর থেকেই বিদ্যাসাগর 'এ বিষয়ে আলোচন। শুরু করেন। বহু পুথির পাতায় মনোনিবেশ 
করেন । শেষ পরধস্ত ১৮৫৩ সালের ডিসেঙ্গব মাসে তিনি পরাশরের রুচনাটি উদ্ধার করেন। এই 
বচনটিই হয় তার এ আন্দোলনের একমাত্র শাস্ত্রীয় হাতিয়ার-__ 

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ব্লীবে চ পতিতে পতোৌ। 
পঞ্ম্বাপৎস্থ নাবীনাং পতিরন্টো বিধীয়তে ॥ 

দ্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মৃত্যুমুখে পতিত হয়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে ক্লীব বলিয়া স্থির হয়ব 
পতিত হয় তাহ] হইলে নারী পত্যস্তর গ্রহণ কৰিবে। 

এই অমোঘ অস্ত্র হাতে নিয়ে বিদ্যাসাগর ১৮৫৪ সালের ২৮শে জানুয়ারী “বিধবা ৰিবাহু হওয়। 
উচিত কিনা” পুস্তিকা প্রচার করেন। পুস্তিকাটি প্রকাশিত হুবার পর থেকেই বাংলাদেশে পক্ষ 
বিপক্ষের ছুটি শিবির নিশ্িত হয়। বাংলা দেশের সে সময়ের অবস্থাটি রাজনারায়ণ বন্র ভাষায় 
বলতে গেলে-__শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় “বিধবা বিবাহ উচিত কিনা একটি ক্ষুন্্ 
চটা প্রকাশ করাতে এই আন্দোলনের উৎপত্তি হুয়। হিন্দু সমাজ রূপ বিস্তীর্ণ হুদ স্থির ছিল, এই 
চটী বাছির হওয়াতে মহাবাত্যান্দোলিত সমুদ্রের ন্যায় অত্যন্ত অস্থির হুইয়৷ উঠে ও ভয়ানক তরঙ্গ 
সকল উঠাইতে থাকে |, 

এই আন্দোলনে বিষ্ভাসাগবের পক্ষে এলেন তত্ববোধিনী পত্রিকা। “সংবাদ প্রভাকর পক্ষ 
সমর্থন করলেও ঘোষণ1 করলেন-__-«ব্ধিবা মাত্রেই বিবাহ করিবার অধিকারিণী হইতে পারেন না। 
তিনি একমাত্র অক্ষত-যোনিদিগের বিবাহের পক্ষপাতী ।' ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত বিধবা বিবাহের পূর্বে স্ত্ী শিক্ষার 
পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি এ বিবাহ সম্পর্কে সংবাদ প্রভাকরের ( ১লা মাঘ ১২৬৩) সম্পাদকীয় 


১২৪ সমকালীন [ আবাঢ় 


প্রবন্ধে লিখলেন-_'অগ্রে সোপান নির্মাণ না করিয়াই উপরে ঘর করিবার অনুষ্ঠান করিতেছেন । 
ঘোড়ার সঙ্গতি না করিয়াই চাবুক কিনিতেছেন। খাল খননের পূর্বেই সেতু বন্ধনের আড়ম্বর 
হইতেছে। এখনো ভাতের হাড়িতে জল চড়েনি, কিন্তু ঠাই করিয়া পাতুনির আটুনি বিলক্ষণ 
হইতেছে । ফলে প্রণিধান করুন স্ীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহ ইহার কোন্‌ বিষয়টি অগ্রে কর! বিধেয় 
হইতেছে? আমার বোধে প্রথম ব্যাপারেই উপযুক্তরূপ ঘত্ব করা উচিত।, রাজা বাধাকাস্ত দেব, 
রামগোপাল তর্কলঙ্কার প্রমুখ ব্যক্তিরাও বিগ্যাসাগরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ছন্দযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। 
কিন্ত উৎসাহিত করারও লোক মিলল । এলেন পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি তারানাথ বাচম্পতি, 
গিরিশচন্দ্র বি্ারত্ু প্রমুখ পণ্ডিতের! । শ্রীরামপুরের “ফ্রেগ্ড অব ইন্ডিয়া» আরও উৎসাহিত করলেন 
_-হিন্দুগণ বিধবার বিবাহ নিমিত্ত কেবল কথার ধুমধাম ন] করিয়া যস্কপী কার্ধে দেখাইতে মনোযোগী 
হয়েন তবে অতি উত্তম হয় । 
ধনকুবের মতিলাল শীল, মহাত্ম। কালীপ্রনন্ন সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিরা পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন 
দ্িলেন-__যিনি বিধব! বিবাহ করবেন তাঁকে পুরস্কার দেওয়া! হবে। দশ হাজার টাক পর্ধস্ত ঘোষণা 
কর! হল। প্রভাবশালী গ্রাণ্টসাহেব বললেন--যখন সতীদ্দাহ নিবারণ কর] হুইক়্াছে তখন বিধবা বিবাহ 
হইতে দেওয়া উচিত। চিরকাল বৈধব্য যন্ত্রণা সহ কর] অপেক্ষা একেবারে পুড়িয়! মর] ভাল। 
গুপ্ধকবি মতামত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ রসিকতাও করতে শুরু করলেন-_ 
শুনিয়। বিয়ের নাম “কোনে' সেজে বুড়ি । 
কেমনে বলিবে মুখে 'থুড়ি থুড়ি থুড়ি ?” 
পোড়া মুখ পোড়াইয়া! কোন পোড়ামুখী । 
“ছুঃখী' “মুখী? মেয়ে কেলে কেঁচে হবে খুকী? 
কিন্ত কিছুতেই কিছু হল না। বিছ্যানাগর ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলেন। বিপক্ষ 
শিবির থেকে প্রচারিত পুভ্তিকার জবাব দিলেন তার বিধব! বিবাহ হওয়া উচিত কিন! পুক্তিকার দ্বিতীয় 
খণ্ডে । বিপক্ষ শিবির থেকে তার জবাব মিলল না । বিদ্যাসাগর প্রমুখ আরও উৎসাহিত বোধ করে 
ভারতের বড়লাটের কাছে পেশ করলেন এক আজি । ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই পাশ হুল বিধবা 
বিবাহ আইন । গ্রাণ্ট সাহেবের সুপারিশে স্থপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার কলভিনের সমর্থনে 
পাশ হুল বিধবা বিবাহ আইন। গুপ্তকবি লিখলেন-_ 
গ্রাণ্ট করি গ্রাণ্টের সকল অভিলাষ । 
কাল বিল কাল বিল করিলেন পাশ ॥ 
প্রতিপক্ষের বাধা তবুও কমল না। আইন পাশ হলেও তার প্রয়োগ কর! সম্ভব হুল না। শেষ 
পর্ধস্ত ১৮৫৬ সালের ৭ই ভিসেম্বর তারিখে কলকাতার ুকিয়। স্বীটে রাজকষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে 
এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হল। বর হলেন শ্রীশচন্্র বিদ্ারত্ব । কনে অখ্যাত হলেও বর অখ্যাত সাধারণ নন। 
দ্দীনবন্ধু মিত্রের ভাবায় সাহিত্য সবিতা শ্রীশ' সেই বিদ্যাবুত্ব মহাশয় ছিলেন বিদ্যাসাগরের সুহৃৎ। 
মনীষী রাজনারায়ণ বনু তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন-_-তিনি প্রথমে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক 
ছিলেন পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েন।, 


১৩৮০ ] বাংলাদেশে বিধবা বিবাহ আন্দোলন ১২৫ 


এ হেন বর, তারপর এ হেন বিবাহ ! 
রীতিমত বর সেজে বিয়ে করতে এলেন শ্রশচন্দ্র। বরান্তগমন করলেন বামগোপাল ঘোষ, 
হুরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাদ হিজর রমাপ্রপাদ রায় প্রমুখ বাঙালী মনীধীরা। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন 
শ্রীশচন্দ্রও বিপত্বীক ছিলেন । 
বাংল! দেশে প্রথম বিধবা! বিবাহ নিবিদ্বে সমাপ্ত হল। দ্বিতীয় বিধবা! বিবাহ হুল ঠিক পরের 
দিন। বাজনারায়ণ বন্থ এ সম্পর্কে লিখেছেন__“দ্বিতীয় বিধবা বিবাহ করেন পানিহাটির মধুন্থদন ঘোষ । 
তৃতীয় বিধবা বিবাহ ও চতুর্থ বিধব! বিবাহ আমার জেঠতুত ভাই ছুর্গানারায়ণ ও সহোদর মদনমোহন 
বন্ধ করেন।, 
কিন্ত প্রতিপক্ষের সমস্ত প্রচেষ্টা বার্থ হলেও বিধবাঁবিবাহ অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা কোনদিনই হয় 
নি। বিধবাবিবাহ বিধিসম্মত এবং অনটিত হুবান্ু পাচ বছর পরেও সংবাদ প্রভাকরে যে সব কব্তি। 
প্রকাশিত হয় তাতে ব্যঙ্গে তর প্রকট মৃতিটিই প্রকাশিত দেখ! ঘায়। একজন কেরানীর বিধবাবিবাছের 
সংবাদ প্রভাকবে প্রকাশিত একটি কবিত। তাবু সাক্ষ্য-_ 
শ্রুত মাত্র দুরে গেল মনের বিপাপ। 
বিধবার খালিরুম হইল ফিলাপ ॥ 
ভাল ধর্ম, স্থখবাজ্য, কাধ বটে পাকা | 
কেরানীর কর্ম নয়, রুম খালি রাখা ॥ 
ধামধুম টামধুয "অন্ধকারে আলো! । 
হুম কোরে, উম পেয়ে, ঘুষ হবে ভালো ॥ 
জয় জয় কালধর্ম, আর কারে ভতয়। 
কাকু মন্ত্রের মাকুদেবী হোলেন সদয় ॥ 
শুধু কি তাই, বিধবা বিবাহকে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বহু টাকা 
ধণ করতে হয়। এমন কি বাঁরসিংহ গ্রামে এজন্যে তিনি শেষ জীবনে একবার গ্রামবাসীর হাতে 
নগৃহীতও হন। তবু বিস্ভাপাগর যে এ প্রথাকে মনেপ্রাণে কতটা শ্রদ্ধ করতেন, তা তার শেষ 
মীবনের একটি পত্র থেকে জানা যার । পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘখন তার সমস্ত সম্পর্ক 
ছন্ন; তখনও তিনি শারায়ণের বিধবাবিবাহ হয়েছে শুনে অন্থজ শস্তৃচন্দ্রকে পত্র (৩১শে শ্রাবণ, 
১২৭৭ ) লেখেন-_“নারায়ণ ম্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া! এই বিবাহ করিয়া! আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং 
লাকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক, তাহার পথ করিয়াছে ।, 
এ থেকে বোঝ। যায় এ আন্দোলনকে কার্করী করতে তার আত্তব্িকতা কতটা গভীর ছিল। 
সবশ্ট সহায়ের অধ্যে ছিল সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় কয়েক ব্যক্তির সহযোগিতা এবং সাহুচর্য । 
কিন্ত সমাজে সহাম্ভূতি কম ছিল বলে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরই প্রায় এ আন্দোলন বন্ধ হয়। 
বধবা বিবাহের সমর্থক ছিসেবে পরবতীকালে রবীন্দ্রনাথ, স্ুরেন্দ্রনাথ, আশুতোষ, দেশবন্ধু চিত্তরগুন 
ধভৃতি মনীবীকে পাওয়] যায় । বন্ধিমচন্দ্র, ছ্বিজেজ্ুলাল এ প্রথা! সমথন করলেও তাদের সমর্থন উদার 
ছল না। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন__'বিধবাবিবাহু ভালও নহে, মন্দও নহে, সকল বিধবা বিবাহ হওয়। 


১২৬ সমকালীন [ আধাঢ় 


কাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাক! ভাল।” ( বক্ষিমজীবনী, 
শচীশচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় ) 

তবে তাঁর সহান্ভূতি যে ছিল তার প্রমাণ আছে অন্ত উক্তিতে। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের কুন্দ 
সম্পর্কে তিনি একম্থানে বলেছেন--“তার অপরাধ থাকুক বা! না থাকুক, আমি কুন্দকে মারিতে পারিব 
না। সে বালবিধবার আমি সবে বিবাহ দিয়াছি; ক্ূর্ধমুখীর স্থানে তাহাকে প্রতিষ্ঠ। করিয়া তাহাকে 
চিরস্থথী করিয়! সমাজকে দেখাইব বিধবাবিবাছে অধর্ম নাই, অশান্তি নাই ।” (এ) 

দ্বিজেন্্লালের বঙ্গনারী নাটকের একটি উক্তি উদ্ধত করলেও এ প্রসঙ্গে তার সমর্থন পাওয়। যায়। 

দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন-__“যদি কুমারী রা ব্রন্ষচরধ করতে পারে না এই তোমার মত হয়ত বালবিধবারাও 
পারে না। তবে বিধব! বিৰাহ প্রচলন কর ।” 

বিষ্ভাপাগরের মৃত্যুর পরে বাংল! দেশের সমাজ ও সাহিত্যে এ প্রশ্নটি আস্তে আন্তে আবার 
বিচার বিতর্কের বিষয় হুতে থাকে । বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দনন্দিনী, রোছিনী, রবীন্দ্রনাথের বিনোদ্দিনী, 
শরৎচন্দ্রের মাধবী, সাবিক্রী, রাজলস্ষ্ী প্রভৃতি নারী চরিত্রগুলি এ প্রশ্নটিই তুলে ধরেছে সমাজ এবং 
সাহিত্যের সামনে । 

কিন্তু সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকটি পরিবার ভিন্ন এ বিবাহ সাধারণ জন লমাজে খুব 
বেশি অনুঠিত হতে পারে নি। এ থেকেই বোঝা যায় বিষ্ঠাসাগর প্রমুখ নেতার নেতৃত্বে এ 
আন্দোলনের স্ত্রপাত এবং সার্থকতা লাভ করলেও বাংল! দেশের মানুষ প্রাণ দিয়ে এটি সমর্থন করে 
নি। পরবর্তাকালে ষে কয়টি বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে রাজা দক্ষিণারগ্ুন মুখোপাধ্যায়ের 
প্রথম। পত্বী জ্ঞানদাহুন্দরীর মৃত্যুর পর তার সঙ্গে বর্ধমানের মহারাজ! তেজচন্দ্র বাহাছবের বিধবা 
পত্বী মহারাণী বসস্তকুমারীর বিবাহ উল্লেখনীয় | 

সহানুভূতি এবং সমর্থন থাক] সত্বেও রবীন্দ্রনাথের পরিবারে বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয় বু পরে । 
কবিপুত্র রখীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার নিজের বিবাহকে তাদের পরিবারের প্রথম বিধবাবিবাহ বলে উল্লেখ 
করেছেন। “পিতৃম্থতি' গ্রন্থে তিনি পিখেছেন-_-*বাবা আমায় কলকাতায় ডেকে পাঠিয়ে জ্ঞাতিভ্রাতা 
গগনেন্্নাথের ভাগিনেয়ী প্রতিমাদেবীর সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব করলেন। বিবাহ হুল ১৯১০ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসে- আমাদের পরিবারে এই প্রথম বিধবা বিবাহ ।” 

কালের সঙ্গে সঙে সমাজের কাগামোর পরিব্তন হয়েছে । আজকের বাঙালী সমাজে বিবাহ 
সম্পর্কে কুসংস্কার জনিত বিধিনিষেধ ঘে আজ অনেক দুরীভূত হয়েছে তার মূলে বিধবাবিবাহ 
আন্দোলনের অনেক অবদান আছে। একথা স্মরণ করলে আজও এ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তাকে 
শ্রদ্ধা জানাতে হয়।' 


নবাঙলান্ন লৌকিক নৃত্যধারা 


অজিতকুমার মিত্র 


বাঙলার লৌকিক চিআ্জাংকণ রীতি মৌথিক সাহিত্য আর নানাপ্রকার সংস্কারের মতই লৌকিক নৃত্য 
ধারার বিব্তনের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করলে ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ের স্থচনা! করে। সমবায়িক 
ংগীতের গীতরীতি গাথা গীতিকার রচনা, যৌথ লোক শিল্প ও লোক চিত্রের মতই লৌকিক নৃত্যধার! 
একাস্তভাবেই গোষ্ঠী নির্ভর । এই নাচ সর্বাংশে অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক । লোকদেেবতার পৃজাকে কেন্্র 
করে প্রায়শ ক্ষেত্রে এই নৃত্যরীতি প্রবাহিত হয়ে চলেছে। নাচই অনেক পুজার বিশেষ অংগ। 
গান, নাচ বাদ দিয়ে লোকদ্েবতাবর অস্তিত্বের কথ। কল্পন। কর! যায় না। 
ংকুরের ফুটে ওঠা আর প্রজননের কেলিক্রীড়ার মধ্যে ঘে আঘাত তার ভিতর আদিম ছন্দের 
ব্যঞুন। স্থি হয়। প্রকাশের উন্মাদনায়, ব্যাকুলতায় নৃত্যরীতি বিকাশের সুত্র খুঁজে পায়। অন্বেষণের 
বিক্ষিপ্ত পদপাতের মধ্যে বাঙালীর নৃত্যধার! ছন্দোবদ্ধ হয়। সম্ভাবনার মধ্যে ঘষে আলোড়ন তাই 
বাঙালীর নৃত্যভাবনা । - ধর্মজিজ্ঞাসার আকুলি ব্যাকুলিতে নৃত্যের স্পন্দন স্ট্রি হয়। শশ্য আর সন্তানের 
কামনা নৃত্যের ছন্দে ছন্দে দোলাদিত হয়ে ওঠে । বাঙালীর আদিম জীবনের গহনে এব স্থত্র সন্ধান 
করতে হবে। লৌকিক নৃত্যে তাই জীবনের যোৌনাহুভূতি__দৈহিক ক্ষুধার লিগা প্রজননের অভীপ্না 
হয়ে দেখ! দেয়। কেন না নাচের প্রতিটি মুদ্রায় দেছের আকর্ষণ প্রতি পদপাতে যেন কার জন্ত কার 
টান আর এই নাচে কারু-কৃতির স্থূলতা সন্ভোগের বাসনায় মুখর হয়ে ওঠে। তাই নাচের ছন্দে 
বাঙালী জীবন বিকাশ লাত করে। 
অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক বলে এই নৃত্যন্রীতি বিবর্তনহীন। প্রথম ক্ষেত্রে গোর্ঠী পরম্পরাগণ্ত বলে 
কখনও বংশাহুক্রুমিক বা কখনও গুরু মুখাপেক্ষী তাই লৌকিক নৃত্যবীতির রূপ কল্পন! গণ্তী নির্ভর । 
এই নাচের ষধ্যে বাজন। নাচ আর গান পরম্পর সাযুজ্যবন্ধ। নাচ গানের মধ্যে বাঙলার খতৃর 
মর্মার্থ উপলব্ধি করা ঘায়। অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক নাচগুলি নির্ধারিত সময়ে অনুষ্টিত হয় বলে প্রত্যেক 
নাচের সংগে প্রকৃতির সংযোগ রাখতে এবং প্ররূতির ধারা অনুযায়ী এই নাচের গতিভংগী ছন্দায়িত। 
বধার নাচে বুর্টির বূপায়ণ জলধারার হুর বজায় রাখবার চেষ্টা করে। শরতের নাচে সাদা কাশফুলের 
আর স্তিমিত ভরংগ নদীর স্বচ্ছতার সুর জাগে! শীতের নাচের মধ্যে থরথরানি স্পষ্ট অনুভূত হয়। 
বসন্তের নাচে ফুলদোল অনুভব করা যাকস। গ্রীম্মের নাচে রুদ্রতার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। 
চৈজ্র বৈশাখ হুতে গাজনের ভক্ঞ্যারা “বেত” হাতে নৃত্য করে। মুখে তাদের ব্যোম ব্যোষ 
ধ্বনি। নৃতোর তালে তালে ঘন ঘন বেত সঞ্চালনের ছন্দে প্রকৃতির রুক্ষতা প্রকাশ পায়। আগুনের 
মাঝে নৃত্য করতে হয় ভক্তযাদের । নাচতে নাচতে পায়ে পায়ে আগুন নিভিয়ে ফেলার নীতি আছে। 
না হলে দেবতার রোহ গ্রামের অমংগল ডেকে আনবে । ঢুটী গরুর গাড়ী মুখোমুখী বেঁধে চার চাকার 
গাড়ী তৈরী কবে সেই গাড়ীতে চার কাঠের ফ্রেম বেঁধে দাড় করিয়ে দেওয়া হয়। এ ফ্রেমের 
মাথার কাঠে পায়ে দড়ি বাধ! অবস্থায় নীচু মুখে ছুলতে থাকে ভক্ত্য।। হাতে বেলপাতা৷ নিয়ে ছুলাতে 
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ছুলাতে জলম্ত আগুন পেরিয়ে শিব শিলার মাথায় পুষ্প দিয়ে আসে বার বার। দেবপৃজার কচ্ছতা 
থমথম করে চৈত্র শেষের আকাশে । এই দোলেরও ছন্দ আছে। গ্রামের মানুষ অনুষ্ঠানটিকে 
একরকমেব নাচ বলে। বর্ষার আগমনের নাথে নাথে মনসার ঘট-বারি মাথায় নিয়ে ভর-নৃত্য করতে 
করতে দেয়াশী গ্রাম পরিক্রমা শেষে পূজা! বেদীতে দেবীর ঘট ব! দেবী বিগ্রহ স্থাপন করে। ভর-নৃত্যে 
নাকি দেবত্ব অনুপ্রবিষ্ট হয় এ দেয়াশীটার মধ্যে । বর্ষার শেষে রাধা অষ্টমীর দিনে সাত ভাইদের 
পুজায় ভর-নৃত্যের মধ্যে বাঘ মহিষ আর বাখাল নাচ অপূর্ব লৌকিক নৃত্যধারা সঙ্জীবিত রাখে । 
মনসার ভর-নাচে বর্ষার ব্হ্বলতা প্রকাশ পায় আর বর্ষার শেষে ফপল রক্ষার আকুলত। দেখ! যায় 
বাঘ মহিষ আর রাখাল নৃত্যে । লোক-দেবতার! উপোপী ভক্ত্যাদ্দের মধ্যে ভর করে। কেউ বাঘের 
প্রেতাত্মায় উদ্দীপিত হয় । কেউ মৃত রাখালের ভূতে নেচে ওঠে । মহিষ ভূতের প্রেতাত্মা ভর করে 
অন্যদের । বাঘ খেতে চায় মহিষদের । রাখাল রক্ষা করতে চেষ্টা করে । আর মহিষরা বাচতে চায়। 
কৃষি নির্ভর আদিম জীন্ন হতে এই নুতাধার! বিকশিত । এই নাচের তালে তালে গান হয় । 
সাত ভাইর বাণাপিং 
সতের শয়তান হবে 
সাত বেগুণ জালির বন 
সাতভাই খেলে জিয়ান সাত। 
ছোট মুট জিয়ান কাঠি ভূমে লুটে যাক়্। 
তাহারই তলে সাতভাই ঠাকুর খেলে 
সাতভাই থেলে জিয়ান সাত ॥ 
বলি দেওয়া ভেড়া ছাগলের রক্ত থেয়ে এই নাচ শেষ হুয়। বর্ধার শেষে নৌকা বাইচের নাচেও অপূর্ব 
ছন্দ জাগায় । ভর] ভাদ্রে আদ্দিবাসীদের "ছাতা" পরবের যৌথ নৃত্যে কাশফুলের মেলার ছন্দ জাগে । 
হাত ধরাধবি করে নাচে এনেয়েরা পায়ের তালে তালে শরীরের অংগ সঞ্চালনে কচি শশ্যের নাচন জাগে 
কুমারী মেয়েদের ঘৌবনের তটে তটে । বাউলের নাচে উদ্দাপী মনের হৃদয়পটে ঘেন অধর আকাশের নব 
রূপায়ণ। কোথায় পাবে! তাবে-_ছন্দ এ নাচে । মংগলগান গায়কের গানের সংগে চামর হাতে নাচ 
অপূর্ব বাঞজনার সঞ্চার করে| বাঙলাদেশের অনেক জেলায় যাষাবর জাতের কয়েক রকমের পুজারী নানা 
রূপের আভাষ এক ধারার মাতৃমৃতি নিয়ে ছুয়ারেছুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়ায় । তাদের গানের সাথে 
নাচের ছন্দ আছে । শরুতের আকাশের মতই তা মধুর । মেয়েদের'শস্ত রোপন উৎসবে নাচ ও পূজ। 
অনুষ্ঠিত হয় । শীতের আগমনের শুচনায় হরিনাম সংকীর্তনের আসরে, চবিবশপ্রহর কীর্তনে, অগ্রপ্রহর 
ংকীর্তনে গৌরনিতাই নাচ বাঙালীজীবনে'নাচের উন্মাদ্দন! জাগায় । খোপলের তালে তালে বাধাকষঃ 
নাচ অপূর্ব ভক্তিরসের সঞ্চার করে| হরিনাম সংকীর্তনে ছুটী কিশোরকে রাধাকৃষ্ণ সাজিয়ে হবিনামের 
দলের মাঝে নাচিয়ে বেড়ায় । সেদিন যেমন গোপিশীর ঘরে 
খেয়েছিলে হরি ননী চুরি করে! 
তেমণি করে ও কালাচাদ 
আর কি ননী থাবে না ॥ 
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একতাল খোলের বাজনা । এক তালেরই নাচ । নাচন জাগায় ধর্মপ্রাণ বাঙালীর মনে। শীতের 
প্রথমে পাক্ধী বাহকের নাচ লৌকিক নৃত্যধারার অপূর্ব সংঘোজন। প্রাচীন বাওলায় ভাকাতের 
কালিপুজায় বলিদানের নৃত্য থেকে এক রকমের নৃত্য ধারার স্থট্টি হয়। তার থেকে বলিদানের 
পর দেবী প্রদক্ষিণের নাচ এখনও অনেক স্থানে প্রচলিত আছে । শীতের শেষে বাঙালী আদিবাসীদের 
মধ্যে পৃজ। অনুষ্ঠানে সমবায় নৃত্যরীতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বাদন পরবে দিনের পর দিন যৌথ 
আদিবাসী নৃত্য মানুষকে পাগল করে তোলে । আদিবাসীদের 'এক্ষেণ+ দিসে নববর্ষের নাচে তাদের 
উদ্দাম করে তোলে। বসস্তের ফুল্ল প্রভাতে বাঙালীদের বিয়ের নাচ বিশেষ বৈশিষ্ট্যময় । ছু পংক্তি 
গানের সংগে বাউরীদের বিয়ের নাচ মানুষকে মাতিয়ে তোলে। 
সঈ(ইতের সরানে বাডা ধুলোরে 
সাইতের সরানে রাডাধুলো । 
ধৈবুনব্তীর পানে তাকায় 
ওপাড়ার বাবুগুলোরে 
গপাড়ার বাবুগুলো ॥ 
বিবাহ আসরে রাইবেশে নাচের রেওয়াজ আজও লুপ্ত হয়ে যায় নি। এই নৃত্য ধারাকে বাঙলার 
জমিদারর1 এককালে লালন করে এসেছে । 
প্রতি পূজায় নান! অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নাচের রীতি বাঙালীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য । পৃজার 
ঢাকীর ঢাক সমেত নৃত্য, মৃদংগ বাদকের বাজন! বাজাতে বাজাতে নৃত্য, খোল বাদকের বোলের 
তালে তালে নৃত্য অপূর্ব উন্মাদনার সঞ্চার করে। দেবী বিসর্জনের নাচ হয় প্রত্যেক গ্রামে। 
পুরুলিয়ার ছো-নাচ আজ পৃথিবী বিখ্যাত । পুতুল নাচ নাচাতে নাচাতে এক রকমের নৃত্য করতে 
হয় সুত্রধরকে । পুজ! অনুষ্ঠানে আসর বাখবার জন্য ঝুমুর নৃত্য গানের তালে তালে মেয়েদের 
মধ্যে অপূর্ব নৃত্য ভংগীমার স্ত্টি করতো! । ভাছু গানে কুমারী নৃত্য একক নাচের অপুর নিদূর্শনি। 
বোলান গানে মেয়ে বেশী পুরুষের গান গাইতে গাইতে নৃত্য লৌকিক নৃত্য ধারাকে বেগবান বাখে। 
গুলঞ্ ফুলের মালার সঙ্জায় সজ্জিত পুরুষদ্দের পোষাকে অপূর্ব চাঞ্চল্য জাগায় । এমন কি ছাদ 
পিটুনিদের নৃত্যের তালে তালে নৃত্যের ছন্দ আনে একথ! বললে অতুযুক্তি হয় ন1। 
বাঙলাদেশে একরকমের যাধাবর জাত কোন্‌ প্রাচীন কাল হুতে জীবিকার সন্ধানে গ্রামে 
গ্রামে ঢুকে পড়ে। পুরুষদের পাখী মাতা ব্যবসা । যুবতী মেখ্জের গ্রামের মধ্যে নাচে গানে 
উন্মাদনা জাগায় । লাশ্যময়ী এই বষ্ণীরা অনেক সময় যাছু দেখাবার জন্য গৃহস্থের ছুয়ারে এসে 
উপস্থিত হয়। গানে গানে মাতিয়ে তোলে গ্রামীণ জনজীবনকে । বাংলাভাষী ঘাষাবর বাস্তুচ্যুত 
এই জনগোঠী জনজীবনে হাসি আনন্দের খোরাক জোগায়। 
মুশিদাবাদ জেলার কান্দি অঞ্চলে গলিত শব নিয়ে এক রকমের বীভৎস নৃত্য অনুষ্ঠিত হুয়। 
শকুনের ডান। ঝাপটানোর রীতি সে নাচে আর্দিমতার নকারজনক পরিবেশ। এই নাচের সংগে 
গানও গাওয়া হয়। কখনও কথনও একে কালকে পাতার নাচ বল! হয়। 
রাট বাঙলার বনু গ্রামে জিতাষঠার অনুষ্ঠান হয় অত্যন্ত আড়গ্বরের সংগে । এই যী পূজার 
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অনুষ্ঠানে ছোলা ভিজিয়ে রেখে অংকুরের কামনাগ্স হয়া পাতা হাতে মেয়ের] যণ্ভীকথা! শোনে । কথা 
শুনতে শুনতে মহুয়া পাতা সমেত হাতটা কখনও মাটিতে রাখতে হয় কখনও উপরে তুলতে হয়। 
তাই হস্ত সঞালনেরও তাল আছে। এই অনুষ্ঠানে জংগলে ফুল তুলতে যাওয়ার সময় কুমারী 
মেয়েদের ছাত ধরাধরি করে যাওয়া ও রীতি বদ্ধ চলাব্র গতি লৌকিক নৃত্যর রূপায়ণ ছাড়া আর 
কিছু না। বনু ব্রত পালনে মেয়েদের এমনি নাচ আছে। বিতিঙ্ন ব্রতে বিভিন্ন নাচ। এমন কি 
শিল্তদের থেলায়ও নাচ আছে। ম্বাভাবিক নিম্নমে এই নাচে ছেলেরা অভ্যস্থ হয়ে ওঠে । কাউকে 
শিক্ষা দিতে হয় না। 

বু্টির প্রার্থনায় বাঙালী জীবনে লৌকিক নৃত্যধার1 বিবতিত হয়ে উঠেছিল তা ভাবতে অবাক 
লাগে। বীরভূম জেলায় মতে নাচ বলে একরকম নাচ প্রচলিত আছে। এই নাচ মুলতঃ বাঙালী 
জীবনে বৃষ্টির প্রার্থনা । বৃষ্টির অভাবে ব্যাপক শশ্তহানির আশংকা দেখা দিলে অস্ত্যজ জাতির 
কুমারী মেয়ের! নিশুতি রাতে উলংগ অবস্থায় দল বেঁধে গ্রাম পরিক্রমা করে । 

এই গ্রাম পরিক্রযারও এক বুকম ছন্দ আছে। যাছু ইন্দ্রজালের উপর ম্বাহছষের আদিম 
বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানে প্রকট হয়ে ওঠে। আল্লা ম্যাঘ দে পানি দের কাতর অন্নয় এই অস্তযজ 
কুমারীদের নাচে মূর্ত হয়ে ওঠে। এই শোভাষাত্রার সম্মথে থাকে একজন বর্ধয়সী বৃদ্ধা উলংগ 
মহিলা । বাঁটা আর গোবর গোলা জলের হাড়ি হাতে এ বৃদ্ধা পথ চলে। পথে অকম্মাৎ কোন 
পুরুষের দেখা পেলে অকম্মাৎ গালাগালি দেবার রীতি আছে। এ গোবর গোল! জলও পুরুষের 
মাথায় ঢেলে দেওয়া হয়। এই নাচের অনুষ্ঠান করলে নাকি বৃর্টি হবেই হবে। কৃষি কেন্দ্রিক 
বাঙালী জীবনে ইন্দ্রজাল চিত্ত ও যাছু বিশ্বানের প্রতি মোহ এইসব নাচে এখনও বেচে আছে। গ্রাম 
বাঙলায় প্রচলিত মাদার নাচও নাকি বৃষ্টির প্রার্থনা । চেজ্স মাসের প্রথম সপ্তাহ হতে বৈশাখ মালের 
পনেরোর মধ্যে ঘে রবিবার পড়বে, সেই রবিবারের রাত্রে জলম্ত কুল কাঠের অঙ্গারের উপর নৃত্য করতে 
করতে এ আগুন নিভিয়ে ফেলার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। মুসলমান ফকিরবরাই 
এই নাচের ধার! বাচিয়ে রেখেছে । কোথাও একটি বাশ ঝাড়ে ঘ্দি কোন বাশ মাটি থেকে উঠে 
ছুটি হয়ে যায় তাহলে মাদার নাচের জন্য এ বাশ ছুটীকে সংগ্রহ কর]! হয়। একটি বাশকে নখে 
দিয়ে অন্য বাশটিকে পোষাক পরিয়ে মাথায় নানারকম সাজ সজ্জা] দেওয়া হয়। একমাসের উপর 
মাদার নৃত্য করতে করতে ষে চাল পয়স৷ আদায় হয় তা দিয়ে অনুষ্ঠানের শেষ দিকে লোক খাওয়ানে। 
হয়। এই গানে বাজনার বোল একই তালে বাজতে থাকে । 

ধুম ধুষ ধুম মাদার-_ 
চেধুমাধুম ধুম ॥ 

একটি ঢোল আর কাদির বৈচিত্তরাহীন এক তাল বাজনা । বীরভূম জেলায় দাতাসাছেবের মেলার 
উরাম মাদার নাচ দেখালে মেল! কর্তৃপক্ষ মাদদারের সম্মানে চাদর দান করে । এই নাচ একক নৃত্য 
হলেও ছু'তিন জন মাদার নাচিয়ের "যৌথ নৃত্য প্রয়াম' বিশেষ আনন্দের হুন্োড় তোলে। বিরাট 
আকাশমূখী বংশ দণ্ডটি কখনও নাকের ডগায়, কখনও মাথায়, কাধে, ক্ছইয়ে, হাতের তালুতে দাড় 
করিয়ে বেখে মাদার নাচিয়ে ঢোলের তালে তালে নাচতে থাকে। অপূর্ব লৌকিক নৃত্যের অনবন্ঠ 
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নিদর্শন এই মাদার নাচ। আকাশমূখী প্রার্থনা ঘেন তপশ্যা করে নান! কচ্ছতায়। অনেকে বলে 
মাদার বক্স বলে একজন পীর নাকি এই নাচের প্রবর্তন করেন। তা ছাড়া মাদার পীর বলে 
বাঙলাদেশে এক লৌকিক দেবতা আছেন। আগুনের রোধ থেকে তিনি মানুষকে বক্ষা করেন 
হয়তো বৃষ্টির অম্বত বর্ষণে । এখনও অনেক গ্রামে গ্রামবাসী মানুষেরা মাদার পীবের উপাসনার ব্যয় 
নির্বাহের জন্য ধানীজমি উৎসর্গ করে । 

লোক-সংগীতের মতই লৌকিক নিত্য ধাবার নিজন্ব একটা সুরু আছে ঘেন। আর্দিম কালের 
কোন প্রভাতে এই নাচগুলির প্রবর্তন হয়েছিল কেন না গোর্ঠী নির্ভর সমাজে একক জীবনের 
অসহায়তা যখন মানুষকে বিপদসংকুল করে তোলে তখনই সমাজ-বিম্তানের প্রথম স্তরেই যৌথ-নুত্যের 
প্রবর্তন হয়। তাই এই নাচগুলির বৈচিত্র্াহীনতা কোন অভাব হ্ষ্টি করেনি । প্রত্যেকটি নাচে 
বিভিন্ন বাজনা আছে। এই সব লৌকিক নাচে সাধারণতঃ ঢোল, খোল, কাসি, ঢাক, মৃদংগ 
বাজনা! বাজে । কাঠির তালে তালেও অনেক নাচ দেখানো হয় । গ্রামকে জানতে হলে, মানুষের 
জীবনধার। সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হলে এই নৃত্যধারার জ্ঞানলাভ কর বিশেষ প্রয়োজন । নাচে 
নাচে প্রাচীন বাঙলা মুখর ছিল। নাচের আনন্দে প্রাণের জোয়ার উছল গতি-তরংগে লৌকিক 
জীবনধারাকে গতিশীল রেখেছিল। 


মতে নাচ--১৩৭৮ সালের আবাঢ় মাসে বীরভূম জেলার ছুবরাজপুরে সংঘটিত হয়। বৃষ্টির 
প্রার্থনায় মতে নাচের অনুষ্ঠান হয়েছিল। 

ষাদদার নাচ--রাঢ় বাঙলার অনেক গ্রামে মাদারের থান আছে। বীরভূম জেলায় অনেক 
গ্রামে মাদার নাচ দেখানে! হয়। বীরভূম জেলায় সেকেড্ড|-মক্দমমনগরে মহম্মল আলি একজন 
মাদার নাচিয়ে 

সাতভাইয়ের নাচ-_বীরভূম, সাওভাল পরগণায় বাধ! অষ্টমীর আগের দিনরাত্রি হতে সাতভাই 
পূজা ব৷ ভূতপুজা অনুষ্ঠিত হয় অনেক ঝোপঝাড়ে ছেরা তৃতুরে থানে। 





(বঞব-কাবির নলিসগ-কল্সনা 
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নিসর্গ-প্রকৃতির সৌন্দ্ধ-মাধুর্ধ একালের কবিদের যতখানি মুগ্ধ ও প্রভাবিত করেছে, সেকালের কবিদের 
তেমন নয়। আমাদের সেকালের বাংল! সাহিত্য ছিল ধর্মভিত্তিক ও দ্েবতানির্ভর । পুরোনো ও 
মধ্যযুগের বাঙালী কবির] ধর্ম-চিন্তায় ও দেবতার অনুধ্যানে এতখানি নিমগ্র ছিলেন ঘষে, মানব-মনের 
সখছুঃখের আলোছায়৷ এবং প্রকুতি-জগতের বিচিত্র শোভ।-সৌন্নর্য তাদের চিত্তলোকে সেভাবে ছায়াপাত 
করতে পাবেনি। মঙ্গলকাব্য বা ঠব্ব পর্দাবলীর এখানে ওখানে ছুচার চরণ প্ররুতির ছবি আছে 
অনম্বীকাধ, কিন্ত বিশিষ্ট কোন উদ্দেশ্ট সাধনের জন্যই যেখানে প্রকাতি-বর্ণনা স্থানলাভ করেছে । দেবতার 
কর্তৃত্ব স্বীকার না! করলে মানুষের ভাগ্যে কি নিদারুণ সর্বনাশ নেমে অসে তা! দেখবার জন্য মঙ্ষলকাব্োের 
কবিরা প্রলয়ংকর ঝড়বৃষ্টির অবতারণা করেছেন। তাছাড়া মান্তষের জগতকে যেহেতু ঘিরে রয়েছে 
প্রকৃতি, সেই কারণে সাহিত্য থেকে প্রকৃতিকে একেবারে বাদ দেওয়া অসম্ভব । শ্রীরাম যখন পিতৃসত্য 
পালনের জন্য গোদদাবরী তীরের পঞ্চবটী অরণ্যে সীতা ও লম্গ্রণের সঙ্গে বনবাস জীবন অতিবাহিত 
করেছেন, তখন অরণ্যের গাছপালা পশ্তপক্ষীর অল্লন্বল্প কথ! আপনি কাব্যে এসে ঘায়। 

কিন্তু আরো পুরানো সংস্কত সাহিত্যে নিসর্গ-সংসারের স্থান এতখানি সঞ্চচিত ছিল না। 
প্রকৃতি মানুষের শ্বভাব-চব্রিত্রে কি অনপনেয় প্রভাব বিস্তার করে, কালিদ্ধাসের শকুন্তলা নাটক তার 
আশ্চর্ষ নিদর্শন । তা ছাড়া কেবল প্রকৃতি নিয়েই যে কাব্য লেখা চলে খতুসংহারে কালিদাস তা 
দেখিয়েছেন । পুরানে। বাংল! সাহিত্যের কবিরা কালিদাসের কাব্য ও নাটক থেকে অনেক কাহিনী, 
অনেক অলঙ্কার নিবিচারে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তার নিঃসীম প্রকৃতি-অন্রাগকে ঠিক বুঝে উঠতে 
পারেন নি। তবু আমাদের পুরাতন সাহিত্য, বলছিলাম, একেবারে প্রকতি-চিত্র বজিত নয়। 
আবার প্রকারে ও পরিমাণে বৈষ্ণব কবিতাই এ বিষয়ে উৎকৃষ্ট ও উল্লেখযোগ্য । 

বৈষুব কবিতার কাব্যকুঞ্জে কত যে কোকিলের কলকণ শুনেছি তা স্মরণ কর! কঠিন। 
সেখানে একদিকে আছেন বিদ্যাপতি, চত্তীর্দাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, অন্যপ্দিকে কে জানে কতো 
নামহীন খ্যাতিহীন কবি। সুতরাং বৈষ্ণব পদদাবলীতে সৌন্দ্য ও বৈচিত্র্য যেমন আছে, তেমনি আছে 
পল্পবগ্রাছিতা ও গতানুগতিকতা। বৈষ্ণব কবিতাতে প্রকৃতির স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে আমর! 
প্রথযোক্ত কবিদের কাব্য থেকেই চরণ চয়ন করব। তাতে নিসর্গচিক্রণে উতৎ্কর্ষের দিকট1 চোথে পড়বে। 
যেখানে কেবল পল্লবগ্রাহিতা ও গতান্ুগতিকতা৷ তার কেবল এঁতিহানিক মুল্টুকুই স্মরণীয় । 

বৈষ্ণব পর্দাবলীতে মেঘমেছুর বার্দল-প্রকৃতির পাগল ছৰি একটু বেশী চোখে পড়ে । বর্ষা অব্য 
কেবল বৈষ্ণব নাছিত্যে নয়, খথেদের কাল থেকে ভাবতীয় কবিমানসে গভীরভাবে ছায়াপাত করে 
আসছে। বধা ভারততবধের বিশিষ্টতয খতু । বৈষ্ণব পদ্দাবলীর অভিসার এবং মাথুর পদে কবিরা 
নিবিড় বর্ষাপ্রকৃতির ছুরস্ত উল্লাস ও অফুরস্ত সমাবোহকে রূপাক্সিত করেছেন। মেঘান্ধকার বর্ধানিশীথের 
ভীবণ রমণীয়তাকে বিদ্যাপতি নীচের পংক্তিগুলিতে কি অপূর্ব নিপুণতার লঙ্গে চিত্রিত করেছেন ঃ 
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রয়নি কাজর বম ভীম তৃজঙ্গম 
কুলিস পরন্ত্র ছুরবার । 
গরজ তরজ মন রোস বরিস ঘন 
সংসঅ পড় অভিসার ॥ 
বর্ধারাজ্রির স্থচিভেছ্য অন্ধকার, তার প্রচণ্ড মেঘগর্জন ও মৃহুমুহুঃ বিছ্যাৎ-বিচ্ছ্রণ কবিতাটির শব্দ-চয়নে 
ছন্দ-বিদ্তাসে ও চিত্রাঙ্*ণে কি ভাবে না ধা পড়েছে। অভিসারের একটি পদ্দে গোবিন্দদাস 
লিখেছেন £ 
মন্দির বাহির কঠিন কপাট । 
চলইতে শঙ্কিল পন্কিল বাট ॥ 
সেই পথে অভিপারিক শ্রীরাধা পা দিতেই বর্ধার দিগন্ত ব্যাপী সুদীর্ঘ বটিকা-প্রবাহ তাকে লুপ্ত 
করে নিল £ 
তছি অতি ছুরতর বাদল দোল। 
বারি কি বারই নীল নিচোল ॥ 
ঝাড়ের বেগে উৎক্ষিপ্ধ সেই বৃষ্টিধারার প্রচণ্ডতা সবে ষেতে কবি বললেন £ 
সুন্দরী ঠৈছে করবি অভিসার । 
হরি রহ মানস হুরধুনী পার ॥ 
কিন্কু বলতে না বলতেই : 
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত। 
শতনইতে শ্রবণে মরম জবর যাত ॥ 
অভিসারের পদে বধাপ্ররূতির এই মনোরম চিন্রসৌন্দঘ কিন্তু কবিদের বিশুদ্ধ প্রকৃতি অনুরাগের 
বসে আসে নি, এসেছে শ্রারাধার ছুঃখজয়ী প্রেমের অলৌকক মহিমা! বর্ণনার জন্য । অবাধ্য সম্তানের 
শতসহত্র অত্যাচারকে জননী ষখন হাসিমুখে সহ করে, সেইথানেই তার গৌরব। উতলা মাধবী রাত্রে 
কিংবা শরতের জ্যোৎ্নাময়ী রজনীতে দয়িতের জন্য পথে নামা এমন কঠিন নয়, কিন্তু প্রেমের জন্য ষে 
শ্রাবণের ছুর্যোগকে উপেক্ষা করতে পারে, বঙ্জ-বৃষ্টি সর্পভীতি যার গতিকে রোধ করতে পারে না, তার 
প্রেমের তুলনা! কোথায় 2 
মাথুর পদে বর্ধা-বর্ণন! এসেছে প্রধানত, সংস্কত আলঙ্কারিকগণের পরিভাষায়, উদ্দীপন বিভাব 
রূপে। বড়খতু আপন পুম্পপধায়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হাদয়কে নানা রঙে রাঙিয়ে তোলে । বর্যার 
ঝড়-জল-অন্ধকারের এমন একটা আবেদন আছে যা আমাদের বিরহবেদনার গোপন উৎসটিকে এক 
মুহূর্তে অধারিত করে দেয় । মেঘদুতের কবি লিখেছেন £ 
মেঘলোকে ভবতি সথথিনোহুপ্যন্যাবৃত্তিচেতঃ | 
কঠাঙ্্েষ প্রণযিণিজনে কিং পুনদুরসংস্থে ॥ 
গ্রাকতে-অপত্রংশে লেখা প্রকীর্ণ কবিতাতেও আমরা মেঘ দেখে বিরহী নায়িকাকে অশ্রমোচন 
করতে দেখেছি £ 
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ফুজ্া নীবা ভম ভমর। 

দিট্ঠা যেহা! জলে সমল! । 

নচ্চে বিজ্জ্‌ পিঅ সসিআ৷ 

আবে কংতা কহ কহিআ॥ 
বিচ্যাপতির «ই ভর বাদর মাহ ভাদর' নামক বিশ্রুত পদটি ভারতীয় কবিতার এই ধারা অনুসরণ 
করেই বৈষ্ণব পদদাবলীতে দেখা দিয়েছে । বূপময়ী প্রকৃতির শোভাসৌন্দর্ধের পানে তাকিয়ে শ্রারাধার 
দীর্ঘশ্বাস শ্রীরুঞ্ণকীর্তন কাব্যেও আছে £ 

ফুটিল কদম ফুল ভরে নোআইল ডাল। 
এভে 1 গোকুলক নাইল বাল গোপাল ॥ 
বর্ষা মানুষকে কেন কাদায় তার চমৎকার ব্যাখ্যা আছে রবীন্জ্রনাথের নববর্ধা, কেকাধবনি, শ্রাবণ-সন্ধা। 
ইত্যাদ্দি রচনাতে। বৈষ্ণব পদ্দাবলীর ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যাকে ত্বীকার করলে বলতে হয়, য্চিও 
রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার অলৌকিক মহিমা বর্ণনার জন্যই কবিরা লেখনী ধারণ করেছিপেন, তবু তাদের 
মনোলোকে প্ররুৃতি___সামান্য হলেও-_নিজের মায়াময় প্রভাব বিস্তার করতে একেবারে ছাড়ে নি। 
বৈষ্ণব পদাবলীতে কাহিনীর পটভূমিকা হিসাবে কোথাও কোথাও প্রকৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া 

যায়। রাধাকৃষ্ের স্বপ্নহন্দর নর্মলীলার পটভূমিকাতে রয়েছে ষমুনা-তীরের মধুময় নিসগসংসার 
-_-কোথাও তার নিবিড় তমাল অরণ্য, কোথাও বিকশিত কাস্বকুঞ্জ । বার মেঘকজ্জল রাজ্রে সে 
অরণ্য শ্রীত্রাধাকে অভিসারে ডাক দেয়, শরতের জ্যোতস্্রামাথা হপ্র-ষামিনী আতীর কন্ঠাদের পাগল 
করে তোলে। প্ররুতির রূপমাধুরীকে প্রকাশ করার ঘে অবকাশ আছে বৈষ্ণবপদ্দাবলীতে, সকল 
কবি কিন্তু তার সছ্যবহার করতে পারেন নি। অধিকাংশ স্থলেই প্রকৃতি-বর্ণনা কৃত্রিম এবং 
গতানুগতিক । বরাসলীল। পর্দে শরতের বর্ণনায় নরোত্ুম লিখেছেন £ 


ক্ন্ব তরুর ভাল ভূমে নামিয়াছে ভাল 
ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি । 
পরিমলে ভরল সকল বৃন্দাবন 


কেলি করে ভ্রমরা-ভ্রমরী ॥ 
পটভূমি ছিসেবে প্রকৃতির বর্ণন! বৈষ্ণব কবিতা ব্যতীত মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ সাহিত্যেও পাওয়। 
ঘাবে। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার সব বর্ণনা গতানুগতিক নয় । শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনায় মাঝে মাঝে এমন 
ছুপ্চার ছত্র পাওয়। যায় য! এক মুহুর্তে আমাদের অস্তরে বর্ণময় সৌন্দর্যের আগুন জালিয়ে দ্েয়। এই 
রাসলীলারই পদে গোবিন্দদাসের চরণ ম্মরণ করুন £ 
শরদ চন্দ পবন মন্দ 
বিপিনে ভবিল কুনুম গ্ধ 
ফুল্প মল্লিক মালতি যুখি 
মত্ত মধুকর ভোবণি । 
রাসলীলার অন্য একটি পদে গোবিন্দ দাস লিখছেন £ 
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কিয়ে শবদ চান্দনি রাতি। 
নিকুঞ্জে ভরল কুহ্ুম পাতি | 
এই বুকম পংক্তি রচনা করা আজকের দিনের কোনে। কবির পক্ষেও গর্বের বিষয় । 
বৈষ্ণব পদদাবলীতে প্রকৃতিকে আর পাওয়া যায় অলঙ্করণের ক্ষেত্রে । ঘরের নিশ্চিস্ত সুখ ছেড়ে 
পথে নামার দুঃখ বোঝাতে গিয়ে চণ্তীদাস বলেছেন £ 


গুরুজন জালা জলের শিহাল। 
পড়সী জিয়ল মাঝে । 
কুল পানি ফল কাটায় নকল 


সলিল লাগিয়া আছে ॥ 
এখানে শ্যাপলা-পানায় ভর নিত্য পরিচিত পরী পুর্ষরিণীর ছবি আমাদের চোখের ওপর ভেসে 
উঠে। সন্ধ্যার কালে অন্ধকাবের পটে গৌরবর্ণ। শ্রীরাধার উজ্জ্বল রজতকান্তি লক্ষ্য করে বিদ্যযাপতি 
লিখেছেন £ 
যব গোধুলি সময় বেলি 
ধনি মন্দির বাহার গেলি 
নব জলধরে বিজুবি রে ছন্দ পসারি গেলি। 
উপমান ছিসেবে প্রকৃতি চিত্রণও আমাদের সাহিত্যে প্রথাগত পদ্ধতি । 
সে যাক, পুরোণে। বাংলা সাহিতোো যেখানে প্রকৃতির স্থান নিতাস্তই সঙ্কুচিত, সেখানে বৈষ্ণৰ 
পদ্দাবলীর প্রকৃতি বর্ণনাকে উপেক্ষা করার নয়। সেকালের বাঙালী কবিরা হয়তো একালের কবিদের 
মতো সাক্ষাৎভাবে নিসর্গ সৌন্দধের দ্বার! প্রভাবিত ও অন্রপ্রাণিত হন নি, কিন্তু অধ্যাত্মরম নিমগ্ন 
অস্তবেও যে কখনো কথনে প্রকৃতি তার মায়াময় যাছুম্পর্শ অন্ততঃ কিছুটাও বিস্তার করতে পেরেছিল 
তাতে সন্দেহ কী? আবার এ ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিতার দাবী মঙ্গলকাব্য ও অঙ্থবাদ সাহিত্য অপেক্ষা 
কিছু বেশী। 
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অশোক কুণু 


জামঞজত্য ( ধর্মঃ/৬ ) ॥ 
অনুশীলন বৃত্তিগুলির সামপরশ্তসাধনের কথা এখানে বলা হয়েছে । সামঞ্জশ্ বলতে সবগুলি বৃত্তিরই 
একপ্রকার বুদ্ধি নয়। যে বুত্তিগুলির ঘষে পরিমাণ বৃদ্ধির দরুকার সেগুলিকে সেইপ্রকার হষোগ দান 
করা। ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তিগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে উচ্ছেদ কর! উচিত বলে মনে হয়। কিন্তু কোন 
কোন ক্ষেজ্ে ক্রোধেরও প্রয়োজন। তাই ক্রোধেরও সীমিত অনুশীলন দরকার । তবে এগুলি 
নিকৃষ্ট বুত্তি। ভক্তি প্রভৃতি উত্কুষ্ট বুত্তিগুলিরই সম্যক অনুশীলন করা উচিত । 
জামগ্জন্য ও সুখ ( ধর্ম:/৭ ) ॥ 
সামগ্তশ্তসাধনের আলোচনায় দেখা গেছে ষে কতকগুপি চিত্তবৃত্তির ঘেমন অধিক অনুশীলন দরকার, 
তেমনি কতকগুলি আবার অল্প অনুশীলন প্রয়োজন । কিন্তু কোনগুলি অধিক এবং কোনগুলি অল্প 
প্রাধান্ত পাবে তা বিচার কর! একটি সমস্যার বিষয় । এই বিচারের মাপকাঠি হল সুখ । ুখদাস্গিনী 
ক্ষমতাই হল বৃত্তিগুলির সার্থকতা । কিন্তু স্থখও আছে তিনপ্রকার-_স্থায়ী, ক্ষণিক কিন্ত পরিণামে 
ছুঃখশূন্য, ক্ষণিক- কিন্তু পরিণামে ছুঃখের কারণ। শেষোক্ত সুখটিকে সুখই বলা যায় না। প্রথমটিই 
শ্রেষ্ঠ । হতরাং ঘে বৃত্তিগুলির অনুশীলনে স্থায়ী স্থথ বৃদ্ধি হয় সেগুলিরই প্রাধান্য দেওয়া! উচিত। 
সাংখ্যদর্শন ( বিঃ প্রঃ/১ম ) ॥ 
প্রঃ প্রকাশ-_'বঙ্গদর্শন'---১২৭৯ সালের পৌষ, মাঘ ও ফান্কন সংখ্য। এবং ১২৮০ সালের বৈশাখ ও 
আবাঢ সংখ্যা । 

বস্কিমচন্দ্র এই পাঁচটি পরিচ্ছে্দে বিভক্ত দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে কপিলের সাংখ্যদর্শনের বিস্তারিত 
আলোচন। করেছেন । প্রবন্ধটির উদ্দেশ্ট বঙ্কিম প্রবন্ধমধ্যেই ব্যক্ত করেছেন-_-“সংক্ষেপে সাংখ্যদর্শনের 
স্থুল উদ্দেশ বুঝাইয়। দিবার ঘত্ব করিব । আমর] যাহা] কিছু বলিতেছি, তাহাই যে সাহিত্যে মত, 
এমত বিবেচনা কেহ না করেন। যাছা কিছু বলিলে সাংখ্যের মত ভাল করিয়া বুঝা ঘায়, 
আমরা তাহাই বলিব।, 

সাংখ্যদর্শন বহু প্রাচীন। বৌদ্ধধর্মের পূর্বে ইহা রচিত এবং এর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের মূল 
সুত্রগুলি নিহিত বুয়েছে । বেদে অবজ্ঞা, নির্বাণ এবং নিরীশ্বরত1 বৌদ্ধধর্মের বিষয় এবং এগুলিও 
সাংখ্যদর্শনের মধ্যে পাওয়া ষায়। এই সমস্ত বিষয়গুলি কিভাবে সাংখ্যদর্শনকার উপস্থিত করেছেন, 
বঙ্কিম তার বর্ণন! দেন। 

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের পার্কের আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য-_- 
'ইউরোপীয়ের1 শক্তি অনুপারী, ইহাই ত্ীহার্দিগের উন্নতির মূল। আমর! শক্তির প্রতি যত্বহীন, 
ইহাই আমারদিগের অবনতির মূল। ইউরো পীয়দিগের উদ্দেশ্টা এছিক; তাহারা ইহকালে জয়ী । 
আমাদের উদ্দেশ্ট পানজিক--তাই ইহুকালে আমরা! জয়ী হইপাম না পরকালে হইব কি না, 
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তদ্বিষয়ে যতভে্দ আছে ।, 

সাংখ্যদর্শন ঘে অনেকাংশে বাস্তবভিত্তিক, একথা শ্বীকার করতেই হুবে। 
জ্খ কি? ( ধর্ম:/২ )॥ 

স্থথের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বল] হয়েছে অনুশীলনী বৃত্তিগুলির সম্যক বিকাশই সুখ, 
অপরপক্ষে বলা ঘেতে পারে যে সুখেই অনুশীলন ধর্মের সার্থকতা । প্রসঙ্গক্রমে অনুশীলন ও অভ্যাসের 
পার্থক্য সন্বন্ধেও আলোচন] করা হয়েছে । অন্শীলন হুল স্বাভাবিক শক্তির অনগাধী, কিন্ত অভ্যাস 
অনেকক্ষেে স্বাভাবিক শক্তির বিপরীত। আবার সাধারণ দৃষ্টিতে সখের স্বরূপ ভেদ আছে। 
একজনের কাছে যে জিনিবটি সখের আর একজনের কাছে তা সুখের নাও হতে পাবে। 
স্ববর্ণগোলক ( লোক রহন্ড ) ॥ 
প্রঃ প্রকাশ- “বঙ্গ দর্শন', চৈত্র ১২৭৯৪ পৃ. ৪২০--২২। 

“ম্থব্ণগোলক” রচনাটিতে একটি কাহুনীর মাধ্যমে হাম্তবুস পব্রিবেশন করা হয়েছে। 
কৈলাসশিখরে একদিন হুব-পাবতী একটি স্বর্টগোলক বাজী রেখে পাশ! খেলতে আরস্ত করেন। 
পার্বতী সবর্ণগোলকটি জিতে নিয়ে পৃথিবীতে ফেলে দেন-_মনুষ্যসমাজে এটির কি ক্রিয়। হয়'দেখার 
জন্যে । মহাদেব বললেন__এর ফলে তাদের ্ষ্ট নিয়মের রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটবে। 

এদিকে মত্যে--কালীকাস্ত বন, রামা চাকরকে সঙ্গে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী চলেছে। কালীকাস্তবাবু 
পথে সুবর্ণগোলকটি পেয়ে রামাকে লুকিয়ে রাখতে বললে । তার ফলে কালীকাস্তবাবুর বৈশিষ্ট্য 
রামাতে সঞ্চারিত হুল এবং রামাচাকর হয়ে গেল কাপীকাস্তবাবু। শ্বশুরবাড়ীতে এসে উভয়ের 
বিপরীত আচরণে বিশ্হখলার সধার হল। এঁকে আবার রামার কাপড় থেকে গোলকটি পড়ে গেলে 
বাড়ীর কর্তা নীলরতনবাবুর হাতে সেটি দিল তরঙ্গ ঝি। অযনি নীলরতনবাবু কৌচার খুটি 
মাথায় দিয়ে স্ত্রীহ্লভ লঙজ্জ! প্রকাশ করতে লাগল। এমনিভাবে ঘখন চরম বিশৃঙ্খল উপস্থিত 
হয়েছে তখন মহার্দেব গোলকটির বিশেষ গুণ লম্বরণ করলেন । 

এই গল্পের মাধ্যমে বঙ্ষিম মানুষের প্রকৃত শ্বরূপও আমাদের কিছুট। দর্শন করিয়েছেন। তাই 
মহাদেব পাবতীকে বলেছেন_-“হে &শলন্তে! আমার গোলকের অপরাধ কি? একাগ্ কি 
আজ নৃতন পৃথিবীতে হুইল? তুমি কি নিত্য দেথিতেছ না যে, বৃদ্ধ যুবা সার্জিতেছে, যুবা বুদ্ধ 
সাজিতেছে, প্রভু ভূত্যের তুল্য আচবণ করিতেছে, ভূত্য প্রতু হইয়া বসিতেছে। কবে ন৷ দেখিতেছ 
ষে, পুরুষ স্ত্রীলোকের ন্তায় আচরণ করিতেছে, স্ীলোক পুরুষের মত ব্যবহার করিতেছে? এ সকল 
পৃথিবীতে নিত্য ঘটে, কিন্তু তাহ! যে কি প্রকার হাশ্তজনক, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখে না। আমি 
তাহা একবার সকলের প্রতীক্ষভূত করাইলাম ।” 
অুভভ্রাহরণ (কঃ চঃ ৪ )॥ 
মহাভারতে আছে অভুন কৃষ্ণতগিনী স্থভদ্রাকে হরণ করে নিয়ে যান এবং তাতে কৃষ্ণের পরোক্ষ 
সম্মতি ছিল। এই ঘটনাটির দ্বার! অনেকে কৃষ্ণকে অন্তায়কান্ী বলে মনে করেন। কারণ বওমান 
দিতে জোর করে কন্তাহরণ করে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করা ও তাকে সমর্থন করা অত্যন্ত অসামাজিক 
কাজ। কিন্তু প্রথমে দেখতে হবে ষে বিবাহের এইসমস্ত আচরণবিধি নির্ঁয়ের কারণ হুল সমাজের 
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শৃঙ্খলা রক্ষা করা। কৃষ্ণ যেহেতু জানেন যে অজুন ও সুভভ্্রার মিলনে ষঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল নেই 
তখন তিনি সেই কাজে সম্মতি দান করেছেন। তবে অনেকে বলতে পারেন যে বিবাছটি অন্ঠায় 
নয়, বিবাহের পদ্ধতিটিই অগ্তায়। কিন্তু এ বিষয়ে দেখা ধায় বিবাহের বছ পদ্ধতি প্রাচীনকালে 
প্রচলিত ছিল। বর্তমানেও অনেকরকমের বিবাহ পদ্ধতি আছে। ক্ষত্রিয়দের ক্ষেক&রে আবার 
বাক্ষপবিবাহছ অথাৎ কন্যাকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করা গৌরবের । সেদ্দিক থেকে অজু 
বীবোচিত কার্য করেছেন । ফলে সুভন্রাহরণজনিত ঘটনায় কুষ্ণের কোন দোধই ঘটে নি। 
জুচন! [প্রচার ] ( পু অপ্রঃ) ॥ 
প্রঃ প্রকাশ- প্প্রচার' শ্রাবণ ১২৯১, পৃ.--১-৬। 

প্রচার? পঞ্জিকার প্রথমে সম্পাদকের নাম না থাকলেও এটি যে বক্ষিমচন্দ্রের সহযোগিতায় 
প্রকাশিত পাল্রকা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; অন্ত তিনি পিখেছেন-_-'নবজীবনের পনর দিন 
পরে, প্রচাবের প্রথম সংখ্য। প্রকাশিত হুহল। প্রচার, আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত 
হয়।, (আন ব্রাহ্ম সমাজ ও নবছিন্দু সম্প্রদায়)। এই পক্জিক প্রকাশের সময় তিনি স্থচনাংশে 
পঞ্জিকার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। প্রচার একটি ছোট পন্ত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করবে। কারণ 
তার মতে বড় পন্তিকা সকলে সবট। পড়ে না। এই পক্িকায় নামকরণ ও উদ্দেশ্য সঘক্ধে তিনি 
বলেছেন-_-“সত্য, ধর্ম এবং “আনন্দের” প্রচারের জন্তই আমরা এই সলভ পন্তর প্রচার করিলাম। 
এবং সেই জন্ঞহ ইহার নাম দিলাম প্রচার? এই পত্রিকায় বঙ্ধিমের বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। 
সুচনাংশে বহ্ছিমচন্দ্র সাময়িকপজের উদ্দো্থা সম্বন্ধে ও মুল্যবান ছু"চারকথা বলেছেন। 
জ্ীলোকের রূপ (কঃ দঃ/৮ম সংখ্য। ) ॥ 
'স্বীলোকের কূপ" রচনাটি ১২৮১ সালের জৈযষ্ঠ মাসের 'বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয় । এটি 
বক্ষিমচন্দ্রের রচনা] নয়। বঙ্ষিমগোষ্ঠীর লেখক রাজকৃষ মুখোপাধ্যায়ের রচনা । 

রচনাটি কমলাকান্তের নামসাদৃশ্তে দপ্তরে স্থান পেলেও ভাবসাদৃশ্টে বক্ধিমমানসের সঙ্গে 
পার্থক্য আছে। 

লেখক এখানে স্ত্রীলোকের রূপের গরবের কথা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তারপর তিনি 
প্রকৃতিজগতে শ্বী অপেক্ষা পুরুষের লৌন্দর্যের বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। যেমন ময়ূর ময়ূরী 
অপেক্ষা হুন্দর, সিংহ সিংহী অপেক্ষা স্ন্দর, বুষ গাভী অপেক্ষা সুন্দর । সবশেষে তিনি রূপের 
অসারত্বের কথ চিন্তা করে, প্রকৃত রূপ দেহে নয় গুণে-_-এই তত্ব আবিষ্ষার করে ক্ষান্ত হয়েছেন। 

বঙ্ধিমচন্দ্র দণ্ডের রচনার অনেকক্ষেত্রেই হয়তো গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করেছেন। কিন্তু 
সেখানে তিনি বুচনাভঙ্গীতে যে সাবলালতা ও লঘুত৷ সঞ্চারিত করতে পেরেছেন, এই রচনাটিতে তা 
ছুর্লভ। লেখক এখানে ষেন গুরুতর প্রবন্ধের মতই প্রতিপান্য বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। 
হনৃমদ্বাবুসংবাদদ ( লোকরহস্ত) ) ॥ 
প্রঃ প্রকাশ-_-'বঙ্গদর্শন”__-মাঘ, ১২৮৯, পৃ, ৪৭১--৭৫। 

এদেশে ইংরেজীয়ানায় দক্ষ বাবু সমাজের সার্থক প্রতিচ্ছবি আছে রচনাটিতে। এইসমন্ত 
বাবুর। মাতৃভাষা তুলে গিয়ে ইংরেজী ভাষাতেই কথাবার্তা বলাকে গৌরবের বলে মনে করেন। 


১৩৮০ ] বন্িম সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচন! ১৩৪ 


এদের কাছে ইংরেজ আগমন-হ্বাধীনত! এবং স্বায়ত্তশামন প্রতিষ্ঠার প্রতিভূ। ইংরেজের কাছে 
পরাধীনত। ভোগ করেও এদের ধারণ! তার] ইংরাজের কাছেই স্বাধীনতার আসম্বাদ লাভ করেছে। 
হনুমান এবং এক বাবুর কথোপকথনের দ্বারা রচনাটি পরিচালিত হয়েছে। 

হরিবংশ (ক: চ: ১/১৬)॥ 

হরিবংশে আছে ষে এই গ্রন্থ মহাভারতের পরবতীকালে রচিত। কিন্তু কত পরবর্তীকালে রচিত 
সে বিষয়ে কোন নিঃসংশায়িত প্রমাণ নাই। গ্রন্থমধ্যধতী অনেক ঘটনাও পরবঙীকালের সংযোজন 
বলে মনে হুয়। তাই মহাভারতের ঘটনাবলীর বিশ্বামযোগ্যত| নির্ণয়ে হুরিবংশের সাক্ষ্য না 
দেওয়াই ভাল। র 

হস্তিনায় দ্বিতীয় দিবস (কঃ চঃ ৫1৭ )॥ 

শ্রকষ্ণ হন্তিনায় এসে বিছুরের গৃছে আতিথ্য ম্ব'কার করলেন। পরদিন তিনি কৌবুব রাজসভায় 
গিয়ে ছুযোধনকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হবার জন্যে বঙগগেন। কিন্তু চুধোধন সেকথা না শুনে কৃষণকে 
আক্রমণ করবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। কৃষ্ণ মেকথা জানতে পেরে ধৃতর' কে জানালেন ষে 
তিনি ইচ্ছ। করলে একাই ছুর্যোধনের শান্তিবিধান করতে পারেন, কিন্তু তা করবেন না। তবে 
ছুধোধন ধেন সাবধান হয়। এখানে কৃষের শিশ্ববূপ দেখানর ঘটনা ষে বণিত হয়েছে তা নিতাস্তই 
কাল্পনিক ব্যাপার মাত্র । এটি প্রক্ষিধু। 


জলা লো ০০্থা 


রবীজ্দনাথের গন্য কবিতা 


পৃথিবীর কাব্য ও কবিতা-চর্চার ইতিহাস যতদূর জেনেছি আমরা, দেখেছি তাতে অধিকাংশ কবিই 
সিদ্ধির পথটিকে চিনে নিয়ে একবার সেই পথেই জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্বস্ত ক্ষমতার শেষ পরমানুটি 
উজার করে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের ভাষায় কবি রবীন্দ্রনাথ কদাচিৎ সেই একই সিদ্ধির পথে 
চিরকাল দ্দিগন্তভ্রমণে উত্সাহবোধ করেছেন । একমাজ্স তারই কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে আমর! সবিল্ময়ে 
দেখছি পরীক্ষা নিরীক্ষার নব নব প্রয়াস ও প্রেরণা, যার ফলে তার কাব্য প্রো বয়সের প্রান্তে এসেও 
ঘৌবনের হ্বপ্রে বিভোর, তারুণ্য ও ছুঃসাহসিকতার দীপ্তিতে প্রাণবন্ত । 

রবীন্দ্রনাথের গগ্যকবিতার বিষয়টি যার স্থচনা জীবনের শেষ পর্যায়ে তার, আমার মনে হয়, ঘেন 
মনোলোকের অরণ্যেরই কমল। নূতন স্ট্টির আনন্দময়, রূসঘন বিরল অভিব্যক্তি। এও একধরণের 
নিঝবের স্বপ্নভঙ্গ বা কোন অজান1 অচেন! কাব্য ভূগোলের সীমাস্ত আবিষ্কার । 

নবলীম্বাস্তেরই আবিষ্কার । সন্দেহ নেই। কিন্তু কোদালের মুখে হঠাৎ গুগুধন বেরিয়ে যাবার 
মতন দৈবিক ব্যাপার এ নয়। নয় হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্তের কোন 
রোমাঞ্চকর অনুভূতি। কোন আকম্মিকতার আলপথ বেয়ে আসেনি এই প্রেরণ। ও প্রচেষ্টা] । হয়তো 
এসেছে সেই পরমেশ্বরের প্রসার্দে যাকে কবি দীর্ঘকালের সাধনায় করেছেন পরিতৃপ্ত । গন্চ ও পগ্যের 
মধ্যে পার্বতীপরমেশ্বর মিল সংঘটন, সখী সহবাসের সম্ভাবনা! ও সষোগ আনয়ন, বলাবাহুল্য কবির 
কোন আকস্মিক থেয়ালমাত্র নয় । পরস্ত এ হলো তীর দীর্ঘদিনের পরীক্ষার পরিণতি । প্রচেষ্টার 
প্রাণময় উদ্যোগ পরিচালিত কর্মকাণ্ড ঘা তিনি দিয়ে গেলেন সমকালীনদের হাতে । সমকালীনদের 
তত নয়, উত্তরস্থরীদেরই দিয়ে গেলেন উত্তরাধিকার । 

কবি অনেকদিন থেকেই অন্থভব করছিলেন, কাবোর ছন্দোবদ্ধ স্দৃঢ় অবয়বের মধ্যে চিন্তাধারায় 
একটা স্বাভাবিক সরল প্রবাহ আনবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । প্রয়োজনীয়তা হয়েছে ছন্দের প্রাচীর 
প্রান্তরে গণ্ডীবদ্ধ সীতাক্নপী কাব্যলম্ম্মীকে মুক্ত করে অনস্ত আকাশের তলে, অনুভূতির অনাবিল বাতাসে 
অবারিত করে দেবার । অশোকবনের অষ্োঘ প্রহর1 থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসবার ঘর্দিও ছনাগুরু 
রবীন্দ্রনাথ নান! ছন্দের লমারোহুকে লক্কান্বীপের অনার্ধসম্ভূত চেরীদদল বলে মনে করতেন না কখনো । 
কখনোই ছিল ন! তার ছন্দ সম্পর্কে তেমন অতৃপ্তি অগ্রজ মধুস্দন যাকে প্রকাশ করেছেন মিত্রাক্ষর 
নামক দুর্লভ সনেটটিতে, যার প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়। থেকে প্রবর্তন করেছেন অমিত্রাক্ষর । বিস্রোহ আছে 
মধুস্থদনের সামগ্রিক ক্রিয়াকাণ্ডে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহী নন। অতৃষ্থিবশে, প্রতিক্রিয়ার প্রেরণায় 
নয় কাব্য; তার গদ্ঠ ছন্দের প্রবর্তন । আমারতো মনে হয়, চিরনতুনত্ববের প্রয়াসী রবীন্দ্রনাথের এ আরেক 
আবির্াব। প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ তার প্রণয়িনী কবিতাকে আরেক আবির্ডাবে সম্মোহিত করেছেন । 
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কিন্তু এই সম্মোহন পদ্ধতিকে আয়ত্ব করার প্রচেই্ট। অনেকদিন থেকেই । যদিও রঙ্গমঞের 
যাছকরের যাছুদণ্ডের স্পর্শে অভাবিত এন্দরজাপিক ক্রিয়াকাণ্ড ঘটে যায় সহসাই তবু ভূললে চলবে ন! 
ঘষে এঁ সহসা! উদ্ভাসেরও নেপধ্যে রয়েছে এক সুদীর্ঘকালেরই সঞ্চয়, অনেক দিন ও রাত্রি পরিশ্রমের 
দাদন। কাব্যে গছছন্দের প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথের ছন্দকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল বলাক। 
পর্ব থেকেই । বলাকাতে প্রথম তিনি ছন্দ ত্বাতস্্র্ের প্রবর্তন করেন । এখানেই তার চিন্তার প্রথম 
মৌলদ্ব, স্বকীয়তার সমারোহে অনিবার্ধ কাব্মুছ'নায় ধরা দিয়েছে । কিন্তু দ্বিধাহীন এখানেও হতে 
পারেন নি কবি তেমন দুঃসাহসিকরূপে । ভেঙে ফেলতে পারেন নি ছন্দের গঠন সম্পূর্ণভাবে । এখানেও 
অক্ষুণ্ন রয়ে গেছে অস্তমিল ও ছন্দের ফক্তপ্রবাহ । বয়ে গেছে অস্তর্নান হয়ে। রুদ্র আবির্ভাবও 
অস্ত্যমিলের রুদ্ধতাতেই হয়েছে অভিব্যক্ত-_ 
হে রুদ্ধ আমার, 
লুৰ্ধতারা, মুগ্ধতারা, হয়ে পার 
তব লিংহদ্বার, 
সংগোপনে 
বিনা নিমন্ত্রণে 
সিদ কেটে চুরি করে তোমার ভাণ্ডার । 
পুরবী ও মহুয়াতে_-১৯২৫ ও ১৯২৯-তে যাদের রূচনা__সেখানেও কবিগুরু পুনরায় ছন্দের 
কৌলীন্তকেই প্রতিষ্ঠ! দিয়েছেন । অর্থাৎ নৃতনকে আহ্বানের লগ্ন তখনো! অনাগত হয় নি তীর কাছে। 
প্রস্তুতির আরও কিছু বাকী তখন পর্ধস্ত ৷ 
তারপর ১৯৩২ সাল। কবি প্রকাশ করেলেন ত্বারু পুনশ্চ । পুনশ্চতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যক্ষেত্রে 
পুনরাবিরাব-__-বাংলাকাব্যে এ এক যুগাস্তর বঙ্গেই মনে হয় আমার | বিষয় নির্বাচন, ছন্দবিন্তাস_-এই 
ছু"দিক দিয়েই পুরাতনের সঙ্গে সবপাট চুকিয়ে দিয়ে, খুলে ফেলে দিয়ে পুরাতনের জীর্ণ নির্মোক বেরিয়ে 
এলেন নবীন রবীন্দ্রনাথ ; আরেক মেঘের পর্দা ছিড়ে বেরিয্ে এলেন তরুণ সূর্য । দেখ! দিল আলোক । 
সঙ্গীতের আবেগমুক্ত' নির্মোক, “বক্তব্য বিষয়ের গৌরবের উপর নির্ভীকভাবে দণ্ডায়মান। নিরাভরণ 
পৌরুষের প্রস্তীক।, এক সম্পূর্ণ নৃতন ধরনের কবিতাকে তিনি উপহার দিলেন তার পাঠক-পাঠিকা, 
অন্থরাগী-অনুরাগিণীর কাছে। 
পুনশ্চর ভূমিকাতে লিখলেন গঞ্চছন্দের সুস্পষ্ট অক্ষর না রেখে-***** বাংল! গছ্যে কবিতার বস 
দেওয়া ঘায় কিনা, এটাই তার পরীক্ষাধীন বিষয়। তাছাড়া “পদ্ভকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরী তিতে 
যে একট! সম্বন্ধ অবগঠনপ্রথ আছে তাকে দৃর করে গগ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে কবিতার সঞ্চরন 
স্বাভাবিক করাও তার উদ্দেস্টয । এই উদ্দেস্ট্ের কথা পুনশ্চর কয়েকটি কবিতাতেও অভিব্যক্তি পেয়েছে। 
পুনশ্চর প্রথম কবিতা কোপাই-এ তিনি কোপাইর “জলে স্থলে, তরুণে শ্ামলে' গ্রস্থিবন্ধ গতিছন্দে 
তার নবগুবতিত কাব্যছন্দের প্রতীক আবিষ্কার করেছেন। কবির মতে, এখানে “ভাষার গান” ও 
«ভাষার গৃহস্থালী” সদ্ধিন্ক্রে আবদ্ধ হয়ে পরস্পরের সান্নিধ্য স্বীকার করে নিয়েছে অনায়ামে। এর 
জন্য কী চাই, তা-ও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এই নিম্নলিখিত ছঅগুলিতে-_ 
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একে অধিকার যে করবে 
তার চাই রাজপ্রতাপ; 
পতন বচিয়ে শিখতে হবে 
এর নানারকমের গতি অবগতি। 
ব৷ইরে থেকে এ ভাপিয়ে দেয় না শ্োতের বেগে, 
অস্তরবে জাগাতে হয় ছন্দ, 
গুরু লঘু নানাভঙ্গীতে। 
ভাবীকালের ইচ্ছে ও রু!চর দিকে দৃকপাত করেই অস্তঃপুরবামিনী কাব্যলশ্মীকে পথিকবধুর 
ধুলি-ধুসর বেশ পরিয়েছেন কবি। শেষ সপ্তকের ২০, ২৪ ও ২৫ সংখ্যক কবিতাতে তিনি নৃতন 
কাব্যাদর্শের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন । নবধুগের কবি “কঠিন চিত্ত' িদাসীনের? গান গাইবেন। 
ছন্দবন্ধ কবিতাতে রয়েছে আভিজাত্যের স্থখা ধনে সংহত হ্ৃায়াবেগ । মুত্তিকাঘনিষ্ঠ নয়। তা যেন 
টবের গাছ। আর ছন্দহীন কাব্য হলো মাটির সঙ্গে দৃঢমূপ। যখেচ্ছ বিস্তৃত। এ ষেন বনের 
আসল সম্পদ এই্বর্ষে এবং সৌন্দর্যের স্বাভাবিক স্বতস্ফৃ্ত রসে ভরপুর । কবি মনে করেন, *অসংকুচিত 
গগ্রীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস-*----* এই 
বিশ্বাসে ভর করেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন পুনশ্চ (১৯৩২ ), শেষ সপ্তক (১৯৩৩) ও শ্তামলী (১৯৩৬) 
যার মধ্যে তার গন্ভকবিতার অধিকাংশ সংগৃহীত । 
পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, পত্রপুট ও শ্যামলী কাব্যের প্রায় শব কবিতাই গগ্াশ্রিত। ঘথার্থ 
গগ্যকবিতার লক্ষণ হলো বিষমাত্রিক ধতি, অসমছন্দ সম্পদ এবং গগ্যোচিত বাগভঙ্গি। এইসব এসব 
ংকলনের কবিতায় এসেছে । গছ্যের সঙ্গে গগ্যকবিতার তফাৎ পংক্তি পাজাবার ভাঙ্গতে নয়, 
প্রধানত ছন্দের দোলে এবং অপ্রধানত বাগভাঙ্গতে । পছন্দ ও গছ্যছন্দের মাঝখানে দাড়িয়ে আছে 
গগ্ধকবিতার ছন্দ। গছ্ছন্দ বাক্যার্কে অন্কপরণ করে। তার ঘতি পড়ে বাক্যের পর্বে ষেখানে 
অর্থের সঙ্গে শ্বাসবাযুয় সামরিক বিহাম । এতে পর্বের মধ্যে তাপ বা মাত্রার সমতার প্রশ্থই ওঠে না। 
গছ্যছন্দ অনুসরণ কৰে মাত্রার বা তাপের সমতাকে, যেখানে বিরাম আছে নিদিষ্ট মাত্রার বা তাল 
পরিমাপের পর | এ্দুঢ় মাত্র! সমতা না থাকলে ও পর্বের মধ্যে তালের রেশ অনুভূত হয়। অর্থাৎ 
গ্ভছন্দ অতিতাল, পণ্চছন্দ সমতাল এবং গছ্যকাবতার ছন্দ হলে! বিষমতাল। রবীন্দ্রনাথের গগ্যকবিতা 
রচনার প্রথম প্রচেষ্টায় পরিচয় বুয়েছে লিপিকার প্রথম অংশে । পচ্যের মত পংক্তি ভেঙে ছাপা ন৷ 
হলেও এগুলির মধ্যেই যে গণ্ভকবিতার ঝংকার রয়েছে, তাতে কোন সন্দেছই থাক] উচিত নয়। 
রবীন্দ্রনাথের গগ্যকবিতায় বাংল! গগ্ভকলার শক্তি দূর প্রসারিত হয়েছে । পুনশ্চ গগ্যকবিতাগুলিতে 
রেখাচিত্রের ঘে সুদ ব্যঞগ্রনা ও ভাবের ষে বলিষ্ট প্রভাব ফুটে উঠেছে ভা” গগ্যকবিতাতে হলে ছন্দের 
বর্ণবল এশ্বর্ষে ভাষায় পেলবতায় ও হৃদয়াবেগের উচ্ছানে অনেকটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়তো! । কিন্ত 
গঞ্ঘকবিতাতে বলে তেমনটি হয় নি। ৃ 
এবারে দেখা ঘেতে পারে এই গগ্য কবিতার কত রকমের শ্রেণী বিভাগ রুয়েছে। স্থবিধাজনক 
শর্তে আম রবীন্দ্রনাথের ঘাবতীম গন্ভ কবিতাকে পাচ শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। প্রথম শ্রেণীতে 
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যে কবিতাগুলিকে ফেলা যায় তার মধ্যে রয়েছে আখ্যাবিকা জাতীয় ব্যালে ধর্মী কবিতা । তার লক্ষণ 
সুরের হাক্কাভাব ও কল্পনার অর্ধসক্রিয়তা। কতকগুলি আবার মনের ক্ষণিক আবেগ ও আকম্মিক 
খেয়ালকেই ধরতে সচেষ্ট । দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতাগুলি কল্পনার উচ্চস্তরে বাধা । গছ্যের বিশ্বব্যাপী 
প্রসার দ্ার্শনিকতার উচ্চবেদ্দীতে প্রতিষঠঠিত। এগুলিতে আছে বিশ্বপ্রকৃতি, শ্টিরহস্ত, গ্রহনক্ষতাদির 
অমোঘ নিয়ম শঙ্খলে বদ্ধ কক্ষ পরিক্রমণ ইত্যাদির কথা । তৃতীয় শ্রেণীতে ষে কবিতাগুলিকে ফেলেছি 
তাতে ধ্বনিত হয়েছে চিরস্তন স্থত্। সীমা অসীম, খণ্ড অখণ্ড, রূপ অব্ূপের উপলন্ধি সঙ্গত কবিতা । 
চতুর্থ শ্রেণীতে "মাছে প্রেমের চিরস্তন রুহস্ত সম্পর্কে কবির মনোভাবের কবিতা । আর পঞ্চতম শ্রেণীতে 
আছে আর্ট ও জীবন সমশ্সার উপর কবির প্রগাঢ় চিস্তাশীলতার কথা। এই সাধারণ শ্রেণী বিভাগ 
থেকেই আমর] বুঝতে পারলুম রবীন্দ্রনাথের গগ্য কবিতার বিষষ্ব বৈচিজ্ত্যকে । 

পুনশ্চনু__মপরাধী, ছেলেটা, সহযাত্রী, শেষচিঠি, বালক, ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি, ক্যামেলিয়া, 
সাধারণ যেয়ে এ প্রথম পুজা; শেন সগ্তকের-_-রঘু ডাকাত, নেহাল সিংএর মাত্মদান ; শ্তামলীতে 
__কবি, ছর্বোধ, অমুত ও বঞ্চিত মূলতঃ ফাকে ফাকে কাব্যরস মেশানো গল্পবিবৃতি। শ্তামলীর-_ 
বিদায় বরণ ও হারানো মন মেঘথণ্ডের মত লঘু, ভাসমান মূহুর্তের ভাব-_-ঝলকের প্রতিচ্ছবি। এক 
স্থছুর্লভ স্বর্ণালোক। 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "গছ্কাব্যে কোমলে কঠিনে মিলে একট সংযত রীতি আপনা আপনি 
উদ্ভুত হয়". । গগ্য বলেই এর ভিতরে অতি মাধুর্য, অতি লালিত্যের মাদকতা থাকতে পারে ন1।, 
কৰি অন্ভব করেছেন ঘে তার গণ্য কাব্োর বিষক়্বস্ত তিনি অপর কোনরূপে প্রকাশ করতে পারতেন 
না। অলংকৃত গদ্যবীতির মাধ্যমে উচ্চতম কাবোত্কর্ষে পৌছানো যায়। তার প্রমাণস্বন্পপ তিনি 
ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকামের গল্প, বাইবেলের অন্বাদ, যজুর্বেদের উদাত্ত গদ্যমন্ত্র ও লীতাগ্লির 
গদ্য অনুবাদের দৃ্াস্ত দেখিযেছেন। 

ভালে! কথা । কিস্ত কোমলে কঠিনে মিলে যে এক নূতন, সংষতরীতির উদ্ভব তিনি প্রত্যাশা 
করেছেন বস্তত তা, উদ্দেশ্ত ছাড়িয়ে সিদ্ধি সীমাস্তে গিয়ে সম্ভবতঃ পৌছায় নি। তারপর 
রবীন্দ্রনাথের তীব্র মননশীলতা ও দর্শনপ্রবণতাও মনে হয় তার কাব্যছন্দেই অনেক ম্বতোত্সারিত 
এবং পরিস্ফ্লট হয়েছে । বুবীন্দ্রনাথ গঞ্ভরীতির স্বপক্ষে ওকালতি করে ষে সব কথা বলতে চেয়েছেন, 
বলেছেন সেগুলি সম্পর্কে একথাই বলতে পারি ষে সেগুলি যে সময়ের রচন। তখন গছ্যপদ্যের মূলগত 
ব্যবধান এভাবে ধরা দেয় নি। বাইবেলের মধ্যে গদ্য থাকা সত্বেও তুচ্ছতম আখ্যায়িকার মধ্যেও 
গম্ভীর মৃদঙ্গনাদের মত একটা সঙ্গত ধার] প্রবাহিত । গীতাগুলির ইংরেজী অন্গবাদের মধ্যেও আছে 
এমন একটি গতিছন্দ একটি অচল প্রবাহমানতা | 

ছন্দই হলো! কবিতার প্রাণ-তার লিয়ত হ্দস্পন্দন। তাকে ভেঙ্গে ফেলে বথেচ্ছভাবে 
বৈচিত্রাপ্রয়াস দেখানো চলতে পারে । কিন্তু হৃদস্পন্দন বন্ধ হলে যেমন দেহ টেকে না, মৃত্যুই হয় 
তার অনিবার্ধ নিয়তি তেমনি একবারে ছন্দকে পরিহার করে কাবাচর্চার কথা চিন্তা করাও 
বাতুলতামাজ্র। যাব প্রমাণ ষত্ত্রতত্র নজর করা যায় অত্যাধুনিকদের কাব্যচায় । 

পুরোপুরি ছন্দব্জিত কবিতায় ওয়ার্ডপতয়াথ ব্যর্থ। ব্যর্থ ডান। প্রাউনিং। রবীন্দ্রনাথের 


১৪৪ মমকালীন [ আধাঢ 


অনাভরণ কাব্যও ঘে ধুব লার্থক হয়েছে, এমন কথা বল! যায় না। তার গন্ভকবিভার মধ্যেও যেগুলি 
সার্থক হয়েছে ঘথা-_শ্যা্লীর-_চুটি, গানের বাস! ও পয়লা আশ্বিন; পুনশ্চর--শিশ্ুতীর্থ ইত্যাদি 
তাদের মধ্যে আমরা একট! ছন্দ প্রবাহ অনুভব করে ধন্য হই এবং প্রধানতঃ এইজভই তাদের মধ্যে 
একট! ভাবগত এঁক্য গড়ে উঠেছে। এই কবিতাগুলিতে চিত্রের সমাবেশ ও ভাবব্যঞজন। একটি 
কেন্ুস্থ রক ফুটিয়ে তুলেছে। অনাবস্তুকের গ্রক্ষেপে কবি অযথা তারাক্রাত্ত করে তোলেন নি' 
তাদের। “ছন্দ ধে শক্তিশালী কল্পনার পদক্ষেপের প্রতিধ্বনি--তা সে যতই ক্ষীণ ও ছুনিরীক্ষ্ 
হউক”-_তা” এইমব কবিতাগুলি পড়লেই ধর পড়ে। 

রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিশ্বজনীনতা, কালজয়ীতা, শাশ্বতনবীনতা যে কাব্যে সবচেয়ে বেশী 
ংবৃত্ত, সন্থো ধিত, যুখচারী তা” হলে! তার ছন্দবন্ধ কাবতাতেই | সংঘমের সম্রমে রবীন্দ্রকাব্য সেখানে 
মনোুগ্ধকারী। গণ্যকবিতাতে যেখানে ছনে'র বন্ধন রয়েছে প্রায়শই সেখানেই তার কবিতার 
সুদীর্ঘমঞ্ারী প্রভাব বিস্তারিত হয়েছে আমাদের রদিক মনে এবং/অথবা আমর! ভালোবেসেছি 
ছন্দগুর রবীন্রনাথকেই ঘিনি আমাদের ভূতকালের, বর্তমানের এবং অনাগত ভবিষ্বাতের ধাবতীয় 
ছন্দকে আপন প্রতিভার আপনে সংযত মবল করে দিয়েছেন তার বনুকধিত অনিত্যতার কপালে 
নিত্যতারই জয়তিলক পরিয়ে | 


নুখরঞ্জন চক্রবর্তী 


তন হ্যা কেশা ০ ০্থা। 


ইস্টার্ণ ইত্ডিয়ান ম্যানাসৃত্রিপ্ট ০পেশ্টিং | বজতানন্দ দাশগুপ্ত । ডি. বি তারাপোরেবালা সন্দ 
*এগ্ড কোম্পানী প্রাঃ লি, বোশ্বাইঃ ১৯২২৪ [ ইংরাজী ] মূল্য £ ৮০, টাকা। 
কোম্পানী ডরয়িংস্‌ ইন্‌ ছি ইপ্ডিয়া অফিস লাইত্রেরী ॥ মিলড্রেড আর্চর। হার ম্যাজগ্রিস 


ট্রেশনাবি অফিস, লগ্ন, ১৯৭২ [ ইংরাজী ] 


বীরভূমের ঘম-পট ও পছুয়া ॥ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় | সুবর্ণরেখা, কলিকাতা 7; ১৯৭২, 
মূল্য £ ৪. টাকা ॥ 


ভারতের চিত্রকলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ব্যাপক স্বীকৃতি ও সাধারণ পরিচিতি ভিত্তিচিত্রের সম্পর্কে । এর 
মধ্যে অজস্তার চিজ্রকলা, বাঘ গুহাচিন্তর প্রভৃতি নানারূপ পদ্ধতির মাধ্যমে বন্থল প্রচারিত। ক্রমশঃ 
মধ্যযুগীয় ভারতীয় চিত্রধার1, বিশেষতঃ পশ্চিমভারতের বাজস্থান ও গুজরাটের ক্ষুদ্রায়তন গ্রস্থালেখ্য, 
ষ্ঘল ও দথ-নী চিত্রধারা ও বর্ণসম্জ্জল পাহাড়ী ধারার সম্পর্কে চিত্ররসিকের দৃষ্টি পড়েছে। 

সুদূর দক্ষিণের ভিত্তিচিজ্র ও পুখিচিত্রণ বিষয়টি আলোচিত হতে চলেছে অপেক্ষাকৃত পরবর্তা 
সময়ে । ইতিমধ্যে ভারতীয় গ্রস্থালেখ্য অবলদ্বুন করে কয়েকটি মুপ্রচলিত বক্তব্যের একাধিক পথস্টি 
হয়েছে । একপথের পথিকজন চিত্ররচনার ভাবাদর্শ ও ভাবগত রূপায়নের বিশ্লেষণ করে থাকেন। 
ভারতীয়্ত্বের আবরণে চিত্রায়ন হয়ে ওঠে সাহিত্য বিচারের পধায়তূক্ত । যেখানে চিত্রকর থাকেন 
প্রচ্ছন্ন ও শিল্পকর্মের অন্তরালে সেখানে অনেক সময়ে রঙ ও রেখার ও সংস্থাপনের দ্বারা আঞ্চলিক 
শৈলী বা পৃথকীকৃত কলমের অনুসন্ধানে সময় ব্যদ্িত হয়। এর স্বাভাবিক ফললাভ হয় হাতেনাতে । 
প্রবহমান ধারাপথের প্রতিটি বাকে, প্রতিটি গাছ পাথরের আড়ালে অথবা শুস্ক পথরেখার জরাজীর্ণ 
ঘাটে-আঘাটাক়্ স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পশৈলীর অবশ্তুভাবী আস্তত্বকে মানসিক স্বীকৃতি দান করা হয় মাত্র। 
মুঘল প্রভৃতি এবং রাজদরবারের জানিত ও প্রমাণিত শিল্পীদের আশ্রয় করে চিত্রালোচন। কেবলমাত্র 
নিরবচ্ছিন্ন তর্কের মল্পশালাযস পরিণত হয় । চিত্রকে রসস্থষ্টিকূপে দেখা হয় না আলোচনার অরণ্যে। 
সাংস্কৃতিক সম্পদ্দরূপে গণ্য হয় না চিত্রের অব্দান। 

পূর্বভারতীয় চিত্রকল্প ও চিত্রায়ণের সামগ্রিক মূল্য নির্দেশ উপরে বণিত প্রথাসমূহের প্রোবল্যে 
অপেক্ষাকৃত অবহেলিত । নিদর্শনের অপ্রতুলতা, কালগত ধারাবাছিকতাব অভাব বিচ্ছিন্ন নিদর্শনের 
উপস্থিত ও শিল্পকর্মের প্ররুতিগত টৈচিআ্র্য এ বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে ও এক সাধারণ পটভূমিতে রক্ষিত 
মূল্যায়নের পথে অস্তরাক্স সৃষ্টি করেছে। 

ঠিক এ অবস্থায় অধ্যাপক রজতানন্দ দাশগ্রগ্ত মহাশয়ের গ্রন্থটি একটি ব্যতিক্রম । একটি 
অনাদৃত ও অনালোচিত বিষয়ে আলোকপাতের সম্ভাবনার জন্য এই রচনাটি স্থরসিক পাঠককে 
উৎসাহিত করতে সক্ষম । এতে প্রধানতঃ বৃহৎ ভিন্ভিচিত্রকে বাদ দিতে হয়েছে। কারণ ক্ষুত্রায়তল 


১৪৬ লমকালীন [ আধাঢ় 


গ্রপ্থালেখ্যই পূর্ব ভারতে মধ্যকালীন ও মধ্যপর্বের অস্তিম যুগের অধিকাংশ সময়ে সাংস্কৃতিক পটভূমিকে 
প্রায় অধিকৃত করেছিল। পূর্বভারতীয় সংস্কৃতিতে এ ধারার চিত্রের অবদান কোনমতেই অস্বীকার 
করা যায় না। ভূমিকা ও প্রাকৃকথনের প্রসঙ্গ অতিক্রম করে লেখক তার সমগ্র বক্তব্য বিষয়ের 
বগর্খরুত উপস্থাপন করেছেন বঙ্গদেশ, আসাম, বিহার, কোচবিহার, ওড়িশা-_-এই চারটি অধ্যায়ে । 
এর বিহার? অধ্যায়টি বিশেধিত 'বৌদ্ধ উত্তরাধিকার? দ্বারা । আনামের পর্বটি আঞ্চলিক চিত্রশৈলীর 
দ্বারা! এবং ওড়িশারু অংশটি বীতিগত মিশ্রণের সাহায্যে বাখ্যাত ও চিহ্ছিত। গ্রন্থের শেষ ছুটি 
অধ্যায়ে চিত্ররচনা পদ্ধতির বর্ণনা ও পূর্ব-ভারতীয় রাগচিত্রের প্রকৃতিগত ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা প্রকাশিত। 

পালযুগের প্রাচীন চিত্রধার] ঘষে ভৌগোলিক প্রাঙ্গনে উখিত ও প্রসারিত হয়েছিল সেটি প্রাচীন 
পূর্বভারতের বা প্রাচ্যের বর্তমানকালীন বঙ্গীয় ভূভাগ, বিহার ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলকে গ্রথ্থত করেছে 
একত্জ্ে। এ সময়ের চিত্্রনিদ্শন এসেছে কাগজ ও তালপত্রের পু.থির প্রত্যক্ষ নিদর্শনের ছানা 
এবং আশ্ততোব চিত্রশালার বিখ্যাত তাত্রপট্রের অগভীর অঙ্কনের সুন্দর বেখানির্দেশের আসনাসীন 
বিষ মৃতির পরোক্ষপন্ধ উপাদানে । পালধুগীয় ষে চিত্রকলা বৌদ্ধ মানসিকতা তথা মহাধান-বজধান 
প্রভৃতিকে আশ্রয় ও অবন্ম্বন করে সেটি সঙ্গত কারণেই সম্পগ্র অঞ্চলটির সম্পর্দ এবং নেপালস্থিত 
কাঠমাওড উপত্যকার অবদান ও উত্তরাধিকার থেকে এটিকে আলাদ। করার প্রয়াস প্রথা সিদ্ধ 
গতান্থগতিকতার নামান্তর মাত্র। অঙ্টসহন্িক! প্রজ্ঞাপারিমিতা, পঞ্চরক্ষা। প্রভৃতি পু.থির চিত্রকলায় 
একটি বিশিষ্টভাব ফুটে উঠেছে অলঙ্কত 'ুপ্তনাক্ষর+ দ্বারা! বিভিষ্ন পার্খস্থ ও মধ্যবর্তা স্থানকে আবৃত 
করে চিত্রসংস্থাপনের পদ্ধতির সাহায্যে । রেখ! এখানে এঁতিহুগতভাবে 'ক্লাসিকাল' কিন্ধু প্রকাশগতরূপে 
ছান্দসিক ও প্রসঙ্গ অনুসারে সংস্থাপনের তাল ও মিল অন্বেণ করতে রত। এতে একই সময়ে 
বিষয়ঘটনাগগগ চিত্রায়ণের স্ব্যভাবিক প্রয়স এবং মধ্যযুগীয় রীতির চিন্রান্থবাদ স্ুস্্ অস্কন ও অহ্ুপাতের 
সাহায্যে নিখৃ তভাবে প্রকাশিত। 

বিহার অঞ্চলে ও বঙ্গীয় প্রেক্ষাপটে স্থানীয় চিত্রধর্মের বিকাশ মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধের সাম্রাজ্যিক 
ব্যবস্থার উত্তরভারতীয় রাজনৈতিক সামাজিক যোগস্ত্রের ছার! পু'থির পাটায় ও পত্রস্থিত চিন্রাবলীতে 
মূলতঃ পঞ্চদশ, যোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে উত্তর ভারতের যমুনা তটবর্তাঁ অঞ্চল এবং পূর্ব ও 
মধ্যপূর্ব রাজস্থানের প্রভাব কোথাও স্তিমিত কোথাও অবদমিত, কোথাও বা সোচ্চার ও 'প্রকটিত 
ছাপ রেখেছে পূর্বভারতের চিত্রক্পায়। এটি মূলতঃ সম্ভবপর হয়েছিল ছুটি কারণে । তীর্থ পরিক্রমণ 
চক্রের দ্বারা উৎপন্ন জন সংযোগ ও সংস্কৃতি সমন্বয় এর মধ্যে অন্যতম । চিত্ররূপের প্রত্যক্ষ অবদানের 
ক্ষেত্রে মুসলিম শানককুলের অন্থগৃহীত যমুনাতীববর্তা সওদাগর সম্প্রদায় এবং রাজপুত ঠ্সনিক 
রাজকর্মচারীদের প্রাচ্যমুখী অভিযাত্রী হয়ে ক্রমশঃ বসতিকারী ও পরে ভূম্যধিকানবীতে পরিণত 
হবার ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব-ভারতের চিত্রকলায় পশ্চিমী ধারার ছাপ এনে দিতে সাহাধ্য 
করেছিল। কিন্তু একটু গভীরে খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাৰে ষে প্রাচ্যদেশের চিত্রকলা স্বকীয়তার 
উৎস স্থানীয় লোকযানের মধ্য দ্িয়ে। 

আশুতোধ চিত্রশাল1 ছাড়া বিষুপুরের একাধিক পুঁধির পা্টায় এই সমর্থন লাভ কর] যাবে। 
আবার অন্যর্দিকে পার্ার্গত এবং তীক্ষষমক সমন্বিত মুখভঙ্গি মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের 
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পাটায় ধর! পড়েছে গুড়িশার একটি চিত্রপ্রভাব। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ চিত্রশালার পাটাগুলি 
অধিকতর ব্যবহাত। তবে বিষুপুরের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকীতি ভবনের নিদর্শনিসমূচ আরও 
গভীরতর মুল্যনির্ণয় করার ঘে ধোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । অস্তিম অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের 
পূর্বা় চিত্রের ক্ষেত্রটি জটিল । মধ্যযুগের শেষপাদের মুর্দিদাবাদ শৈলী, বীকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর+ 
হুগলী প্রভৃতি স্থানের নানান পর্যায়ের পাটা, কাগজে আ্াকা পট, বুথের ফলকের ছবি, পৃজা দালানের 
বা ইমারতের দেয়ালে আকা ছবি, মুঘলধারার অপত্রংশ ইউরোপীয় প্রথায় মিশ্রিত ও প্রভাবিত 
ছবি এবং লোকচিত্র এ সমস্তই আলোচনার যোগ্য । এ ছাড়া আছে হাতীবু দাতের পাত, অভ্রের 
পাত এসবের ওপর আকা ছবি পাটনার চিত্র শৈলী, দেশজ ভাব প্রকাশক কিস্তু ইউরোপীয় 
চিত্র পদ্ধতির প্রচলনের কথা । 

অধ্যাপক দ্বাশগুপ্ত অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর কোচবিহারের যে চিত্রসস্তার আমাদের সম্মুখে 
এনে দিয়েছেন তার পর্যালোচনা ইতিপূর্বে হয়নি । অসমীয় চিত্রধাবার সঙ্গে এই চিত্রের ব্ীতিগত প্রভাব 
প্রকটিত হয়েছে সাধারণ দেহ সংস্থানের সাদৃশ্যুক্ত রূপায়ন পদ্ধতিতে । তবে এই ধারার ভূষণ ও ভঙ্গি 
পশ্চিম ভারতের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয় অল্লাধিক পরিমাণে । যদ্দি9 বিষুপুরস্থ পাটা চিত্রের অন্ীলন 
ও রূপায়নের সুশ্ম কল! বিন্যাস এতে খানিকট। পরিমাণে অন্পস্থিত | 

শক্করর্দেব প্রবতিত বৈঝ্বীয় বূপকল্পনায় প্রস্ফুটিত বৈষণন ধর্ম পুস্তকের অভ্যন্তরে ও আববণীতে 
অসমীয় চিত্রকলা প্রকাশিত হয়েছে । আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের অসমায় ক্ষুদ্রায়তন চিত্রকলার অধ্যায়টি 
স্থলিখিত এবং কোচবিহারের মতই চিত্রালোচনার জগতে এখনও উপেক্ষিত । অষ্টমঙ্গলা, গো বিন্বস্ততি, 
ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে অসমীয় চিত্রের পরিচয় লাভ করা যায়। এর মধো শ্বকীয়তায় ও বৈশিষ্ট্য 
“হস্ভিবিদ্যার্ণব' পুথি এবং অহছোম শাসনের প্রথম যুগের পঞ্চদশ শতকস্থ “ফুং চিন” গ্রন্থের চিত্রকলা 
অন্ততম। অসমীয়া চিত্রকলার কয়েকটি বিশেষিত লক্ষণ প্রাঞ্ত হওয়া যায় বিশিষ্ট দেহবেখ কলার 
বিকাশে এবং উত্তর পূর্বের সংযোগ পথে ব্রন্দদেশের প্রাচীন চিতআঅধাবার প্রভাবেও সংষোগে। এই 
অঞ্চলের চিত্রে একদিকে যেমন পূর্বভারতীয় পুঁথি চিত্রণের তরঙ্গভঙ্গের খিলানকে প্রয়োজনমত 
প্রসার্রিত করে নিয়ে নিয়ে দেহরূপায়ণের সাহায্যে চিত্রকল্প রচিত হয়েছে তেমনই অন্যর্দিকে চিত্র- 
মাধ্যমের উত্তর-পূর্বের স্থানীয় পরিপ্রেক্ষিতে একটি যথেষ্ট সহজে বোধ্য ও আদিম উপজাতীয় সারল্য- 
মগ্ডিত প্রাণশক্তির দবলত। দর্শনীয় । এ বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনার সম্ভাবনা! থেকে 
আজকের চিত্র দর্শককে দুরে সব্িয়ে রাখা উচিত হবে না। কারণ উত্তর পৃবর বিশিষ্ট পটভূমিতে 
উপজাতিদের উপস্থিতির সাংস্কৃতিক বিচার আজও সম্পূর্ণ নয় । সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকীয় চিত্রে বিশেষ 
করে 'আসাম রাজ্য সংগ্রহশালার” ভাগবত, গীতগোবিন্দ ও অল্লাধিক 'লব-কুশর যু? পুঁথিটিতে 
লক্ষণীয়তাবে পূর্বভারত তথা নেপালের এঁতিহ্থ প্রকাশক ধারার সংমিশ্রপ দেখা! যায় পশ্চিম ভারতীয় 
বেশভৃষা ও আদবের | কিন্তু অন্যভাবে আসাম সরকারের 'এতিহাসিক ও প্রাচীনকাপীন অধ্যয়ন বিষয়ক 
বিভাগে'র “তীর্থ কৌমুদী'র সম্ভরণকারীদের চিন্তে স্থানীয় আদিমতার সৌন্দধ্য অনেকাংশে অমিশ্রিত 
এবং অমলিন থেকেছে । আবার সবুজাভ পটভূমিতে শত অক্ষরে লিখিত ভাগবত গ্রন্থের অষ্টাদশ 
অধ্যায়ের চিত্রটিতে ছাপ পড়েছে মধ্যঘুগের দ্বিতীয়ার্ধের ভাবতপ্রাচযের ও নেপালের বিশিই রীতির । 
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লেখক পূর্বভাবতীয় চিন্রেরচনার ক্ষেত্রে কোচবিহার ও আসাম অঞ্চলের ঘে স্থন্দর বিবরণ 
দিয়েছেন এবং ঘে ধরণের নৃতন নিদর্শনার্দি আমাদের রসিকজনের দুটির সম্মুখে আনয়ন করেছেন সেটি 
অশেষ ধন্তবাদের ষোগ্য। কিন্ত বিহারের পুঁথিচিজ্রের বিবরণে ও ওড়িশী চিত্রের কথায় তার সেই 
পারদশিতা সমপর্যায়ের দক্ষতায় উত্তীর্ণ হতে অসমর্থ থেকেছে । এর মধ্যে বিহারের মধ্যযুগীয় ও তার 
শেষপাদের চিত্রকলার অধিকাংশ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ও সংগ্রহশালায় অবছেগিত ভাবে পড়ে আছে। 
আবার উত্তর বিহারের নেপাল সংলগ্ন ও তৎপার্খববর্তী মৈথিল অঞ্চলের পুথি চিত্রকীতি প্রায় সম্পূর্ণরূপে 
অবহেলিত । ওড়িশার চিত্রকলার প্রাচীনতর নিদর্শন সমুহ কেবলমাত্র স্থানীয় সংগ্রহে নয় অন্ধাদেশ 

ংলগ্ন বিভিন্ন পুস্তকভাগারে লক্ষণীয় বলে অনুমান করতে বাধা নেই। তালপত্রে খোর্দিত রেখাপাতেন 

দ্বারা হুষ্ট ছবি কখনও অনলঙ্কত রৈথিক কুশলতায় কখনও রেখার সাহায্যে নিমিত কক্ষাবলীতে রঙের 
আরোপে বর্ণাঢ্য । 

প্রাচ্য ভারতের চি্ররচন! পদ্ধতির বিবরণে নিয়োজিত গ্রন্থশেষের অধ্যায়টি লেখকের পরিশ্রম 
নিষ্ঠা ও সততার একটি উল্লেখষোগ্য নির্র্শশ । কাঠের পুথির মলাট, আসামের 'অগর” বৃক্ষের বন্ধল 
'সাঞীপাত', বিভিন্ন প্রকারের কাগজ, তৃূলট কাগজ, তালপত্র, মুগার কাপড় প্রভৃতির বস্তনিষ্ঠ বর্ণন। 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 'সাঞ্চীপাত, প্রণয়ন পদ্ধতি, হরিতালরঞ্জন ও গন্ধক ধুপায়ন বা “ফিউমিঙ্গেশন' 
এর প্রথা, বাশের পাত ব্যবহার, নাগেশ্বর বা 'নাহুব” বুক্ষের পাতা বা *“অলপাভ' প্রভৃতির ব্যবহার ও 
শিবসাগরে ব্র্মদেশীয় পুথি সদৃশ অধিক লাক্ষা আরোপিত পুথির উল্লেখ প্রশংসাধোগ্য। কালি 
তৈয়ারীর রীতি, রঙ ও বগ্জকদ্রব্য তৈয়ারী করার পদ্ধতি ও স্বর্ণাভ রঙ উৎপার্দনের বিভিন্ন পধায় 
সংগ্রহকারী ও সংরক্ষণবিদদের পক্ষে প্রয়োজনীয় । “কাপ ঢেকিয়া” লেখনী, ভূটানে লভ্য “হেমশিলা'র 
খড়ি, বাশের তিতরে রক্ষিত মাটি পোড়ান পোড়ামাটির লেখনী এসব লেখকের আলোচনায় অস্ততুক্ত | 

পুস্তকে চারটি, বহুবর্ণরপ্িত ছবির পৃষ্ঠায় প্রধানত: অসমীয় চিত্রকলা নিদর্শন আছে। একব্ 
ছবির সংখ্যা প্রায় একশত | লিখিতাংশের ব্যাখ্যা মূলক রেখাচিত্র একাদশটি । এক কথায় চিত্রনিদর্শনের 
ক্ষেত্রে পুস্তকটি সংগ্রহ করে রাখার যোগ্য । 

পূর্বভারতীয় চিত্ররীতি নিয়ে সামগ্রিকভাবে বিষয়টিকে প্রকাশ করার উপযুক্ত প্রয়াস এতদিন 
হয়নি। নের্দিক থেকে অধ্যাপক দাশগুপ্ত নিঃসন্দেহে অভিনন্ানযোগ্য কাজ করেছেন । আশা করব 
ঘে তিনি যেন শিল্পরসিক মহুলে স্বীরুতি লাভ করে অবিলম্খে পূর্বভারতীয় চিত্রের আরও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 
ও উপলব্ধিমহ বর্তমান পুস্তকের আর একটি সংস্কঃণ প্রকাশার্থ প্রস্তত হতে সমর্থ হবেন। 

ইতিপূর্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ওড়িশা এবং প্রাচীন বাংলার চিন্ কলার 
পূর্বভারতীয় রীতি ও অবদান সম্পর্কে নান্দনিক ও শিল্পশৈলীগত সুন্দর আলোচনার স্ত্রপাত করে 
বিশিষ্ট স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। তাঁর নিকট পূর্বভারতীয় চিত্রের পরিণত নির্বাচক, সংগ্রাহক, 
কালনির্ণয়কারী শিল্পরপিক ও চিত্ররসবেত্তা রূপে একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক আশা! করলে অন্তায় হবে না। 

আর্চর দম্পতি কালিঘাটের পট, পাটনার চিত্রশৈলী, শিখশৈলী, যুরোপীয়দের পৃষ্ঠপোধকতায় 
স্ষ্ট জীবজগৎ ও উদ্ভিদ জীবনের দেশীয় শিল্পীদের চিন্জাবলী প্রভৃতি সম্পর্কে একাধিক পুস্তকের রচয়িতা] | 
সম্প্রতি প্রকাশিত 'ইগ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে” রক্ষিত চিত্রাবলী সম্পর্কে আলোচ্য পুস্তকটির বিষয় 


১৩৮০ ] লমালোচনা ১৪৯ 


কোম্পানীর আমলের চিত্রকলা । সহজ কথায় অষ্টাদশ শতক ও উনবিংশ শতকের এই চিত্রসম্ভার 
আমাদের কাছে মূল্যবান একাধিক কারণে । এই ছুই শতকের পূর্বতন ভারতীয় চিত্রধার! ও চিত্রবচনা 
পদ্ধতি বিভিন্ন এতিহানিক কারণে মুঘল, রাজপুত, দখনী, ওড়িশী, চোলমগ্ডলীয় ও গুজরাট সমেত 
পশ্চিম অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত ছিল অথবা হিমালয়াশ্রিত শৈলভূমিতে ও তৎসন্নিহিত 
সাঞ্দেশের প্রাণস্পন্দনে বিকশিত হয়েছিল সেই চিত্র ও চিন্রী স্ব্দেশীয় ও বৈদেশিক অনুপ্রেরণা, 
উপকরণ ও প্রকাশবীতিকে আত্মস্থ করে একাস্ত ভারতীয়তায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আর্চর দম্পতির 
আলোচিত পময় পর্যায় দেশজ রীতি ও যুরোপীয় ভাবনা ও প্রয়োজনের এক অভূতপূর্ব মিশ্রণের কাল। 
কাজেই সঙ্গত কারণেই এই সময়ের চিত্রধারায় আছে সেই বিষয়ন্রীতির ছাপ যেটি পরব্র্তাকালে 
আধুনিক ব! সাম্প্রতিক ভারতী রূপকল্পনাকে গভী বরভাবে প্রভাবিত করেছে । 

আমাদের দেশের চিত্র সম্পকিত আলোচনায় এই প্রসঙ্গের অনপস্থিতি পীড়াদায়ক । কারণ 
আমাদের পমস্ত চিত্র 'অলঙ্করণের নক্যা, মুকিত ছবি ও মুত্রিত পুস্তকের চিত্রসম্তার একাধিকভাবে অষ্টাদশ 
উনবিংশ শতকের অবহেলিত এতিহধারাবাহী ভারতীয় চিত্রকরদের অস্তিম প্রচেষ্টার ফল। 

আলোচ্য পুস্তকটি একটি বিবরণমূলক বগারঁরুত তালিকার আকারে গ্রথিত। এতে কোম্পানী 
আমলের চিন্রকলাকে দক্ষিণভারত, অযোধ্যা সমেত পূর্বভারত, কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও দেহলী আগ্রা 
সমেত উত্তরভারত, পশ্চিমভারত, নেপাল, ব্রক্ধদেশ, ক্যাণ্টন এই সাতটি প্রধান পধায়ে বিতক্ত কর! 
হযেছে । এর সঙ্গে দেওয়া! হয়েছে কোম্পানী আমলের ছবিতে উৎকীর্ণ শব্দাব্লীর অর্থ নির্দেশক 
তালিক। এবং আগ্রা দেহলী এলাকার এঁতিহানসিক সৌধ সম্পকিত চিন্রার্দির জন্য প্রয়োজনীয় টীকা । 
প্রধান পর্যায়সমূহের মধ্যে সাধারণতঃ একাধিক শহুরকেন্দ্রিক চিত্র প্রয়াসকে একত্রিত কর] হয়েছে। 

প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন মাদ্রাজ সমেত দক্ষিণ 
ভারতের কোম্পানী চিত্র । এই শ্রেণীর চিত্রকল৷ বিভিন্ন সংগ্রহুশালায় থাকলেও এর সম্পর্কে নির্দেশযুক্ত 
আলোচন! আমাদের নিকট আসেনি । দক্ষিণী চিত্রাবলীর মধ্যে 'তাঞ্োবের' কাঠের রথের ছবি (চিত্র 
সংখ্যা ৬), তাঞ্জোরের রাজ শোভাযাত্রা (৫) নাহ্ুব্দি ব্রাহ্মণ (১৬) যথাক্রমে ব্তমান ভারতের কাষ্ঠরথ 
রক্ষক প্রদর্শক, এতিহাসিক ও নৃতত্ববিদকে উৎসাহিত করান যত তথ্য প্রদানে সক্ষম । পাটনা 
শৈলীর এ প্রকারের চিত্রের কথ! অপেক্ষাকৃত স্থপরিচিত। সেটি আচর যুগলের প্রচেষ্টাতেই সম্ভব 
হয়েছিল। মাদ্রাজ, তাঞ্জোর, ভেলোর, কুর্গের পর আছে মুশিদাবাদ, কটক, পাটনা, কলিকাতার ছবি। 
এর মধ্যে পাটনা, কলিকাতার ছবি-বহু্দশিত ও আলো'চত। কিন্তু ছাপ ব্র' আরা, বেনারসের চিত্র, 
ষেমন রাম ও গুহকের ছৰি (চিত্র সংখ্যা ৪৩) প্রভৃতির মধ্যে একটি অনাস্বাদিত দেশজভাব ও 
যুরোপীয়রীতির স্তিমিত মিশ্রণ দেখা যায় । লক্ষৌ বা অযোধ্যার হাতীবর দাতের ছবি, কাগজে আকা! 
ছবি প্রভৃতি আমার্দের বিভিন্ন আলোচনায় এসেছে একাধিকবার কিন্তু আগ্রা দেহুলীর জাকজমক 
দেখানো শোভাধাত্রাদির ছবি কিংবা! দেশী কায়দায় বিদেশীয় 'নাবোব্দের নাচ দেখার ছবি ( চিত্ত 
সংখ্যা! ৫৮ ও ৫৯ ) পূর্বতন রীতিতে হঠাৎ কর্ড হয়ে ওঠার পর ভারতীয় বাজ রাজড়ার অন্তকরণকারী 
কোম্পানীর কর্মচারীদের সামাজিক অবস্থানের ও জীবন যাপনের নিভরষোগ্য দ্লিল। অন্ত্দিকে 
কাশ্মীরেস্স তেলের ঘানি ( চিত্র সখ্য। ৭০ ) কচ্ছের ঘেপেড়া (চিত্র সংখ্যা ৭৩) পাটনাব ছুই হাতে 


১৫০ সমকালীন [ আবাচ 
'কাঠপুতলী'র খেল! দেখানোর কথক অভিনেতা, পথের শিল্পী (চিত্র সংখ্যা ৩৯ ), জ্িচিনাপলীর 
পাখীধর] ব্যাধ দম্পতি ( চিত্র সংখ্যা ১১) ভারতীয় জন জীবনের ষে চির আমাদের সামনে এনে দেয় 
সেট! এতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে ও নৃতাত্বিক মহলে আলোচিত «মেটিরিয়াল কালচার” বা! তৈজস 
নির্ভর বাস্তবিক জীবনযাত্রার অমূল্য উপাদান। এটা আশ্চর্জনক যে জনসংখ্যা ও কারুশিল্প বিন্যাস 
নির্দেশক আদ্মন্থমারি বিভিন্ন ধরণের ক্ষেত্র বিবরণ সংগ্রহ পদ্ধতিতে পুর্ণ সমসাময়িক ভারতে 
এই অমূল্য উপাদানের হুষ্টু ব্যবহার আজও হয় নি। 

শিল্প পদ্ধতিতে এই সময়ের অধিকাংশ ছবি প্রধানত: জলরঙে আকা । একশ্রেণীর ছবিতে 
মুরোপীয় নিসর্গচিত্রের ক্ষয়বুদ্ধি উপস্থিত। আর এক বর্গের চিত্র মুলতঃ স্থাপত্যের কাঠাযোতে ধরে 
রাখা দববারী দৃশ্তের ছবি যাতে পার্খাগত ভঙ্গির পৃবাঁ রীতি আলোছায়ার পশ্চিমী রীতির সঙ্গে 
মিঅিত। ভারতের বিভিন্ন বৃত্তির শ্রমজীবিদের ছবি-_-সাদ্দামাট। পশ্চাদপটের উপরে রক্ষিত তাদের 
বিশেষ হাতিয়ার বা উপকরণসহ একই কারণে গুরুত্বপূর্ণ । 

আলোচ্য গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে বিভিন্ন নির্ঘপ্টের সাহায্যে কোম্পানী আমলের শিল্পী-চিত্রকর, 
প্রত্রসৌধ ও প্রাসাদসমূহ এবং বিভিন্ন বৃত্তির কর্মীদের চিত্র কোথায় পাওয়া যাবে তার স্থান নির্দিষ্ট 
করে দেওয়া হয়েছে । বিবরণমূলক তালিকায় চিত্র কোন চিত্ররক্ষণী বা 'আযলবামে আছে, চিত্রের 
শিল্পী, আনুমানিক বা উৎকীর্ণ সময় অঙ্কন পদ্ধতি, কোন সংগ্রহের নিদর্শন ও মূল সংগ্রহকারী বিবরণ 
প্রভৃতি তথ্য প্রদশিত। গ্রন্থে ৭৪টি সাদ। কাল ছবি ও চারটি বন্থবর্ণ ছবি আছে। 

কলকাতার কড়েয়া (?) অঞ্চলের শেখ মুহম্মদ আমির, বেনারমের গোপালচাদও দক্ষিণের 
কয়েকজন শিল্পীদের চিত্র এই পুস্তকের চিত্র সস্তারের মধ্যে কৌতুছলজনক । এসব ছবি অনেকাংশে 
মুরোপীয় কর্মচান্নী, টসনিক, ভ্রমণকানী ও ভাগ্যশিকারীদের দ্বার! বা তাদের ব্যক্তির পরিপার্থের 
আদেশে প্রভাবে অস্কিত। কিন্ত কালের ও ইতিহাসের নিয়মে এতে ধরা আছে আমাদের দেশের 
সাধারণ মাচ্ছষের বিবরণ । আলোচ্য গ্রন্থের সমশ্রেণীর চিত্র প্রধানতঃ কলকাতার ভিক্টোরিয়া 
মেমোরিয়াল হলে” ও অন্যান্ত কয়েকটি সুপরিচিত সংগ্রহশালায় আছে । *ইত্ডিয়া অফিস গ্রস্থাগারের 
অমূল্য সংগ্রহের এই তালিক। ও চয়নিকা ষর্দি আমাদের কলকাতার এই প্রতিষ্ঠানসমুহে একাধিকবার 
পরিভ্রমণের উত্সাহুকে জাগরিত কৰে তাহলে এই গ্রন্থ রচয়িত্রীর ঘথার্থ উদ্যম কলকাতার নাগরিকদের 
পক্ষে সার্থক হয়ে উঠবে। দেশীয় শিল্পীর পরিশ্রমে সৃষ্ট দেশজ জনজীবনের এই রূপ নিবিড়ভাবে 
দেখার প্রয়োজন আছে ও থাকবে। 

আর্চর দম্পতি যুরোপীয় পেশাদার ও অপেশাদার চিত্রকরদের অস্কিত চিত্রাবলী নিয়ে ইপ্ডিয়া 
অফিসের সংগ্রহ থেকে আরও কাজ করেছেন । 


পট ও পটুয়ার কথা আজ একটি সাধারণতাবে আলোচিত বিষয় । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করার 
মত কয়েকটি বিবরণে একপ্রকার ভাববাদী আধিক্য ও চিরাচরিত শিল্পবসচ্চা কর] হয়ে থাকে । ফলে 
শিল্পপদ্ধতি, শিল্পায়নের এতিহ আগত উপার্দান এবং শিল্পীসমাজের সংবাদ অন্তরালে চলে যায় । শ্রীমান 
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘমপট ও পটুয়াদের অবলম্বন করে বূচিত পুস্তিকাটি এই এঁতিহ্বাহী 


১৩৮৯ এ] লযালোচন। ১৫১ 


লোক শিল্পের প্রথাগত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ব্যতিক্রম । পটে বিষয়াস্গ শ্রেনীবিস্তাসে, 
অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতর শিল্পীদের উল্লেখে ও শিল্পনৈতিক রূপায়নের প্রাথমিক বর্ণনার সহায়তায় বীরভূমের 
পটভূমিকে উপযুক্তভাবে উদ্ভাসিত করে তোলার প্রয়াসটি স্ন্দর । এটা আনন্দের কথা যে লেখক 
চমকপ্রদ কথা বা ভাবালুতার ছার] পরিচালিত না হয়ে পটের অঙ্কনমাধ্যম, পটের কাগজ ও কাপড়, 
রঙ-তুলি, পটের গান, পটুক্লার জীবিক! প্রভৃতি বিষয়কে ছেঁদো তদ্রতার ঠেলায় পড়ে কোন রকমেই 
উপেক্ষা করেন নি। পটুয়ারা আদতে আর্ধ কিনা একথা আমাদের দৃষ্টিতে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। 
তবে ঘমের দেহ রূপায়নের রীতি মধ্যযুগের অন্তর্গত ও মধ্যযুগ পরব্তী রাজ রাজড়ার আঘর্শে রচিত 
কিন! সেটি ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে । যমের ছবিতে দৃষ্ট শিরপ্জাণ, বেশভূষা, জুতা, জামা, কাপড় 
খু'টিয়ে দেখলে বঙ্গীয় পটরীির অধুনামস্থর শ্রোতধাবায় বা প্রবাহে সমসাময়িক কালের ভূমিকা 
হদয়ঙম করার কাজটি সরল হয়ে উঠবে। অবশ্ট বনুদদিনব্যাপী প্রচলিত লৌকিক আচরণে প্রাচীন 
রীতিও নব'ন ভঙ্গিমার সহাবস্থান হওয়াতে আশ্চধান্িত হবার কিছু নেই। পুস্তিকার মধ্য অংশে 
আলোচিত বৌদ্ধ, পৌরাণিক এ লৌকিক কামন! মণ্ডিত পরলোক-ন্বর্গ-নবক জন্মাস্তরের কাহিনীটি 
স্ন্দরভাবে প্রসারিত কর! হয়েছে । কিন্তু জীবনকেন্দ্রিক কোন সামাজিক পরিবেশে হ্বর্গ-নরক ও যমপুরীর 
রূপকল্পনা পটুয়াসম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছিল শিল্পা কথক-গায়ক-দর্শক শ্রোতা প্রভৃতিকে নিয়ে সেই 
বিবরণটি আরও বিস্তারিত হলে কৌতৃহলজনক ও শিক্ষাপ্রদ হত। গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবি, চাষী 
শিল্পীকে লোকজীবনের প্রসারতার মধ্যে প্রত্াক্ষ করার কাজটি সময় সাপেক্ষ । এই কারণেশ্রী 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুক্তিকাটিতে সিউড়ির নিকটস্থ ইটাগুড়িয়ার সুদর্শন পটুয়া ও সরধার বীকু চিত্রকর 
সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিবরণ ছুটি একটি প্রয়োজনীয় অভাব মিটিয়েছে। এই ছুই শিল্পীর বৃত্তাস্তে পট 
পটুয়া সমাজের এমন অনেক সার্দামাট! তথ্য আছে ফেট! উন্নাসিক ও পেশাদার লোক শিল্প-চর্চাকাবীর! 
অগ্রাহ করেন। বিশেষ করে লেখক পটুয়! চিত্রকরদের কাঠের রথের ছবি, মাটির পুতুল, প্রতিম! 
নির্মাণ করার কথাটি তুলে ধরে শিল্প ক্ষেত্রে এক ধরণের সমাজবদ্ধ প্রথ1'ও শিল্প মাধ্যম অতিক্রান্ত 
সঞ্চরণের সংবাদ দিয়েছেন । অনুসন্ধিতহ্থ পাঠক এই তথ্যের ভিত্তিতে দেশজ কল! সম্পর্কে একটি 
সর্বব্যাপী ও স্থায়ী পিদ্ধাস্তে উপনীত হবার প্রচেষ্টা করবেন বলে আশা রাখা অন্ঠায় নয়। 

ঘমপটে দৃষ্ট রাজসভ1 বিষয়ক চিত্রের মধ্যে এক প্রকারের দেহ সংস্থাপন সংক্রান্ত ধারা আছে 
যেটি রাজকীয় চিত্রাবলীর হ্বর্দেশীয় রূপকল্পনার ছ্বাবা কতট। প্রভাবিত অথবা কতটা অনুপ্রাশিত 
সমসাময়িক নবাব জমিদার অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলের চিজ্রভাবনা ও চিত্রকল্লের দ্বারা সেই তথ্য দর্শক 
পাঠকের নিকট ঘথাধ্থভাবে উপস্থাপনের প্রয়াম থাকলে বইটি অধিকতর কার্ধকরী হত। যমপুতীতে 
দৈহিক নির্ধাতনের চিজ্র কাহিনীর অবশ্তই একট! সমাজভিত্তিক কাধকারণ এবং পটভূমিকাঁ আছে। 
এই পশ্চাতপটের বিঙ্লেষপমূলক আলোচনার সামাজিক মৃল্য অপরিসীম। দণ্ডুনীতির প্রকৃতিপদ্ধতি ও 
উদ্দেশ্তা শ্বভাবজ রূপে এক বিশেষ সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন মাত্র। এর সঙ্গে আছে এঁতিহ্বাহী 
প্রবাহে ভাসমান ভারতীয় শিল্পীকুলের অদ্ভুত রস ও ভয়ানক রসের আলেখ্য রচনার কুশলতার 
কালক্রমিক, অঞ্চল নিদিষ্ট ও তুলনা নির্ভর বিচার । এই সামাজিক ও শিল্পকৌশলগত বক্তব্য বর্তমানে 
সপরিচিত ও হ্বল্প পরিচিত পট পটুয়। সম্পকিত পুস্তকাদিতে অন্থপস্থিত। 


১৫২ লমকালীন [ আবাঢ় 


শ্রীমান্‌ দেবাশিস বন্্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রয়াসে গ্রথিত এই পুস্তকে লোকাত্তরিত পট্য়াদের 
নাম ও কর্মস্থানের তালিকা বর্তমানে বীরভূমের পটুয়া। অধ্যুষিত গ্রামের নাম, বঙ ও মিশ্রণ মাধ্যমের 
সংবাদাদি চিত্রাবলী প্রভৃতি যূল লেখার বিষয্নকে উপযুক্তভাবে প্রন্ফুটিত করতে সাহাষ্য করবে। 
যুক্ত ভোলানাথ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত তারাপদ সতরা ও তাদের সহযোগীগণ বাংলার লোক 
শিল্প আলোচনায় পর্যালোচনায় ঘে সবল ও স্থস্থ বক্তব্য, সাদ্দামাট! প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে তথ্য প্রধানের 
রীতি আনয়নের প্রয়াদ করেছেন সেই ধারায় শ্রীমান্‌ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত বিবরণাদি যুক্ত হলে. 
আমর! আনন্দিত হব। 
চিত্র রয়েছে ঘটে, পটে, পাটায়, পাতায়, বস্ত্াঞ্চলে, কাগজ কাপড়ের টানা পাড়ে। কখনও 
মে চিত্র প্রতীকী, কখনও আলঙ্কারিক কখনও বিষয় বা ভাব বর্ণনে নি্বোজিত। একরডা রৈথিক ভঙ্গে 
সম্পূর্ণ অথবা রভীন আরোপন, অন্ুলেপনে ভাব ও বিষয়ব্যঞ্কক | ুদ্্তায় মনোমুগ্ধকর ও রেখারঙের 
কারিগরীতে রসোতীর্ণ অথবা। সহজ লোকলীলার ছন্দে স্পন্দিত। চিত্র ও চিত্রায়ন ইতিহাসের-__ 
সমাজের ও সমাজমানসের দর্শনধোগ্য তথ্যভাগ্তার। ভারতীয় চিত্রকলার এই সম্পদ সাধারণের 
আয়ত্তাধীন বিভিন্ন সংগ্রহশালায় আছে। উপরে বণিত চিত্র সম্ভার ও তার সমশ্রেণীর সংগ্রহ 
গুরুসদয় সংগ্রহালয়, আতন্ততোষ মিউজিয়ম, বারাণসীর ভারতকলা ভবন, গৌছাটির আলাম রাজ্য 
ংগ্রহশালা, পাটনা মিউজিয্ঙগ্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত হয়ে আছে ন্ুরসিক পাঠক দর্শকের অপেক্ষায়। 


সন্তোষকুমার বনু 


একবিংশ বধ ৪র্থ সংখ্যা অপ্রাবণ তেবুশ” আমশী 





সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিক। 
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আধুনিক সংগ্রহুশালাক্ম খনিপ্রযুক্তিবিভ্যা ॥ সমরকুমান্র বাগচী ১৬১ 
ননীগোপাল মজুষদদার ॥ গৌরাঙগগোপাল সেনগুগ্ত ১৭১ 
রামমোহন বাক্স__নবধুগেন নেতা ॥ সোষেক্দ্রনাথ বন ১৭৯ 


আলোচ1 £ সামাজিক দৃষ্টিকোণে শেকসপিয়র ॥ ধনঞ্জম্স সেন ১৮৬ 


সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনহঞগু 


আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মভাণ ইন্ডিয়া! প্রেস ৭ ওয়েলিংটন ক্কোক়াজ 
হইতে মুূ্রিত ও ২৪ চৌনঙ্গী বোভি কলিক্যতা-১৩ হুইতে প্রকাশিত 


সমকালীন | শ্রাবগ ১৩৮৭ 


স্বিওকত (06191 056৩ 18115 (১০72]১75 [ু17728890 


চ7০00০618 ০ 081761 550101188 (0800), 
০০ 81800208, 3৪০ জা 56০, 


1700107 : 
87001007 80010075,. 24 2810/৭55 
1672 0606 : 
11, 011৬5 £₹0৬/, ০৯1০৮171871 


একবিংশ বর্ষ 
€র্থ সংখ্য। 





আগ নীদনকীলীন 


আধুনিক সং্রহশালায় খলিপ্রযুক্ি বিগত! 
সমরকুমার বাগচী 


ভারতের বিচিত্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনপটে চাক্ষুষ শিক্ষার ও প্রত্যক্ষ দর্শন এবং অভিজ্ঞতা- 
লাভের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এঁতিহাসিক কারণে হুষ্ট সাম্প্রদায়িক সমাজের স্তর-বিষ্তাসের ফলে 
উচ্চশিক্ষা ভারতে যুগধুগাস্তরে কেবলমাত্র তথাকথিত উচ্চ জাতি ও গোষ্ঠীর ভূম্যধিকারী ও তাদের সহ- 
যোগীদের করায়ত ছিল। এর ফলে পরবত্তাকালের কারুশিল্পের বিভাজনও গোঠ্ীভিত্তিক হয়ে কয়েকটি 
বিশেধিত শ্রেণীর-জীবিকা-অর্জনের মাধ্যম হয়ে গাড়িয়েছিল। 

ফলিতজ্ঞান বা! প্রযুক্তিবিদ্যার বিতিন্ন দিক এইভাবে একাধিক বদ্ধ সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ 
থাকায় অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথ পড়েছিল রুদ্ধ হয়ে। বিভিন্ন জ্ময়ে দেশজ ও বহিরাগত নানা 
কারণে উনিশ শতকে চিরাচরিত জাতিভিত্তিক তাত্বিক বিদ্যা ও প্রযুক্তি পদ্ধতির একচেটে অধিকারের 
প্রাচীর তেঙ্গে পড়তে থাকে । সেই ভাঙনের ভাল ও মন্দ নানান দিক মিলিয়ে ভারত এসে পড়ে 
আধুনিক যাস্ত্রিকতায় মগ্ন ও যঙ্ত্রজ উৎপাদনের উপর নির্ভর করে থাকা আধুনিক যুগের দ্বারপ্রান্তে । 

সাভ্রাজ্যিক বাধনের ফলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তোরণের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ায় জনগোষ্ঠী 
বা সমাজ সন্বাসরিভাবে সগর্বে প্রবেশ করতে পারেনি। মানবিক প্রতিভা ও প্রাকৃতিক সম্পদের 
অভাব ন! থাকলেও ক্রমে ক্রমে ভারত ফুরোপ পরিচালিত হস্্রবিজ্ঞানের আধুনিক জগতে পিছিয়ে পড়ে 
থাকতে বাধ্য হয়েছে৷ তিনটি প্রধান কারণে ভারতের এই এতিহাসিক পিছনে পড়ে থাকার অবস্থাকে 
অতিক্রম করতে হুবে। প্রথমতঃ যন্ত্র ও দ্রুত উৎপাদ্নক্ষম যাস্ত্রিক পদ্ধতিকে আয়ত্ত কর! দরকার দেশের 
অধিবাসীদের সামান্যতম স্বস্থ-জীবন-ধারণের জন্ত গ্রয়োজনীয় তৈজস ও সামগ্রী এবং পদ্ধতিকে করায়ত্ত 
করার জন্ত । দ্বিতীয়তঃ সর্বব্যাপী গণতন্ত্রের সফলতার জন্য দেশের সব অংশের মাচ্যদ্বের আধুনিক 


১৬২ গমকালীন [ শ্রাবণ 


বিজ্ঞান ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ জান অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ বুদ্ধিদীপ্ত বিচার- 
বুদ্ধি ও জ্ঞান না থাকলে মানুষ আপন সামাজিক অধিকার ও মানবিক মূল্যবোধকে হাচিয়ে নেওয়ার 
স্থঘোগলাভে বঞ্চিত হয়ে থেকে যায় । তৃতীয় স্তরে আমাদের ফলিত বিজ্ঞান ব৷ প্রয়োগবিষ্তাকে ঘাতে 
সহজে দেশের সব অংশের জনশ্রেণীর নিকট অল্প সময়ের মধ্যে প্রচার করা যায় তার জন্ত উপযুক্ত 
শিক্ষার্দানের মাধ্যম নির্বাচনের দ্বারা অনেকর্দিন পিছনে থাকার অস্বিধাও প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে উঠে 
বর্তমানে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির প্রথম সারিতে দেশকে নিয়ে যেতে হবে। 

মিউজিয়ামের বা সংগ্রহশালার ঢাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের বহু পরীক্ষিত পন্ধতিই নয 
বণিত উদ্দেশ্বকে ত্রুততালে কাজে পরিণত করতে সক্ষম । সংগ্রহশালার আবেদন সর্বসাধারণের জন্য-_ 
গ্রাম্য পরিবেশ ও পটভূমি থেকে আগত কৃষক ও কৃবিকর্মী থেকে অর্থনৈতিক কারণে শিল্পশ্রমিকে 
পরিণত মানুষ, আদিবাপী সমাজের সন্তান, শহরের পটভূমিতে লালিত শ্রমিক ও মধ্যবিতদের দল, 
নি, মধ্য ও উচ্চমানের ছাত্র, কুশলী কারিগর, এমন কি সমাজব্যবস্থ! ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ছারা 
চালিত হয়ে অকালে বিগ্ভালয়ের পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হওয়া ছাত্রকুল-_-এবা সকলেই 

ংগ্রহশালায় এসে সরাসরিভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারেন, তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন অথব৷ 

আধুনিকতম প্রযুক্তি পদ্ধতি ব৷ যন্ত্রভিত্তিক ব্যবস্থাকে সমস্ত রকমের পরোক্ষ ও অনাব্ক শব্সম্ভারের 
প্রতিবন্ধতাকে বাদ দিয়ে বা প্রয়োজনমত অতিক্রম করে গিয়ে সুনির্দিষ্ট ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডের কাধ- 
কারণের মৌল সংবাদের হবার! উপকৃত হতে পারেন । 

বনু খনিঞ্জ পদার্থ, আকর ও খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ আমাদের দেশ । থনিজের আহরণ পদ্ধতি খনি- 
বিজ্ঞান ব' খনিজপ্রযুক্তি পদ্ধতির একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শাখা । খনিজ পদার্থের ভূতাত্বিক অবস্থান 
বিশেষ জ্ঞান বা পদ্ধতিযুক্ত অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ সমীক্ষার সাহায্যে নির্ণয় করা হয়। খনিজের নির্দিষ্ট 
অবস্থান নিক্বপণের পরবতাঁ অধ্যায়ে হাতে কলমে খনিজ আহরণের উপায় ঠিক করার ব্যবস্থা হয়। 
অবস্থিত খনিজভাগাবের আকার বা পরিমাণ অর্থনৈতিক দিক হুতে বিচার করে সুবিধাজনক হুলে 
তবেই খনিজ উত্তোলনকারী সংস্থা এ বিষয়ে অগ্রপর হুতে সমর্থ ছয়ে ওঠে। ভূতাত্বিক স্তর 
বিভাজনের প্রকৃতি, খনিজ আকরের স্তর উচ্চতা, বেধ ও ঘনত্ব, উপরের উন্মুক্ত ভূপৃষ্ঠ হতে খনিজ 
আকরের দূরত্ব ও খনিপ্রযুক্তি বিজ্ঞানসম্মত বাতান চলাচলের উপায়, খনি-হড়ঙ্গ, খনককক্ষ এবং 
ভারবাহী স্তম্ভ নির্মাণের সমস্যা ও প্রাচীর সংস্থানের স্থবিধা অসুবিধা এই সব কয়েকটি সাধারণ ও 
প্রাথমিক বিষয় খনিবিষয়ক প্রযুক্তিবিধকে নির্ণয় করতে হয়। খনিমুখের প্রবেশপথের সুড়ঙ্গখনন ও 
রক্ষণাবেক্ষণের সথবিধা জল নিফাশনের ব্যবস্থাদি প্রভৃতি ব্যাপারও পূর্বপরিকল্লিত প্রেযুক্তিবিদ্যাসম্মতভাবে 
নির্ণয় করার পরই খনির কাজ আরম্ভ কর] চলে। 

খনিজ আছরণ পদ্ধতি যে কোন উন্নতিকামী দেশের পক্ষে একটি সম্ভাবনাময় বিষয়। উপযুক্ত 
খনিজ জাতীয় শিল্পায়নের মূল শাখাগুলিকে জ্বালানী সরবরাহ করে অর্থনৈতিক ভিত্তিক সুদৃঢ় করে। 
অন্যভাবে; ধাতবখনিজ আকর প্রাথমিক ও মৌল ঘাস্্রিক অগ্রগতির ভিত্তিমূলক উপাদানরূপে ঘস্ত্রশিল্পের 
প্রসারতা ও বৈচিত্র্যকে ষ্ঠ অগ্রগতির পথে নিয়ে যায়। কিন্তু শুধুমাত্র শিল্পায়নের অর্থকরী বিবেচনার 
দিক থেকে নয়; মানবিক ও বৃহতর অর্থে সামাজিক প্রয়োজনের একাধিক সমস্যাও খনি-প্রযুক্তি-বিদ্ভার 


১৩৮* ] আধুনিক লংগ্রহশালাক়্ খনিপ্রবুক্তিবিস্তা টনি 


পঠন-পাঠন ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। এদিক থেকে দেখলে ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হয়ে 
উঠবে ঘে খনিপ্রযুক্তি বিদ্যার অনুশাসন ও ব্বতঃসিদ্ধদমূহকে অস্বীকার করলে ভূগর্ভস্থ খনি শ্রধষিক ও 
খনক কর্মীদের জীবন সহজেই বিপন্ন হতে পারে । বাতাসের অনুপস্থিতি অপ্রভুলতা৷ ও অভাব, খনিকক্ষ 
বা সুড়ঙ্ষের আকম্মিক নিয়াভিমুখী ধ্বস্‌ এ সবই ভয়াবহ হুর্ঘটনার কারণ হুতে সক্ষম । আহ্রণকর্মে 
নিষুক্ত খনক আকরন্তর হুতে খনিজথণ্ড সংগ্রহ করছেন সেই কর্মরত অবস্থায়ও বহু প্রকারের দুর্ঘটনার 
জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। কয়লার ধুলি এবং বিষাক্ত খনিজ গ্যাসের বিস্ফোরণ বা ভূমিনিয়স্থ জল- 
স্রোতের আকম্মিক, অপ্রতিরোধ্য অনুপ্রবেশ খনি ও খননকার্ষের পক্ষে বিপদজনক । 

' কোনও কোনও দৃষ্টিকোণ হুতে বিচার কৰে দেখলে খনিপ্রযুক্তি বিজ্ঞানকে মূলত দ্রব্য আহরণ, 
আহবিত দ্রব্য সম্ভারের বৈজ্ঞানিক ব্হনকার্য ও স্থানাস্তর করার কাজ বলে মনে কর৷ যায়। পূর্ব প্রচলিত 
খনিসমূছে দৈহিক পেশীবলের সাহায্যেই আকরস্তর হতে আকরপ্রস্তরখণ্ড আহুরিত হত। দৈহিক 
শ্রমে বা ভারবহুনকারী পশ্ুকুলের সাহায্যে আহরিত আকরসম্ভার প্রথমে স্থানাস্তরিত করা হত 
একাধিক আহরক হুড়গ-মুখের দ্বারদদেশে । সেস্থান থেকে শেষ পর্বস্ত মূলখনি প্রবেশকানী প্রলম্ব অথবা 
চালু পথ বেয়ে উপরের দিক হতে নিয়ে অবতরণের প্রধান সুড়ঙ্গ পথের সাহায্যে খনিজ আকর নিম্ন 
হুতে উপরে খনি মুখের বাহিরে আনীত হত। বর্তমানের খনিজ আহরপোপঘোগী একাধিক শ্রেণীর 
শ্রম লাঘবকারী যন্ত্র ও যস্ত্রাংশ ক্রমান্বয়ে আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হচ্ছে প্রযুক্তিবিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলিতভে । 
কিন্ত এতিহাসিক কারপাদির ছার! অপেক্ষাকৃত পশ্চাদবর্তা দেশে আধুনিক খনক যস্ত্রের ব্যবহাত্র ক্রমশঃ 
বিলীয়মান দৈহিক শ্রম নির্ভর আহরণ পদ্ধতির সঙ্গে সহাবস্থান করছে। ভারত উপমহাদেশের 
বর্তমান খনি ও খননাঞ্চলে এই আধুনিক ও পিছিয়ে থাক পদ্ধতি ছুটিকে পাশাপাশি দেখ! যায়। 
এট! প্রায়ই দেখ! যায় যে ঘস্্রবিজ্ঞানের ব্যবারে সমৃদ্ধ দেশ ও থনিপ্রযুক্তি বিগ্যাকে চাক্ষুষ মাধ্যমে 
উপস্থাপিত করে যথেষ্ট উপকৃত হতে পারে । কায়িক শ্রমের দ্বারা খনিজ আহরণের শ্রমসাধ্য ও কষ্টকর 
ও ধীরগতি উৎপাদন রীতিকে পরিব্তন করে খনির কাজকে দ্রুত যন্ত্রনির্ভর করতে উদ্যত ভারত উপ- 
মহার্দেশের মত অঞ্চলে খনিজ আহুরণে আধুনিকতম ও উন্নততম পদ্ধতিকে ঘথাযোগ্য প্রদর্শনীর মাধ্যমে 
দেখার স্থযোগের কাধকারা তা ও উপযষোগীতা খনিজ আহরণ বিজ্ঞানের ছাত্র, শিক্ষক, খনকযন্ত্র সম্পর্কে 
বিশেষজ্ঞ ঘঙ্্রবিদ্‌, খনি কমী ও সাধারণ দর্শকের পক্ষে অনেক বেশী গওরুত্বপূর্ণ। এছাড়া আবও ছু” 
একটি কারণও খনিপ্রকরপের সহজে দর্শনীয় উপস্থাপনকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় করে তুলেছে আমাদের 
বর্তমান পন্রিবেশে। প্রথমতঃ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্য! ঘথেচ্ছাচারী খনন বা আহরণ পদ্ধতির 
ফলে আকরু স্তরকে আহরণের অযোগ্য করে তোলার ঘোর বিপক্ষে । খননের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের 
জন্য খনিজ সংরক্ষণও আজ অগ্রপরমানের খনি-বিষ্ভার অন্ততু্ত বলে ধরা হয়। খনিজ আকর 
নিঃশেধিত খনিগর্তকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ভরাট করে ভূপৃষ্ঠের শশ্যশ্টামল দৃশ্যপটকে ধ্বস্‌ নামা থেকে 
রক্ষ! কর!, চাষযোগ্য জমি বা জাতীয় ঘানবাছুন পথকে স্থরক্ষিত করা প্রভৃতিও এই বিশেষ বিদ্তা অথব! 
বিজ্ঞানের চর্চার মধ্যে পড়ে । আকর নিঃশেষিত খনিকে ফেলে আসা কোন রকমের সংরক্ষণের কাজ 
না করে আজকের সামাজিক দৃিতে সম্পূর্ণ অন্যায় ও দাক্সিত্বজ্ঞানহীন বলে নির্দেশিত । 

ঘেসব খনন ও আকর-বহুনকানী যন্ত্র ভুগে ব্যবহৃত হয় তার সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে ব্যবহৃত 


৬৬৪ সমকালীন [ শ্রাবণ 


স্বতিকা অপসারণ ও খনকবহ্বের অনেকাংশে মিল আছে । এ মিল বা! সাদৃশ্ত মোটামুটিভাবে মৃত্তিকা 
কর্তন, খনিত মৃত্তিকান্ডূপ হৃত্ি ও খনক যন্ত্রের কর্তনকারী অংশে লীমাবন্ধ। তৃগর্তে ব্যবহৃত হস্ত 
সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত আটো-সাটে। গড়নের, অনেক কম পরিত্যক্ত দুষিত সগ্য ত্যাগকারী এবং স্থন্ন 
বাষু ব্যবহারকারী । এ সমস্ত যন্ত্র চালনার জন্ত অগ্নি-নিরোধক মুখ্য চালক উপান্দান বা চালক শক্তিই 
ব্যবহার করা হয় তৃর্গন্থে খনিতে । এছাড়া এই শ্রেণীর যন্ত্রপাতি এমনভাবে তৈয়ারী কর] হয়, 
যাতে ক্ষুত্র আকারের হাতে বহন করার মত নিমিত যন্ত্রাংশ খনির নিয়ে নিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ বস্রটিকে 
সামগ্রিকভাবে জুড়ে ফেলা যায় অথবা পুরাতন যন্ত্রাংশ খুলে উপরে আনয়নকরে সারানে!। যায় ও 
প্রয়োজনে বদলি করেও দেওয়া যায়। এভাবে দেখলে বোঝা াবে আধুনিক খনিতে কারধক্ষম ফন্্াদির 
আকার ও গঠন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন কেন এত অধিক হয়ে পড়েছে । 

ভূগর্ভে ব্যবহৃত যন্ত্রের মধ্যে “কন্টিনিউয়াস মাইনার” ব! নিরবচ্ছিন্ন খনকযন্ত্র,। “অগার বা 'ভোমর 
যন্ত্রঃ «কোল প্রাউ' বা কয়লা লাঙ্গল এবং “কাটাব? বা 'আকব্রকর্তন যন্ত্র উল্লেখনীয় । এসব যন্ত্রের মধ্যে 
প্রথমটিতে হস্ত্রের আগা"র বা! ডগা"র দিকের বা মুখেরধিকের থেকে কয়লা খণ্ডিত করে নিয়ে টুকরো 
করে ফেলা হয়। এখন এই আগার দিক বা কাটবার মুখের দিকটায় শক্তধাতুর কাটবার ফলাসহ 
গাইতির সারি চড়ান থাকে বার বার ঘুরে আস! যাওয়] করা ঘূর্ণায়মান *রিভল্ভিং' শৃঙ্ঘলের সাহায্যে । 
এই যঙ্ত্রের ্বার। উপরে নীচে প্রলঙ্বভাবে অথবা! আড়ে-পাশে আচ্ছভূমষিক ব1 সমাস্তরালরপে আকরন্তর 
কেটে ফেলবার মত যাস্ত্রিক ব্যবস্থা কর! আছে। হস্ত্রটির “ক্যাটারপিলার ট্রড' ও 'কনভেয়র', অর্থাৎ 
দাতওয়াল! চাকায় চড়ান বার বার ঘুরে আসা পরিবেষ্টনকারী চওড়া ফিতা ও যাস্ত্রিক বহনকারী 
সাহায্যে খণ্ডিত আকররাশি পিছনের দ্দিকে এসে পড়ে জমা হতে থাকে । 'অগার” বা ভোমর যন্ত্রটি 
খোলা খনি আহরণ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় । 

ম্ৃতিকানিয়স্থ খনিতে কাটার কাজ করার জন্ত “কোল কাটার” নামক কর্তনযন্র আছে। এ বঙ্ছের 
কাজ চালান হয় “ডিন্ক' বা গোলাকার, “বার” ব! দণ্ড এবং ঘন্ত্রংঙ্িষ্ট «চেইন? খনক প্রভৃতির সাহায্যে । 
কর্তলী যঙ্ত্রের খনন বা কর্তনকারী অগ্রভাগ অথব] 'জিব,' সাধারণতঃ ১৮০০ পরিষাণে বাকান সম্ভব এবং 
দরকার মত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উপরে নীচে কেটে খনিতে কাজ করা পদ্ধতি হুপ্রচলিত। 

কয়লা! ব! অন্তান্য খনিজ আকরস্তর খণ্ডিতাকারে আহুনিত হুবার পরে সে সমস্তকে বোঝাই 
করার সমস্যা দেখ! দেয়। এর জন্য ব্যবহৃত হুয় “কনটিনিউয়াস লোডার' বা নিরবচ্ছিন্ন বোঝাই কল, 
'স্রেপার লোডার+ বা চেছে তোলার বোঝাই কল, 'রিভলভিং, ও *ওভাবকাই শভেল' ব ঘূর্ণায়মান ও 
উপর দিক দিয়ে রসদ ফেলা যান্ত্রিক বেল্চাকল ইত্যার্দি। এর মধ্যে না থামা বোঝাই কলে একটি আকবর 
জড়ো। করার কাঠামে। থাকে হস্ত্রের সামনের দিক বা! মাথার দ্বিকটিতে । এই কাঠাষে। বা অবতল হাত! 
বা চামচের যত যন্ত্রাংশ খণ্ডবিথণ্ড আকবরের জড়োকরা শপ অথবা সূপিকার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে জড়ো! 
করবার যাস্ত্রক হাত বা বাছ দিয়ে কন্ভেয়র বা বহনকারী ফিতার উপরে রেখে মাল টেনে নেবার 
যাক্ত্রিক ব্যবস্থা! বা 'হলে্জে সিষ্টেমের মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হয়। টেঁচে তোলার বোঝাই কল কাজ করে 
কোদালসদৃশ যন্ত্রাংশের সাহায্যে ও বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের দ্বারা । উপর দিয়ে রসদ (খণ্ডিত 
আঁকবু) ফেলবার বোঝাই কলের কাজ চলে ঝড় আকারের ভূগর্ভস্থ খনিতে এবং সাধারণতঃ লোহার 


১৩৮০ ] আধুনিক সংগ্রহশালাকস খনিগ্রযুক্তিবিদ্য। ১৬৫ 


লাইন অথবা দাতযুক্ত ঘুরস্তচাকার শরব্খলধুক্ত ফিতা বা 'ক্যাটার পিলার" চাঁলনার উপযোগী হঙ্জাংশের 
সাছায্যে। 

এখন আমাদের নিশ্চয়ই বুঝতে কষ্ট হবে না ঘষে একটি কাজে অগ্রসর হবার জন্য একটি 
সথপরিকল্পত পধায়্ক্রমের প্রয়োজন কতথানি। বিভিন্ন ভূঙাত্বিক দিগ বলয়ে প্রাকৃতিক মৃত্তিকাভার 
বিতরণের স্বাভাবিক পদ্ধতি খুটিয়ে দেখে এবং খনির সুড়ঙ্গ ও প্রবেশখাত খনন করে ফেলার ফলে সৃষ্ট 
মৃত্তিকাভার কৃত্রিম পদ্ধতিতে পুনরায় বিতরণের ব্যবস্থ৷ করাই খনিপ্রযুক্তিবিদ্‌ বা খনি বিশেষজ্ঞের মূল 
কাজ। একটি থনি কয়েকটি তলের বা স্তব্ায়িত ঘনাংশকে (“ব্রক অব লেভেলস” ) ক্রমান্ধয়ে খনন কবে 
উপযুক্তভাবে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থাসহ, খনিজ আহরণের ও খনন পরব্ত্গ অবস্থায় খনিজ আকর 
অপসারণ কর] ও খনিমধ্যস্থ সুড়ঙ্গ, চলাচলের পথ ও খনিমুখের প্রবেশকুপকে যথোচিতভাবে 
রক্ষণাবেক্ষণ কর খনি প্রযুক্তিবিপ্ভাব প্রধানতম অঙ্গরূপে পরিগণিত হবার যোগ্য । সমতল ও সমাস্তরাল 
ভাবে অবস্থিত কয়লার আকরন্তত অবস্থানের কেন্দ্রগুলিতে সাধারণতঃ 'লঙ ৪য়ল? পদ্ধতিতে খননের 
কাজ চালান হয়। অন্ত উপায়ে সমমাপের ভূগর্ভস্থ কক্ষাবলীর সাহাযো ভূ-অভ্যন্তরের থনিবিস্থাস 
করা হয়। 'লঙওয়ল কাধক্রমে একবরেখার আহ্ভূমিক অগ্রগতিতে ক্রমশঃ খনিজ কয়লার স্তরে 
গ্রবেশ করে যায়। 

ভারতীয় কয়লার খনিতে সাধারণভাবে সুড়ঙ্গ ও পদ্ধতিকে স্তরের সাহায্যে রক্ষণ করা হয়। 
এটি “বোর্ড এগ পিলার পদ্ধতি নামে পরিচিত। আগম নির্গম স্থড়গ্গকে খনিপ্রযুক্তি-বিজ্ঞানে 
বলে "গ্যালারী" । এই ন্ুড়ঙ্গ আকবের মধ্য দিয়ে যায় এবং একাধিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনমত আকর- 
স্তরকে অতিক্রম করে। আকর স্তরের ঢাল আভমুখীন গ্যালারীকে "ডিপ গ্যালারী” বা ঢুকে যাওয়া 
সুড়ঙ্গ অথব। অবতরণকানা সুড়ঙ্গ এবং আকরস্তবের সহিত সমান্তরাল হুড়ঙ্গকে সমতল সুড়ঙ্গ বল! চলে। 
যে সমস্ত সুড়ঙ্গ আকবকে বহন করার কাজে ব্যবচ্গার করা] হয় তার নাম "মূল সুড়ঙ্গ বা 'মেইন 
গ্যালারী” । 

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে পূর্বভারতের রাণীগঞ্জ অঞ্চলে জে. সম্নার (এ. 9001051 ) 
এবং এস জি (5, 0. 7899.015 ) নামক ছুইজন মুরোপীয় সাতারামপুরের নিকট একটি খনির পত্তন 
কবেন। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে খনিশিল্প ধারে ধারে প্রসারতা অর্জন করে । উনাবংশ শতকের 
পঞ্চম দশকের মধ্যবতী সময়ে পূর্বভারতীয় রেলপথ স্থাপনের পর থেকে কয়ল৷ খনির প্রসার ক্রমশঃ 
ব্যাপকতর হয়ে ওঠে । এহ্‌ সময় থেকেই ব্যাপক আহরণের যুগের স্থচনা হুয় এবং (বিংশ শতকের 
প্রাকালে খনির কাজে অল্পবিস্তর যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে থাকে । বতমানে ভারতে বিচৃণিত আকর 
বহনোপধোগ্ী কয়েক প্রকার যন্ত্র এবং কয়লা ও অন্যান্য খনিজকে মৃত্তিকার অভ্যস্তরস্থিত তুতাত্বিক 
স্তরা্দি থেকে আহুরণ করার যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের উৎপাদনের প্রয়াপ দৃষ্ট হয়। 

ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে আধুনিক খনি প্রযুক্তিবিদ্ঠার স্থান নির্দিষ্ট কয়েকটি কারণে 
প্রযুক্তিবিষ্ঠার ছাত্রদের নিকট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । ভারতের বেশ কয়েকটি স্থানে ; যেমন শিবপুকর 
ইন্জিনিয়ারিং কলেজ, ধানবাদের স্কুল অব মাইন্সে, খড়গপুবের ইণ্ডিয়ান ইন্দটিট্যুট অব টেকনোলজিতে 
ও যোধপুরে, বেনাএস হিন্দু বিশ্ববিষ্ঠালয়ে, খনি প্রযুক্তিবিদ্তা পাঠক্রমের অস্ততুক্ত। ক্রমবদ্ধমান খনিজ 


৬৬ সমকালীন [ শ্রাবণ 


উৎপাদনের জাতীয় লক্ষ্যে উপনীত হুতে গেলে সর্বাধুনিক খনিতে ব্যবহারের উপযুক্ত যন্ত্র ও হস্ত্রাংশের 
ব্যবহার সম্বদ্ধে সম্যক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাম্য। কিন্ত এট! আশ্চর্যের কথা যে খনি প্রযুক্তিবিষ্তার 
ছাত্রের এই সমস্ত ঘাস্ত্রিি খনিজ আহবকের কার্ষপদ্ধতির পর্যবেক্ষণের ঘথেষ্ট স্থুযোগলাভে বঞ্চিত। 
একাধিক আম্ুষঙ্গিক কারণ ছাড়াও ভারতীয় খনিসমূহে যন্ত্রের অস্পস্থিতিই এ প্রকার অবস্থার জন 
বহুলাংশে দ্বায়ী । অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে খনিজ আহরণের শিল্প উদ্যোগ সম্পর্কে সাধারণ ভারতীয়কে 
সচেতন করাও একটি অবশ্কাম্য কাজ বলে গণ্য হবার যোগ্য । 

সাধারণ সংগ্রহশালায় মূল প্রদ্র্শকে বা 'একসিবিট'কে প্রদর্শনীতে বিশেষ প্রয়োজনে একাধিক 
সহযোগী দর্শনযোগ্য মাধ্যমের সঙ্গে ব্যবহার কর! হুয়। পূর্ণাঙ্গদপে একটি সন্ত বড় খনিকে বা 
বুহদাকার খনিজকতন যন্ত্রকে হয়ত সরাসরি সংগ্রহশালার কক্ষে এনে দেখান সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে 
সাধারণতঃ মূল খনিবিন্যা বা বিপুলাকার যস্ত্রকে সহজে বোধগম্য করে তোলা যায় রঙে ও'আকারে 
নিখুত ক্ষুদ্র আয়তনের সঠিক অনুপাতুক্ত প্রতিরূপ অথব] “ক্কেল-মডেল” এর সাহায্যে । খনিপ্রযুক্তি- 
বিদ্যা সম্পকীয় সংগ্রহশালার কক্ষে এই প্রকারের ক্ষুপ্রাকার প্রতিরপের প্রদর্শন বাঞ্ছনীয়। 
প্রতিরপ সচল ও নিয়ন্ত্রিত সধ্চালকের সাহায্যে কার্ধরত অবস্থায় দর্শকের কাছে উপস্থিত করলে 
যগ্ত্রবি্ভার অনেক মূল প্রশ্ন বোধগম্য হয়ে ওঠে এবং চাক্ষুষ অবলোকনের শিক্ষাগত প্রয়োজনীয় তাকে 
প্রমাণিত করে । 

* খনিপ্রযুক্তিবিদ্যাক্স প্রদর্শনকক্ষে জালানী ও শক্তিউৎপার্ক রসদরূপে কয়লার খননপদ্ধতি 
ভা বিকতাবেই সর্বাধিক প্রদর্শন স্থান অধিকার করতে পাবে । খনি সমীক্ষা, খনির প্রবেশ-কৃপের 
উতৎ্খনন, খনিমুখ ও খনি অভ্যন্তরস্থ যানবাহন ব্যবস্থা, যান্ত্রিক জল উত্তোলন, মৃত্ভিকাভারবাহুক ও 
তারবহুন পদ্ধতি, বাযৃসঞ্চালন সহজদাহা গ্যাস, আলোকন এবং খনি দুর্ঘটনা! নিরোধক পদ্ধতি-__এই 
সমস্ত পরস্প্যুক্ত ও পরস্পর নির্ভরশীল বিবয় সমূহের সামগ্রিক প্রদর্শনী ষে কোন সংগ্রহশালার নিকট 
একাধিক সমস্যার স্প্টি করে থাকে । 

দর্শনীয় দ্রব্য বা তার প্রতিরূপকে উপস্থাপিত করার সময়ে প্রথমেই প্রদর্শনকক্ষে প্রবেশকারী 
দর্শকদের আগমন-নিগগমন পথ অনুসারে প্রদর্শপদ্রব্যকে রাখ। হয় । এখানে এমন কোন পদ্ধতি গ্রহণ 
করা হয় না যাতে দর্শককুল সহজেই শ্রাস্ত হয়ে পড়েন। দর্শক চলাচলের পথ বা "ভিজিটর সারকুলেশন 
পাথ” ঠিক হবার পরে একটি "প্রান বা নক্সার ভিত্তিতে ও কাগজ ও কাডবোর্ডের পরীক্ষামূলক 
প্রতিরূপের মাধ্যমে খনিপ্রযুক্তিবিদ্ার সংগ্রহশালায় প্রদর্শ রক্ষণের স্থান সঠিকরূপে নির্ধারণ 
কর] হয়। 

ঘে কোন প্রযুক্তিবিজ্ঞান, শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার একটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। 
এধরণের সংগ্রহশালায় প্রদর্শন দ্রব্যকে দর্শনষোগ্যরূপে প্রত্ক্ষেত্রে বা প্রাকৃতিক সংগ্রহকেন্দ্র থেকে 
আনয়ন কর! হয় না। প্রযুক্তিবিজ্ঞানের প্রদর্শশালার প্রতিরূপ নিমিত হয় সংগ্রহশালাস্থিত 
কারিগন্ীকেন্দ্রে বা *ওয়রকশপে? | 

প্রতিরূপ নিশাণের প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন উৎপার্দক সংস্থাকে বিভিন্ন খনিতে ব্যবহৃত যন্ত্রের নক্সা, 
আলোকচিজর এবং সম্ভাব্যক্ষেত্রে আনুপাতিক প্রতিরপের জন্য অনুরোধ করা হয়ে থাকে। যেহেতু 


৯৩৮৯ ] আধুনিক সংগ্রহশালায় খনিপ্রযুক্তিবিষ্ত ১৬৭ 


কর্মরত ও চলত্ত অবস্থায় যন্ত্রের ব্যবহার সহজে বোঝ। ঘায় সেই জন্ভ আধুনিক কারিগরী প্রদর্শনীতে 
এই শ্রেণীর হস্ত্রের গুরুত্ব সর্বাধিক। «মিউজিয়ম” বা সংগ্রহশালা কর্মক্ষম বা চলস্ত প্রতিরপের একটি 
বিশেষ গুণ থাকা দরকার । প্রথমতঃ কর্মরত প্রতিরূপকে যথেষ্ট পরিষাণে সবল শক্তকরে তৈয়ারী কর! 
উচিত কারণ এই রকম প্রতিরূপকে দৈনিক ছুই বা! তিনশত বার কর্মরত অবস্থায় দর্শক সাধারণের জন্ত 
দেখান হুয়। প্রযুক্তিবিভার পদ্ধতিসন্মত নক্মার ভিত্তিতে সংগ্রহশালার কারিগরী কেন্দ্র ধাতব 
উপাদানে প্রদর্শনযোগ্য প্রতিরপ উৎপার্দিত হয়। আলোকচিজ্রের সাহায্যে স্থান বা অচল প্রতিরূপ 
ঠতরী করার কাজটি অভিজ্ঞ শিল্পী প্রতিরূপ নির্মাণবিদ ব৷ 'আর্টিষ্র মডেলার'-এর | 

নিষ্ঠাবান প্রদর্শনবিদ্‌ ও মিউজিয়মকর্মী কখনই তাঁর আয়োজিত প্রদর্শনকঞ্গে ত্রুটিপূর্ণ কোন 
প্রদর্শনব্রব্য রাখবেন না। সুতরাং উপযুক্ত করিগন্রী প্রক্রিয়ায় নিখুত প্রতিরূপ প্রভৃতি তৈয়ানী করার 
সঙ্গে সঙ্গেই মূল প্রদর্শকে রাখার মত সংগ্রহশালার প্রদর্শাধার বা *ডিসপ্লেক্যাবিনেট” *পেডেষ্টাল” বা 
পার্দপীঠ অথবা! পাভাগরক্ষক এবং অন্তান্য প্রদর্শন সামগ্রী ও আসবাবেরও ব্যবস্থা করার কাজ 
চলতে থাকে । 

প্রদর্শের আকারে আয়তন ও অন্যান্য গুণাগুণ অঙ্থসারে পূর্বকল্লিত ও সাবধানে ষথাযুক্ত বিজ্ঞপ্তি 
ব৷ প্রদর্শ-পরিচিতি সরল ও অলঙ্কারবিহীন অক্ষরমালার সাহায্যে দর্শককে প্রদশিত বন্তসমূহ সম্পর্কে 
উৎসাহিত করে তোলা হয়-। থনিপ্রধুক্তিবিদ্যর প্রদর্শন কক্ষে বৈজ্ঞানিক খবরাখবর সম্পর্কে অজ্ঞ এবং 
বিজ্ঞান-চেতনাবিহীন সাধারণ আগন্তকের জন্ত বিশেষভাবে অভিজ্ঞ প্রদর্শক-ব্যবস্থা বা 'গাইভ-সাভিত্ু 
থাকে । ভারতের সংগ্রহশাল! অনেক সময়েই পুরাতন বসবাসের বাড়িতে ব! প্রাসাদে স্থাপন কর! 
হয়েছে। এর ফলে নীচু জানালার মধ্য দিয়ে বাইরের আলো ঢুকে প্রদর্শাধাবের কাচের আবরণীতে 
প্রদদশিত বস্তকে দেখার পক্ষে প্রতিবন্ধকম্বরূপ অধাচিত ও অকামা প্রতিবিস্ব বা প্রতিফলন সৃতি করে। 
এই প্রতিফলন কেবলমাত্র প্রদর্শাধারের ভিতরে উজ্জ্লতর আলোকন পদ্ধতি দ্বার! বা নীচু জানালাকে 
কাঠের পাত দিয়ে ঢেকে দিয়ে সঠিকভাবে রোধ করার চেষ্টা করা যায়। মূল প্রদর্শ ছাড়াও থনি- 
প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত বিষয়কে একাধিক ভাবে সাজান যায়। তবে ছাত্রদের পক্ষে খনিপ্রযুক্তি- 
বিজ্ঞানের পাঠ্য পুস্তকে পড়া বা খনিপ্রযুক্তিবিষ্তার তাত্বিক পড়শুনায় পরোক্ষরূপে আহবিত জ্ঞান- 
ভাগ্ারকে উদাহরণ সহযোগে সুস্পষ্ট করে তোলাই এই প্রকারের কারিগরী প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্তরূপে 
পরিগণিত । খনিপ্রবুক্তিবিদ্ভার অধুনা প্রচলিত শিক্ষাক্রমের দ্বিতীয় বর্ষ থেকে ছাত্রদের প্রত্যেক 
শিক্ষাবর্ষের দুইম্বাস কাল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের জন্য ভুইটি কার্ধরত খনিতে 
হাতেকলমে কাজে যোগদান করতে হুয়। এছাড়া ছাত্রদের নিকট চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় খনিপ্রযুক্তিবিদ্ধা 
সংক্রান্ত কারিগবী পদ্ধতিকে আয়ত্ত করার অন্ত কোন সুধোগ নাই । ছাত্রদের মাঝে মাঝে শিক্ষণীয় 
ও বিষয়নির্দি্ চলচ্চিত্র দেখান হয় বটে কিন্তু কার্ধরত খনিতে গমন করার পর কোন কোন বিষয়সমুছকে 
বিশেষভাবে দেখতে ও মনে রাখতে হবে এব্যাপাবেও তাদ্দের কোন পূর্বপরিচিতি ব প্রারস্ভিক জ্ঞান 
থাকে না। এর ফলে শুধু উদ্দেশ্বহীন ও প্রক্ষিত্তভাবে কার্ধরত খনিতে যাতায়াতই সার হয় মান্র। 
ভারতে প্রচলিত খনিপ্রধুক্তিবিস্ভার শিক্ষাক্রমে আধুনিক খনিবিজ্ঞানের অধুনাতম পদ্ধতি পড়ান হলেও 
সে লমন্ত দেখে শেখার কোন উপায় নেই। 


১৬৮ সমকালীন [ শ্রাবণ 


খনিপ্রযুক্তিবিষ্যার মিউজিয়াম প্রদর্শনীতে বহুপ্রকারের খনিপদ্ধতি ও আকর আহরণ, বিচুনিত 
আকর বহুন, মুক্তপ্রাঙ্গন খনি পদ্ধতি, খনিপ্রবেশকৃপের সমস্থ খনিমুখের নিকটস্থ ব্যবস্থা্দি, ভাবররক্ষণ 
্রক্রিয়! প্রভৃতির বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যমকে একসঙ্গে দেখার ও প্রয়োজনে বিবতিত বিহয়াচক্রমে ও 
তুলনামূলক বিচারে হাদয়ঙ্গম কর] সম্ভব। 
সংগ্রহশালাস্থিত খনি প্রযুক্তিবিগ্যার বা খনিপদ্ধতির কক্ষে একই স্থানে সমগ্র খনির কাজ দেখা 
সম্ভব। থনির প্রবেশকৃপ সংরক্ষণের ইষ্টকনিমিত প্রাচীর স্থাপন, জমান কংক্রীট প্রক্রিয়া, শীতায়ন ও 
*সিমেন্টেশন' কার্ধকৌশল খনিবিগ্যার শিক্ষাক্রমে পড়ান হলেও এই সমস্ত বিভিন্ন কর্মকৌশলকে একই 
স্থানে অবলোকনের সৃযোগ ছাত্রদের নিকট সহজলভ্য নয়। খনিকৃপ খননের ঘাস্ত্রিক কৌশল 
গ্রহশালার সচল মডেল বা প্রতিরূপ প্রভৃতির সাহায্যে সহজে বোঝান ঘায়। “সুড়ঙ্গ ও স্তস্তের” 
ভারবিতরণী পদ্ধতি ও 'লঙ ওয়াল* খনিথননের পার্থক্য মিউজিয়মবিদের পক্ষে কার্ধকরী করে দেখান 
শক্ত নয়। ভারতের অপেক্ষাকৃত চওড়। ও মাটির নিকটস্থ কয়লার আকরস্তরে “হড়ঙগ ও স্তস্ত' স্থাপনের 
পদ্ধতি অধিকতর প্রচলিত । এই পদ্ধতিতে অধিকতর উত্পাদনের জন্য উচ্চ বা হথেষ্ট গমনাগমন বা 
চলাচলের ক্ষমতাসম্পন্ন “কনটিনিউয়াম মাইনার? বা নিরবচ্ছিন্ন খনক যস্ত্র অথবা, *টায়ারে” চভান কয়লা 
আকর কর্তন যন্ত্র সগ্রহশালায় নিখুত প্রতিরূপের সাহায্যে প্রদশিত হয়। পাঠ্যপুস্তকের আলোকচিত্র 
থেকে খনিতে ব্যবহৃত যষ্ত্রার্দির সম্পর্কে সমাক জ্ঞান হয় না । কারণ চিত্রায়ণের হবার যন্ত্রের একপাশের 
দৃশ্তই সাধারণত: দেখা যায় । অন্যদিকে সুষ্ঠ ত্মাত্রিক প্রতিকূপ সমগ্র যন্ত্র ও ভাতে বাবহত যন্ত্রাংশকে 
সকল অবস্থায় কি ভাবে কাজ করা হয় সেটিকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে সমর্থ । ইতিপূর্বেই আমরা 
জানি ঘে খনিখননের 'লিঙ ওয়াল" পদ্ধতি ভারতের ক্ষেতে দেখার যোগ কম এমতাবস্থায় এই পদ্ধতিতে 
নিয়োজিত কয়লাকাটার যন্ত্র ও স্বয়ংক্রিয় ভারবহনকারী ব্যবস্থা, সঁড়াশি বেল্ডবাহক বা "প্যান্জার 
কন্ভেয়র' এবং দূর হতে চালনার মত করে তৈরী *গ্রিপিং মেশিন” বা ছেদককল দীর্ঘাকার আকর 
প্রাচীরে বা "লঙওয়াল ফেস" এ কিভাবে কাজ কবে তার অতুলনীয় প্রদর্শন করতে সক্ষম কেবলমাত্র 
সফল সংগ্রহশালার কর্মীকুল। 
কয়লার উৎপাদন অধিক হলেই প্রায় সাথে সাথে কয়লার বহুনব্যবস্থাকে উন্নত ও যান্ত্রিক করে 
তোলা ছাড়! উপায় থাকে না। মিউজিয়মের প্রশস্ত “ডায়োরামা' বা ভ্রমাত্রিক দৃশাধার পূর্বতন 
অধান্ত্রিক খনিমুখের ব্যবস্থা» *শাণ্ট ব্যাক" বা 'ট্রাভারসার” থনিমুখ পদ্ধতির ব্যবস্থাও আরও উন্নত, 
'লফকো?” পদ্ধতির খনিমুখ বিন্তাসকে সার্থকভাবে দ্বেখাতে পারে । 
খনিপ্রযুক্তিবিষ্যার ছাজ্রের! বিভিন্ন "পিটটপ লে আউট? বা খনিমুখের ব্বস্থাদির নব্য! আকে পরীক্ষা 
পাশের জন্য । কিন্ত মিউজিয়ম প্রদর্শনীতে প্রত্যক্ষতাবে না দেখলে এঁ বিভিন্ন খনিমুখের বিন্যাসসন্বদ্ধীয় 
নক্সার উপযোগীতা বোঝা যায় না। খনিপ্রযুক্তিবি্যার শিক্ষাক্রমে খনি অতভ্যন্তবস্থ বায়ু সঞ্চালনের 
স্বাভাবিক উতৎ্সমুখ হতে আগত ব৷ নির্গত বাযুপ্রবাহ, উচ্চারোহী ও অবরোহনকান্নী বারূপ্রবাহছ ও 
বায়ুবিতরণের প্রক্রিয়া নিয়ে পড়ান্ডনা করে থাকেন। কিন্ত আদশিত ও অর্শ বাযুস্রোত কেবলমাত্র 
বিউজিয়মে প্রদশিত সরলীকৃত ও চলস্ত প্রদর্শন সামগ্রীর মাধ্যমেই দেখান ধায় | 
খনিপ্রযুক্তিবিদ্ভার আধুনিক সংগ্রহশালাতে আধুনিক খনি অভ্যন্তরকে দেখান হয়। এর জন্য 
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মিউজিয়ম গৃহের নিয়ের ভিত্তিসংস্বানকে কাজে লাগান হয় । বর্তমানে পশ্চিম জর্মনীর “রুট” অঞ্চলের 
বেগরাউ মিউজিয়ম ( বোথুস ), 'ডায়েশ মিউজিয়ম” ( মিউনিক ), জাতীয় প্রযুক্তিবিষ্তার সংগ্রহশাল৷ 
প্রাগ এবং শিকাগোর বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্লের মিউজিয়ম বা 'সায়েন্স এগ ইগ্ডা্রী মিউজিয়ম' প্রভৃতিতে 
পূর্ণাঙ্গ কিম খনি ও খনিগর্ভের প্রতিরপ আছে। 

ভারতে খনিপ্রযুক্তিবিদ্া বিকাশের ক্ষেত্রে মিউজিয়ম পদ্ধতির ব্যবহার করাএ সম্ভাবনা যথেষ্ট 
উজ্জ্বল । পূর্বভারতের বিখ্যাত উন্নতধরণের কয়লার আকর ধানবাদেন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিকট কোনও 
উপযুক্ত কিন্ত কয়লা আকর নি:শেবিত, ফেলে যাওয়া খনিতে হাতে-কলমে সব রকম কাজের শিক্ষামূলক 
প্রদর্শনী সমঘিত মৃত্তিকা অভ্যন্তরস্থ খনিপ্রযুক্িবি্যার খিউজিয়ম গড়ে তোলা যায়। ভারতের 
ভবিষ্যতের প্রদর্শনকক্ষে নির্বাচিত প্রতিরূপায়ণে আনবিক খনি এ খনন পদ্ধতি, সমুদ্রতলস্থিত খনি ও 
আকর আহরণের কর্মকৌশল এবং মহাকাশ অতিক্রান্ত চন্দ্রপৃষ্ঠের খনি ও খননক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত 
নির্ভর প্রতিরূপ দেখান যেতে পারে । 

বর্তমানে ভারতের একাধিক মিউজিয়ম বা সংগ্রহশাপায় ভূতত্বের নিদর্শন সমৃদ্ধ কক্ষ দেখা যায়। 
এই সব প্রদর্শন কক্ষে বিভিন্ন প্রকানের দাবী ও স্বল্প মূল্যের অলঙ্করণের উপযুক্ত পাথর, গৃহনির্বাণের 
উপযোগী পাথর ও সমশ্রেণীর উপার্দান, অশ্মীভূত প্রাণীকুল ও উদ্ছিদীয় নিদর্শন, নানান ধাতব 
আকর, আশযুক খনিজ পদার্থ, ও খনিজ জালানী ঘপ। বিভিন্ন কয়লা প্রভৃতির উপাদানসম্মত শ্রেণীভিত্তিক 
অথবা বাবহাননির্ভর বর্গবিন্তাসভিত্তিক প্রদর্শনী দেখা যায়। কিন্তু এধরণের প্রদর্শনীর আবেদন 
প্রধানতঃ খনিজবিদ্যায় বা ভূতত্বের বিশেষজ্ঞ সংগ্রাহক ৭ শ্রেণীসংস্থানকানীর্দের জন্য কার্ধকরী। তাও 
লাতিন নাষের জটিল পরিচয়জ্ঞাপক বিজ্ঞপ্তি বা 'লেবেশ; দিয়ে বোঝান এই ধরুণের কক্ষের জিনিষকে 
গ্রহশালা পরিভ্রমণকারী সাধানুণ দর্শক কেবলমাত্র পাশকাটিয়ে চলে যান। কিন্তু খনিপ্রযুক্তিবিছ্ার 
প্রদর্শনীর চাক্ষুষ আবেদনকে অত সহজে এড়িয়ে ফাওয়া যায় না। কৃত্রিম দেওয়ালের পিছন থেকে 
*লাইড প্রজেক্টার” বা স্থিবচিত্র প্রক্ষেপকঘন্ত্রের শ্বয়ংক্রিয় পরম্পরায় দেখান কয়লার জন্মবৃত্তাস্ত, 
ফাপাভোমর বা "ড্রিল”-এব সাহায্যে ভূগর্ডস্থ আকরম্তবের নমুনা? তুলে নিয়ে যাচাই করার পঞ্থতি, 
খনিত্ধ অভ্যন্তরে বাযু-সধ্ালক পাখা, খনির ছুর্ঘটনা-নিবোধ বাতি ও আলোকন, খনিযন্ত্রের কর্মরত 
প্রতিরূপ ভারবিতবণ প্রভৃতিতে সাধারণ দর্শকের আগ্রহকে বাড়িয়ে দেবার পক্ষে ঘথেষ্ট। আধুনিক 
খনিপ্রযুক্তিৰিদ্তার কক্ষে প্রদর্শন সহায়ক সমন্ত কটি পদ্ধতি ব্যবহৃত । সাধারণ কর্মরত অথব! ক্ষুদ্রাক্িত 
বা 'বৃহদীরুত প্রতিরূপ। ব্রেমাক্রিক প্রদর্শাধার বা ভায়োরামা, দর্শক-নিয়স্ত্িত প্রদর্শন যন্ত্র ও ঘাস্ত্রিক 
পদ্ধতি, সাল নক্সা বা চার্ট, এ সমস্তই দর্শকের পক্ষে প্রয়োজনীয় । 

তারতের বহু গুরুত্বপূর্ণ খনি এখন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় পরিণত হয়েছে। জনসাধারণের জাতীয় 
উদ্যোগে ও অর্থবরাদ্দে কর্মরত এই প্রতিষ্টানগুলি কি পদ্ধতি অবলম্বন করে কাজ করে চলে বা 
তাদের খনিজ আহরণের প্রকুতি, পরিমাণ ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা কি-__এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তরদানের একটা 
ব্যবস্থা থাকা উচিত। এমতাবস্থায় ভারতের বাষ্ট্রায়ত্ত খনিপ্রকল্পের উদ্যোগে দেশের বিভিন্নন্থানের খনি 
অঞ্চলে একাধিক ক্ষুদ্রাকার সংগ্রহশালা বা মিউগ্জিয়ম প্রতিষ্টা করা ঘেতে পারে । অন্যান্য প্রথান্গগ 
বিষয় ছাড়াও এই সমস্ত সংগ্রহালয়ের খনি ছুর্ঘটন। নিরোধক কাধক্রম ও দুর্ঘটনাকালীন জরুরী ব্যবস্থার 
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সম্পর্কে প্রদর্শনীর আয়োজন কর] দরকার । এইসব প্রদর্শনীর 'গাইড-সাভিস' বা ধপ্রদর্শক ব্যবস্থা'তে 
এমন কর্মীরই প্রয়োজন ধারা সহজে বোধগম্য 'লেবেল বা প্রদর্শন বিজ্ঞপ্তির সাহায্যে খনিপ্রযুক্তিবিষ্ভার 
ও খনি-ছূর্ঘটনা এড়ানোর উপায় সার্দামাটা কথায় সর্বশ্রেণীর কর্ণার নিকট তুলে ধরতে সক্ষম। 
সম্প্রতিকালের কয়েকটি ভয়াবহ খনি-ছুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এধরণের সংগ্রহশালার মূল্য অত্যধিক। 
খনিতে যাস্ত্রিক পদ্ধতি নিয়োগ সম্পর্কেও যথেষ্ট অবহিত হবে প্রস্তাবিত সংগ্রহশালা! সমূহ । কারণ 
আমাদের মনে রাখতে হবে ঘে এখনও আমাদের দেশের খনিকর্মীদের এক বুহৎ অংশ খনিতে 
ব্যবহৃত মন্ত্র ব্যবহারের কারিগরীতে ও দক্ষ পরিচালনায় ব! কুশলতায় অভ্যন্ত নন। এক্ষেত্রে ছুর্গাপুরস্থ 
'মাইনিং এও এলায়েড মেশিনানীজ কর্পোরেশন? বা সমশ্রেণীর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও খনিতে কার্ধক্ষম 
প্রচার ও প্রসারের জন্ত আধুনিক মিউজিয়ম পদ্ধতিকে গ্রহণ করার কথ। বিবেচনা করতে পারেন। 
পরিশিষ্ট 
কলিকাতার “ইত্ডিয়ান মিউজিয়ম” অথবা ভারতীয় যাদুঘর” বা সংগ্রহশালায় দেশের সর্বাধিক 
ও সর্বোত্তম ভূতাত্বিক নিদর্শনাদি রক্ষিত আছে। সাধারণ মিউজিয়ম গমনকারী দর্শকদের জন্য এই 
ভূতত্বের কক্ষটি উন্ুক্ত থাকে । এখানে পৃথিবীর শৈশবাবস্থা থেকে বিভিন্ন ভূতাত্বিক যুগের প্রাণী ও 
উত্তির্ঘের ফসিল, প্রস্তরাদি জ্বালানী ধাতব আকর ও অন্ঠান্য খনিজ, মূল্যবান পাথর, প্রতৃতি বিভিন্ন 
শ্রেণীতে প্রদূশিত বর্তমানে লুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক অতিকাক্স প্রাণীদের অশ্মীভূত কঙ্কাল, কয়েকটি 
প্রদর্শাধার ও অধুনা সংস্থাপিত একটি ঘুর্ণনক্ষম ভূগোলকের সাহাষ্যে পৃথিবীর ভূতাত্বিক বিস্তাস এই 
প্রদর্শন কক্ষের অন্যতম আকর্ষণ। উত্তর প্রদেশের লক্কৌ শহরস্থিত 'বীরবল সাহনি ইন্সটিট্যুট অব. 
প্যালিওবটানি'র বিভাগীয় প্রদর্শনশালায় বা মিউজিয়মে উদ্ভিদজ ফসিল ও শিলীভূত নিদর্শনের সুবৃহৎ 
গ্রহ প্রত্ব-উত্ভিদবিজ্ঞানের বা 'প্যালিওবটানি”র চর্চার কেন্দ্ররূপে বিশেষজ্ঞদের নিকট স্থপরিচিত। 
এছাড়া ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে সর্বার্থসাধক সংগ্রহশালা সমূহে ও উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্রে অল্পবিস্তর 
ভূতত্বের নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে । 

ভারতে ভূতত্ববিদ্যার চর্চার সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট খনিজ আকর আহরণ বা নিঞাশনের সমস্যা ও খনি 
প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পকিত সংগ্রহালয় অধিক নয়। রাজস্থানের বিলানি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান সংগ্রহশালায় 
একটি প্রমাণ আকারের কয়ল! খনি হুতে এক চতুর্থাংশ পরিমাণে ক্ষুত্রকার একটি ভূতলস্থিত প্রদর্শনযোগ্য 
কয়লার খনি আছে। ধানবাদের “ভারতীয় খনিবিদ্যা| বিদ্যালয়ে বা "ইত্ডিকান্‌ কুল অব মাইনসে, 
ত্রেমাত্রিক প্রতিরূপ প্রভৃতি শিক্ষাদানকালে ব্যবহৃত হয়। 

ভারত সরকারের অর্থে 'কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এগু ইপ্াস্্রীয়াল, রিসাচ” পরিচালিত 
কলিকাতাস্থ “বিজ্ঞান ও কাব্রিগরী সংগ্রহশালায়” ( বিড়লা ইগ্ডাস্্ীয়াল এণ্ড টেকুনোলজিকাল মিউজিয়ম 
নামে পরিচিত ) একটি আধুনিকতম থনিপ্রযুক্তিবিদ্যা সম্পকিত প্রদর্শনকক্ষ আছে। এখানে খনি- 
প্রযুক্তিবিদ্যার উপরিলিখিত প্রায় সকল প্রকার প্রদর্শনন্রব্যের সংগ্রহ ছাত্র ও জনসাধারণের কৌতুহল 
নিবারণে সক্ষম । *ইপ্ডিয়ান মিউজিয়মের ভূতাত্তবিক নিদর্শনের সমারোহ ও উপরউক্ত কারিগত্রী 
সংগ্রহশালার খনিপ্রযুক্তিবিষ্ঠার কক্ষ ভূতত্ব ও খনিগ্রযুক্তিবিস্ভার ক্ষেত্রে কলিকাতাকে দেশের মধ্যে 
প্রথম সারিতে একটি স্তাষ্য স্থানলাভের ঘোগ্য করে তুলেছে। 


ননীগোপাল মন্দার 
গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত 


১৮৯৭ গ্রীষ্টাব্দের ১ল! ডিসেম্বর অবিভক্ত বঙ্গের যশোহর জেলার দেবরাজপুর গ্রামে ননীগোপাল জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার পিতার নাম ছিল ডাঃ বরদাপ্রসঙ্গ মজুমদার । ননীগোপাল পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র 
ছিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাবে কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা ও ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
ননীগোপাল কলিকাতার সংস্কত কলেজে সংস্কৃতে 'অনার্ শ্রেণীতে অধ্যয়নের জন্য প্রবেশ করেন। 
ইতিপূর্বেই তাহার সহিত ন্ুপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক পণ্ডিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
পরিচয় স্থাপিত হুইয়াছিল। রাখালদ্বাসের সহায়তায় তিনি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 
এতিহাদিক কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল প্রভৃতি ধুরদ্ধর পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসেন। এই পণ্ডিতমগ্ডলীর 
সাহচর্ধে ননীগোপাল ছাত্রাবস্থাতেই প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও প্রত্বতত্বের প্রতি আকৃষ্ট হছন। ১৯১৮ 
খ্ীষ্টাবকে সংস্কৃত প্রথমশ্রেণীর অনার্স সু ননীগোপাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্াতকত্ব লাভ করেন। 
এই পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্ত তিনি রৌপ্যপদ্ক ও একটি বৃত্তিও লাভ করেন। ন্নাতকত্ব লাভের পর 
তিনি কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের নব প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের এম-এ ক্লাসে 
যোগদান করেন । এই সময়ে এই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে নিধুক্ত ছিলেন স্ুপ্রসিদ্ধ এতিহামিক 
দেবদতত রামকু্ণ তাগ্ডারকর | ননীগোপালেন মেধায় ইনি এবং ইহার সহকারী অধ্যাপকের সকলেই 
মুগ্ধ হন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ননীগোপাল প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া! এম-এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। পর্রীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ননীগোপালকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় 
ইতিহাস ও সংস্কতি বিভাগের লেক্চারার নিমুক্ত কর] হয়। এম-এ এমন কি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হওয়ার পূর্বেই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন তাত্রশাসন শিলালিপি প্রতৃতির পাঠোদ্ধার ও অন্যান্ত 
বিষয়ে গবেষপাসুলক প্রবদ্ধাদি লিখিয়া বিহৃৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ছাত্রাবস্থায়ই “ইপ্ডিয়ান 
এন্টিকোয়েরী” নামক গবেষণামূলক পত্রিকায় তাহার রচিত ১০টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। (১--১*)। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্চারার রূপে কার্য করিতে করিতে ১৯২১ শ্রীষ্টাব্ধে 'ভারতীয় ব্জ-দাধন।, 
বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া ননীগোপাল বহু আকাঙ্খিত গ্রীফিথ পুরস্কার লাভ করেন। পর 
বৎসর ১৯২৬ খ্ীষ্টাবে ননীগোপাল মোয়াট পদক ও প্রেম্া রায় চাদ বুত্তি লাভ করেন। প্রেমচাদ 
রায়চাদ বৃত্তির জন্ত তাহার গবেষণার বিষয় ছিল খবোষ্ঠি লিপিমালার তালিকা । ১৯২২ শ্রীষ্টাবব পর্যস্ত 
ভারতে আবিষ্কৃত সমস্ত খরোষি লিপির আলোচন। ননীগোপালের গবেষণার বিষয়বস্ত ছিল। ভারতে 
মৌর্য যুগের প্রায় দুইশত বৎমর পূর্বে ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ইরাণ দেশীয় আখামেনীয় বংশীয় 
সমাটগণেতর শাসনাধিকারে ছিল। প্রাচীন আখামীয় লিপিকে ভারতীয় রূপে সংস্কত করিয়। এই সময়ে 
ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে খরোঠি লিপি প্রবতিত হয়। স্থানীয় লিপি হিসাবে খরোঠি লিপি শ্রীষ্ট 
জন্মের প্রায় পাচশত বৎমর পরেও এই অঞ্চলে এবং ভারত প্রভাবিত মধ্য এশিয়ার স্থানে স্থানেও 
প্রচলিত ছিল। মৌধ ও কৃষাণ সম্রাটদের কালের বু শিলালেখাদি (৪) খরোষ্ঠি লিপিতে প্রচলিত 


১৭২ সমকালীন [ শ্রাবণ 


হুইয়াছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের বু উপাদান এই লিপির পাঠোদ্ধার স্বারাই সম্ভব। 
স্থপ্রসিদ্ধ খরোগ্ি-লিপি বিশারদ অধ্যাপক ষ্টেন কোনো (7৮1০1, 965 6020৬ 1867-_-1948 ) 
তাহার খরোঠি লিপি সম্বন্ধীয় প্রামাণ্য গ্রন্থে ননীগোপালের খরোষি বিষয়ক গবেধণ। অভ্রাস্ত বলিয়! 
ক্বীকার করেন। ননীগোপালের এই গবেষণ! মুলক প্রবন্ধটি কলিকাতাস্থ এসিয়াটিক সোসাইটির 
পত্রিকায় ( জার্নালে ) প্রকাশিত হইয়াছিল (১১)। 

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্ধে ননীগোপাল কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের সহুকান্ধী অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ 
করেন ও অবিভক্ত বঙ্গের রাজশাহী জেলার রাজশাহী শহুরে অবস্থিত বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির 
প্রত্বশালার অধ্যক্ষের (0519607) পদ গ্রহণ করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত এঁতিহাসিক 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ, দীঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমার বায় প্রভৃতি পগ্ডিতগণের চেষ্টায় 
এই বনেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও তৎসংশ্লি্ একটি প্রত্ুশাল৷ প্রতিষিত হইয়াছিল। লিপিমালার 
পাঠোছ্ধার এবং প্রত্ৃপ্তাত্বিক উৎখননে ননীগোপাল সবিশেষ উৎসাহী ছিলেন বলিয়াই তিনি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপন! ত্যাগ করিয়া এই নৃতন পদটি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

বরেন্রর অনুসন্ধান সমিতির প্রত্বশালার অধ্যক্ষতা কালে ননীগোপাল নালন্দায় প্রাপ্ত দেবপালের 
একটি তাত্রশাসনের পাঠোদ্ধার করেন ও তাহ! সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। তাহার এই গবেষণ। 
নিবন্ধটি বরেন্দ্র অনগসন্ধান সমিতি কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (১২)। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির 
প্রত্বশালার অধ্যক্ষতা কালেই ননীগোপাল প্রাচীন বাংলার চন্দ্র, বর্ম ও সেন বংশীয় রাজগণের সমকালীন 
যে সকল তাত্রশাসন ও শিলালেখাদি এ পর্ধস্ত পাওয়। গিয়াছে তাহা সম্পাদন করিয়া! প্রকাশ করেন। 
এই মহামূল্য গ্রন্থটি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির লেখমালা সিরিজের তৃতীয় খণ্ড রূপে প্রকাশিত 
হয় (১৩)। এই সিরিজের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডটি গৌড় রাজমাল! ও গোৌঁড়লেখমালা নামে যথাক্রমে 
এতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ ও অক্ষয়কুমার মৈত্রের দ্বারা সম্পাদিত হুয়। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস 
আলোচনার ক্ষেত্রে শেষোক্ত ছুইটি গ্রস্থের মত ননীগোপালের সম্পাদিত গ্রন্থটিও অপরিহার্য বলিয়া 
বিবেচিত হুইয়! থাকে । বরেক্দ্র অনুসন্ধান সমিতি প্রত্বশালাধ্যক্ষ ননীগোপালের বিগ্যাবতার খ্যাতিতে 
আকৃষ্ট হইয়! ভারত সরকারের প্রত্বতত্ব বিভাগীয় অধ্যক্ষ জন মার্শাল (917 30101) 1৬121511211, 
1876-_1958 ) তাঁহাকে প্রত্বতত্ব বিষয়ে বিশেষতঃ উৎখনন কার্য পরিচালন বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে 
বিশেষ আগ্রহান্বিত হন । তাহার অন্থরোধে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ননীগোপালকে এই বিশেষ 
শিক্ষালাভের হবযোগ দান করেন। অতঃপর ১৯২৫-২৭ খ্রীষ্টাব্ের মধ্যে ছুইবার ননীগোপাল সার জন 
মার্শীলের সহিত মহেঞ্জোদাড়ো অঞ্চলে উৎখনন অভিষানের সহযাত্রী হন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত 
সরকারের প্রত্বতত্ব বিভাগের অন্যতম উচ্চপদস্থ কর্মচারী স্থপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শে ও চেষ্টায় এই স্থানে উৎখনন কার আরম্ভ হয়। এই স্থানটি অবিভক্ত 
ভারতের সিন্ধু প্রদেশের লাবকানা জেলার অস্তনুক্ত | ইহার কিছুকাল পূর্বে অবিভক্ত ভারতের 
পঞ্জাব প্রদেশের মণ্টোগোমারী জেলার অস্তভুক্ত হরপ্পা নামক স্থানে সিন্ুনদীর অববাহছিকায় উৎখননের 
ফলে তাত্রাশ্মীক্স ( 009100116)10 4৯৪০ ) যুগের বহু প্রত্ববস্ত আবিষ্কৃত হয়। বাখালদাস তাহার 
অভিজ্ঞতা ও অস্তদৃষ্টি বলে বুঝিতে পাবেন যে সিন্ধু প্রদেশের এই অঞ্চলেও অস্রূপ সভ্যতার নিদর্শন 


১৩৮৯ ] ননীগোপাল মজুমদার ১৭৩ 


পাওয়। যাইবে । উৎখনন কার্ধ চলার ফলে বাখালদাসের এই অনমান সত্য বলিয়। প্রমাণিত হয়। 
১৯২২ শ্রীষ্টাৰ হইতে মছেঞোর্দাড়ো অঞ্চলে উৎখনন কার্য আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু ইহা! অব্যাহত থাকে 
নাই। ১৯২৫ হইতে ২৭ এর মধ্যে প্রত্বুতত্ব বিভাগীয় অধিকর্তা মার্শাল ননীগোপাল সহ ছুইবার এই 
অঞ্চলে উতৎ্থনন অভিযান পরিচালনা করিয়া এই কাধের সুদুর প্রসারী সম্ভাবন! সম্যকরূপে হদয়ঙ্গম 
করিতে পারেন । মার্শালের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে ঘে তরুণ প্রতুতত্ব বিশারদ ননীগোপালের সহায়তা 
ব্যতীত এই কার্ধ সম্ভব না হইতেও পারে । এই কারণে তিনি ননীগোপালকে স্থায়ী ভাবে ভারতীয় 
প্রত্ুতত্ব বিভাগের একটি উচ্চপদে নিয়োগ কবেন। অতঃপর ১৯২৭ হুইতে ১৯৩১ গ্রীষ্টাব পর্ধস্ত 
ননীগোপাল মছেঞ্জোদাড়ো ও তৎসন্গিহিত অঞ্চলে উৎখনন অভিযানে নিযুক্ত থাকেন। এই সময়ে 
ননীগোপাল কর্তৃক আবিষ্কৃত প্রত্ববন্ত ও লব্ধ তথ্য সমূহের বিবরণ হার রচিত 'এক্সপ্লোরেসনস্‌ ইন সিন্ধ' 
নামক গ্রন্থে সন্গিবিষ্ট হয় । এই বহু মূল্যবান গ্রঙ্গটি ভারতীয় প্রত্ব বিভাগের একটি বিবরণী 
( মেমোয়বস ) রূপে ১৯৩৪ শ্রীাবে প্রকাশিত হয় (১৪)। এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর ধুরদ্ধর 
প্রত্বশাস্ত্রীরপে ননীগোপালের খ্যাতি বিশ্বের বিদ্ৎস্মাজে প্রতিষিত হয়। ১৯২৭ হুইতে ১৯৩১ পধস্ত 
ক্বাধীনভাবে উৎখনন কার্ধ পন্রিচালনা ক্রিয়া ননীগোপাল মহেঞ্জোদাড়ে। সন্গিছিত সিন্ধু উপত্যকায় 
আহম্মদ শাহ, আলি মুরাদ, আমরি, আমিলানো, বাচানি, বাদ্ধনি, চহ-দাড়ো, চৌরা, ডিসয়। চল, 
ডাম্বৃধি, গোরাত্ডি, গাজি সাহুপীর বাঙ্গার, ঝাংড়ি, ঝুকর, ওরাদ্ধি। খড়ুয়, কোট্রাম, বুথি, লহুমকোদাড়ো, 
লাখিয়্োপীড়, পোখরানপপ্তি পাগিওয়াছি, মীরমাজারত; সাজোকাটিরো, ট্যাণ্ডো, বহিমখান, 
থারোপাহাড়, ভ্রীভি প্রভৃতি প্রত্ব সমৃদ্ধ স্থান সমূহ আবিষ্কার করেন। এই স্থানগুলির বর্ণনা ইহাদের 
প্রত্বতাত্বিক বৈশিষ্ট্য ও এই সব স্থানে লব প্রত্ব দ্রব্যাদির বিবরণ তাহার পৃর্বোক্ত গ্রস্থটিতে সঙ্গিবিষ্ 
তষ্য়্াছে। ননীগোপাল এই গ্রন্থে ইহাও প্রমাণ করেন ষে কিছুকাল পূর্বে (১৯২৬-২৮ ) সার অবেল 
টান দক্ষিণ বেলুচিস্থানে উতৎখনন কার্ধ চালাইয়। ষে সন্যাতার ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেন তাহার সহিত 
সিন্ু-সভ্যতার আত্মিক সম্বদ্ধ আছে। ননীগোপাল তাহার গ্রন্থে এই অভিমত প্রকাশ করেন ষে 
সিন্ধু-সত্যতার বে যুগের প্রত্ববস্ত সমূহ আবিস্কত হুইয়াছে, সেই যুগের পুর্ববতীকালে ঘষে এই সভ্যতা 
বর্তমান ছিল না তাহ! নহে । আবার হে যুগের প্রত্ুবস্ত পাওয়! গিয়াছে সেই যুগেই এই সভ্যতা 
নিঃশেধিত হুইয়। গিয়াছিল ইহাও সত্য নছে। বর্তমান কালে পাকিস্তানের প্রত্বতত্ব বিভাগ ও 
বৈদেশিক উৎথনবিদ্দের প্রত্বাভিযানের ফলে ননীগোপালের এই ছুইটি মতই অন্রাস্ত প্রতিপন্ন 
হইয়াছে । ৃ 

১৯৩১ গ্রীষ্টাবে ননীগোপালকে প্রত্ব বিভাগের পূর্বাঞ্চলীয় শাখায় স্থানাস্তরিত করা হুয়। ১৯৩১ 
হইতে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্বের মধো ননীগোপাল পূর্বাঞ্চলে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উতৎখনন পরিচালন1 করেন। 
১৯৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্জে দক্ষিণ বঙ্গের হুগলী জেলার মহানাদ নামক স্থান খনন করিয়া ননীগোপাল বনু 
প্রাচীন তৈেজসপত্র উদ্ধার করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে এইগুলি গ্রীষ্টীয় ৫ শতাব্দীর গুপ্ত 
যুগের সামগ্রী । এই সময়ে তিনি বদ্ধমান জেলার মেমারি ষ্রেশনের নিকট দেউলিয়া! গ্রামে 
মাটি খু'ড়িয়া একটি প্রাচীন ইষ্টক নিমিত মন্দির আবিষ্কার করেন। অবিভক্ত বঙ্গের বগুড়া 
জেলার অন্তর্গত প্রাচীন পৌঁগু বন্ধনের রাজধানী মহাস্থানগড়ের নিকট গোকুল নামক গ্রামের 
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মেঢ় বা লখিন্দরের মেঢ নামক একটি টিপি খনন করিয়া ১৯৩৫-৩৬ গ্রীষ্টান্বে ননীগোপাল গুধ যুগের 
একটি স্থাপত্য নিদর্শন ও অন্যান্ত বহু প্রত্ববস্ত আবিষ্কার করেন। এই সময়েই তিনি অবিভক্ত বঙ্গের 
দিনাজপুর জেলার ছিলি রেলষ্টেশনের (বর্তমান বাংলাদেশ ) ছুই মাইল পূর্বে অবস্থিত বাইগ্রাষে 
শিবমণ্ডপ নামে খ্যাত টিপি খনন করিয়া সেই স্থানে ৯২৮ গুধাবের (খ্রীঃ €ম শতাবী ) একটি 
তাত্রশাসন উদ্ধার করেন। 

১৯৩৫ শ্রীষ্টাবের জুন মাসে ননীগোপাল কলিকাতাস্থ ইন্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রত্বতত্ব বিভাগের 
অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। (হ্থপারিনটেন্ডেণ্ট আকিওলজিক্যাল সেকশন )। এই সময়ে এই 
পদাধিকারীর উপর পূর্বাঞ্চলীয় বিভাগের উৎখননাপি কার্ধের দায়িত্বও ন্যস্ত ছিল। এই পদে নিযুক্ত 
থাকাকালে ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মধো ননীগোপাল তিনবার বিহার রাজ্যের চম্পারণ জেলার অন্তর্গত 
লৌরিয়া! নন্দনগড় স্থানে উৎ্খনন অভিধান পরিচালনা করেন । এই স্থানটি বেতিয়া শহরের ৯৬ মাইল 
উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত । এই স্থানে বছ সংখ্যক ত্রিকোণাকুতি সুপ বর্তমান, এই স্পগুলির 
অনতিদূরে সম্রাট অশোক নিশ্লিত ৩৩ ফিট দীর্ঘ বালু-প্রস্তর নিমিত একটি মন স্তস্ত আছে। স্তন্ত- 
শীর্ষে ঘণ্টারুতিযুক্ত পীঠিকার উপর একটি সিংহমূতি আছে । এই স্থানটি ভারতীয় প্রত্ুবিভাগের নিকট 
স্থপরিচিত থাকিলেও এখানে ব্যাপকভাবে উৎখনন প্রচেষ্ট] হয় নাই । ১৯*৪-৫ শ্রীষ্টান্ধে ভারতীয় প্রত্ব- 
তত্ব বিভাগ এখানে উৎ্খনন আরম্ভ করিয়া! কিছুদিন পর ইছা' স্থগিত রাখেন। স্ুদীর্ঘকাল পরে 
ননীগোপাল এখানে তিনবার উৎখনন কার্ধ পরিচালন ছার! উত্তর বঙ্গের পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত মন্দিরের 
যায় দীর্ঘাক্সতনযুক্ত একটি পুরাকীতি আবিষ্কার করেন। এতত্যতীত এই স্থান হুইতে কুষাণ সম্রাট 
কনিষ ও ভুবিষ্বের নামাঙ্কিত মুদ্রা, শ্রী: পৃঃ ২য় ও ১ম শতাবীতে প্রচলিত ব্রাক্ষীলিপি যুক্ত মৃশ্নয্ ছাপ 
(সীল) প্রভৃতি বহু প্রত্ববস্ত আবিষ্কত হয়। ননীগোপাল কৃত এই উৎখননগুলির বিবরণ প্রত্মতত্ব 
বিভাগীয় বাধিক বিবরণীগুলিতে লিপিবদ্ধ (দ্রঃ এ্যাহয়াল রিপোর্ট অব দি আকিওলজিক্যাল সারভে 
অফ ইত্ডিয়া_-১৯৩৪-৩৫, ৯৯৩৫-৩৬, ৯৯৩৬-৩৭ )। ৯৯৩৭-৩৮ শ্রীষ্টান্ধে বদ্ধমান জেলার হুর্গাপুর 
অঞ্চলে খনন কার্ধ চালাইয়! নীগোপাল এই স্থান হইতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রন্তরাযুধের সন্ধান 
পাইয়াছিলেন। ইহার অধিক অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই তাঁহার জীবনাস্ত হয়। 

ইও্ডিয়ান মিউজিয়মে প্রত্ুততব শাখার দায়িত্ব ভার লইয়া! ননীগোপাল এই বিভাগের সমস্ত 
প্রতুত্রব্য এঁতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক এই ছুই ভাগে ভাগ করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতিতে 
পুনবিস্তস্ত করেন। এতঘ্যতীত তিনি এই প্রত্ব ভ্রব্যগুলির বিস্তৃত বিবরণীমূলক তালিকা প্ররস্তত করিয়া 
তাহ! প্রকাশ করেন। ভারতীয় সংগ্রহশালার সাধারণ দর্শক ব্যতীত এই ছুইটি বিবরণী ভারতীয় 
ইতিহাস-জিজ্ঞান্ুর পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া! পরিগণিত হইয়া থাকে । ১৯৩৮ খ্রীষ্টাবের 
অক্টোবর মাস পর্স্ত ইত্ডিয়ান মিউজিয়মে কর্মরত অবস্থাতেও ননীগোপাল কয়েক স্থানে উতৎ্খনন 
অভিষান পরিচালন করেন ও তাহার অন্যান্ত প্রিয় বিষয়গুলি সম্বদ্ধে গবেধণারত থাকেন । ন্ুদীর্ঘকাল 
সিন্ধু-সভ্যতার এতিহুপূর্ণ স্থানগুলিতে উৎখনন কার্ধে লিপ্ত থাকিয়া! ননীগোপালের ধারণা জন্মিয়াছিল 
ষে সিন্ধু প্রদেশের এই সভ্যতার ষে সব নিদর্শন আবিষ্কৃত তাহার সংখ্যা! পর্যাপ্ত নহে। সিন্ধু প্রদেশে 
অনুসন্ধানের ফলে আর বহু লুপ্ত তথ্য উদ্ধার কর! সম্ভব। তিনি এ বিষয়ে ভারতীক়্ প্রত্বতত্ব বিভাগের 


১৩৮ ] ননীগোপাল মজুমদার ১৭৫ 


দৃষ্টি আকর্ষণ করায় ১৯৩৮ শ্রীঃ-র অক্টোবর মাসে ছয় মাসের জন্য তাহাকে সিন্ধুপ্রদেশে উৎখনন 
অভিযানের বিশেষ পদাধিকারী রূপে নিয়োগ করা হয় । এই নৃতন কাভার গ্রহণ করিয়া মহোৎ্সাছে 
ননীগোপাল সিন্ধুদেশে উপস্থিত ছন। প্রথমে তিনি সিন্ধু প্রদেশের দাছু জেলার মাঞ্চার ত্রদের উত্তর 
পশ্চিমে এক জনশূন্য অঞ্চলে তাবু খাটাইয়া৷ এই অঞ্চলে উৎ্খনন কার আরম্ভ করেন। তাহার সঙ্গে 
অল্প কয়েকজন সহকর্মীও থাকিত। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর প্রভাতকালে সহসা একদল উপ- 
জাতীয় দন্য ননীগোপালের তাবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বন্দুকের গুলীতে তাহার প্রাণনাশ করে। 
ননীগোপালকে হত্যা করিয়া এবং তাহার তিনজন অন্থচৎকে গুরুতররূপে আহত করিয়া! তাহার। তাবু 
হইতে অর্থাদি অপহরণ করিয়া পলায়ন করে । ইতিহাপ ও প্রত্বতত্বের সাধনায় আততায়ী দহ্থ্যদের 
হস্তে প্রাণবিসর্জনের এইরপ দৃষ্টান্ত অতি অল্পই আছে। কলিকাত। ষ্বাদুঘরের প্রতুতত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ 
রূপে নিশ্চিন্ত ও নিরু্ধিগ্র জীবনযাত্রার সুযোগ ননীগোপাল পাইয়াছিলেন কিন্ত তিনি ইহাতে শাস্তি পান 
নাই। সিন্ধু সভ্যতার অন্দঘাটিত বহন্ত-লহরী উত্তীর্ণ হইবার বাসনা তাহাকে ব্যাকুল করিয়। 
তুলিয়াছিল। ননীগোপালের নিরন্ধাতিশষ্যেই ভারতীয় প্রত্বতত্ব বিভাগ কর্তৃক তাহাকে সিন্ধুদেশে 
উত্খনন কার্ধে প্রেরণ কর] হয় । অমোঘ নিয়তি মৃত্যুবেশে সেই স্থানে যে ননীগোপালের জন্য অপেক্ষা 
করিয়! বসিয়াছিল তাছা৷ অবশ্ঠ সকলেরই স্বপ্নের অগোচর ছিল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বন্ধু-বান্ধবদের 
নিকট লিখিত পত্রে ননীগোপাল এই আশ! ব্যক্ত করিয়া গিয়াছিলেন ষে তাহার এই অভিযানের ফলে 
সিন্ধু-সভ্যতার সহিত বৈদ্দিক আর্ধ সভ্যতার যোগস্থত্রের সন্ধান মিলিবার যথেষ্ট সম্ভাবন! আছে। 

মাত্র ৪১ বৎসর জীবিত থাকিয়া ননীগোপাল ভারতীয় ইতিহাস ও প্রত্বতত্বের ক্ষেত্রে তাহার 
বিশি স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। প্রত্বতার্থিক অভিঘান ও উতৎখনন বিষয়ে তাহার রচনার্দির কথা 
ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে । ভারতের প্রাচীন ইতিহাস অনুশীলনকারীর পক্ষে খরোষ্ঠি ও ব্রাহ্ধী 
লিপিতে লিখিত মুদ্রা, শিলালেখ, তাত্্র শানাদি পর্যালোচন1! একাস্তভাবে প্রয়োজনীয় । ছাত্রাবস্থা 
হইতেই প্রাচীন লিপিমালার পাগোদ্ধাব 9 তাহার ব্যাখ্যায় ননীগোপাল অপূর্ব দক্ষত৷ দেখান । 
ননীগোপালের সুষ্ঠ ও নিভু'ল লিপি পাঠের ফলে ভারতেতিহাসের বহু অজ্ঞাত উপকরণ এঁতিহাসিকদের 
হস্তগত হওয়ায় ইতিহাসের বনু অস্পষ্ট অধ্যায় উজ্জলতর হইয়াছে । ভারত সরকারের প্রতুতত্ব 
বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'এপিগ্রাফিয়! ইপ্ডিকা” নামক পত্রিকায় ননীগোপাল ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
প্রাপ্ত ও বিভিন্নকালে লিখিত বহু লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া! তাহার নিজন্ব ব্যাখ্যা, মস্তব্য ও অচ্বাদ 
প্রকাশ করিফ়াছিলেন ( ১৬-২৬)। ননীগোপালের সমসামদ্রিক ও পরবর্তাঁয় দেশীয় ও বিদেশীয় 
ইতিহাসিকেরা ননীগোপালের এই পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা প্রামাণ্যরূপে তাহাদের গবেষণা গ্রস্থাদিতে 
ব্যবহার করিয়াছেন । “এপিগ্রাফিয়! ইণ্ডিক” ব্যতীত ননীগোপালের লিখিত লিপিতত্বের ব্যাখ্যা মুলক 
কয়েকটি গবেধণাসূলক প্রবন্ধ, 'ইত্ডিয়ান হিষ্টোরিক্যাল কোয়াটালি' ও এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইয়াছিল (২৭-৩৩)। বর্ধমান জেলার মল্লাসারুল গ্রামে প্রাপ্ত সেনরাজ বললাল সেনের 
পিতা বিজয় সেনের তাত্রশাসন ও অন্য ছুইটি শিলালিপি সম্বন্ধে ননীগোপালের তিনটি গবেষণামূলক 
প্রবন্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (৩৪-৩৬)। প্রাচীন লিপি পাঠ সমন্ধে 
ননীগোপালের অপর একটি বিরাট কীতি সাচীন্তৃপে প্রাপ্ত সম্বাট অশোকের সময় হইতে *ম শতাবী 


১৭৬ সমকালীন [ শ্রাবণ 


পর্যস্ত সমস্ত অনুশামনের স্বকৃত পাঠনির্ণয়, মন্তব্য ও ইংরেজী অন্ুবাদ। এই গ্রন্থে ৮৪২টি প্রাচীন 
লিপিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, এইগুলির সময় নির্ণয়__প্রত্বতাত্বিক মূল্য নিরূপণ ও ভাব্যবিচারও করা 
হইয়াছে। সআাট অশোক হইতে শকক্ষত্রপ নহপালের সময় পরস্ত অর্থাৎ প্রায় চারিশত বর্ধ ধরিয়া 
্রাঙ্মীলিপির গতি প্ররুতিও এই গ্রন্থে নির্ধারণ কর] হইয়াছে । সার জন মার্শাল রচিত “মনুমেন্টস অফ 
সাচী? গ্রন্থের অংশ হিসাবে ননীগোপাল রচিত এই গ্রস্থটি ভারতীয় প্রত্বুতত্ব বিভাগ কর্তৃক তাহার 
মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় (৩৭)। মুদ্রাতত্ব সম্পর্কেও ননীগোপাল বিশেষজ্ঞ ছিলেন । বাঙ্গালায় 
প্রাপ্ত তিনটি কুষাপ-মুদ্রা স্বদ্ধীয় তাহার একটি গবেষণামূলক নিবদ্ধ এপিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে 
প্রকাশিত হুয় (৩৮)। মৃতিতত্ব বিষয়েও ননীগোপালের দক্ষতা ছিল- পৌরাণিক হিন্দু ও বৌদ্বধর্মীয় 
মৃতিকলা বিশেষতঃ গাদ্ধার শিল্প স্থদ্ধেও ননীগোপাল বিশেষজ্ঞ রূপে পরিগণিত হুইতেন। বৌদ্ধ- 
মৃতিতত্ব সবন্ধেও তাহার একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয় (৩৯)। 
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রচন! কৰেন (৪*)। 

বাল্যাবধি ননীগোপাল মাতৃভাষার পরম অন্রাগী সেবক ছিলেন। সমসাময়িক বাঙ্গালা 
সাময়িক পক্রাদিতে তাহার রচিত বহু নিবদ্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯৩৭ থ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে 
পাটন! শহরে অন্ুষিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেনের অধিবেশনে ননীগোপাল ইতিহাম শাখার 
সভাপতিপদে বৃত হুইয়াছিলেন। 

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ননীগোপাল কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যশরেণীতূক্ত হন। কিছুকাল 
সোলাইটির কার্ধনির্বাহক সমিতির সদম্ত ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সোসাইটির সম্মানিত সমস্য 
বা “ফেলো” নির্বাচিত হন। সাধারণতঃ পরিণত বয়স্ক ধুবন্ধর পণ্ডিতেরাই এই সম্মনি সদশ্টের সম্মান 
লাভ করিয়া থাকেন। 

বন্ুভাষাবিদ্‌ পণ্ডিত নলিনীমোহুন সান্তালের (শাশ্মী) কন্তা শ্রীমতী স্বেহলতা৷ দেবীর সহিত 
ননীগোপালের বিবাহ হয়। মৃত্যুকালে ননীগোপাল স্ত্রী, ছুইটি কন্যা ও একটি পুত্র বাখিয় যান। 
ননীগোপালের পরলোকগমনকালে তাহার সন্তানের! সকলেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। স্থখের বিষয় 
তাহার একমাত্র পুত্র শ্রমান্‌ তাপদ মজুমদার পিতার ন্যায় গৌরবোজ্জল ছাত্রজীবন অস্তে খ্যাতনামা 
অর্থশান্্ী ও অধ্যাপক রূপে জীবনে স্থপ্রতিঠিত হইয়াছেন । 
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নামমোহন দ্বায়--ননযুগেল নেতা 
সোমেন্দ্রনাথ বসু 


রাজ! রামমোহন রায় ধর্মীয় চেতনা সম্পন্ন মানব ছিলেন। তৎকালীন হিন্দু সমাজে ধর্ম বলতে ঘা 
বোঝাতো, তার সঙ্গে লৌকিক আচার পালন ও পৌরাণিক শাস্ত্রের অদ্ধ বশ্ততার বিশেষ কোন তফাৎ 
ছিল না। সকলেই জানেন ষে আর দশজন সাধারণ হিন্দু ঘে ভাবে ধর্মপালন করতেন, গুরুকে 
মানতেন, দেবদেবীর পূজা করতেন, বিপদে আপদে মানত ও ধর্ণা দিতেন-_ রামমোহন তার কিছুই 
করতেন না। তিনি বহু ঈশ্বর মানেন নি, এক বিশ্বশরষ্টায়__ব্রদ্ষতে বিশ্বাস ন্যস্ত করতেন । বিংশ 
শতাব্দীর শেষভাগে আমাদের সমবয়শী লোক ধারা, তত্র] বিশেষ কোন ধর্মের প্রেরণায় সত্যসন্ধান 
করেন বলে আমাদের মনে হয় না। ভগবান কি, তিনি আদ আছেন কিনা, থাকলে তীর সঙ্গে এই 
জগত্চরাচর কি ভাবে সম্পকিত এ সমস্ত আলোচনায় তর্কের খাতিরে ধোগ দিলেও এগুলির সঙ্গে 
আমাদের বিশ্বাসের যোগ নেই। ধর্মের পরিভাষায় আমায় নাস্তিক বললে আপত্তি করবে৷ না। 
স্থতরাং ভগবৎ অস্তিত্বে অবিশ্বাসী আম ভগবৎ বিশ্বাসী রামমোহন রায়কে কেন আমার আত্মীয় মনে 
করি এ প্রশ্ন বহুদিন নিজেকে করেছি। 

এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া আমার কঠিন হয়নি । ধার] পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মসাধক, ধার! ধর্মকে 
নিজেদের উপলব্ধির বস্ত বলে জেনেছেন এবং রীতি অনুষ্ঠান ও নিয়ম কাহছনের কোন তোয়াক্কা রাখেন 
নি, তাদের ধর্মচর্চ1| কখনোই ব্যক্তিগত রসচর্চায় পরিণত হয়নি । ব্যবহারিক জীবনে স্থার্থান্থেণ আর 
ধর্মজীবনে বিনম্র ভক্তিমত্ততার অসঙ্গতি তাদের বহন করতে হয়নি । তার! ঘে সত্যকে উপাস্য দেবতার 
মধ্যে দেখেছেন সেই সত্যকেই মানব সমাজের ছুঃখনিবৃত্তির পরম উপায় বলে জেনেছেন । মানব- 
সমাজের প্রতি ব্যবহার ভগবৎসাধনার প্রকৃতির ইঙ্গিত দেয়। যীস্ৈগৃষ্ট ও বুদ্ধ পৃথিবীয় শ্রেষ্ঠ ধর্মমতের 
শ্র্ট1| তাদের ধর্ষমত মানব কল্যাণের চেতনার সঙ্গে জড়িত। কোন্‌ ভগবানকে তীর পেতে 
চেয়েছিলেন মে তর্কে আমাদের উৎসাহ নেই, বুদ্ধদেবও কোন ভগবানকেই স্বীকার করেন নি। কিন্তু 
5617005) 00. 00৩ 71000 অথবা! বুদ্ধ নিণীত ছুঃখ নিবৃত্তির ষে আগ্রাঙ্গিক মার্গ সেগুলিতে 
উত্তরাধিকাবের দাবী আমর! কখনোই ছাড়বে! না। রাজা রামমোহন রায় সত্যসন্ধ্যানী ধর্মসাধক 
ছিলেন। বর্গের শ্বরূপ নিয়ে তিনি মীমাংসায় বসেছিলেন। কিন্তু ষে মানুষ সংসার করবে, লৌকিক 
জীবন থাপন করবে, আসক্তি ও কামনার ধুলি ধাকে ঘিরে থাকবে ব্রহ্ম সাধনার অধিকার সংসারত্যাগী 
সন্ন্যাসীর চেয়ে তার কম-এ কথ! রামমোহন স্বীকার করেন নি। মানুষের প্রতি ভালবাসা তার 
ধর্মচেতনার গোড়া ঘ'্যাসা উপাদান ছিল-_তাই ব্রহ্মচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চাষীর আঘধিক অবস্থার উন্নতির 
চিন্তার মধ্যে তিনি কিছুমাত্র অসঙ্গতি দেখতে পান নি। বেদীস্ত বিচারে শংকরভক্ত হয়েও রামমোহন 
'ঈশোপনিষদে"র ভূমিকায় ( ইংরাজী ও বাংলাতে ) গৃহস্থের ব্রচ্ষাধনার অধিকারের দাবী সজোরে 
উত্থাপন করেছিলেন । হিন্দু ধর্মকে তিনি হিন্দু জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির অনুকুল মনে করেন নি। 
হিন্দু জাতির রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি যে চলতি হিন্দুয়ানীর চাপে ব্যাহত হচ্ছে তাও তিনি 


১৮০ সমকালীন [ শ্রাবণ 


স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন । ধর্মচর্চাতে তিনি ষে নতুন যুগের সুচনা করেছিলেন ভার প্রমাণ হলো এই 
যে টৈদ্দিক শাস্্রকে লোকভাবায় অনুবাদ করে তিনি সাধারণ মাচগষকে সম্মান দিয়েছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে আর একট] কথ! বলে নেওয়। দরকার । রামমোহন কিন্তু তর্কের খাতিরে হলেও 
মেনে নিয়েছিলেন যে নিরপেক্ষ বিচারের হবার একজন €ফরী থিক্কার+ ধর্ম ও দৈবের সত্যকে মানতে 
পারেন না। ইংরাজ সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদ রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে রামমোহনের যে কথোপকথন হয় 
তাতে শুনি প্রথমে ওয়েন নাস্তিকতাকে ম্বীকার করতে পাবেন নি। কিন্তু পরে ১৮৩৩ সালের ১৯শে 
এপ্রিল তিনি ষে চিঠি লিখলেন রবার্ট ওয়েনের পুত্রকে তাতে তার বক্তব্য একটু তিন্ন__তাবটা এই বে 
যুক্তিবাদীদের কাছে সস্তোষজনক ভাবে দৈব ব্যাপারটা ব্যাখ্যা কর! ষায় না ঠিকই তবে ঘে ধর্মমত 
প্রেম ও করুণার উপর প্রতিষ্ঠিত তাকে অস্বীকার করে লাভ নেই, সেই কারণেই ধর্ম বিমুখতা৷ ওয়েনের 
সাফল্যকে প্রতিহত করেছে । তিনি লিখছেন-_ 

4৯ 0119100108 101 4, 1000170621; 01020 075 000) ০1 ৫111715 ০017 16118910918 ০800 
৮০ 59120115175 (০ 006 52091209107) 01 2. 11550111775, ৮০৮ 601 20. 11701087191 
51)00115+ ] 0165010)6 516 17725 152] 19615098060 (1091 2 5596512) ০0175115101) ড/1)8010 
00191509 1]) 1০96 2180 0172115 15 980816 ০ 10111)611175 ০০] 1)271011)955, 
18,0111056808% ০০: 15010109099] (20590010175 200 ০0101138 ০০ ০9009%10923 
90591010179 200 186111759, 

তর্কের খাতিরে হলেও রামমোহন এ যুগের প্রথম ভারতীয় ধিনি ম্বীকার করেছিলেন ঘষে দেব 
দিয়ে সব ঘটনার সন্তোষজনক ব্যাখা! করা যায় না। এই সংশয়কে মনে স্থান দিয়ে তিনি উদার্ষের 
পরিচয় দিয়েছিলেন। 

মুরোপ যাকে রেণের্সীস বলে জেনেছে তার প্রধান লক্ষণ হল ব্যক্তি চেতনার জাগরণ । নিজের 
মন, বোধ, বুদ্ধি সব গীর্জার কাছে বাধ! ন! দিয়ে নিজে ভাববো, নিজে বোধ করবো একেই ব্যক্তি 
চেতনার জাগরণ বলা হয়েছিল। নিজের স্থার্থবুদ্ধিকে প্রবল করে তোলার নাম ব্যক্তি চেতনার 
উদ্বোধন নয়। মানুষ নিজেকে জানতো৷ গোষ্ঠীর একজন বলে, ধর্মসজ্বের অনুগামী বলে। তার 
নিজের কোন আত্মিক পরিচয় ছিল না। আমাদের দেশেও ঠিক তাই ছিল। কেউ হিন্দু, 
কেউ মুসলমান, কেউ বৈষ্ণব, কেউ শাক্ত, কেউ পিয়া, কেউ স্ঙ্গি-_মান্ধষ জানতো এ পরিচয়ই তান 
পরিচয় । বৈষ্ণব গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত নয় অথচ মনেপ্রাণে বব এ পরিচয় কেউ দিতো না। 
আজ যেমন আমি বুক ফুলিয়ে বলতে পারি যে আমি ব্রাক্ম নই, ব্রহ্ষকে জানবার বিন্দুমাত্র ওৎ্নুক্য 
আমার নেই অথচ আমি রাষমোহনের আত্মীয়তার দাবীদার, তেমন করে বল! আগে সম্ভব ছিল না। 
ইতালীর নবজাগরণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বার্খার্ট তাই বলেছিলেন 2092) 0698196 2. 97937110021] 
1)01$1009]. আমাদের দেশের আধুনিক কালের সেই প্রথম 90110091 £704$10081 হচ্ছেন 
বামমোহুন রায়। নিজে ভাবতে লাগলেন এবং সে ভাবনার দায়িত্ব নিজে নিলেন। ১৮৩১ সালে 
বিচার ব্যবস্থ। সম্পকিত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন হ 17০ ৮৩6) ০1060 ০101$ 
৮5 035 ০092850151005 8100 01)6 1100015555015 166 010 205 10170 0 19708 65006185700 
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8190 751501800, নিজের বিবেকের দ্বারাই চালিত হয়েছি, অভিজ্ঞতার ও চিন্তার বার! চালিত 
হয়েছি _আত্মবিশ্বালের এই সর, ব্যক্তিত্বের এই জাগরণ, রামমোহন আরও সুন্দর কবে অন্তর 
বলেছেন। বেদাস্তের ভূমিকায় তিনি স্পষ্টই লিখেছিলেন যে আতীয়ের! চলিত ব্যবস্থার ফলে 
লাভবান । তাদের (5001১0:21 20%21)6285. 057967105 0১010 1106 7:656700 9951510. কী 
গভীব বেদনায় অথচ কি প্রবল গর্ববোধ নিয়ে আত্মমচেতন রামমোহন বলেছিলেন ঘে এই আত্মীয়দের 
কোন অপমানই তাকে স্পর্শ করবে না- ৪ 07555] ০8) 02100101115 0521 05511105005 
৪ ৫85 1111 21125 ভ/1)01) 105 1)0101015 650680015 %/11] 06 1656৫ 101) )0961০5-__ 
[06117805 2০1000/1511800 ড/101) 619.010005, সঙ্গে সঙগগে এও লক্ষ্য কর! দবকাব ষে সামাজিক 
বেড়াভাঙ্গার মধ্য দিয়ে যে ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব তারই একট! চুড়ান্ত প্রকাশ সেই ব্যক্তিত্বকে 
বিশ্বাত্মবোধে মিলিয়ে নেওয়ায় ৷ বার্খার্ট এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন 095190701168101570 15 1 1055] 
৪ 19181) 56285 ০7 40110091150). রামমোহন যে জ্ঞানান্বেষণে দেশে দেশে ঘুনেছিলেন, 
পৃথিবীর সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে খোলা মন নিয়ে ছুটেছিলেন, পুরানো সমুদ্রধাত্রার বিধি নিষেধ মানেন 
নি, তাতেই প্রমাণ হলো ষে তার মন জেগেছে__তার জাগ্রত ব্যক্তিত্ব দেশের গণ্তীকেই মানবতার 
গওী বলে ভূল করে নি। বন্ধু আভাম লিখেছেন, 772 206201050. 1)8705516 (০ 210 96০% 
6€:91051৬615 2170 01015 ০০10.1811% 9101) 211, 5/1050001 15110009959 ০01 1 03911709109 
255/5 01 (51011902109. 

এই প্রসঙ্গেই বলে নিতে হয় ষে জাতীয়তার আন্দোলন হ্থরু হবার বু আগেই রামমোহন 
জাতীক়্তার ভাবনাকে উত্তীর্ণ হয়ে চলে গিয়েছিলেন । ইতালীর শিল্পী ঘিবার্টি বলেছিলেন, 0115 
15 9100 1085 165911760 55915111106 15 100 ৮/10516 &, 9118107551 10096৫ ০01 1015 10:06, 
ইতালীর আর এক মনীষী বলেছিলেন ড/1)5:5৬51 ৪ 158:060. 17021) 065 1719 9620, [20616 
19 1)0109., ঠিক এই কথাই ববীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ১৯৪১ সালে, 'ষেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই 
নবজন্ম ঘটে ।' রামমোহনে যা স্থরু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তারই পূর্ণ পরিণতি । রামমোহন যা কিছু 
করতে চেয়েছেন তার শেষ উদ্দেশ্ত মাচুষ__বাংলা বা ভারতবর্ষ তার দৃষ্টির শেষ দিগন্ত ছিল না। 
ইংলগ্ডে রিফর্ম বিল পাশ হওয়ার ব্যাপারে খুসী হয়ে লিখেছিলেন [ 11955 (175 11897)100 11201170693 
০1 91009951105 0106 98129610910, ০01 1109 172010100, 35 ০৫ চ/1)0916 ০11. সতীদাহ সম্বদ্ধে 
আর একটি চিঠিতে লিখেছেন যে লড়াইট! রিফর্মীর ও আন্টিরিফর্মারদের মধ্যে নয় ৮ ৮০5৩] 
11067 2100 (1801079 11200517006 006 ৮/০0114, সংঘর্ষ ষে মূলে বিশ্বব্যাপী এবং আমাদের 
সমন্তা ঘে তারই অংশমাত্র এ কথ! বুঝতে কার্ল মার্কস পর্ধস্ত অপেক্ষা করতে হয়নি তাকে । সেদিন 
আর কোনে মাধ এদেশে কোন ভাবনাকেই 10:0081)000 035 ৮/০11-এর পটভূমিতে ভাবতে 
পারেন নি। 

রামমোহনের ধর্ম চেতন! তাকে কোন পরলোকের মমতায় ইহলোকের প্রতি বিমুখ করে তুলতে 
পারে নি। ধর্ম আর সৎজীবন যাপন তার কাছে সমার্থক । ব্রদ্ষলাধনা তাই তার কাছে জীবন ও 
সংসার বিমুখ ধর্ম চর্চা ছিল না। ১৮৮৯ সালে তাই নিষ্ঠাবান হিন্দু স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৮২ সমকালীন [শ্রাবণ 


বলেছিলেন--০ ২৪101001181) 13 005 05 ০1601 01 €010115 00110776 ০0 00 168171৩৫ 
[10005 008 151151010 ৫০959 1001 7600176 0:06 6০ ০2 ৪ 9০081 01 8. 90৮56 ০0? 6০ &০ 0০ 
005 10159 ৮০৮ 0080 00175 200 3০9০150 216 05 0950 50170010011785 ০1 
89010711809 »/019101, কোন কিছু সম্পর্কেই তার ওৎন্থক্যের অভাব ছিল না। ব্যাকরণ থেকে 
সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন পর্ধস্ত বন্বিষয়ে তিনি চিন্তা কবেছিলেন-__তাতেই প্রমাণ জীবনের প্রতি 
আসক্ত হতে তিনি ভীত হুননি। একেই রেণের্সীর পরিভাবায় বল! হয়েছিল 1,001290 [0201675210. 
ব্যক্তিত্ব ঘখন জ্ঞানের সংযোগে দিগন্তের পর দিগন্ত পার হয়ে যায় তখনই এই 17070290 [01316199.1৩- 
এব আবির্ভাব। বামমোহন এই যুগের ভারতবর্ষের প্রথম [07107551521 10090. 

শুধু যে দেশের সীমা উত্তীর্ণ হবার মত মন নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন তা নয়। কালের সীমাস্তও 
তার চোখে ঘেন স্পষ্ট ধর1 পড়েছিল। ভবিষৎ কোন্‌ নতুন নির্দেশ নিয়ে আসবে তা তিনি যেন 
তৎসাময়িক কালের ঘোলাটে পরিস্থিতির মধ্যেও দেখতে পেয়েছিলেন । মোঘল সাহ্রাজ্য ভেঙ্গে যাচ্ছে, 
দীর্ঘ দিনের একটা ব্যবস্থা গুঁড়িয়ে যাচ্ছে অন্যর্দিকে কোম্পানীর শাসনের তখনো স্থনির্দি্ট নীতির অভাব, 
কোম্পানীর কর্মচারীর। ঘুষ নিয়ে ধনী হুতে ব্ন্তঃ একটা অরাজকতা ভেদ করে তখনও কোন সুশৃঙ্খল 
ব্যবস্থার ছবি দেখা দেয় নি--তবু তারই মধ্যে রামমোহন এই নতুন ইউরোপীয় সংস্পর্শের শেষ 
ফলশ্রুতি ষে কি তা ধরতে পেবেছিলেন। সেদ্দিনকার বাঙ্গালাদের অনেকেই ইংবাজ সভ্যতার মূল 
শক্তির পরিচয় না পেয়েই শুধু রাজপুরুর্দের কাছে ঘেসে বসার সৃযোগ চেয়েছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য 
সভ্যতা ইংরাজের হাত দিয়ে কি সম্পদ নিয়ে এলো তার সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাদের ছিল না_খুব 
কম ইংরাজও সেদ্দিন দূরকালের লিপি পড়তে পেরেছিলেন । 

রামমোহুনই এ সত্য বুঝেছিলেন যে ইংরাজী শিক্ষা! ও সভ্যতার সংঘোগেই অচলায়তনের 
প্রাচীর ভাঙ্গবে, দীর্ঘকালীন সন্বীর্ণতা ঘুচবে-_ পৃথিবীর চতুর্দিকে সভ্যতার শোত নিত্যনতুন বির 
খাতে প্রবাছিত হয়ে চলেছে, কেবল একটি অন্ধকার দ্বীপ নিজের নিশ্চলতাকে নানা আধ্যাত্মিক 
ব্যাখ্যায় ভূষিত করে অনড় হয়ে রয়েছে; এই আত্মথণ্ডিত জীবনের সঙ্গে এ বহির্জগতের যোগ না 
ঘটালে আমর! শতাব্দীর পর শতাব্দী পেছিয়ে যাবো একথা তিনি জানতেন। তীর চেষ্টা ছিল 
ভারতবর্ষকে যুগ যুগব্যাপী তামসিকতা থেকে জাগিয়ে তুলে বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করা। তিনি 
পেশাদার এতিহাসিক ছিলেন ন1 কিন্তু ইতিহাসের এই নির্দেশ আর কারও চোখে সেদিন ধর! পড়েনি। 

ইউরোপীয় সভ্যতার কাছে তিনি কি আশ] করেছিলেন ? অব্যবস্থার মধ্যে ব্যবস্থা বা, ০10805 
এবং 015091061-এর মধো 01061. সেই বাবস্থা বা ০1৫6] ইংরাজের 1.8 2100 ০:001-এব ০0:৫6 
নয়। সমস্ত ভিত্তিহীন সংস্কার ও মনুষ্যত্বলোপী পরনির্ভরতার মোহ কাটিয়ে এই বিশ্বাসের দিকে 
মান্ধবের মনকে নিয়ে ঘেতে হবে ধে সংসারে কোন কিছুই বেনিয়মে ঘটছে না। একট! বিশ্বব্যাপ্ত 
শৃঙ্খল! বস্তঙগতকে, সামাজিক জগতকে অটুট এঁক্যে বেধে রেখেছে । ইতিহাসের ওঠানামার মধ্য 
দিয়ে তার প্রগতির এই পরম সত্যটি রামমোহন রায় কি আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে অনুধাবন করেছিলেন 
তা আর একটু সবিস্তারে বল! যায় | 

বন্তজগতের একট! নিয়ম আছে, ঝড়বুষ্টি, অগ্নযৎ্পাঁত ভূমিকম্প কোন কিছুই কারে খেয়ালে 


১৩৮০ ] রাষমোহন রায়---নব ধুগের নেতা ১৮৩ 


ঘটছে না। বন্তর চলাফেরার নিয়ম যদি সঠিক জানবার চেষ্টা কর! যায় তাহলে বড়বুষি জাতীয় 
ঘটনাকে ম্যাজিকের পর্যায়ে ফেলতে হয় না আর হাজার গণ্ড দেবদেবীর শাস্তি শ্বস্তায়ন করতে 
হয় না। বস্তর জান পাবার জন্ক আপ্রাণ চেষ্টা কবেই ইউবোপ বিদ্যার নানাপথ খুলে দিয়েছে__যাকে 
বলে 72175109%] 9০16:)০5. রামমোহন দেশের লোককে অজ্ঞানতা থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন এ 
217951021 ৪০$০০০০-এর শিক্ষা! দিয়েই । নানারকম ধোয়াটে তত্ব, বিকৃতবিশ্বামের অহমিকা1 থেকে 
মানৰ চিত্ত মুক্তি পেতে পারবে এ বিজ্ঞানচর্চার পথ দিয়েই । ম্ুতরাং ইংরাজ রাজপুরুষের কাছে তার 
আবেদন ছিল সংস্কত চর্চার গতান্গগতিকতা থেকে বিজ্ঞান শিক্ষার দ্রিকে বাক ফেবাও। অনের 
দিগন্ত প্রসারিত করবার পথ তিনি জেনেছিলেন। তাই বিশ্ববিধানের কার্ধকারণ পরম্পরাগত 
অনিবার্ধতা ঘা! আরিষ্টলের কাল থেকে ফুরোপে নানাভাবে আলোচিত ও পরীক্ষিত হয়ে 
আসছে তাকেই তিনি নতুন ভারতের শিক্ষার বিষয়বস্ত করতে চেয়েছিলেন। সংস্কত চর্চা 
ব্যাপক হুতে পারে না, তার কঠিনভার মধ্য দিয়ে জ্ঞান বিস্তার সম্ভব নয়, ব্যাকরণের স্থশ্্া তিস্ুক্ 
তত্ববিশ্েষণে যৌবন কাটিয়ে কি পাবে ছাত্রের, বেদান্তের মায়াবাদে ওদালীন্ত জাগিয়ে তুলবে, 
তেমনি নিরর্থক হুবে মীমাংসা ও ন্যারশান্সের চর্চা। ইংরাজ রাজপুরুষকে ম্মরণ করিয়ে দিলেন 
বেকন-পূর্ব ইংরাজী জ্ঞানচর্চার দ্ীনতা এবং বেকনোত্রর ইংলগ্ডে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রসারের কথা। 
স্থতরাং ভারতীয়দের মনের বিকাশের জন্য চেয়েছিলেন-_5 10015 1195121 2100 13115170517 
555060) ০0£ 11050000101) ০000129091175 1৬1901121089,01995 20121 7১1)110950191, 
01761015055 /10800105 /10) ০0061 95610] 501610065--তার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শিক্ষার জন্য 
কলেজ চাইলেন- 10002151560 9110 10909598179 ৮০9০9159, 11511017015 200 00106 
9000212,05, সাহেবদের খোসামোদদ করার জন্য এ প্রস্তাব তার ছিল না। বরং ষে সত্য সমন্ধে 
তারাও ঘথেষ্ট সচেতন ছিলেন না শাসকদের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট করতেই তিনি চেষ্টা করেছিলেন । 
এই বিজ্ঞানচর্চার শিক্ষাকে আনতে চেয়ে তিনি বলেছিলেন-__ 01501)815118 & 5915101) এত 
৮/1101) ] ০৮০ 0 195 ০০০20151062). 

কিন্ধু শুধু বন্ত জগতের বিধান সন্ধান করেই যূরোপীয় সভ্যতার কাজ ফুবোয় নি। আর একটি 
জগৎ আছে যেখানে নিয়ম অটুট হওয়া চাই। সেটা মাহযের জগৎ্। এখানেও ষে নিয়ম হবে তা! 
সকলের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য হবে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই । বাজার প্রতাপ ঘদ্দি সমদশ্ণ 
না হয়, আইন ঘদ্দি শাসকের মজির অপেক্ষা করে, জমিদার ঘদ্দি ইচ্ছামত মানুষকে বিনা পরিশ্রমে 
খাটাবার অধিকার পায় গাহলে আইন মধ্যযুগীয় ফিউভাল খেয়ালের নামাস্তর হয়। ধনতগ্ত্রে 
হচনার সঙ্গে সঙ্গে এই সভ্য প্রচারিত হল আইনের চোখে সবাই সমান__5908] 22 09৩ 659 ০ 
12. রামমোহন ইংরাজী আইনের এই যুগাস্তকারী তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন। সামস্ততন্ত্ের 
যুগ পার হয়ে পৃথিবী যে ধনতাস্ত্রিক জগতে প্রবেশ করছে এবং রাজনীতির জগতে বুর্জোয়া 
ডেম়োক্রেপীর স্চন! হুচ্ছে একথা বোঝবার মত মন আর কোন ভারতীয়ের সেদিন ছিল ন1। 
গভর্ণর জেনারেলের কাছে ভাগলপুরের কলেক্টুরের আচরণের প্রতিবাদ লেখবার সময় তিনি স্পষ্টই 
বলেছিলেন ০: [06110191061 15 21915 0586 015 51780 ০1 015 3186151) 195 ০৩1৫ 


১৮৪ সমকালীন [ শ্রাবণ 


০৮ €01651865 20 ৪80 01 21701018215 28515380918 5%610 8%981)96 (05 1০৩৪ 91889 ০ 
17015100919. ইংবরেজের আইনে যে খেয়ালখুসীর ফাক নেই সেই কথাটাই হ্বচ্ছ ভাষায় লর্ড 
ষিণ্টোকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। বস্তজগতে যেমন আইনের নির্যতিক্রম ব্যবহার, সমাজজগতের 
আইনেও তাই হওয়া চাই। যুরোপীয় সভ্যতার শৃঙ্খল] সন্ধানের এই বাণী উনবিংশ শতাবীর প্রথমে 
বিপর্ধস্ত ভারতীয় জীবনের মধ্যে সম্ভবতঃ একা রামমোহনই অনুভব করেছিলেন । ভারতের 
বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিয়ে, বিশ্বসভ্যতার যা কল্যাণকর তার ধারার সঙ্গে তাকে যুক্ত করার চেতন! 
অর্জন করাই এক বিম্মপ্নকর ঘটনা । কিন্তু আশ্চর্য এই যে আজও অনেকেই বামমোহনের এই 
সতাদর্শনের বাস্তব তাৎপর্য অনুভব করতে পাবেন নি। 

মুরোপীয় সভাতার যে ছুটি উপার্ধানের-_বিজ্ঞান ও গণতগ্ত্রেরর-হুযোগ নিতে চেয়েছিলেন 
রামমোহন, তীর মৃত্যুর ঠিক একশো বছর পরে রবীন্দ্রনাথ সেগুলির তাৎ্পর্ধ সঠিকভাবে বুঝলেন । 
তিনি লিখলেন যুরোপীয় চিত্ত আমাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে £এইটে দেখিয়েছে ষে জ্ঞানের রাজ্যে 
কোথায় ফাক নেই, সকল তথ্যই পরম্পর অচ্ছেস্্ত্রে গ্রথিত, চতুরানন বা পঞ্চাননের কোন বিশেষ 
বাক্য বিশ্বের ক্ষুদ্রতম সাক্ষীর বিরুদ্ধে আপন অগ্রাকত প্রামাণিক] দাবি করতে পারে না। বিশ্বতত্থ 
সম্বন্ধে যেমন, তেমনি চরিত্রনীতি সম্বদ্ধেও। নতুন-শাসনে যে আইন এল তার মধ্যে একটি বাণী 
আছে, মে হচ্ছে এই ষে ব্যক্তিভেদে অপরাধের ভেদ ঘটে না।” ঠিক ঘে ছুটি বৈশিষ্ট্যকে রামমোহন 
আশ্চর্য অর্তৃটি দিয়ে অন্থতব করেছিলেন, একশো বছর পরে ববীন্দ্রনাথ তার নিপুণ ব্যাখ্যা করলেন। 
আর নেই কারণেই তিনি যখন রামমোহনকে নবধুগের প্রবর্তক বলেন, তখন তা এত অর্থবহ 
হয়ে ওঠে । 

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, থে আন্দোলন গড়ে তোলবার মত নেতৃত্ব তার আদ ছিল কিনা । 
তিনি তো! কোন রাজনৈতিক দল গড়তে পারেন নি। একথা আজকাল বেশ প্রচলিত হয়েছে যে 
প্সেপেসীসের আন্দোলন জনতার আন্দোলন নয়, তা ইংরাজী জান] বাবু সমাজের মধ্যে সীমায়িত। 
বল! বান্ুল্য ঘে কোন বুদ্ধি বা বিচারের আন্দোলন সব মান্ছধকে নিয়ে হয় না। বরংঠিক উন্টোটাই 
হয়__প্রতিভার ধরণ ধারণ সাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধিগম্য নয় বলেই সাধারণের সমর্থন তাদের আন্দোলনের 
পিছনে থাকে না ।--আজকের দিনের জনতার লেজুড়বৃত্তি কর! নেতৃত্ব আর সেদিন সমাজে 
সকলের বিরুদ্ধে একলা লড়াই করার নেতৃত্বের গুণগত পার্থক্য আছে। তবু লক্ষণীয় আজকের 
পোলিটিকাল পাটিগুলির প্রচার কৌশল অনেকটাই রামমোছনের জানা ছিল। তিনিও পক্তিক! প্রকাশ 
করেছিলেন, পুস্তিকা ছেপেছিলেন, সভাঘরের প্রয়োজনীয়তা বুঝতেন, মেমোরেগ্ডাম লিখে আন্দোলনের 
গোরাপত্তন করতেন আর পার্লামেন্টারী রাজনীতি যাকে 1005158 বলে তাও তার বেশ আয়তে 
ছিল। আঙঞ্জকের আন্দোলনের কলাকৌশল, জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার পদ্ধতি তিনি আজকের 
পলিটিক্সের গৌঁড়ামী আর নোংরামীবাদ দিয়েই জানতেন । রাজনৈতিক চেতন! জাগিয়ে তোলার 
জন্ত যা! করণীয় তা সবই তিনি করেছিলেন। 

বিস্ভাসাগর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, এখানে তাহার ম্বজাতি সোদর কেহ ছিল না। 
এ দেশে তিনি তীছার সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বানন ভোগ করিয়া! গিয়াছেন। তিনি 


১৩৬৮০ ] রামমোহন রাক্স--নব যুগের নেতা ৯৮৫ 


নিজের মধ্যে যে এক অকুজ্মিম মনুষ্যত্ব সর্বধাই অনুভব করিতেন, চারিদিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার 
আভাস দেখিতে পান নাই । এই মন্তব্য আরও স্থনিশ্চিতভাবে প্রয়োগ কর! যায় রামমোহন সম্বঘ্ধে। 
বিদ্ভাসাগর যে আকাশের তলায় এসে দাড়িয়েছিলেন সে আকাশ নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছিল না; অন্ততঃ 
রামমোহন রার নামে একটি জ্যোতি সেখানে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সত্যিই অন্ধকার কালীমাথা 
আকাশ মাথায় নিয়ে, অপার বেদনার বরমাল] নিয়ে. ধিনি একলা নবধুগের চালনা করেছিলেন তিনি 
রামমোহন । তিনি ঘষে একল! দেশের ছুঃখকে নিজের করে নিয়েছিলেন একথা কাব্য করার জন্য 
বলছি না। তাঁর লমসামকরিককালে অনেক বিদেশী তার এই একল! চলাব কঠিন বীরত্বকে শ্রদ্থ! 
জানিয়েছিলেন-__সঙ্গে লঙ্গে এও দেখেছিলেন যে একটি বেদনার রেশ সর্বদাই তার এ গাস্তীর্ধব্যগ্তক 
মুখচ্ছবিকে ম্লান করে রেখেছে । ভিকটর জ্যাকম' বলেছিলেন £ [61185 01 11) 2. 1601017 
০ 10685 2100 169111185 9/10101) 15 10181061 11)010 0106 70110 11) ৬/17101) 1015 ০০01315- 
[11618 1156, 175 11565 210186 ; 810 11100510, 19611727506 ০0105010091695 ০01 0109 
8০9০৫ 16 19 200011)101151)1170 90105 1117) 2 1১৩71006009] 500106 ০01 58151900101) 
58010955 200 119181)01)019 17301]. 1715 £19%6 00013 101)21)06, 

ষে নতুন যুগ রামমোহন গড়তে চেয়েছিলেন, জীবনের বুদ্ধিদীঞ্চ বিচারশীল উদার যে আদর্শ 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন-তা! আজও সফল হয় নি। প্রতিক্রিয়ার পর প্রতিক্রিগ্নার ঢেউ উঠেছে-_ 
গৌড়ামী, সক্কীর্ণ তা, অবতারবাদ, সংস্কার মানবার প্রবণতা, আনুষ্ঠানিক ধর্মের জটিলতাকে মানবধর্মের 
উপবে স্থান দিচ্ছে। আজ ঘখন চারদিকে নানাঅবতারের আবির্ভাব, শিক্ষিত আধুনিক মন ঘখন 
মিরাকল বিশ্বাস করতে ব্স্ত তখন বুঝতে পারি নবযুগের এই নেতার আত্ম'য়তা দাবী করতে আমাদের 
এখনে। অনেক দেরী । 


আতলাোলিন্ছা 


সামাজিক দৃষ্টিকোণে শেকসপিয়র 
বছর কুড়ি আগে প্রকাশিত খবিদাসের “শেকসপীয়এ' আর তারপর উৎপলবাবুর এই বই, (শেকসপিয়বের 
সমাজচেতন! £ উৎপল দত্ত। এম. পি. সব্রকার আ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা। মৃল্য 
আঠারে। টাকা ॥) এর মাঝে বাংলাভাষায় শেকসপিয়রের ওপর আর কোনো বই লেখা হয়েছে বলে 
আমার জান নেই। খধিদাসের বই বেরুবার পর 'পরিচয়* পত্রিকায় স্বর্গত নীরেন্দ্রনাথ রায় এক 
স্মালোচন! প্রবন্ধ লেখেন, তাছাড়া শেকসপিয়র বাঙালীর মনোজগতে কোনে স্থান অধিকার করে 
আছেন কিনা বোঝার বিশেষ উপায় নেই, থেকে থেকে ছুচারটে নাটকের অনুবাদের চেষ্টা ছাড়া। 
“বঙ্গীয় শেকসপিয়র পরিষদ, এর কার্ধকলাপ প্রকাশ্থা নয়। শুধু এ বছর দেখছি শেকসপিয়রের সমগ্র 
নাটকাবলী বাংলায় সুলভ সংস্করণে প্রকাশিত হচ্ছে । পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ইংবিজি ছাড়াও সেই 
সেই দেশের ভাষায় প্রত্যেক বছর শেকসপিয়বের ওপর এক আলোচন! হয়। তার পাশে বাংলাদেশে 
শেকসপিয়র সম্পর্কে অনীহা দেখলে আমাদের দেশের সাহিত্যচর্চ1 ও নাট্যচর্চা সম্বন্ধে নান। প্রশ্থ জাগে। 
উৎপলবাবুর বই অভিনন্দনষোগা । প্রথমতঃ তিনি এই দীর্ঘ নীরবতার বরফ ভেঙ্গেছেন বলে। দ্বিতীয়তঃ 
তিনি শেকসপিয়রের হট্টির যে দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে ছুঃসাহসের পরিচয় আছে-_ 
পণ্তিতমহলে সাধারণতঃ এ দিকটি সধত্বে এড়িয়ে ধাওয়া হয় অথব! তার গুরুত্ব শ্বীকার করা হয় না। 
বাংলাদেশে নাট্যচর্া ও আলোচনাসাহিত্যে ষে জোয়ার এসেছে, আশ! করা যায় উৎপলবাবুর বই 
সে জোয়ারে নতুন অভিঘাত হৃগ্টি করবে। 

উৎ্পলবাবুর বিঘোষিত দৃষ্টিভংগী মার্কসবাদ। সমাজচেতন1 ও শিল্পন্থষ্টির বিচারের নিরিখ 
হিসেবে তিনি মার্কস-এক্ষেলম থেকে মাও-সে-তুং এর রচন। পর্বস্ত উল্লেখ করেছেন, তার রাজনৈতিক 
মতামত তিনি স্ুম্পষ্ট ভাবেই, হয়তো! বা একটু সরবে প্রকাশ করেছেন । কিন্তু তার এই নির্ঘোষ 
ঘদ্দি কাউকে বইটি পড়! থেকে নিরস্ত করে তবে সেই সম্ভাব্য পাঠকই ঠকবেন। ল্যাটিন, জর্মন ও 
ফরাসী-_-এই তিন ভাষায় অধিকার থাকার ফলে উৎপলবাবু এমন বনু সূল অনুসন্ধান ও আলোচন! 
করতে সমর্থ হয়েছেন ঘা বছু বিদেশী সমালোচক এড়িয়ে যান। একটি যুগের চেতনার মর্মে পৌছোতে 
হলে কী কী ধরণের মূল রচনা আলোচন! কর৷ প্রয়োজন, ত1 উৎপলবাবুর গ্রস্থপঞ্জীর বিস্তার ও বৈচিত্র্য 
লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায়। পাঠক হয়তো! বহু জায়গায় লেখকের আলোচনার নীতি, পদ্ধতি 
ও সিদ্ধান্তকে মানতে পারবেন না, অনেক জায়গায় হয়তো তীব্রভাবে বিরোধ করবেন, কোথাও বা 
বেশ মজাও পাবেন-কিন্তু ্লাস্ত বা! বিরক্ত হবেন ন! প্রায় কোথাও এ কথ! বলা চলে। বাংলাভাবায় 
আজফাল যে হারে নিরবীর্ধ, ধোয়াটে, অতিপরিশীলিত এবং সেই কারণে, প্যাচালে। ভাষায় ( কবি- 
জনোচিত ?) আলোচনা সাহিত্য লেখ! হয়ে থাকে, উৎপলবাবুর লেখা পড়লে খানিকটা হাফ 
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ছাড়! যায়। বর্দিও গুর ভাষাও বিশিষ্ট, ওর ব্যক্তিত্ব, এমন কি গুর নাট্যশৈলীর মতই । 

“বণিক', 'ইতিহাস”, *ধর্ম”, ঘীর্ত, "সাম্য ও সোনা” 'অরপ্য” "রাজা" ও *যোদ্ধা--এই আটটি 
পরিচ্ছেদ্দে তার সমস্ত বইটিকে ভাগ করে উৎপলবাবু শেক্সপিয়রের যুগের সামাজিক-অর্থ নৈতিক-ধ্মীয় 
ইতিহাসের পটভূমি রচনা করেছেন এবং সেই পটভূমিকায় শেকপিয়রের সমাজচেতনাকে বিশ্লেষণ 
করার চেষ্ট। করেছেন। ফাকে ফাকে এক একটি নাটক ধরে বিস্তারিত আলোচন! করেছেন, ঘখন 
যে্দিকে তার উপপাদ্য বিষয়ের প্রমাণ বলে মনে করেছেন। প্রথম ছুই পরিচ্ছেদ্দের আলোচ্য বিষয় 
অর্থ নৈতিক-সামাজিক ইতিহাস। এর সার বক্তব্য শেঝ্সপিয়রের সমাজে মূল বিরোধ ছিল পচা-গলা 
সামস্ততন্ত্রের সঙ্গে উঠতি পুঁজিবাদের । নাবিক-_-বণিকের! ছিল বুরোয়া শ্রেণীর সবচেয়ে অগ্রসর 
অংশ ও অধিনায়ক । নয়া-অতিজাতর]। ছিল বুর্জোয়াদের মিজ্র। ধীরে ধীরে বাজাও এদের দলে 
ভেড়েন। নয়া-অভিজাত-বুর্জোয়া-বণিক-রাজা! এই অক্ষশক্তির পরিচালনায় ইংল্যাণ্ডে ফিউড্যাল 
ব্যবস্থা থেকে পুজিবাদে উত্তরণ । এরাই টিউডর ইংল্যাণ্ডের শাসকশ্রেণী। ইউরোপের বিভিন্ন 
বণিক-কোম্পানির সম্প্রসারণ, উপনিবেশ বিস্তার, পুজি সঞ্চয়ঃ ফিউড্যাল কৃষিব্যবস্থার ধ্বংসসাধন এবং 
মুনাফা ও ব্যবসার স্বার্থে যুদ্ধব-_-এই সব কার্যকলাপের ভেতর দিয়ে ইংল্যাণ্ডে পুজিবাদের সটটি ও 
প্রসার । এই শাসক শ্রেণীর স্বার্থে তাদের মুখপান্্ররা সাহিত্য-দর্শনকে বণিকবৃত্তি, সামুদ্রিক ও 
ভৌগোলিক অভিযান, সোনা, মুনাফা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ব্যক্তিত্বাতত্ত্্, রাজতন্ত্র ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট 
ধর্মের জয়গানে মুখরিত করে তুলেছিল। শেক্মপিয়রের রচনায় আমর! দেখি সমুদ্রঘাত্রা বিরোধিতা, 
বণিকসমাজের কুৎসিত চিত্র, বণিকসভ্যতার কঠোর সমালোচনা, ব্যক্তিন্বাতন্ত্রবাদ ও ভোগবাদের নিন্দা 
আরণ্যক শাস্তির জয়গান, রাজতন্ত্র ও প্রোটেস্ট্যান্ট দর্শনের তীব্র বিরোধিতা* খুষ্টীয় বৈরাগ্য ও 
সাম্যবাদী বণ্টনপ্রথার জয়জয়কার । উতৎপলবাবু বলেছেন £ এঁতিহাসিক বিচারে, ঘটনান্ুসাত্রী 
দিতে ফিউড্যাল বনাম পু জিবাদের লড়াইয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকাই ছিল প্রগতিশীল সে কথ! সত্য; 
কিন্ত তৎকালীন জনমানসে বুর্জোয়াদের যে ছবি ধর! পড়েছিল তা হচ্ছে অমানুষিক অত্যাচার ও 
লুঠনের । কালের ব্যবধানে আজ আমরা বুঝি ঘে উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি সামাজিক-রাজনৈতিক 
অধিকারের প্রসার, বিজ্ঞানের সাহাষ্যে প্রকৃতিকে জয়-এর কোনোটাই হোতে। না এ সামাজিক বিপ্রব 
নাহলে। কিন্তু সমকালীন বিচারে এই বিপ্লবের পুরোহিতের চেহার! ও কাজ ছিল ভয়ানক। 
শেকপিয়র ছিলেন জনগণের অত্যন্ত কাছের লোক-_-ঙিনি বুর্জোয়াদ্ধের জনবিরোধী নীতির প্রবল 
বিরোধিতা করেছিলেন । এই বিরোধ ও সমালোচন! প্রকাশ পেয়েছে আদিম ধর্মীয় মনোভাব ও 
আদর্শের প্রচারের ভেতর দিয়ে । তিনি তার দ্বেশের ও যুগের দরিদ্র ও নির্যাতিত মানবাত্মার কণম্বর, 
সেই জনগণের মধ্যেকার বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, অশ্রপাত, উচ্চহান্তঃ বীরত্ব ও কাপুরুষতাঃ প্রগতি ও 
প্রতিক্রিয়াশ্ঈীলত। সবই শেক্সপিয়রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। এর জন্যে মাঝে মাঝেই তাকে 
প্রতিক্রিয়ার শক্তি, কুসংস্কার ও প্রাচীনপস্থার সমর্থক বলে মনে হতে পারে কিন্তু আদতে তিনি ছিলেন 
জনতার প্রবক্তা, জনমতের হুবহু রেকর্ড__-তাই ঘুগেরও শ্রেষ্ট মুখপান্র। তাই তিনি যুগজয়ী । 

তার পরের চারটি পরিচ্ছেদ্দে উৎপলবাবু খৃষ্টধর্মের ইতিহাস আলোচনা করে মানবসমাজের 
বিবর্তনে তার ভূমিকা! নির্দেশ করেছেন। স্ুসমাচারগুলো বিশ্লেষণ করে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা 
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করেছেন খুষ্টধর্মের প্রোলেতানীয় উৎপত্তি ও সাম্যবাদী সবর । ধনীর প্রতি ত্বণা, বিধ্বংসী পবিবর্তন, 
সাম্যবাদ ও ভোগবর্জন- এই তার মতে যীশ্ু-প্রচারিত ধর্মের মূলকথা। মধ্যযুগে ভোমিনিকাল ও 
ফ্রাম্মিনকান সন্গ্যাসীরাই খাটি খুষ্টীয় তত্বের বাহুক ও প্রচারক । খুষ্টায় সাধূদের উজ্ভি দাখিল কৰে 
তিনি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে সমহি বিরোধিত। ও ব্যক্তিত্বাতত্র্যবাদ্দকে তার] পাপ বলে মনে করতেন, 
ভিক্ষণ, টৈরাগা, অরণ্যচারণ ও সমগ্টিজীবনের মধ্য দিয়ে তার যীষ্তুর উপদেশকে বাস্তব রূপ দেবার 
চেষ্টা করতেন। বুর্জোয়ারা কিন্তু ধীন্ুর বাণীকে কখনে। বিকৃত করে কথনে৷ পরিহাস কবে সরকাবী 
খুষ্টধর্মকে কুক্ষিগত করেছিল । ষোলো শতকের ঘন্ত্রণা-জজর জনগণের বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশ 
পেয়েছিল ধর্মকে আশ্রক্স করে । জনতার চোখে দারিদ্র্য ও দৈহিক ক্লেশ ছিল স্বগগায় আশীর্বাদ লাভের 
একমাত্র উপায় । তারা মনেপ্রাণে খুষ্টীয় বৈরাগ্য ও ধনভোগ-বিরোধিতার ক্যাথ লক এঁতিহ বজায় 
বেখে চলেছিল। শেকসপিয়র এই বুর্জোয়া-বিরোধী জনমানসের কণঠম্বর । 

এর পরের পরিচ্ছেদে মধ্যযুগের খুষ্টান সাধুসদ্ঘ্দের লেখা» ধর্মপ্রচারক ও ধর্ময় দার্শনিকদের 
মতামত, ধর্মলংগীত, ধর্মীয় নাটক ও ইতিহাস বিঙ্লেষণ করে উৎপলবাবু অভ্যুর্থান ও একাধিপত্য 
প্রতিষ্ঠার কাহিনী আলোচন! করেছেন। দেখিয়েছেন কী ভাবে রাজ! জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি 
ও জনসেবক থেকে সর্বময় কর্তৃত্বপম্পন্ন শ্বৈরাচারী এক শক্তিতে পরিণত হোলো । আলোচন। 
করেছেন মধ্যযুগীয় শৃংখপাতত্বের ও তার টিউডর বিকৃতির । টিউডর যুগে রাজতন্ত্রের স্ততিতে যে 
একতান উঠেছিল শেকসপিক্সর তাতে স্বর মেলাননি । এঁতিছাসিক নাটকগুলো৷ আলোচনা করে 
উৎপলবাবু দেখাচ্ছেন ঘে শেকসপিয়র রাজতন্ত্রের সমালোচক, কারণ রাজকীয় কুটনীতি, বিশ্বাঘাতকতা 
নীচতা, রুক্তলোলুপতা, ভোগলিপ্পা ও স্বার্থপরতার বীভৎস চিজ্ম তিনি একেছেন নাটকের পণ নাটকে, 
পাশাপাশি খুষ্টায় বৈরাগ্যের স্বর বাজিয়েছেন প্রতিবার । আর জয়গান গেয়েছেন সাধারণ মানুষের, 
রাজাদের পররাজ্যলিপ্ন! ও ক্ষমতার লড়াইতে যারা হয় বলি। 

সর্বশেষ পরিচ্ছেদ “যোদ্ধা'ন আলোচ্য বিষয় মানুষের সাংস্কতিক ইতিহাসে যোদ্ধা-কল্পকথার 
উদ্তব ও শেকসপিয়রের নাটকে তার প্রয়োগ । উতপলবাবু বলতে চাইছেন প্রোমিথিউস-এর কাছিনীতে 
ষে যোদ্ধা-কল্পের সৃষ্টি যীশুর কাহিন)তে তারই যুগোচিত বিবর্তন। এই যোছ্ধা-মৃতি ফিরে আসছে 
রাজা! আর্থাবের অনচর স্যার গ্যালাহাডে ; শেষ পধস্ত শেকসপিয়র তাকেই বূপ দিয়েছেন হ্াামলেটে । 
এর পরে বাকি বই জুড়ে হ্যামলেট নাটকের শুদীর্ঘ আলোচনা । বিভিন্ন যুগের এই যোদ্ধা মৃতির থে 
সামান্য লক্ষণগুলো! উৎপলবাবু আবিষ্ষার করেছেন তা হচ্ছে উন্মাদনা! ও মুচ্ছণ, পিতৃনির্দিষ্ট কব্যপালনে 
তাড়না, মন্ত্রগুপ্তি, নগ্নতা ও নির্ধাতনভোগ । হ্যামলেট নাটকে শেকসপিয়র দেখাতে চেয়েছেন 
বুদ্ধিজীবী ন্বলভ বিচ্যুতির ফলে যোদ্ধার ট্র্যাজেডি, এবং রেনেসাসের জ্ঞানবিজ্ঞান ও যুক্তিবাদদকে হেয় 
প্রমাণ করে বুর্জোয়া-বিঝোধিতা করেছেন। 

উতৎ্পলবাবুর ছকটি খুব মোট! দাগে টান! কিন্তু স্থবিস্তন্ত নয়। যাস্ত্রিক মার্কসবাদের পরিবতে 
দ্বান্দিক মার্কসবাদ প্রয়োগ করে উনি প্রথমে ফোলো৷ শতকে বুজৌয়াদের চেহারাটা সমকালীন চোখ দিয়ে 
দেখে নিয়েছেন । সেট] লাল-কালো৷ রং আকা (প্রসঙ্গত, বইটির প্রচ্ছদও এঁ ছুই বং-এই আকা), 
নিষ্টুরৃতা, লোভ, হৃদয়হীন শোষণ, অত্যাচার ও লুনের এক বীভৎস দানবের চেহছার] £ শেকসপিয়রের 


১৩৮* এ সামাজিক দৃষ্টিকোণে শেকসপিয়র ১৮ 


মত মহান শ্রষ্টার পক্ষে অসম্ভব ছিল এদের ধ্বজাধারী হওয়া, তা ছাড়া ছিলেন "মাটির কাছাকাছি"; 
নবীন প্রোটোষ্ট্যাপ্ট মতের নেতার ছিল বুর্জোয়াদের দালাল-__কাজেই তার বিপরীত সনাতন খুষ্টাক্ 
ক্যাথলিক ধর্মই ছিল জনগণের নিজস্ব দর্শন ও তাতেই জনগণের স্বার্থবক্গ! হতে পারত £ অতএব 
শেক্স্পিয়র এই দ্বিতীয় মতই ঘোষণা করেছেন, তাকে ঘতই প্রতিক্রিয়াশীল বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে 
হোক--তাতেই তিনি গণসাহিত্যিক আখ্যা পাবার ঘোগাতা অর্জন করেছেন। উৎপলবাবু স্বান্দিক 
বন্তবাদ প্রয়োগ করার দাবী করেছেন (এবং তার মতে ধারা! তা করেননি তাদেরকে তিনি প্রবল 
উপহাস ও ব্যঙ্গ করেছেন) কিন্তু নিজে তিনি বুজোয়াশ্রেণীর একটি একপেশে ছবিকেই তৎকালীন 
জনমানসে প্রতিফলিত একমাত্র ছবি বলে দাবী করেছেন। এঁতিহামিক বিচারে যদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর 
প্রগতিশীল ভূমিকা থেকে থাকে, তবে তৎকালন বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানবিক প্রশ্নে 
কিছু কিছু মুক্তি-সচক নীতিকে তার] বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে লড়াই করেছিল এবং সফল হয়েছিল 
বপেই তা থেকেছে । সেই সব নীতিকে সেকালের জনগণ কী চোখে দেখেছিলেন, বা শেকসপিয়বের 
নাটকে সেইসব মতবাদ সহানুভূতির সাথে প্রকাশিত হয়েছে কিনা এই প্রপ্রের তন্গি্ট আলোচনা 
উতৎ্পলবাবুর বইএ নেই । (এককথার তিনি রায় দিয়েছেন £ 'সমাজ-বিপ্রবের সহায়ক হিসেবে এ দর্শনের 
এতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে । কিন্তু ইংলগ্ডের জনগণের কাছে এ দর্শন কী রূপ নিয়ে হাজির হয়েছিল? 
এ দূর্শনের সঙ্গে তার! অঙ্গাঙ্গীঘুক্ত দেখেছিল নির্মম নয়া শোধণ কে।' (পৃঃ ২২৮) এর স্বপক্ষে 
কোনে। প্রমাণ কিন্ত তিনি উপস্থিত করেননি |) এই অর্থে তার বই ঘোর একদেশদর্শী। দ্বিতীয়তঃ 
যে সনাতন খুষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস (সাম্যবাদী ) তিনি এলিজাবেখীয় জনগণের মর্মবাণী বলে ঘোষণা 
করেছেন, এবং শেকসপিক়রকেও যার প্রবক্তা বলে প্রমাণ করার চেষ্ট] করেছেন,_-সেই বিশ্বালের 
ইশতেহার তিনি তৈরী করেছেন, প্রধানতং নিউ টেষ্টামেন্ট এব স্থসমাচার ও ধর্মনংগীতের বিশেষ 
বিশেষ অংশ নির্বাচন করে, যে ঘে অংশ তীর প্রতিপাগ্য বিষয়গুলোকে প্রমাণ করতে সাহাধ্য করে। 
এলিজাবেথীয় জনগণ ঘে শুধু সেই নির্বাচিত পাঠের ছারাই প্রভাবিত হোত এমন প্রমাণ কিন্ত উপস্থিত 
করা হয়নি । কয়েকজন সন্যাসীর উক্তি তার বক্তবোর লমর্থনে উপস্থিত করেছেন, ধাদের উক্তি তার 
বক্তব্যকে সাহায্য কৰে না, তাদেরকে তিনি গালাগাল করেছেন-_-কিস্ত কোথাও প্রমাণ রাখেননি যে 
তার সমর্থকরাই (৫) সে যুগে তাব বিরোধীদের চেয়ে বেশী প্রভাবশালী ছিলেন। উৎপলবাবু দাবী 
করেছেন যে জনমানসের আত্মপ্রকাশ ঘটতো। “জনতার ধর্মাচরণের ধারায়» ধর্মবিশ্বামের ষধ্যে। 
জনতার প্রবক্তা সেই সব খধি-সম্প্রদায়ের বক্তব্যের মধ্যে, একাস্তরূপে জননির্ভর মধ্যযুগের ধর্মীয় 
নাটকের মধে)? (পৃঃ ২৬৮)। কিন্তু এই সব ধারা, বিশ্বাস ও বক্তব্য যে 'বুর্জোয়ার্দের ভাড়াটে 
প্রচারক ও স্থার্থরক্ষক চিস্তানবীশদের ( যেমন ডারহামের সাধু ব্রিপণকে উত্পলবাৰু ছাপ দিয়েছেন ) 
দ্বার বুচিত ও প্রভাবিত হোতে! না-_তার কি প্রমাণ বা যুক্তি আছে? বরং স্থসমাচার ও সামস্-এর 
ধনী-রাজা-শক্তিমান-বিরোধী অংশগুপোকে বুঁজিয়ে দিয্সেই সরকারী থৃষ্টধর্ম শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল 
--একথ! মনে করার কারণ আছে । তাছাড়া বহুক্ষেত্রে এই সমস্ত বাণীকে ব্যবহার কর হয়ে থাকে 
শ্রোতার মনে ত্রাস সঞ্চার করে তাকে ঠিক পথে রাখার জন্য । ধনী ও শক্তিমানের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী 
বহু ক্ষেত্রেই ধন-মদ্ব-মোহ সম্পর্কে সতর্কবাণী । মধ্যযুগের মব্যালিটি নাটকগুলো! অবশ্তই ন-নির্ভর 


১৯০ সমকালীন [শ্রাবণ 


(আক্ষরিক অর্থে) এবং জনমতের সু নির্দেশক-কিস্ত সেগুলোতে বাজ! ছেরডের লাঞ্ছনা! লাধারণভাবে 
রাজতন্্রবিরোধী প্রচার হতে যাবে কেন? এই প্রতিবাদ বা বিদ্বেষ পাপী অত্যাচারী রাজাদের বিরুদ্ধে 
--খষি ত্রামইয়ার্ডের যে উক্তি উৎ্পলবাবু উদ্ধার করেছেন ( পৃঃ ২৭০ ) তাতেও তাই দেখা যায়। 
তাহলে শেষপর্ধস্ত ঘা দাড়াচ্ছে তা হচ্ছে মার্কাসীক্স ইতিহান বিচারের অছিলায় নিজের সংকলিত 
একটি আদিম সাম্যবাদী সুর সম্বলিত সনাতন থুষ্টীয় তত্বকে উৎপলবাবু এলিজাবেখীয় জনগণের 
অর্মবাণী বলে দাবী করছেন, এবং ত্বান্দিক পদ্ধতিতে বিচার করে শেক্সপিয়রকে বুর্জোপ্রাবিরোধী 
জনমানমের ধর্মসংগীতবাদক হিসেবে উপস্থিত করেছেন । কিন্তু সত্যিই কি এর কোনো প্রয়োজন 
ছিল? উৎপলবাবু ব্রাক্মাণ্ট, সীগেল, বিবনার, ভিভিয়ান (এদের সকলের গুরুদেব উইলসন নাইটকে 
বাদ দিলেন কেন ?) প্রভৃতি সমালোচকের খৃষ্টীয় ধর্মতত্বের সাহাঘো শেকসপিয়র ব্যাখ্যার সমালোচনা 
করেছেন, কিন্ত নিজেও তিনি ঠিক একই কাণ্ড করেছেন, কিছু মার্কসীয় গোৌরচন্দ্রিকা এবং থুষ্টা 
ধর্মতন্ের এক জনগণতাস্ত্রি” সবুলীকরণ বাদে । উইলপন নাইট ও তার শিষ্যদের মত তিনিও 
শেক্সপিয়রের বিতিন্ন নাটকে থুষ্টীয় রূপকল্প পাঠ করেছেন হদ্দিও স্বাতগ্ত্রারক্ষার খাতিরে পূর্বস্যীদের 
নিন্দা করেছেন রূপক ও সাংকেতিকতার মধ্যে বিভাজন রেখা! টেনে (পৃঃ ৩৮৫ )। পাচপৃষ্ঠা ঘেতে 
না ঘেতেই কিন্ত স্পিভাকের অনুধবনি করে তিনি বলছেন 'শেকলপিয়ার-এর নাটকগুলিও মধ্যযুগের 
মোরালিটি-রূপকের নূতন ভাস্য মাত্র' (পৃঃ ৩৯০ )। একথা যদিও বা বেন জনসন বা কিছু কিছু 
অমুখ্য এলিজাবেথীয় নাট্যকাবের কিছু কিছু নাটক সম্পর্কে খাটে, শেকসপিয়রের নাটক সম্পর্কে এই 
সুত্র প্রয়োগ সন্দেহের উর্রেক করে। এর অর্থ আদৌ এ নয় যে শেকসপিয়রের নাটকে ধর্মতত্বের 
অবতারণ৷ বা আভাস মাত নেই। রিচমণ্ড নোবল (91781055165816+5 7311108] 10)0%/1508৩ 
৪104 09৩ ০ 01৩5 73০০ 01 (002)10012 7019৩1 ) এবং রোলাগু ফ্রাই (518810591958165 ৪:0৫. 
0707150190 7909০101705 ) তন্নতন্ন করে শেকসপিয়ারের নাটকে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মী্স তত্বের প্রকাশ 
আলোচন! করে দেখিয়েছেন। কিন্তু এ প্রলঞ্গে সবচেয়ে যুক্তিগ্রাহ কথ! বলেছেন ফ্রাই, 
4919551958155 ০9010096109 815 59561061911 9900121, 121090912,1 10010110601 058981 
*5/1052 91720551752 101951065 ০0180 ০1 1715 01121200615 7101) ৪ 01860109510281 411 05101) 
০£ 90100106115 1 15 ৪9115 ৪150 20০079519 900091017)860 ০ 0105 010912,951125,1010 
200 (005 01096 06৬51011061 ৮4101010005 901009স 01 ৬/17101) 16 8095815” -4৯১)৬255, 
0565 085910955 176 105৮7 21700 2950 29 ০0101119000125 £০0 10105 12129292100 1006 109 
৮5:89, (এ গ্রন্থ ভামকা)। এই গেল ধর্মতত্বের কথা। নীতিতত্বের কথা তুললেও দেখ! যাবে 
শেকসপিয়বের নাটকে ঘে মানবতার জয় তাকে কালজদ্নী শক্তি দিয়েছে, তাকে খুষ্টীর পোষাক পরাতে 
পারলে কি শেক্সপিক্সরকে বেশী নম্বর দেওয়! ধায়, না তার নাটক থেকে বেশী রস ও প্রেরণা লাভ কব! 
ধায়? হেলেন গার্ডনার বলছেন, ধর্মীয় ব্যাখ্যাকারর! নাটকগুলির আসল তাৎপর্কে মেঘাচ্ছন্ন 
(০9৮39০0:6 ) করে দেন*-এই কথা বলে উৎপলবাবু গার্ভণারকে সমালোচনা করেছেন । গার্ডনার 
এঁ ধর্মীয় ব্যাখ্যাকারীদের (যাদের নাম ওপরে কর! হয়েছে ) সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন : 
“১8৮0008 002৬৩ 6551 6০000 12) 0151919 2100 17852017955 8226 06706 0০911)065 ০9 


১৬৮* ] লামাজিক দৃষ্টিকোণ শেকসপিয়র ১৯১ 
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এবং একটু পরেই বলেছেন যে শেকপিয়র আলোচন! করতে গিয়ে ষেন স্পেনসার আলোচনার পদ্ধতি 
প্রয়োগ না করা হয়। উৎপলবাবুঃ বোধকরি নিজের অজ্ঞাতেই [বি 01100দের খপ্পরে 
গিয়ে পড়েছেন । 

এইভাবে পূর্বকল্লিত একটি ছকের মধ্যে শেক্সপিয়রের স্থ্রিকে সাজাতে গিয়ে যে ভাঙচুর 
উৎপলবাবুকফে করতে হয়েছে, তার ফলে বহু ক্ষেত্রে স্ববিরোধিতা, অপব্যাখ্যা, হেত্বাভাস বা 
কণ্টকল্পনার হাত তিনি এড়াতে পারেন নি। কয়েকটি নাটকের আলোচন! তিনি সঘত্বে এড়িয়ে গেছেন 
যেমন ম্যাকবেথ, জুলিয়াসসীজার, মেরি ওয়াইভস, টাইটাস, টুয়েলফখ নাইট, এ্যা্টনী গ্যাপ্ত 
ক্লিওপ্যাট্রা, কোরাইতলেনাস, মাচ এডো॥ অলস ওয়েল। কয়েকটিকে আলতে। করে ছুয়ে গেছেন 
ঘেষন লীয়র, টেম্পেষ্ট, উ্রয়লাস ও ক্রেসিডা মিভসামার নাইটস ভীম, ঝোমিও জুলিয়েট, মেজার ফর 
মেজার, পেবিক্রিস ও গোড়ার দিকের কমেডিগুলো । তাত আলোচনার বেশীর ভাগ জায়গা নিয়েছে 
হামলেট, টাইমন, মার্চেট অফ ভীনিস,. এযাজ যু লাইক ইট, উইণ্টার্ন টেল, সিদ্েলিন ও এঁন্তিহাসিক 
নাটকগুলো । এইভাবে শেক্সখপিয়রের একটি থগ্ুচিত্রকে সমগ্র বলে উপস্থিত করা হয়েছে । অবস্ঠ 
এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই, কারণ তীর প্রতিজ্ঞ প্রমাণ করার জন্য যে তথ্য প্রয়োজন সমালোচক 
তাই লাজাবেন, যদি না তার উদ্দেশ্ট হয় বিষয়ভূমির বস্তনিষ্ঠ সমীক্ষা ও বিল্লেষণ। 

আলোচন! দীর্ঘ হয়ে ষাচ্ছে কিন্তু কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ না করলে অদম্পূর্ণ ও বক্রী মনে হুবে। 
শেক্সপিয়র সমুদ্রধাত্ার ( অতএব বাণিজ্য ও বণিক সভ্যতার ) বিরোধী ছিলেন বলে উৎপলবাবু 
নজীর দেখিয়েছেন । শেক্সপিয়বের বাল্য ও কৈশোর কেটেছে উপকূল থেকে দুরে । তিনি স্বক্ং 
কখনে। সমুদ্রপাড়ি দিয়েছিলেন কিনা তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। কাজেই সমুদ্র যাজার বাস্তব 
অভিজ্ঞত] সম্পর্কে তার ষে খুব রোমাঞ্চকর উৎসাহ থাকবে এমনটি আশা করা অন্তায়। কিন্তু 
সমুদ্রঘাত! তাঁর মানসজগতে বেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা জুড়ে ছিল ( হয়তো স্থানও যুগপ্রভাবে ) 
এটা তাঁর নাটকে সমুদ্রধাজ্রার পুনরাবৃত্তি দেখে মনে হয়। সমুদ্রধাত্া সর্বদাই শেক্সপিয়রের নাটকে 
নতুন অভিজ্ঞতার স্যোতক। তার শেষ কমেডিগুলোতে তো! সমুত্রধাজ্রাই পুনমিলন এবং রিষ্টিশাস্তির 
সহায়ক। মনে হয়, সমুদ্রপাড়ির বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তার ভয়ের ভাবটাই প্রবল ছিল, যদিও 
সাংকেতিক কল্পনার জগতে তিনি বারবার বলেছেন এলেম নতুন দেশে, তলায়ে গেল ভগ্রতরী”। 
এর সঙ্গে বণিক সভ্যতার কোনো যোগ নেই। আর স্যালারিওর যে উক্তি উৎপলবাবু উদ্ধার 
করেছেন ( পৃঃ ৭) তাকে ঈশ্বর বিদ্বেষ বলে উনি ব্যাখ্যা করলেন কী বলে? স্যাপাবিও ঘে নাটকে 
একটি উপহানাম্প্দ চরিত্র এ কথ। উৎপলবাবুব কখনে। মনে হয়নি, এ কথা বিশ্বাস কর! শক্ত । তার 
কথায় প্রেক্ষাগৃছে ঘদ্দি কখনো কিছু ফেটে থাকে তা বিক্ষোভের বোম! নয়, হাসির পটকা । এর একটু 
পরেই (পৃঃ ১১) পোশিয়ার মুখে বণিক-সভ্যতার নিন্দা শেকনপিক্র বসান নি, ওটা উৎপলবাবুর 
কষ্টকল্পনা। তান্র একটু পরেই পোশিকা হয়ে গেলেন এ যুগের বীন্ত (পৃঃ ১২) কিন্তু তিনি “অভিজ্ঞ 


১৬হ্‌' সমকালীন [ শ্াবর্ণ 


ক্রুশবিদ্ধ হলেন না, শয়তানের সঙ্গে শয়তানের অস্ত্রে লড়লেন।” [ এর আট বছর পরে টাইমনে যে 
যাশুর আবির্ভাব হোলে। তিনি কিন্তু *বিভ্রাস্ত ব্যর্থ, ক্রুশবিদ্ধ' (পৃঃ ২০৯-২২২ ); পোশিয়া-যীস্ত কথার 
প্য/চে জিতলেন, টাইমন-যীশু কথার তোড়ে মরলেন । [ শেকসপিয়রীয় () ঘাশুর এই বিব্ততন 
সপ্দ্ধে উৎপলবাবু নীরব। ] তামাক ('বণিক-সভাতার বিজয়ন্তস্ত ?) নিয়ে শেক্সপিয়র একটি কথাও 
বলেন নি, কাজেই প্রমাণ হচ্ছে শেক্সপিয়র বণিক-বিতোধী ! “কিং জন” নাটকের আলোচনায় 
উৎপলবাবু প্রথমেই ঠিক করে দিয়েছেন শেকসপিয়র জন-তথা-এলিজাবেথ-তথা-প্রোটেষ্ট্যাট বণিক- 
রাজতন্ত্রের বিরোধী £ কাজেই জনের মুখে পোপ-বিরোধী কথা আসলে শেকসপিয়বের পোপের প্রতি 
সমর্থনই শ্চনা করে। এদিকে তিনি বলছেন শেকসপিয়রের চোখে ও তার কালে শ্রমজীবীজনতার 
কানে 'ইটাপি' কথাটাই আতংক ও ঘ্বণা হ্ষ্টি করত (পুঃ ২২৯-২৩০ এবং ২৩৫ পর্যন্ত ) অথচ 
প্যাগ্ডালফকে জন ঘখন ইটালিয়ান পুরোছিত' বলে উল্লেখ করছেন (পৃঃ ৮৬ ) তাতেও প্যাগ্ডালফের 
প্রতি শেকসাপয়বের (ও সমকালীন জনগণের ) সমর্থনই স্থচিত হয়! ফকনব্রিজকে উতৎপলবাবু 
শেকসপিয়রের মুখপাত্র আখ্য! দিতে চাইছেন (পৃঃ ৮৯), অথচ রাজ। জনের প্রতি ফকনব্রিজের থে 
মনোভাব, তার যে আনুগত্য (শেষ পধন্ত ) তার প্রতি অনায়ামেই কান বন্ধ করে থাকছেন। 
নাটকের দ্বিতীয় অংকের শেষে ফকনব্রিজের মূখে যে ০010130015র ওপর বক্তৃতা তার শেষ 
অংশটুকুকে ও ( যেখানে ফকনব্রিজ নিজেও ০920909015র উপাসক হতে চাইছে ) উৎপলবাবু বেশ 
ভূলে থাকছেন । মঠ-লু্ন করাতে ফকনব্রিজের দোষ হোলো না। হোলো জনের (পৃঃ ৯২)! 
ফ্রান্সের যুবরাজ লুইকে শেকসপিয্পর মমত্ব সহকারে এঁকেছেন, সে এক নির্ভীক কিশোর-যোদ্ধা__এই 
উৎপলবাবুর বিচার-_কিস্ত ফকনব্রিজ ও প্যাগ্ডালফ, উৎপলবাবুর ভাষায় শেক্সপিয়রের এই ছুই 
মুখপাত্র, লুই সম্বন্ধে ও লুইকে যা! বলছেন তা শোনার পর উৎপলবাবুর বিচার সম্বক্ধে ঘোর সন্দেহ 
উপস্থিত হয়। নাটকের শেষে ইংলগ্ডের গৌরব ঘোষণায় মুখর ফকনব্রিজের সেই বিখ্যাত সংলাপটিকে 
উৎপলবাবু ছুঁয়েও দেখেন নি। *উইন্টার্গ টেলে'র ঘে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন (পৃঃ ১১১--১১৭) 
তা পুরোপুরি ত্রাক্মাপ্ট এবং উইলসন নাইটের অনুসারী, শুধু হার্যাইন্তনিকে তিনি যীশু থেকে 
মেবীমাতার পদে প্রোমোশন দিয়েছেন । মাঝখানে পাডিটার একটি সংলাপকে লিওণ্টেসের বলে 
(পুঃ ১১৫) চালিয়ে দিয়ে নিজের তত্বের সমর্থন সংগ্রহ করেছেন । নয়তো! লিওণ্টে প*্" ছেরড এবং 
পলিন। -" স্ণ্টপল অভেদ কল্পনা! ঠিকই আছে। অবাধ কল্পনাশক্তি অবাধ্য ঘোড়ার মতই কোথায় 
দিয়ে ঘেতে পারে তার আভাস পাওয়া ঘাবে উতৎপলবাবুর ০91. 6215 1১০০৪ ৪% এর ব্যাখ্যায় 
(পৃঃ ১১৭)। যীশু মৃতির সন্ধানে উৎ্পলবাবু বেপরোয়া । একই পাতায়, একই অনুচ্ছেদে 
(পৃঃ ৯৮) তিনি একই সাথে পাডিটা, কর্ডেলিয়া, হামলেট, ফোটিনব্রাস, ম্যালকম এবং শেষ পর্যন্ত 
“অষ্টম হেনরী” নাটকের শিশু এলিজাবেথ--প্রত্যেকেরই মধ্যে ঘীন্ডকে দেখেছেন, এ ছাড়া টাইমন 
ও পোশিয়াতো৷ আছেই। ভক্তের ঘে কীভাবে জগত ব্রহ্মাণ্ড হবিময় বা! তারাময় দেখেন তা খানিক 
যেন বোঝা যাচ্ছে। গন্জালে! (পৃঃ ১৫৩) এবং গ্রস্টার (১৫৪) এর ছুটি সংলাপ উৎপলবাবু উদ্ধার 
করেছেন, কিন্তু তাদের ওপর মতেনের প্রভাবের, উল্লেখমাত্র না করে উতৎ্পলবাবু এদের খুষটীয় 
সাম্যবাদের প্রতাৰ বলে বর্ণন1 করেছেন। মুলিসিসের ষে উক্তিটিকে (পৃঃ ১৫৫) তিনি বিস্রোহী-চিস্তা' 
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'স্মট্ির আধিপত্যের এতিহাবাহী* ইত্যাদি বলে বর্ণনা করেছেন সেই উক্তিটির উদ্দেশ্টট1! মনে রাখলে 
তিনি নিশ্চয়ই এসব কথ! বলতেন ন।। তিনি নিজেই যুলিসিস সম্পর্কে ঘথাষথ (এবং ভিন্ন) 
আলোচনা করেছেন (পৃঃ ৩৭১)।) মধ্যযুগ থেকে বোলো শতক পর্বন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে 
পারস্পরিক সম্পর্ক, বিরোধ বা মিলন, এবং সমষ্িগত স্বার্থ বনাম ব্যক্তিশ্বার্থের ঘে আলোচনা! করা 
হয়েছে (পৃঃ ১৯৬০--৯৬৬) তা পদে পদে শ্ববিরোধিতার এবং অবান্তর মন্তব্যে কণ্টকিত। এই 
আলোচনার শেষে যুলিসিসের ঢা)1$21521 ৮০1? কথাটিকে উত্পলবাবু ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে 
যে এর মধ্যে বুর্জোয়াদের হিংস্র আরণ্যক আইন, নিবৃত্তিহীন মহ্াক্ষুধা সম্পর্কে শেক্সপিয়রের নিজমত 
ঘোষিত হচ্ছে। অথচ এই কথাটি যুলিসিসের বিখ্যাত ০5:59" সংলাপের অস্তভুক্তি এবং সেখানে 
এবু অর্থ যে অত্যন্ত রক্ষণশীল মে কথ! কি উতৎপলবাবুর অজানা? তারপরেই টিলিয়ার্ডকে 
আক্রমণ করে উনি বলছেন 'সোন1” জিনিষটা শেকসপিয়রের নাটকে সর্বদাই লালসার প্রতীক, 
কাজেই 901951॥ কথাটা ও সর্বদাই নিন্দাস্চক ! ইনুদী শাইলকের প্রতি শেকসপিয়রের সহাঙ্ছভূতি 
উৎপলবাবু মানতে রাজি আছেন, কিন্তু নিগৃহীত ক্যালিবানের প্রতি নয়, অন্তত: তার 
উল্লেখ কোথাও নেই। সে শুধুই সোনার স্তাবক দানব ( পৃঃ ৯৭৮ )। তারপর আছে শেক্সপিয়রেয় 
নাটকে অরণ্যের বিচিত্র ভূমিকার ব্যাখ্যা । আর্ডেনে বাণপ্রস্থ সাচ্চা খুষ্টায় তত্বান্থদারী (অতএব 
বিপ্লবী প্রতিবাদ ) (পৃঃ ১৯৯); টাইষন এর বাণপ্রস্থ কিন্ত শুদ্ধ বুদ্ধিজীবীর প্রতি নাট্যকারের তীব্র 
উপহাস, (পৃঃ ২২২) আবার সিম্বেপিন নাটকে অরণা হোলো এমুক্ত-অঞ্চল' (পৃঃ ২২৩), কিন্ত 
“মিড সামার নাইটস ডীমে+র অরণ্য প্রেমিক ও অভিনেতাদের *মুক্ত-মেলা” (পৃঃ ১৯২ )। এই সব 
অরণা সঞ্চারের পেছনে ঘে খৃষ্টান সাম্যবাদী বৈরাগ্যতত্বের জয়গান উত্পলবাবু আবিষ্কার 
করেছেন, একটু ভেবে দেখলেই দেখা যাবে তা আনলে মার্কস-বণিত 'জনতার আফিম ।” তারপর 
ফেডরিক সিলিয়াকে টাকার লোভে নির্বাসন দিয়েছেন (পৃঃ ১৯৫) ; জেকুইস নাটকের ভাড় 
(পৃঃ ১৯৬) অলিভার ও ফ্রেডারিকের হৃদয় পরিবর্তন ঈশানুসরণে (পৃঃ ২০) টাচস্টোনের মুখে 27886] 
শব্দটির ভূল ব্যাখ্যা (পৃঃ ১৯৭) অল্যাণ্ডো বণিত অতীত জগতের ৫181) ০01 18০০] (পৃঃ ১৯৬) 
এর সাথে যীস্ত প্রচারিত কর্মবিমুখতার (পৃঃ ১৩৯) কোনো অসঙ্গতি দেখতে না পাওয়া__তালিক! 
বেড়েই চলে। জেকুইসকে উৎপপবাবু সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন। সে ভাড় নয়, ভাড়ের ভূমিকা নিতে 
চায়। কারণ তাহলেই সে স্বাইকে অপ্রতিহত সমালোচনা করার অধিকার পাবে। সে আসলে 
একটি দারিতবোধহীন, আত্মপর্বব্য, পণ্তিতম্মন্ত পরগাছা। নাটকে “ফুল” একজনই-_টাচস্টোন-_ 
তার সমালোচনার অধিকার কেউ অস্বীকার করে না, না পাত্র-পাত্রীরা, না নাট্যকার শিজে, 
না কোনো সম্মালোচক ৷ জেকুইসের 106197)017015, 106121)0110119, নয়ঃ তা এলিজাবেখীয়্ চতুর্বর্গ 
11017)08 এর একটির আধিক্য । জ্যেষ্ঠ ডিউক, রজালিগু, অর্্যাণ্ডো, টাচস্টে।ন, অড্ি* করিন 
প্রত্যেকের জেকুইসের প্রতি মনোভাব এবং জেকুইসের শেঘ ছুজনের প্রতি (এব! কিন্ত শ্রমজীবী 
জনতা |) ছুর্বযবহার লক্ষ্য করলে জেকুইস চরিত্রের অর্থ স্পষ্ট হবে। তার দার্শনিক বাগাড়ন্থরও তার 
স্বভাবেরই অংশ, এবং তার মধ্যে অনেক কিছুই সমকালীন প্রচলিত এবং বহু আবৃত্ত মতবাদ । কিছু 
মৌলিক চিন্তা নয়। আর্ডেনের জীবন মোটেও টবরাগ্যভিত্তিক, ভোগবজিত ( পৃঃ ১৯৯) নয়। 
€ 
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পালাশেষে তাই রণ্যচাবীদের সকলের সেই ভোগবিলাসের কেন্দ্রে প্রত্যাবর্তন । টাইষনকে 
বারবার ধীস্ত বলে বর্ণনা কর! হয়েছে কিন্ত মোহুভঙ্গের আগে পর্ধস্ত তার যে ভোগবিলাস ( ব্দিও 
একা এক! নয়, সাঙ্গোপাঙ্গে। নিয়ে ) তার কথ৷ বোধহয় না বলাই ভাল । এই রূপক দর্শনে উৎপলবাবু 
আবার উইলসন নাইট, সীগেল এবং আভিং রিবনারের পদ্দাংক অস্থুসরণ করেছেন (টাইমন 
বীজ নয়, কাঙ্ণ যীশুর অনেক উক্তির প্রতিধ্বনি করলেও, সব বিলিয়ে দিয়ে সে অস্তবেও 
রিক্ত হয়ে যায়, আবার প্রতিবাদ না পেলে খেপে গিয়ে মানবদ্ধেষী হয়ে যায়__এষন কি তার প্রতি 
যারা অচ্ছগত তাদের পর্ধস্ত সে ত্যাগ করে-_--এ 9610 00986176291] 1০01 ছাড়া আর কাঁ? টাইষনের 
নাটকে তাই শেকনপিয়র লোভী, বিশ্বানঘাতক ও ভগ্ড স্তাবকর্দের অত্যন্ত তীব্র ভাষায় নিন্দ। করলেও 
টাইমনের ট্রাজেডি আমাদেরকে অভিভূত করে না--এর কোনো! মহৎ মানবিক অভিব্যক্তি নেই-_ 
নাটক হিসেবেও এ অত্যন্ত ছূর্বল। টাইষন শেকসপিয়বের একক রচন নয় এবং আধাথেচড়া! নাটক 
__এ ধরণের মত পণ্ডিতমহুলে প্রচপিত আছে । এবং সে মত বুর্জোয়াদের শ্রেণীস্বার্থে প্রচারিত নয়, 
যুক্তি ও প্রমাণ ছারা সমধিত। 9291) 10৩য05-এর ঘত তীব্র সমালোচনা ও রূপ রূঢ় চিত্র টাইমনে 
আছে এমন আর কোনো নাটকে আছে কিন! সন্দেহ; বাইবেলেরও বহু উক্তির প্রতিধবনি বা ইংগিত 
এতে আছে ঠিকই-_কিস্ত সবকিছু সত্বেও টাইমন নাটক টাইমনের সমস্যা ও বেদনাকে সার্বজনীন করে 
উপস্থিত করতে পারেনি । গ্যালপিবাইয়াভিমকে উৎপলবাবু দেখেছেন মুক্তিদাতা বিপ্লবী বীর হিসেবে, 
কিন্তু তার ছুই সহচরীকে ঘেরাটোপ ঢাক! দিয়ে রেখেছেন। টাইমনের মানববিছেষ সম্পূর্ণ না আংশিক 
এ বিষয়ে উৎপলবাবু মনস্থির করতে পারেননি (২০৪, ২০৯, ২১৭) ২২২-২২৩ পৃষ্ঠায় বেলারিউসের 
যে সংলাপ উৎপলবাবু উদ্ধৃত করেছেন তা স্পষ্টতঃই রাজসভা ও রাজপ্রাসাদ্দের আড়ম্বরপূর্ণ, কৃত্রিম 
জীবন সম্পকিত কিন্ত উৎপলবাবু বলছেন, 'যে জীবনকে বেলারিউম আক্রমণ করছেন তা সাধারণভাবে 
বণিত কোনো শহর-সভ্যতা নয়, তা সুপরিনিদ্িই অর্থলোভ-ভিত্তিক শহুর, যেখানে হ্দদখোর আর 
অর্থলোলুপ নয়-অভিজাতদের দৌরাত্ম্য ।, সিশ্বেলিন নাটকটিকে উৎপলবাবু দেখেছেন ( উইলসন 
নাইটও তাই দেখেছেন ) ইংলগ্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধের কাহিনী হিসেবে । থেকে থেকেই তিনি এর মধ্যে 
দেখতে পাচ্ছেন কবির শ্রেণীচেতন। (পৃঃ ২৩৭ ), জনগণের বীরত্ব ও জনতার আপসহীন বিজাতীয় 
ত্বণার স্বাক্ষর (পৃঃ ২৪০)। এমন কিকারাকক্ষের দৃশ্তে পনটিউমনের স্বপ্নদর্শনের 20830৩-টিকে 
তিনি তুলনা করেছেন 'মার1/সাদ” নাটকের নাটাযাকৌশলের সঙ্গে ৷ কিন্ক বাকি নাটককে তিনি যে চোখে 
দেখেছেন তার সাথে এক অংশকে মেলাতে *ন। পেরে শেষ পর্ধস্ত বলেছেন “এছাড়া আর কোনো 
সমাধান এ নাটকে হুতে পারে না নাটক রূপকথায় উন্নীত হুয়ে গেছে” ( পৃঃ ২৪১ )। অথচ “সিম্েলিন 
আসলে আগাগোড়াই একটি রূপকথা, (আর্ডেন সংক্করণে নোজওয়ার্দির ভূমিক| দেখুন ) কৌতুক- 
নক্সার ভঙ্গিতে উপস্থাপিত-_স্মাক্ষপী রাণী, ঠ্ত্রণ রাজ!, কীচক পুত্র, হারানো রাজকুমার, নিরুদ্দেশ 
রাজকন্যা, নির্বাসিত দরিদ্র রাজজামাতা, খল প্ররোচক, বিতাড়িত রাজভক্ত মন্ত্রী, ভবিষ্তৎ্বক্তা। আদর্শ 
ভৃত্য-_প্রত্যেকে এক একটি 2101709.650. 7001১১০%. রূপকথার মর্মে ঘে এবণাটি লুকিয়ে আছে ত৷ হচ্ছে 
পুনমিলনের । ইংল্যাণ্ড বনাম রোমের যে যুদ্ধটি উপস্থিত কর] হয়েছে সেটি ঘে নাটকের একটি গৌণ 
ঘটনা, একটি নাট্যকৌশল সব কটি চরিত্রকে এক জান়্গায় জড়ো! করে রহ্য উদঘাটন করার জন্তে, তা 
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বুঝতে কি খুব বেগ পেতে ছয়? আর সে যুদ্ধও উপস্থিত কল্প! হয়েছে কী ভাবে? উৎপলবাবু যাকে 
দাবানলম্ষ্টিকানী স্ফুলিংগ বলে বর্ণনা করেছেন ( অত্যন্ত বিপ্লবসম্মত মনোভাব, সন্দেহ নেই ) সেষুদ্ধও 
রূপকথাণ যুদ্ধ_ দৃষ্ট নয়, বণিত, তাই নিয়ে পনটিউমস ছড়া পর্বস্ত বাধতে সরু করে। এই নাটক এত 
এত মনম্বী পণ্ডিত এত গুরুগ্ভীর ব্যাখ্যার সাহায্যে আলোকিত করার চেষ্টা করছেন, থে শেকসপিয়রের 
কৌতুকবোধ একটু বেশী সুক্্ম হয়ে গেছে সন্দেহ হয়, অথচ “নিম্বেলিনকে শহরবাপীর চোখে দেখা 
এতিহামিক যাত্রার পাল। বলেই বরাবর মনে হয়েছে । এর মধ্যে নাট্যকারের সমাজচেতন। অবশ্ঠই 
প্রকাশ পেয়েছে, তবে তা৷ এজিটপ্রপের বিষয়বস্ত নয়, তা কতকগুলো মৌলিক মানবিক পরিস্থিতি ও 
কতকগুলি আদিরপের সরলীকৃত বিবৃতি । এঁতিহাসিক নাটকের আলোচনায় এসে উৎপলবাবু 
শেকসপিয়রকে রাজতন্ত্রবিরোধী হিসেবে প্রমাণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন । সেযুগের বনু সাহিত্যিক 
ও তাত্বিকের মত শেকসপিম়্র ঘে রাজ-মছিমা-কীর্তনে সর্বদ। নিযুক্ত ছিলেন না এ সত্যের দিকে 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উতৎপলবাবু আমাদের ধন্বাদার্থ হয়েছেন, কিন্তু তাই বলে শেকসপিয়রকে 
রাজতন্ত্রবিরোধী বলাটা কি ঠিক? আমাদের মনে হয় বাজার প্রতি শেকসপিয়রের মনোভাব 
পোপের প্রতি দাস্তের মনোভাবের সাথে তুলনীয় । শেকসপিয়রের বেশীর ভাগ রাজাই লোভী, 
স্বেচ্ছাচারী, ভণ্ড, ক্ুর--তার অর্থ এই নয শেকসপিয়র রাজতন্ত্রেমই বিরোধী ছিলেন, এবং বিকল্ল 
শাসক হিসেবে পোপ বা পার্লামেণ্টকে শ্রেয় মনে করতেন । রাজাদের সমস্ত অপগুণ প্রকাশ করতে গিক্সে 
শেকসপিয়র কোথাও ছুর্বলত] দেখাননি, ব1 সাফাই গাননি। কিন্তু শেষ বিচারে তাদের তিনি মানুষ 
ছিপেবে দয়] দেখিয়েছেন। শক্তির দস্ভ ও নিষ্ঠরতার আতিশয্য সত্বেও প্রত্যেকেই পরাস্ত এমন অন্ত 
কোন শক্তি বা পরিস্থিতির কাছে যাকে সে তুচ্ছজ্ঞান করেছে । তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই কাহিনী 
তাই ট্রযাজেডি। শেকসপিয়রের দৃষ্টিভংগীও এই বিচারে শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিভংগী নয়, মানবিক, 
উদ্দারনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি । শেকসপিক়্র ঘদদি 50205 11651591197) পড়তে পেতেন তবে হয়তো 
উৎপলবাবুর বণিত দৃষ্টিভংগী নিয়ে নাটকগুলোকে সংশোধন বা পুনলিখন করতে পারতেন। কিন্ত তা 
পান নি, সেই জন্তেই 'শেকসপিয়র কি শাসকশ্রেণীর পক্ষে, না জনতার” ( পৃঃ ২৮৭ ) প্রশ্নটির এককথায় 
উত্তর হয় না । উন্নি অত্যাচান্রীর বিপক্ষে, অত্যাচারিতের পক্ষে ; উনি দয্পা, শ্রচ্ধা, প্রেম, বিশ্বাস, 
আহ্ছগত্য, বিবেচনাৰোধ, ক্ষমা প্রভৃতির পক্ষে; লোভ, শঠতা॥ ঈর্ষা, নিষ্ঠুরত৷ প্রভৃতির বিপক্ষে ; 
মান্ধষ যখন অসহায়, নিঃসঙ্গ, ঘন্ত্রণাকাতর তখন উনি তাকে করুণাবারি দিতে ইতস্ততঃ করেন না, সে 
মানুষ পৃরজীবনে যত অন্ায়ই করে থাকুক ; পরাজিত ও লাঞ্ছিতের ছুঃখে তিনি সর্বদাই করুণ আখি। 
এই জন্যেই *রাজ1 রিচার্ড মান্য রিচার্ডে উন্নীত, হয় (পৃঃ ২৯৪ )5 রক্তলোলুপ নরপিশাচ তৃতীয় 
রিচার্ডের পতন করুণ ; ভণ্ড চতুর্থ হেনতীর শেষের সেদিন ভয়ংকর ; পঞ্চম হেনরী অঞ্জাকুর-এর যুদ্ধ- 
শিবিরে মোক্ষম শিক্ষা! লাভ করেন সেই সাধারণ মানুষের কাছে, ঘাদের প্রতিনিধি তিনি শিজ্ধেকে মনে 
করেন, কিন্ত আসলে যাদের তিনি পরিহার করেছেন। এই প্রসঙ্ষে উল্লেখ ফলষ্টাফ ও তার সঙ্গীদের 
'সাধারণ শ্রমজীবি', দরি্র জনগণ প্রভৃতি বলে উৎপলবাবু যে বর্ণনা করেছেন তা শ্বীকার করতে ষে 
কোন শেকসপিয়র পাঠকের বাধবে। ফল্টাফ ও তার সঙ্গীদের সহান্ভৃতি ও অস্তদৃষ্টি একেছেন, 
কিন্ত তাই বলে তারা যে পরজীবি, শ্রমবিমুখ, ইয়ার-বকৃসী এ বিষয়েও কোনে সন্দেহ রাখেননি । 
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তারা দরিদ্র হতে পারে, কিন্তু কেউ সততা নিয়ে বেশী মাথা ঘামায় না। শেকসপিয়বের অসংখ্য লৎ 
দরিদ্র সাধারণ মান্ঘের কথ! মনে রাখলে সবাইখানার এই দলটিকে বিপ্রবী রং এ বাঙ্গাতে বাধে। 
যুদ্ধলোলুপ কুচক্রী রাজ! ও তার সভাসদ্দের প্রতিপক্ষ ও তাদের ওপর শেকসপিয়বের ভাস্ত হিসেবেই 
এই দলটির উপস্থিতি। এদের সাথে অন্তরঙ্গতা যুবরাজ হ্যালের চরিত্রের মানবিক দিককে 
উদ্ভাসিত করে, কিন্তু রাজ! হেনরি হতে গেলে এদেরকে বর্জন করতেই হয়, যদিও ফলট্টাফের নির্বাসন 
নির্দয় । পঞ্চম হেনব্রিকে তাই আবার শিক্ষ। গ্রহণ করতে হয় সাধারণ সৈনিকের কাছ থেকে, 
উইলিয়ম্দকে পুরস্কৃত করে হেনরি নিজের নৈতিক পরাজয় ম্বীকার করে নিচ্ছেন। এই কারণেই পঞ্চম 
হেনরি শেকসপিয়রের অন্ত সব রাজাদের চেয়ে বিশিষ্ট, পুরে গ্রেট ব্রিটেনের সমর্থনপুষ্ট, যদিও আদর্শ- 
পুরুষ বা আদর্শ রাজ! হয়তো! তিনি নন। হারফ্লোরের দুশ্থের 98525০ 70108 থেকে শেব দৃশ্োর 
9010157 71776-এ তার উত্তরণ। আসলে সব এতিহাপিক নাটকেই শেকলণপয়র একটি বক্তবা উপস্থিত 
করতে চেয়েছেন-__তা৷ হচ্ছে সর্বমত্যন্তম্গছিতম্। ছ্িতীয় রিচার্ডের মালীদের কথোপকথন থেকে পঞ্চম 
হেনরির শেষ দৃশ্য পর্ধস্ত, এই ইংল্যাণ্ডকে যে একটি পরিচ্ছন্ন, সুযমামগ্ডিত উদ্যান হিসেবে রক্ষা কর! 
রাজার কর্তব্য-_ এটাই ধুয়োর মত উচ্চারণ করেছেন। এ্যষ্ঠ ছেনরি” নাটকগুলোর বিঙ্লেষণে উৎ্পলবাবু 
গভীর অন্তদূ্টি ও বিষয়নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তবে কেড-এর বিদ্রোহ সম্পর্কে তার বিচার 
গ্রহণ কর] শক্ত। উৎপলবাবু বলছেন, 'সামগ্রিকভাবে বিদ্রোছটিকে নিন্দা করা প্রয়োজন ; অথচ 
বিজ্রোহীর্দের আকতে হুবে সমবেদন! নিয়ে (পৃঃ ৩৬৬ ) এই নাকি ছিল শেকসপিয়রের মনোভাব । 
আমাদের মনে হয় এর ঠিক উন্টাটাই সত্যি। বিদ্রোহের ষে চিত্র নাট্যকার একেছেন তাতে 
বিদ্রোহীদের দাবী ও মনোভাবের প্রতি তার সহানুভূতি স্ুম্পষ্ট। কিন্ত কেড-কে তিনি উপহাসাস্পদ 
করে উপস্থিত করেছেন, যে রাজতন্ত্রকে ধুলিসাৎ করতে চায় নিজে রাজা হবার মতলবে । এরকম 
নেতার পরিচালনায় বিদ্রোহ ব্যর্থ হতে বাধ্য। বিদ্রোহট! জনবিরোধী নয়, জনবিরোধী তার 
নেতৃত্ব। কেড-এর বাগবিস্তার বিদ্রোহকে কমিক করে তুলেছে, শেষ দৃশ্তটে তার সাহুসিক মৃত্যু তাকে 
বাচিয়েছে। 

উৎ্পলবাবুর আলোচন! পদ্ধতির সমূহ প্রকাশ হামলেট নাটক ও চবিত্রের আলোচনায় । যে 
আদিরূপ যোদ্ধামৃতিকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন তার বিশিষ্ট লক্ষণগুলোর তাৎপধ তিনি 
বিচার করেন নি--এ ভাবে ক্ষণ মিলিয়ে রোগনির্ণয় করলে রুগীর মার পড়ারই সম্ভাবনা । ৪২২ 
পৃষ্ঠায় ডোডার উহইলসন, স্পেনসার ও গোকিকে সাক্ষী মেনে হামলেট চরিজ্রের ষে বিশ্লেষণ উনি 
উপস্থিত করেছেন তা এই যোদ্ধামুতির খোলসের মধ্যে হামলেটকে নিবদ্ধ করার চেষ্টার চাইতে অনেক 
বেশী যুক্তিগ্রাহ ও বিবয়ান্ছগ। ওর এই যোদ্ধামৃতির সাথে অনেক বেশী খাপ খায় সেকালের 
আস্তিগোনি বা একালের জ' ক্রিস্তক। হ্ামলেটের তথাকথিত উন্মাদনা ভগবত প্রেমিকদের ধর্মীয় 
উন্মাদনা নয়, তা একান্তই জাগতিক- তার মধ্যে মিশেছে তীব্র বিষাদ ও অসহায়তা অবরুদ্ধ ক্রোধের 
মাথে নিজের প্রকৃত মানপিক অবস্থা লুকিয়ে রাখার একটি কৌশল । পাগলের অনেক কথা বা ব্যবহার 
লোকে তুচ্ছ করে, পাগল সেজে তাই অনেককে অনেক কথা শুনিয়ে দেওয়া ঘায়। যা হ্বাভাবিক 


১৩৮৯ ] সামাজিক দৃষ্টিকোণে শেকসপিয়র ১৯৭ 


অবস্থায় ধায় না। তাছাড়া নিজের প্রকৃত চিস্তাকে লুকিয়ে রাখা যায়।* হ্ামলেটের পাগলামি 
তাই ভাণও বটে, ভাণ নয়ও বটে। এর মধ্যে মুক্তিণাতার এশ্বরিক উন্মাদনা! আবিষ্ধার রজ্জুতে 
সপন্রম । ঈশাহুসরণে হামলেটের পাগলামি হচ্ছে 'সংঘম+-বর্জন_-এই বলতে গিয়ে উৎপলবাবু ঘা 
বলেছেন তার মানে দাড়ায় উনি বিশ্বাস করেন রুডিয়াস সত্যি সত্যিই সংঘমী ও মিতাচারী ( পৃ: ৪৩৯) 
সে নিজের স্থার্থসিদ্ধির জন্যে ভণ্ডামি করছে না! ইয়াগোও 'বুদ্ধিবৃত্তির জয়গান কনে, আবেগকে সংহত 
করার বুর্জোয়া! উপদেশ দেয়” (পৃঃ ৪৩৮ ) এই নীতিতে সে সত্যি বিশ্বাস করে বলে !-_-এ ঘে তার 
স্বার্থের কারণে পরকে বলি দেওয়া! তা বোঝা! কি এতই কঠিন? বূডবিগোকে সে ধৈর্ধধারণের উপদেশ 
দেয় কারণ রূডব্িগো অধৈর্য ছলে তার বিপদ; ওথেলোকে সেই একই উপদেশ সে দেয় যাতে 
অচিরে ওথেলোব ধের্যচ্যুতি ঘটে । এ লড়াই "মানলে চতুরতার সাথে সারল্যের, সংঘমের সাথে 
উন্মাদনার নয়। বিচারবুদ্ধি ও সংষম সর্ব অবস্থায় কাপুরুষতা ও ক্ষুত্রতার লক্ষণ অতএব বর্জনীয়-_-এ 
যুক্তি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কুযুক্তি। প্রেতাত্মার দৃশ্টে হামলেট হয়ে উঠেছেন স্যার গ্যালাহাড, 
ডেনমার্কের মুক্তিস্থর্য! (হামলেট ছাড়া আনব কাকে তার নিহত পিতা প্রতিশোধের জন্য নির্বাচন 
করতে পারতেন ?) অলোৌকিকের ডাক, প্রতিশোধের কর্তব্য অবলাবাদ্ধবতা, এসোটেরিক মন্ত্রগুধি, 
বিশ্বাসের কাছে যুক্তির থর্বতা একটু একটু কৰে হামলেট বেশে খোপে এটে যাচ্ছেন। এই দৃশ্ে 
হামলেট নাকি আসন্ন ধর্মযুদ্ধের উদ্দীপনায় অস্থির, আনন্দে বিহবল-_-এই আনন্দ-উদ্দীপনার সাথে 
এই দৃশ্তেই প্রেতের সাথে হামলেটের লঘুভাষণ কিংবা পরব্তা দৃশ্থের পর দৃশ্তে হামলেটের যে অস্তন্ঘ, 
বিষাদ, হুতাশা, আত্মহননের ইচ্ছা, কর্তব্যপালনে দ্বিধা ও বিলম্ব, শেষপধস্ত ভবিতব্যকে ত্বীকার করে 
নেওয়া _-এসবকে মিলিয়ে কোনো! সুষ্ঠ ব্যাখা! উপস্থিত করার চেষ্টা কিন্ত করেন নি উৎপলবাবু। 
হামলেট-ওফিলিয়! সম্পর্কের আলোচনায় উৎপলবাবু নাটকের পাঠকে বিকৃত করেছেন ও আশ্চয সব 
ব্যাখ্য। উপস্থিত করেছেন । ওফিলিয়া ষে তার বাবা ও দার্দার নির্দেশে হামলেটের সঙ্গে সম্পকচ্ছেদ 
করেছিলেন তার একাধিক ইঙ্গিত ও উল্লেখ নাটকে আছে (1, 1117 45 5 15111, 136 3 [15 
108-110 3 ঘা, 11, 1457 ]া, 1, 93--95) প্রথম অংকে ওফিলিয়া প্রতিজ। করছেন হামলেটের 
সঙ্গে তিনি মেলামেশ! বন্ধ করবেন, ছিতীয় অংকে নিজমুখে বলছেন তিনি হামলেটের চিঠি নিতে ও 
তার সাথে দেখা করতে অন্বীকার করেছেন, তৃতীয় অংকে আমরা দেখি তিনি হামলেটকে পুরোনো 
সব উপহার ও শ্মতিচিহ্ন ফিরিয়ে দিচ্ছেন । অথচ ৪৭৪-__-৪৮৮ পৃষ্ঠায় উৎপলবাবু বলছেন মহৎ 
ওফিলিয়া নাকি পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করে হামলেটের সঙ্গে মেলামেশ! করছিলেন কিন্তু ধর্মযুদ্ধের 
পরিব্রাজক হ্যামলেট নারীবর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । একদিকে তিনি নিজের কামন! বাসনা দমন করতে 
পারছেন না, অন্যদিকে কর্তব্যের নির্দেশে তিনি ব্রহ্মচর্য পালনে বন্ধপরিকর। এই দোটানায় পড়ে 
তিনি জর্জরিত, আর সেই ঝাল ঝাড়ছেন ওফিলিয়ার ওপর, নির্দোষ ওফিলিয়ার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ 
করে। 'নানারি* দৃষ্তে অভিনয়ের মঞ্*এঁতিহা সম্পর্কে তার সমালোচন। সম্পূর্ণ উপযুক্ত, কিন্ত তার 


ষে পরিস্থিতিতে হামলেট পড়েছেন তাতে মাথা ঠিক রাখা মুক্কিল। তার সবচেয়ে প্রিয় তিন 
জন মানুষের মধ্যে একজন নিহত, একজন কলংকিত, একজন অস্তহিত। 


১৯৮ লষকালীন [ শ্রাবণ 


নিজন্ব ব্যাখ্যা একেবারে তাজ্জব। ওফেলিয়া-__বিষুপ্রিয়া, হামলেট-__্রষ্টাচান্ব-শংকিত ধর্মযোদ্ধ। 
ইত্যার্দি আজগুবি সমীকরণ সাধন তিনি করেছেন। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও ওফিলিয়া তার 
গুরুজনদের আদেশ লক্্ীমেয়ের মত মেনে নিতে গিয়ে হামলেটের চিত্বজগতে ঘে ভূমিক৷ হ্যটি করেছেন 
তার সন্ধান তাই উৎপলবাবু পান নি। হ্যামলেটের বিষাদকে উৎপলবাবু দেখছেন 11100 ৮৪ 
29০66191970 এর সংগ্রামজাত ছিসেবে_-মথচ সে বিষাদের সাধারণবুদ্ধিগ্রাহ সব কারণই বর্তমান 
রয়েছে £ পিতার হত্যা, মাতার কলংক, প্রিয়ার প্রেমের ছুর্বলতা। এর মধ্যে কল্পনার গ্রক্ষেপ করার 
প্রয়োজন কী? কল্পনার রাস ছুটিয়ে ৪৭৩ পৃষ্ঠায় তিশি হামলেটের সঙ্গে তুলনায় কাকে না৷ এনেছেন-_ 
ভীম্ম, বিশ্বামিত্র, মধ্যম-পাগ্ডব! মাতার নির্লজ্জতায় হামলেট আরে! বেশি করে ওফিলিয়াকে 
তৃণখণ্ডসম আকড়ে ধরার চেষ্টা করছিলেন? (৪৬৭ ), কিন্তু 'ওফিলিয়ার দর্শনমাত্রেই হামলেট অন্ুতৰ 
করেছেন আপন দৌর্বলা-_যোদ্ধার মানসিক সাজে এত সহজে ফাটল ধরতে দেখে হামলেট লজ্জাবিগুত 
নিজের প্রতি ঘ্বণাযর় তিনি সংকুচিত” (পৃঃ ৪৭৩), কারণ 'মুক্তিদাতার রমণীসম্ভোগ তো] শাস্সে নেই' 
(পৃঃ ৪৭*)। সমালোচকেরা এইসব বুঝতে পাবেন না, তাই তাদের এত সমন্তা |] “ন্তায়প্রতিষ্ঠার 
জেহাদের” “তুলনায় এক নারীর প্রেমকে তুচ্ছ মনে করার ক্ষমতা” ঘ্দ এদের থাকতো! তবেই 
হামলেটের চোখ দিয়ে এরা ওফিলিয়াকে দেখতে পেতেন! আপন বেগে পাগলহারা নদীর মত তার 
কল্পনাশক্তি ছুটেছে, তাই উৎপলবাবু বুঝতে পারছেন না এট। হামলেটের চোখ নয়, এটা তার নিজেরই 
রভীন চশষা। এই থিওনীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোনো প্রমাণের দরকার হয়না, দরকার হুয় 
অপব্যাখ্যা ঘা উৎপলবাবু 'নানারি' দৃশ্ের আলোচনায় পদে পর্দে করেছেন (পৃঃ ৪৭৯, ৪৮২১ ৪৮৪, 
৪৮৬, ৪৮৯১ ৪৯১ )। সেই সঙ্গে টম-জিল-ব্রাউন-শ্রীমতী জোনসের কথোপকথন (যা অত্যন্ত খেলো 
ও স্ুুলকুচির পরিচায়ক ) ফেদে তার কাল্পনিক প্রতিপক্ষদের বিদ্ধেপে বিধ্বস্ত করতে চেষ্টা করেছেন 
(পৃঃ ৪৮১ )। ধার ধরে নেন ষে ব্লুডিয়াস ও পোলোনিয়স পর্দার পেছনে লুকিয়ে আছেন বুঝতে 
পেরেই হামলেট এই দৃশ্তে পাগলামির ভাণ করেন ও ওফিপিয়ার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেন, তাদের 
সাথে উৎপলবাবুবর আসলে কোনো ঝগড়া নেই-_তাদেরই মত তিনিও শেক্সপিয়নের পাঠকে বিকৃত 
করে ম্বকপোলকল্লিত অর্থ প্রক্ষেপে করেন। *নানারি” দৃষ্তে হামলেটের অভিশাপরাশি তার 
ছ্বিধাবিভক্ত হাঘয়ের আন্তরিক প্রকাশ ( পৃঃ ৫৯৫ ) এ সম্বন্ধে ছিমত হবার কিছু নেই-__ঘত মুস্কিল এ 
ছ্বিধাপ্র কারণটিকে নিয়ে । ওফিলিয়। তার প্রেমকে মর্ধাদ। দিল না, প্রত্যাখ্যান করলো, অথচ এখন 
সে-ই কিন! নালিশ করছে ধে হামলেট তাকে বঞ্চনা করছেন-_-এ-ই কি সততা ? ( এখানে হামলেটের 
নীরবতাকে উতপলবাবু বশছেন মৌনই নাকি সম্মতির লক্ষণ। ) এই নারীকে তিনি ভালবাসেন কিন্ত 
এর মিথ্যা! আচরণকে ঘ্বণা করেন $ যে পাষাণভার তার হালকা হতে পারতে! এর প্রেমের স্পর্শে, 
দে ভার আবে! ছুঃসহ হয়ে উঠছে এব কপটাচরণে ( ঘা! আসলে তার হুর্বলতা )। হামলেটের *ুঃস্বপ্র' 
(পৃঃ ৫০) মোটেও “কবির সুপরিচিত ভোগবর্জনবাদ” নয়, সে হামলেটেরই সথথন্বপ্রের ভগ্নভূপ। 
ক্লডিয়াসের সিংহাসনারোহণে উৎপলবাবু দেখতে পাচ্ছেন 'নৃতন রাষ্ট্রব্যবস্থা (পৃঃ ৪৪৪ ) অথচ 
এ দেখার কোনো সংগত ইংগিত নাটকে নেই। ক্লডিয়াস সম্পর্কে হ্থামলেটের উক্তিতে নাকি 'রাজতন্ 
সম্পর্কে খাটি খৃষটায় ঘ্বণ! ফেটে পড়েছে ( পৃঃ ৫*২ ) কিন্তু রাজ] হামলেট সম্পর্কে যুবরাজ হামলেটের 


১৩৮৯ ] সামাজিক দৃষ্টিকোণে শেকসপিয়র ১৯৯ 


পুনঃপুনঃ তক্তিতে তা হলে কী ফেটে পড়ছে? পোলোনিয়সের মৃত্যুর পর হামলেটের 'রাজতঙ্- 
বিরোধী” “খৃহীয় সাম্যবাদী” উক্তি শুনে ক্লডিয়াস খন বলছেন হহায়, হায়, এ পাগলামি" সেটা 
উৎপলবাবুর মতে এই জন্যে ঘে তা না হলে তার রাজ্য টেকে না, রাজতন্ত্রতিত্তিক সমাজ টেকে না 
(পৃঃ ৫*৩)। এটা যে ক্লডিয়াসের হামলেটকে 10:055/10) 19910 করার ছুতো তা উৎপলবাবু 
ভেবেও দেখছেন না । 41250152615" 5০60 এ হ্যামলেট নাকি বেনেসীাসের বুজোয়! ভোগবাদের 
বিরুদ্ধে শেক্সপিয়রের অতীতাশ্রয়ী গোঁড়া খুষ্টীয় সাম্যবাদী মতবাদ ঘোষণা করছেন । হামলেটের 
শ্মশানবৈরাগোর পেছনে তার মানসিক জগতে যে উপপ্রব ঘটে গেছে এবং তার ফলে আজ তিনি 
যেভাবে ভবিতব্য ও নিয়তিকে স্বীকান্ করে নিতে প্রস্তুত সে সব কথা ভূললে এইসব থিওরি উদ্ভবের 
প্রয়োজন হয় কি । তার সব ঘন্দের অবসান হয়েছে জলদহ্যদের জাহাজ থেকে ফেরার পর থেকে, 
তিনি এখন প্রস্তত তীর শেষ দৃশ্টের জন্ত। উৎপলবাবুর বিচারে প্রেতাত্মা হামলেটকে ধর্মযুদ্ধের 
নির্দেশ দিয়েছেন ( পৃঃ ৫০৮ ) কিন্তু আসলে সে ঘা চেয়েছিল তা পার্সোনাল রিভেঞ্ মোটেও ধর্মযুদ্ধ 
নয়-_অস্তত; নাটকে তার কোনো! আভাস নেই । হ্থামলেটের কাছে প্রশ্নটা শুধু পাপোনাল রিভেজ 
এর থাকেনি-__এই উত্তরণই হামলেটকে সর্বজনীন করে তুলেছে । হ্ামলেটের বিখ্যাত ৫919কে 
শেকসপিয়র পাঠককে সতর্ক করার জন্য ব্যবহার করেছেন, তিনি এই ৫6129 বিরোধী-- 
জনষ্টনের এই মস্তব্যকে উৎপলবাবু পিঠ হুকেছেন (পৃঃ ৫০৯)। এই ৫5195র কারণ কী? 
পিটার আলেকজাগারকে অনুসরণ করে তারপরই উৎপলবাবু বলছেন, কারণ হচ্ছে উইটেবার্গ 
বিশ্ববি্ঞালয়ের অতিরিক্ত চিস্তার অভ্যাস । নাটকে কি এর কোনো ইংগিতমাত্জ আছে? নেই। 
এভাবে চত্রিত্র ও নাটকীয় কার্ধ ব্যাখ্যার জন্য নাটন বহিভূতি কারণ নিদেশ কল্পনাপ্রবণ সমালোচনার 
ভুর্বলতা। উইটেনবার্গই ঘর্দি এই অতিরিক্ত চিস্তাশীলতা তথা কব্যে শ্গথতার জন্য দায়ী হোতো 
তবে সহপাঠী হোরেশিওর মধ্যে সেই লক্ষণ দেখ! যেত না কি? উইটেনবার্গেব উল্লেখ যে কোথাও 
নিন্দাস্থচক এ প্রমাণও উৎপলবাবু দাখিল করেন নি। তাছাড়া ট্রাজেডি তো তাহলে শিক্ষা! ব্যবস্থার, 
হামলেটের নয়। যাই হোক, উৎপলবাবুর মতে হামলেটের সংকট অতএব বুদ্ধিজীবীর সংকট সেই 
কোলরিজীয় সমাধান। তার পরেই উনি তার দ্বান্দিক এতিহাসিক বস্তবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ 
“শেকসপিয়র আসলে এখানে রেণেক্সাসের জ্ঞানবিজ্ঞানের বিরোধী একটি মনোভাব প্রকাশ করেছেন" 
(পৃঃ ৫১০)। শেষ পর্ধস্ত বুদ্ধিজীবী থেকে হামলেট গিয়ে ঈাড়াল গ্রন্থকীটে ( পৃং ৫১২ )। এই 
বই পড়াই তার কাল, সে ঘর্দি বপাঝপ তরোয়াল চালিয়ে কর্মযোগীর ভূমিক। পালন করতো, তবেই 
সে বিপ্লবী আখ্যা পেতে পারত । এইভাবে অতীতাশ্রয়ী, পশ্চাৎ্পদ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবই আসলে 
জনতার মতবাদ ; হামলেট স্ষ্টির যূলে প্রগতি ছিল না। ছিল প্রতিক্রিয়।; তথাকথিত প্রতি ক্রিয়া শীল 
ধ্যানধারণ! দ্বার! হামলেটর! পুষ্ট ; নাটকে এলিজবেখীয় যুগের অগ্রসর শ্রেণীর অগ্রপর চিন্তার শোচনীয় 
পরাজয় দেখানে। হয়েছে ; হ্ামলেটের বিগ্যাজনিত যুদ্ধবিমুখতার শোচনীয় পরিণতি দেখিয়ে শেকসপয়র 
জনতার মুখপাজ্র ছিসেবে এই কথাই বলতে চেয়েছেন 'লেখাপড়। করে থে গাড়িচাপ! পড়ে সে*-_ 
এই সমস্ত *মার্কসবাদী” তত্ব উৎপলবাবু আমাদের পরিবেশন করেছেন (পৃঃ ৫১-৫১৩)। কিন্ 
(এ সব সত্বেও হামলেট কালজয়ী, মহৎ নাটক, কারণ এতে যে জনগণের কসম্বর শোন! যাচ্ছে। 


২৪$ সমকালীন ( শ্রাবণ 


আর বাস্তব বিচারে ঘ! প্রতিক্রিয়াশীল, তা ঘি জনগণ সমর্থন করে, তবে তা-ই হয়ে দাড়ায় 
প্রগতিশীল ) উৎপলবাবু বুঝতে ভূল করেছেন, অতীতাশ্রয্ী ধ্যানধারণা নিয়ে কেউই ইতিহালে 
অমর হ'ন না। অমর হন তারাই ধার] সর্বকালের মহত্তম মুল্যগুলোকে আশ্রয় ক'রে ভবিষ্যৎ 
রচনার ভিত্তি স্থাপনের কৌশল জানেন । জনগণ ঘ্দি অজ্ঞান, কুলংস্কারাচ্ছন্্, বিষ্তাবিরোধী (এই 
সঙ্গে যুদ্ধবাদী, সাল্প্রদদারিক ও পরজাতিবিদ্েষী নয় কেন?) হুয় বে অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও 
বিষ্যা-শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণই হবে প্রকৃত জনগণের প্রতিনিধির সঠিক নীতি । পঞ্চম অংকে প্রত্যাব্তনে 
হামলেটের যে পরিবর্তন হয়েছে তা উৎপলবাবু লক্ষ্য করেছেন কিন্ত বাখ্যা৷ করেন নি-_অভিরিক্ত 
চিস্তাশীলত ঘ্দি হামলেটের ৫619%র কারণ হয় তবে তার 15518090101) এর কারণ কী? আসলে 
হাষ্লেটের সংকট আন্ুপুবিক বিবেকের সংকট । এই তীব্র বিবেক বোধের জন্যই তিনি মাতার 
পুনবিবাহকে স্বীকার করতে পারেন না। ওফিলিয়ার ছৃতাচার সহা করতে পারেন না, নিরস্থ 
ক্লাডিয়াসকে খুন করতে পারেন না, জগতের চোথে ক্লাডিয়াসকে দোষী প্রমাণ না করে তাকে হত্যা 
করতে পারেন না। এই সংকট থেকে তার মুক্তির প্রথম ধাপ ইংলগুগামী জাহাজে তীর মৃত্যুর 
পরোয়ানা আবিফ্ধাবে । বোজেনক্রাণ্টস্‌ ও গিল্ডেস্টার্পণের মৃত্যুদণ্ডের কারচুপি তাই তার বিবেককে স্পর্শ 
করে না। ডেনমার্কে ফিরে আসার পর থেকে তাই তিনি সমাহিত, তিনি জানেন তার ভবিতব্য 
কী, এখন যেভাবেই হোক তীর প্রতিজ্ঞা পালন করতে হবে । এখন কিছুতেই কিছু এসেযায় না 
( ড. হ]. 73--74 ), কিন্তু ভবিষ্যৎ কর্মপন্থ। নিয়ে ভাববার স্থযোগ পাবার আগেই ভবিষ্যতের শমন 
এসে উপস্থিত হয়। বিবেক ও কর্তব্যের দোটান! হামলেটের যদ্দি না থাকতো। তবে হ্যামলেট আর 
লেয়ার্টেসে কী তফাৎ থাকতো ? হামলেটের আলোচন৷ এত দীর্ঘ করতে হোলো, কারণ বই এর প্রায় 
এক চতুর্থাংশ জুড়ে রয়েছে এই আলোচনা । 

উৎ্পলবাবু কখনো 'জেনুইট', কখনো 'পপুলি্ ব্যাখ্যার সাহায্যে শেকসপিয়রের সমাজ 
চেতনার থে চিত্র উপস্থিত কৰেছেন, তার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ তা৷ বস্তনিষ্ঠ নয়, তা অমার্কসীয়ও 
বটে। তার মুল 1:670155 সাক্ষ্যপ্রমাণ নির্ভর নয়॥ তা দাড়িয়ে আছে ০890190:5-র ওপর । এর 
চেয়ে মঞ্চে শেকসপিয়রের প্রয়োগ কৌশল ও অভিনয় সম্পর্কে তিনি অনেক মুল্যবান আলোচনা করতে 
পারতেন বলে আমার বিশ্বাস। (বই এর সবচেয়ে স্ুলিখিত ছুটি অধ্যায় “ইতিহাস ও যী এ 
ছুটিতে শেকসপিয়রের নাটকের আলোচন] নেই বললেই চলে। ) এই বইয়ের চিন্তার হুর্বলতার বেশীর 
ভাগই তার সঘত্বনিমিত তত্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত উৎলাহু ও সেই উৎসাহের প্রাবল্যে বাস্তব ( এ ক্ষেত্রে 
শেকনপিয়রের রচনাবলী )কে নিজের কল্পনার ছাচে খাপখাওয়ানোর চেষ্টা থেকে এসেছে । অন্যান্য 
ক্রুটি ত্বাপ্রস্থত বলে মনে হয়। এত বড় বই-এ একটি নির্ঘণ্ট থাকা খুব দরকার ছিল। যদিও 
ছাপার ভূল এত কম যে তারিফ করতে হয়। শেকসপিয়র সম্বন্ধীয় আলোচনায় এ বই নিঃসন্দেহে 
একটি মূল্যবান সংযোজন । 


ধনঞ্জয় সেন 


একবিংশ বধ 
৫ম সংখ্যা 





নেতৃত্ব 


মানসী দাশগুপ্ত 


নেতৃত্বের ব্যর্থতা বলে একটা কথা চালু করে দেওয়া হয়েছে বেশ কিছুদিন-__এর জন্য অবশ্ঠ সাংবার্দিক 
নেতৃত্বকে ধন্যবাদ দিতে হয়। সাংবাদিকরা হচ্ছেন ঘোড়ার পেজের ডগায় বসে থাক! মাছির তুল্য 
শক্তিশালী, ঘোড়া ধেদিকে যায়, মাছি সেদিকে যায়-_তার মানে এই নয় যে ঘোড়াট৷ মাছিকে 
পথনির্দেশ করে নিয়ে যাচ্ছে, বরং উল্টো, মাছিই ঘোড়াকে চালাচ্ছে__পরিঠালনার বিপরীত অর্থে । 
অর্থাৎ কিনা মাছকে এড়াতে ঘোড়াকে সরে সবে যেতে হচ্ছে, এই খণাত্মক প্রচেষ্টার সুবাদে মাছি 
হয়ে উঠছে ঘোড়ার গতির উদ্দীপক । এড়িয়ে চলার চেষ্টা ছাড়াও ঘোড়াকে আরেকটি চেষ্টা করতে 
হয়, সেটি হচ্ছে নিজপথে এগিয়ে যাবার চেষ্টা, সেই সম্মুখগতি অবশ্য মাছির নিয়ন্ত্রণে নেই, স্পষ্টতই 
মাছি ঘোড়ার একমাত্র চালক নয়। অশ্বজাতীয়ের গতির সঙ্গে অবশ্ঠ মানবীয় গতির বহু প্রভেদ 
রয়েছে, কিন্তু বিপরীত ও সম্মুখগতির একট! সমাহার উভয়ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয়, নইলে এগোনো 
যায় না। নেতা যেস্তরের এবং ঘেদরের হোন না কেন, তাকে বিপরীত উদ্দীপন। দেবার জন্য নান! 
মন্তব্য আসেই কেবলমাত্র তার দ্বারা তিনি নিজের সাবথ্যকে নির্দেশিত হতে দিতে পারেন না। 
নেতৃত্বের নিজন্ব লক্ষ্য স্থির রাখতে হয় । 

গতির কথাটা নেতৃত্বের ভিতবে ধরা থাকে, যা চলমান নয়, ধার কোনো যাত্রা অথবা লক্ষ্য 
নেই, তাকে নেতৃত্ব দেওয়া! ঘায় না, গাছ পাথরের কোনো নেতা নেই। আমরা যখন পর্বতে 
শীর্স্থানের কথা বলি, ব্নম্পতির প্রীধান্তের কথ! তুলি, তখন মূল্য প্রাধান্যের কথা এসে ঘায়। সেই 
বিশেষ অর্থে শ্রেষ্ঠত্বের সুবাদে, বনস্পতিকে কিংবা সেরা পাছাড়কে নেতার পদমর্যাদা দেওয়া হয়তো 
চলে। অর্থাৎ নেত! মানে দলপতি, রাজা, শ্রেষ্ট-_এ কথাটা ও সম্পূর্ণ অগ্রাহহ করবার মতো নয় । 
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যেক্ষেত্রে গতি নেই, অথবা থাকলেও সে গতি কোনমতেই আত্মকর্তৃত্বাধীন নয়, (যেমন গাছের ) 
সেখানে উর্গগতি অধোগতিন্র মান নিয়ে করণীয় কিছু নেই, শুধু মান্টকে মান্ত বলতে পারলেই সেখানে 
কর্তব্য শেষ। এরকম নিঃশর্ত উপস্থাপনায় মানুষকে দেখা শক্ত, কোনোকালে যখন দেখা হয়েছে 
তখন মানবশ্রেষ্ঠ বলে চিহ্নিত রাজা অথব! ব্রাহ্ষণের হাতেই নেতৃত্বের রশি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। 
সে রকম নিঝঞ্চাট বন্দোবস্ত চঙ্গতে থাকলে অধিকাংশ মান্ুবই ঘে তাতে সায় দিতো এতে সন্দেহ 
করার খুব বেশি কারণ নেই। কিন্থ এব্যবস্থ! চললো না, কেনন] মানুষের জীবনে চলমানতা এবং 
গতি ঢের বেশি স্পষ্ট এবং প্রত্যেক মানুষই তার নিজের জীবনে এই গতি অন্ভব করার সম্ভাবনাকে 
প্রত্যহ অল্প অল্প করে পুষ্ট করে তোলে ; জীবনের পথে মানুষ কেন ষে চলছে, কোথায় চলছে, এইসব 
লক্ষ্য-নিশানা-সংক্রানস্ত মনপ্রাণ উদাস কর! চিস্তাও প্রত্যেকের মনে কখনে। কখনো উদয় হয় । যিনি 
মানবশ্রেষ্ঠ বলে, রাজ! বলে বিবেচিত, তিনি যদি এমন পথে কাউকে চলতে বলেন ঘা তার আদে মনে 
ধরছে না, এমন লক্ষ্যে পৌছতে বলেন যা তার ধারণার অগম্য, তাহলে তার নেতৃত্ব নির্দেশ মেনে 
চলার ব্যাপারে রীতিমতো গোল বাধে । বেশ কিছু মানুষ যদি এইরকম গোলমালে পড়ে, তাহলে 
নেতৃত্ব সন্ধে সন্দেহ না জেগে যায়না । সে সন্দেহে রাজা বা ব্রাঙ্ষণকেও জনতার কোপে পড়তে 
হয়। যিনি নেতা, তিনি মানবশ্রেষ্ঠ হলেও মানবই তো, কাজেই এত বিস্রে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ দিতে 
হলে ষে অলৌকিক বলের প্রয়োজন পড়ে সে বল প্রায়ই ততবার আয়ত্গম্য থাকে না। তখন তিনি 
সকলের হিসেবে একেবারে বাতিল হয়ে ঘান। এজন্যই, মাচষের সমাজে নেতৃত্বের বিচারে মানবিক 
গুণগত শ্রেষ্ঠতার চেয়েও পথনির্দেশনার দক্ষতাকে ছিসেবের ভিতরে ধরতে হয় বেশি । সকলের 
মন-মতি বুঝে পথপরিচালন1 কর! আর গুণীশ্রে্ঠ মানুষ হয়ে ওঠা তো এক জিনিষ নয়, এ কথা আমরা 
এখন আর ভুলে ষেতে পারি না। এ রকম ভূল ঘখন হুতো, সকলের পথপরিচালকের ভূমিকা আর 
মানবশ্রেষ্ঠ গুণীর ভূমিকাকে এক করে দেখে খন রাজাকে মেনে নেওয়া হতো, তখন ব্বাজারা৷ হয় 
প্রথম ভূমিকায়, নয় দ্বিতীয়টিতে, নয়তো ছুটিতেই ব্যর্থতা দেখিয়েছেন, ইতিহাসে সে সব ব্যর্থ 
রাজাদের কথা আমর] পড়েছি । দে সব ব্যর্থতার মাপকাঠি কী? কেন তাদের ভূমিকা ব্যর্থ? 
ভারা কি নিজের] নিজেদের ভ্রাপ্ত, অপপরিচালিত মনে করেছিলেন? না। তার! তাদের ভূমিকাকে 
জনতার কাছে,_যার্দের জন্য রাজার এ ভূমিকার নাম রাজ, _তার্দের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে 
পারেন নি। ' জনতা ঘে কেবলমাত্র দর্শক নয়, জনতাই প্রকৃত নিদের্শক-_রাজশক্তির এই অস্তনিহিত 
ঘান্দিকতাটি এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাজার ভূমিকাই হলো! জনতাকে নির্দেশ দেওয়া, রাজাই 
জনতার পৰ্রিচালক, জনতা যখন প্রসন্ন অনুগত, আভূমিনম্র তখন এতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 
অথচ, ঘে মুহুর্তে জনতা অগ্রসঙ্ন হয়ে উঠলো, তখন এ সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে রাজার শক্তি 
জনতারই শক্তি, জনতার আনুগত্য বিনা বাজ! আর রাজা! নন। তখন, ভয় দেখিয়ে ছোক, অন্য 
কৌশলে হোক, জনতার আহ্গত্য ফিরিয়ে আনার একাস্ত প্রয়াসে ব্রতী হতে হয় রাজাকে, তাতে 
ব্যর্থ হলে তার রাজা সাজা শেব। রাজা যখন তার ক্ষমতার তুঙ্গে, তখন তিনি ইচ্ছে করলে হয়তো 
জনতার অংশকে বিনষ্ট করলেও করতে পারেন, কিন্কু ঘতো! বড়ে! রাজাই হোন, ইচ্ছে করলে জনতা 
হি কর! তার ক্ষমতার মধ্যে থাকে না। অন্যদিকে, জনতা নিঃসন্দেহে রাজাকে হৃষ্টিও করে, বিনষ্ট 
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করে। ক্ষমতা জনতারই, রাজার শ্রেষ্ঠতা জনতার স্বীকৃতিনির্ভর । এইখানেই রাজ! খুব লক্ষ্যণীয়ভাবে 
তগবান থেকে সম্পূর্ণত ভিন্ন। মানুষের কাছে ভক্তি-ভালবাসা কিছু না পেলেও ভগবান তগবানই 
থাকবেন-_তার নিত্যলীলায় মগ্প, কিন্ত প্রজার আনুগত্য ব্যতিরেকে, চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার যতো! 
মানব না পেলে, বাজার প্রভৃত্ব শেষ। অর্থাৎ রাজা একটি আপেক্ষিক অস্তিত্ব, ভগবান তা! নয়। 
বয় স্যায়বিধানের পরোয়ান! নিয়ে পাধিব প্রতৃত্বকে স্থায়ী কর! যায় না। প্রতৃত্বের পাল! শেষ 
হয়ে গেলেও বাজভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ ছিলেন তিনি যদি যথার্থ শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে থাকেন, তার 
গুণাবলীর জন্য নমুন! তিনি একটি সাধারণ ব্যক্তি হিসাবে দিলেও দিতে পারেন। সে রকম শ্রেষ্ঠত্বের 
নমুনা অবশ্ত আমরা বড় একটা দেখতে পাই না, তার কারণ, জনতার রো প্রায়ই প্রাণঘাতী । ঘাকে 
তার! একদা প্রভু বলে মান্ত করেছিল সে ষে মান্তের উপধষোগী রইলো না, এতে সে-হুতমান ব্যক্তির 
বেঁচে থাকার ন্যুনতম অধিকারটুকু রক্ষা করা খুব শক্ত হয়ে ওঠে। এসব তত্ব বহু পূর্বে অনেকে 
নানাভাবে বলে গেছেন । এসব কথা এখন আবার নতুন কবে মনে করার বিশেষ প্রয়োজন হলো! 
এই যে, এখন যে-নেতৃত্বের ব্যর্থতার কথ আমর শুনে থাকি ( কখনে। কখনে। বলেও থাকি) তার 
সঙ্গে এই বাজকীয় ব্যবস্থার ব্যর্থতার বেশ কিছু তফাৎ থাকলেও মুলে একট মিলও রয়েছে । সে 
আলোচনায় যাওয়ার আগে প্রাচীন কাঠামোটা তাই মনের ভিতরে স্পষ্ট করে নেওয়1 ভালো । 

নেতা বলতে এখন আমরা গুণী ব! শ্রেষ্ঠ মানুষ বুঝি না। বাজশক্তি যে আসলে জনতারই 
শক্তি এ কথা পরিফার বুঝে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ রকম ধারণা তরী হওয়া বিচিত্র নয় যে আসলে 
জনগণের প্রতীক হম্তী ঘাকে পিঠে তুলে নেয় সে মানবই এরকম উচ্চতা পেয়ে যাবে তার জন্য 
কোনে! বিশেষ গুণপনার প্রয়োজন নেই, শ্রেঠতার তো নয়ই । এইরকম কথা বুঝে নিয়ে আমর! 
জেনেছি যে পর্দাধিকারই আদ্ত অধিকার, সেই বলেই মান্য অধিকারী হয়ে থাকে৷ রাণী করে! 
পাবে! রাণীর প্রকৃতি” । এই জড়বাদী, অবস্থাগতিকের-বলে-আম্থাশীল চিন্তার প্রতিকূুলে তবুও 
'সবাই হয় না রাণী কল্যাণী” কথাটির ক্ষীণ প্রতিবাদ এখনে। শোন! যায় । এবিশ্বাস এখনে! কোনে 
কোনে! পণ্ডিত এবং কিছু সংখ্যক সাধারণ মাগুষের অস্ফুট চিন্তায় রয়ে গেছে যে, ব্যক্তি-চবিত্রের 
এক বিশেষ গুণে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমত] দেখ যায়, সে গুণটি কানো৷। ভিতরে আছে, কারে! ভিতরে 
নেই, যে নেতা সে ম্বভাব নেতা, নেতাকে বানিক্বে নেওয়া ঘায় না। পদাধিকার দিলেই কেউ 
নেত! হয়ে ওঠে না। 

নেতৃত্বের ক্বভাব্জ গুণপনার বিষয়ে বুবীন্দ্রনাথ ষা বলেছিলেন তার মূল কথা হলো এই ঘে 
সমস্ত মানুষের স্ুখছুংখকে ধিনি নিজের সুখছুঃখ বলে অন্থভব করতে পারেন, এবং মানুষের ছুঃখগুলিকে 
আড়াল করে দাড়াতে পারেন তিনিই রাজা। এ অর্থে সাধু সন্তর্দের রাজা বলাযায়। সেরকম 
কখনো বল! হয়ন। এমনও নয় । কিন্তু রাজকাধ শুধু মানুষের ছুঃখনিবারণ এবং সর্বজনে সমবেদনা- 
বোধের সঙ্গে একীকুত হতে পাবে না, রাজার সাহায্যে রাজ্যের সম্পদবুদ্ধি হবে-_এ প্রত্যাশা 
প্রজাদের থাকে । সে প্রত্যাশ। সাধুসস্তদের দিয়ে মিটবার নয়। প্রজাদের প্রত্যাশিত এ সম্পদ 
বাস্তব ধনসম্পদ, একে বাড়িয়ে তোলবার জন্থ কার্যকরী কাগুজ্ঞান লাগে, যার অভাবে ধমজ্ঞানে 
তারতম্য না! ঘটতে "পারে, রাজকর্মে হানি হয়ে থাকে । রাজকর্তব্যের এদ্বিকটা নিয়ে বববীন্দ্রনাথ 
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পর্ধস্ত চিন্ত। ব্যয় করেন নি। ব্উঠাকুরাণীর হাট থেকে স্বর করে নান! কাহিনী নাটকে রবীন্দ্রনাথ 
ধথার্থ মহান রাজা আর রাজকোষের হীন বক্ষাকারীর বৈপন্বীত্য বেশ স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন, কিন্তু 
মহতম রাজার ও যে অন্যতম প্রধান কর্তব্য রাজকোষের রক্ষণাবেক্ষণ, অন্যথায় রাজ্যের অর্থ নৈতিক 
উন্নতিতে টান পড়ে, এ কথা তিনি, মনে হয়, ইচ্ছে করেই খেয়াল করেন নি। তার রচনা পড়লে 
মনে হয়, সবাইকে নিজ ন্জি ইচ্ছায় কাজ করতে দিলে এবং অভিরুচি মতো! কর্মে স্বাধীনতা দিলে 
ধনসম্পদ স্বভাবতই বৃদ্ধি পাবে, এই রকম গা-এলানে। (18195925 1৪119 ) নীতিতে তার মনে মনে 
আস্থা ছিলো । অন্যর্দিকেঃ জনসাধারণের স্বার্থে জনকল্যাণকর কাজগুলি রাজারই করণীয়। এ রকম 
মতও তিনি প্রকাশ করেছেন, কিন্ত জনকল্যাণকর কাজের জন্য বাজা সম্পদ সংগ্রহ করবেন কোথা! 
থেকে, এ নিয়ে তিনি কোনো স্প& নির্দেশ দেন নি। হয়তো তিনি ভাবতেন রাজা যেভাবে 
অর্থসংগ্রহ করে থাকেন তা তো তিনি করবেনই, শুধু সে অর্থ যে প্রজার কল্যাণে ব্যয় করা কর্তব্য 
এ কথাটা রাজাকে মনে রাখতে হবে, আর, লোকে ঘে ঘা করছে তাদের শ্বাভাবিক আত্মবিকাশে 
বাধাস্থষ্টি বা তাদের ওপরে জোরজুলুম কর! ষে ষথার্থ রাজকীয় কর্ম নয়, এ বোধও রাজার মনে রাখা 
প্রয়োজন । নান! যুক্তি ও আবেগের আবেদন দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ কথাছুটি স্পষ্ট করেছেন। যথার্থ 
রাজাকে মানুষ ভক্তি করবেই, এরকম বিশ্বাস তার ছিলো । অর্থাৎ, বাজ! জনপ্রিয় হলেই সমস্যাট। 
মিটে যায়। কিন্তু, সে জনতা যে কোন জনতা যার মানদণ্ডে প্রিয় হলে রাজা সকল রাজকীয় 
সদগুণের সমাহার হয়ে উঠতে পারবেন, আবার সকলের মনোহরণ করতেও সক্ষম হবেন, এ বিষয়ে 
রবীন্দ্রনাথ বেশি মন্তব্য করেন নি, করবার কথাও নয়, সমাজনীতির সম্পূর্ণ তত্বালোচনা কবি 
নিজস্কদ্ধে তুলে নেবেন এমন প্রত্যাশা! করা ঠিক নয়। 

যে-নেতৃত্ব জনপ্রিয়তায় ও আত্মোৎসর্গ-প্রবৃত্তিতে মহান তাকে নাম দেওয়া হয় সম্মোহক নেতৃত্ব । 
এরকম নেতা রাজকীর সাজেও দেখা দিতে পারেন, সম্পূর্ণ আধুনিক বন্দোবস্তের ভিতরেও তাকে পাওয়া 
সম্ভব। এ নেতাকে কেন্দ্র করে অনেক মুগ্ধতা সঞ্চারিত থাকে । এ ধরণের নেতৃত্ব সবচেয়ে বেশি 
দবুকার পড়ে সংকটকালীন নীতি নির্ধারণে । সংকটকালে, খুব জরুরি কোনে! অবস্থায় নেতা এসে বুক 
পেতে দাড়ালেন, বললেন “হবেই হুবে'__কী হবে, কেমন করে হবে, হলে সেটা ভালো হবে না৷ মন্দ 
হবে, এ সমস্ত প্রশ্ন ভূলে গিয়ে জনতা আহুগত্যে এক হয়ে গেলো তার পিছনে দাড়িয়ে, এরকম দৃষটাস্ত 
আমর! যুদ্ধে, বিপ্লবে, ইতিহাসের বহু পায়ে আমরা দেখতে পাই। সংকটকালীন নেতৃত্বের 
মোহ্গ্রস্তত নিত্যগত কর্মসম্পা্দনে চালু রাখলে মানুষের স্বাভাবিক আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার স্ফৃতি ঘটতে 
পারে না, কিন্তু নেতার পক্ষে কাজ চাপিয়ে ঘেতে অনেকট। সুবিধা হয়। এ জন্য অনেক সময়েই 
আমর] দেখতে পাই নেতারা সর্বদাই সংকটকালের কথা বলছেন, জরুরি অবস্থার আর কিছুতে শেষ 
হচ্ছে না। নেতৃত্বে সম্মোহন থাকলে মাধারণ মানুষ মে কথা মেনে নিতে রাজিও থাকে, কেন না, 
সত্যি বলতে, এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকা তে৷ অধিকাংশ মানুষের পক্ষে এক বিষম সংকটের ব্যাপার, সে 
অবস্থায়, জনন্বার্থে উৎসগিতপ্রাণ কোনো সম্মোহক নেতা ষ্দি এসে বলেন, আমরা বিষম সংকটে পড়ে 
আছি, আমি যা বলছি তাই করলেই তোমরা! এ সংকট থেকে পিজেদের এবং আমাদের সকলকে উদ্ধার 
করতে পাঞো-_তাহুলে তাঁর ডাকে অনেকের মনে সাড়া জাগে । কিন্তু সাধারণভাবে সম্মোহনের যে 
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সমন্তা এক্ষেত্রে সেগুলি উপস্থিত থাকে, সকলে সমানতাবে সম্মোহিত হয় না, যার! সম্মোহিত হক্পেছিল 
তাদের মোহও ক্রমে কেটে যায়, নিত্যনৈমিত্তিক সুখস্থবিধার হিসাবগুলি মেলাতে হয় নেতাকে 
সংকটের আকম্মিকতা কেটে গেলে । , তখন নেতৃত্ব মুগ্ধ না করলেও চলে, কর্মপটুতা দেখাতে হয় তখন 
নেতৃত্বকে । মোহ্বিস্তার করবার ঘোগ্যত৷ তাই নেতৃত্বের একটি প্রয়োজনীয়, মূল্যবান উপাদান হলেও 
অত্যাবশ্যক উপাদান নয়। বরং, কাণ্ডাকাগুজ্ঞানকে বল! ঘায় নেতৃত্বের মূল, অত্যাবশ্ক উপাদান। 
এটি স্পষ্টতই শিক্ষার্দীক্ষা ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয় ঘদিও সহজাত প্রবণতা ব্যতিরেকে অনেক অভিজ্ঞতা 
বৃথা যায়, তার থেকে কোনে শিক্ষা নিতে পাবেন না কাগুজ্ঞানহীন ব্যক্তি। কাগুজ্ঞানের সহজাত 
মূলটিকে চলিত ভাবে আমব! বুদ্ধি বলে থাকি কিন্তু মেধা অর্থে ঘে বুদ্ধি আর কাগুজ্ঞানের যে সহজ 
বোধ এ দুইয়ে তফাৎ অনেক । বিষূর্ত বিষয়ে বুদ্ধি। প্রথর হলে তাতে নেতৃত্বের হ্থবিধার চেয়ে বাধা 
হতে পারে। 

নেতা এবং নিয়স্ত্রিতের ভিতরে যোগস্ত্র যাতে রাখা যায়, এই রকম গুণগুলি নেতৃত্বের অবশ্থ 
প্রয়োজন । অন্যের মন বুঝবার ক্ষমতা, পরধাপ্ড সমবেদনা এ জাতীয় গুণ। নেতার বুদ্ধি যদি নিয়ন্ত্রিতের 
চেয়ে এতোই বেশি হয়ে ওঠে ঘষে তিনি ঘা চান এবং যাকে মানবজীবনের আদর্শ বলে মনে করেন তা 
আর কেউ বুঝে উঠতেই পারে না, তাহলে এ যোগস্ুত্র রক্ষা! কর! শক্ত হয়ে ওঠে । আবার তেমনি, 
নেতার বুদ্ধি যদি নিয্নস্ত্রিতির সঙ্গে একেবারে এক স্তরে থাকে, তাহলে তার পক্ষে নেতৃত্ব দেওয়া! কঠিন 
হয় কেন না নেতাকে একেবারে বুঝতে না পারলে যেমন মুশকিল, বড়ে! বেশি বুঝে গেলেও আবার কম 
মুশকিল নয়। বান্ধিত ও সম্ত্রম উদ্রেককারী এ দূরত্ব কী করে নিয়ন্ত্রিতের মনে জাগাতে হয়, সে বিষয়ে 
কোনে প্রশিক্ষণ সম্ভব নয়, কাগুজ্ঞানের সাহাধ্যে নেতা এ ব্যবহারবিধি আয়ত্ত করেন। নিজের ও 
অন্যের গুরুত্বপূর্ণ সমস্তাগুলির গোপনীয়তা ব্ক্ষার ক্ষমতাও নেতার আয়ত্তে থাক দরকার । যে 
আদর্শ ও লক্ষ্যনিষ্ঠ৷ থাকলে নেত শ্রদ্ধেয় ও সার্থক হয়ে ওঠেন সেটি গড়ে তোলার ব্যাপারে উপরিউক্ত 
সদ্গুণগুলি অল্লবি্স্তর সাহায্য করে। সের্দক থেকে ভেবে দেখলে নেতৃত্বের রূপায়নে সহজাত 
কতকগুলি প্রবণতা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতাগ্সান্রী অন্থশীলন-এ দুয়েরই সমন্বয় প্রয়োজন। নেতা 
জন্মন্বত্বে নেতা না৷ নেতৃত্ব পরিবেশের প্রভাবে স্ঙ্টি করা ঘায়-_-এরকম প্রশ্ন তোলাই সেক্ষেত্রে অবাস্তর । 

নেতা একই কালে তার সমগ্র নিয়ন্ত্রণাধীন জনতার কাছে সমানভাবে আয়ত্তগম্য থাকেন না। 
খুব কাছের শি্যবুন্দ, দল, এবং জনসাধারণ এইরকম তিনটি বিভাগ প্রায় সবত্রই সর্বদা] রয়ে যায়। 
এই নিকটতম মাহুষগুলি দি নেতার ম্বনির্বাচিত হয়, এদের যদি তিনি নিজগুণে আকর্ষণ করে 
থাকেন, তাহলে ষে বিনাপ্রশ্ব আজঙ্ঞাকারিত। তার কাজের জন্য প্রয়োজন তার অভাব ঘটে না । 
অন্যথায়, পদমধাদাবলে ঘদ্দি তাকে এদের গ্রহণ করতে হয়-_যেমন প্রথানসারে নতুন সাজা এসে 
পুরাতন মন্ত্রীনভাকে গ্রহণ করতেন, কিংবা, এখন যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে নবনিযুক্ত প্রশালনিক (প্রধান 
শিক্ষক, অধ্যক্ষ, কিংবা! সছ-উপাচাধ কি উপাচার্য ) এসে প্রাচীন শিক্ষকদের কিংবা শিক্ষা-কর্মচারীদদের 
গ্রহণ করেন, তাহলে বাহু আজ্ঞাকাৰিতার অন্তরালে আস্থার যোগ্য অন্ব্তন স্পৃহা আছে কিন৷ 
ত| নির্ধারণ কর। কঠিন হয়ে ওঠে, নেতা তখন নিঃনঙ্গ, এমন কি, কথনো। কখনো বিপন্ন বোধ করেন। 
যেহেতু নিকটতম অন্ুবতাবাও দুরের জনগণ অথবা অক্করগত শক্তির বিরোধে নেতাকে পরিত্যাগ 
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করে যাবেন কিনা এ বিষয়ে কোনে নিশ্চিত আস্থা তার মনে সঞ্চারিত হওয়] শক্ত, তাই এ অবস্থায় 
নেতাকে অনুবর্তাদের তথা সর্বসাধারণের স্বার্থ দেখার সঙ্গে সঙ্গে নিজের পদরক্ষা তথ! স্বার্থরক্ষার দিকে 
লক্ষ্য রাখতে হয়। এ ছুই স্বার্থ সম্পূর্ণত এক হয়ে গেলে ব্যাপারটি ঘতো সুচারুরূপে সম্পন্ন হোতো, 
ততোখানি এঁক্যবিধান প্রায়ই কঠিন হয়। ফলে, নেত] সময়ে সময়ে ঘখন তার বিরুদ্ধে দল ভারি 
হচ্ছে দেখে বলতে থাকেন যে জনম্থার্থের বিরুদ্ধে চক্রাত্ত হচ্ছে, তখন তার নিয়স্িতদের একাংশই 
আড়ালে মুখ টিপে হাসেন কি না সে বিষয়ে নেতা৷ নিঃসন্দেহ হতে পারেন না। অন্য ধার! নেতার 
সঙ্গে একাত্ম ভাব দেখাতে চান তার] এ প্রচারে যোগ দেন, চক্রান্ত বন্ধ করাই তখন এই দ্বিতীয় অংশের 
এবং স্বয়ং নেতার লক্ষ্য হয়ে দাড়ায়, মূল কর্ম লক্ষ্যগুলি গৌণ হয়ে যায়। যে-কোনো স্তরের নেতৃত্বেই 
এসব লক্ষণ দ্বেখা যায়, সে নেতৃত্ব কোনে! সাংস্কৃতিক দলেরই হোক কিংবা অন্ত কোন কর্মকেন্দ্রেরই 
হোক। 

সাধারণভাবে নেতৃত্বের কথা বললে আমাদের সরকারী তথ রাজনৈতিক ক্ষমতাচক্রগুলির কথা! 
মনে পড়ে যায়। সরকারের হাতে থাকে ব্াষ্ট্রের সংগঠনের সাবিক শক্তি, সে শক্তির পরিচালনায় যে 
ধরণের নির্দেশে প্রকাশ পায়, সমাজের সর্বস্তরে নেতৃত্বের ধারা সেই গতিগ্রকৃতির ছার! প্রভাবিত 
হয় । ব্রাষ্ট্রশক্তির ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের এই নিরংকুশ প্রভাব গণতান্ত্রিক বিধানে এবং আহন্্ষঙ্গিক 
নিয়ম-রীতির কল্যাণে সম্প্রতি ধন্তো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে. এতদূর প্রভাব চিরকাল এমন ভাবে 
ছিলো কি না, সামাজিক নিয়মগুলি নিজ ক্ষেত্রে সার্বভৌম ছিলো কি না» সে আলোচন। এখানে তোলা 
হুচ্ছে নী। রাজনীতিক নেতৃত্বের সঙ্গে সমাজে ব্যাপ্ত নেতৃত্বতঙ্গীর মিল ন! থাকলে সমাজ-জীবনে কিছু 
অনঙ্গতি ও পরস্পর বিরোধিত! দেখ। ঘায়, এর লক্ষণ নিয়ে আমর কিছু আলোচন1 করতে পারি, কেন 
না এর খুব সহজ দৃষ্টান্ত আমরা এখন আমাদের দেশে দেখতে পাচ্ছি । নেতৃত্বে ষে সংকট দেখা 
দিয়েছে, ঘা লক্ষ্য করে নেতৃত্বের ব্যথতার কথা শোনা যাচ্ছে তার মূল এই সমাজের আভ্যন্তরীণ 
নেতৃত্ব-রীতির ত্ববিরোধিতা । এ ম্ববিরোধিতা আমাদের পমাজে চিরকাল ছিলো, এমন মনে করবার 
কোনে! কারণ নেই । আমাদের প্রাচীন রাজনীতির কেন্দ্রে খন ছিলেন রাজ। আর তার পৃজ্য 
মন্রণাধাতা৷ ছিলেন ব্রাঙ্গণ, তখন পাব্রিবারিক নেতৃত্বভঙ্গী এবং রাজনীতিক নেতৃত্বভঙ্গী একে অন্টের 
ছাচে ঢালা ছিলো । উচ্চনীচ অবস্থান এবং ক্ষমত৷ বিন্যাসের এক চেহার। দেখা! যেতো সর্বত্র, বর্ণ এবং 
বয়সকে কেন্দ্র করে নেতৃত্ব প্রত্যাশিত আকার নিতো । নেতৃপদে ধার! বৃত তার কী উপায়ে 
অধস্তনদের নিয়ন্ত্রণে রাখবেন, আবু, অধস্তন সকলে নিয়মানুসারী কোন্‌ প্রথায় সে সকল নিয়মকে মান্য 
করবেন, তার একটা। ক্বীকৃত রীতি ছিলো। অর্থাৎ, নেতৃত্ব ষে দেবে এদের ভূমিক1 হুূভাবে সীমাঙ্কিত 
ছিলো । এর ভিতরে নিয়মভঙ্গের অবকাশ ছিলো না৷ এমন নয়, সে সব বিচ্যুতি বিষয়ে শান্তি এবং 
প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও বেশ ঘত্ব করে তৈরি কর] হয়েছিল, আর সেই সঘত্বরচিত ব্রীতিনীতি নিষ্র 
হয়তে! ছিলো, কিন্তু কোনে জটিলতা ছিলে! না সেগুলির ভিতরে । রাজনীতির স্তরে এখন রাজকীয় 
মর্ধাদাকে ঘিরে ক্ষমতা! কেন্দ্রীভূত হওয়ার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক রাজনীতি চালু হয়েছে । এ ব্বীতি 
যেদিন আমাদের শাসনতন্ত্র গৃহীত হলো, সেদিন চালু হয়েছে তা নয়। এ শাসনতন্ত্র গ্রহণের বনু পূর্বে, 
আমাদের সমাজের বাকপটু চিন্তাশীল, উদ্ভোগী ব্যক্তির] রাজাসনে প্রতিঠিত বিদেশী শক্তির বিরোধিতা 
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করছেন, তাদের মাধ্যমে আমরা! নাজশক্তিকে অত্যাচারী জানে পরিত্যজ্য ভাবতে শিখে গিয়েছি । 
আমাদের নিজন্ব বিরোধী নেতৃত্বই ঘে দেশের জনতার ধার্থ স্বার্থরক্ষার উদ্দেস্তে নিয়োজিত, ক্ষমতাসীন 
রাজশক্কির নেতৃত্ব ঘে গ্রহুণীয় নেতৃত্ব নয়_-এ কথাটাও আমাদের মুখে মুখে কতকটা ছড়িয়েছে। 
উপস্থিত নেতৃত্বের বিরোধ যে সপক্ষ নেতৃত্ব গড়ে তোলার একট! উপায়, বিরোধ মানেই ধে বিচ্যুতি ব! 
নীতিচ্যুতি নয়, এ কথাটা সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের কালেই আমাদের রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের মনে 
ব্যবহারে রূপ নিয়েছিলো শিক্ষিত রাজনীতিক চেতনায় এ ভাবটি ছড়িয়েছিলো । গণতন্ত্র প্রসারের 
সেই পর্যায়ে কিন্তু সমাজ-বিন্তাসে এবং পারিবারিক সম্বন্ধ বিধানে অভ্যস্ত উচ্চনীচ ভেদ রয়ে গেলো, 
এবং নেতৃত্ব উপর থেকে নিচে, বুদ্ধ থেকে প্রৌটে ন্তস্ত হতে থাকলো অতি পুরাতন এঁতিহা অন্থলারে । 
পিতৃপিতামহের নির্দিষ্ট পথে বিনাপ্রশ্থে চলাই ষে মানবজীবনের ধ্য় এবং লক্ষ্য-_-এ কথা'সাধারণভাবে 
স্বীকৃত বয়ে গেলো । অথচ, আগেই ফেমন বলেছি, বাজনীতিক নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানকে কেবলমাত্র 
প্রতিষ্ঠান বলেই মান্ত করতে হবে এ চিস্তার মূলে আঘাত পড়লো । নিয়ম-বিরোধিতার নিয়মানুগ 
রূপায়ন__যার অন্য নাম গণতন্ত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য হয়ে উঠলো । আমাদের 
সমাজাদর্শে আভ্যন্তরীণ শ্ববিরোধিতার সুরু হলো সেখানেই । 

রাজনীতিক নেতৃত্ব আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে নিয়ে সকলকে এগিয়ে নিয়ে 
যাবার চেষ্টা করছেন। বিরোধীপক্ষ নিয়ম করে প্রতিষ্ঠিত নিয়মগুলির ঘথার্থকে প্রশ্ন করে, পরিবতিত 
করে দিতে পারবে, এ সম্ভাবনার সুত্র আছে এ বন্দোবস্তে । অথচ, আমর! এখনো প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত 
প্রশ্ন তুলতে অভ্যন্ত নই, নিয়মান্থগ বিরোধিতা বিষয়ে পরিফার অপরিষ্কার কোনো ধারণাই আমাদের 
তৈরি হুয়নি বললেই হয়। আমরা সাদ্দা-কালোয় ভাবতে জানি, নির্দেশ দিলে চলতে জানি, নির্দেশ 
না মানতে পারলে সব ভেঙে চুরে কিংবা ত্যাগ করে কাল! পাহাড় কিংবা সন্ন্যাসী হয়ে যেতে জানি। 
দিনের পর দিন প্রাণপণ চেষ্টা করে নিয়ম রাখার জন্তই-ষে অপ্রঘোজ্য নিয়ুমণ্ডুলিকে সরানো দরকান্ব--- 
এ বিশ্বাসে আমাদের কোনো জোর আসেনি । গণতন্ত্র মানে নিয়মতন্ত্র। বাজার বদলে রাজসম্মানে 
সর্বস্বীকূত কতকগুলি নিয়মকে প্রতিষ্ঠা করা হবে, ফেগুলিকে আবার প্রয়োজনমতে। পুনরায় সর্বন্বীকৃতির 
ভিত্তিতেই পরিবতিত কব] ঘাবে_ গণতন্ত্র গ্রতিষ্ঠা কথ।টার মানে হলো এই । এসব ভাবনা! আমাদের 
বাক্যে, ব্যবহারে ও বিশ্বাসে ছড়িয়ে যাবার পূর্বেই আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক কাঠামো খাড়া হয়ে 
গেছে রাষ্ট্রপর্যায়ের নেতৃত্বে । এ যেন খেলার নিয়ম শিখে নেবার আগেই খেলতে বসে যাওয়]। 
এতে ঘর্দি গোল না৷ বাধে তো৷ কিসে বাধবে ! 

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নেতৃত্ব যারা নেবে আর যার! দেবে এরকম ছুটি পরিচ্ছন্ন ভাগ রাখ। সম্ভব 
নয়। উপর থেকে নির্দেশ আসছে, আর নিচের থেকে সবাই তাকে মেনে নিচ্ছে, এ রকম ব্যবস্থা তো 
গণতন্ত্রে চলতে পারে না। সর্বন্বীকুতির কথা উঠলেই সর্বজনমতের কথা ওঠে, নেতৃত্বকে ব্যক্তিগত 
আত্মনিয়ন্ত্রণের তুল্য করে তুলতে হয়, এ জন্য প্রত্যেকটি মানুষকে তার নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য ও 
সার্থকত। বিষদ্ষে অবহিত হতে হয়। এর জন্য ঘে শিক্ষার প্রয়োজন, তা কোনো বিশেষ শিক্ষাক্রমের 
চতুঃসীমায় ধরে রাখবার জিনিষ নয়, সেটি ধারাবাহিক চলতেই থাকে, বাল্য থেকে যৌবনে, যৌবন 
থেকে বার্ধক্যে, আত্মনিক়স্্ণের এক পর্ধায় থেকে অন্ত পর্যায়ে । এ শিক্ষা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের 


২১২ সমকালীন [ভান 


শিক্ষা উপরের দিকে নির্দেশের জন্য চেয়ে না থেকে নিজের জন্য নিজে ভাবতে শেখা । আমাদের 
সামাজিক জীবনে এ শিক্ষার ধার! এখনো। ভালো করে এসে পৌছক়নি, আমাদের শিক্ষানদনগুলিতে 
তো আদৌ পৌছয়নি। যদি পৌঁছাতো! তাহলেও হয়তো কিছু কিছু সমশ্া রয়ে ঘেতো, তবে সে অবস্থা 
এখনকার চেয়ে সহনীয় হতো সন্দেহ নেই। নিজের লক্ষ্য নিজে ভেবেস্থির করে নেবার শিক্ষায় 
প্রত্যেক শিক্ষার্থী, প্রতিটি মানুষ, সমান দক্ষতা দেখান না। কিছু মানুষ সমস্যাটা তাড়াতাড়ি বুঝে 
দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠেন, তার! এগিয়ে আসেন নিজের মত দিতে, কিছু 
মানুষ পিছিয়ে থাকেন । দেশে ও সমাজে যেহেতু যে কোন সময়েই বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন 
যোগ্যতার মানষ একই সঙ্গে জনসাধারণের অঙ্গ ছিসেবে উপস্থিত থাকেন, এই সমগ্রতাকে নিয়ে 
একটি চলমান জনমতের হি হয়। এর ভিতরে প্রতিটি ব্যক্তির নিজ মত প্রতিফলিত থাকে না, 
প্রতিটি ব্যক্তির নিজ মত বলে কিছু নেই বলেই। একে ছুয়ে প্রতিজনের নিজ নিজ মত তৈরী হবে, 
সেগুলির ভিতরে কতট। মিলছে তার খতিয়ান নেওয়। হবে, তবে জনমত গড়বে-_-এ রকম আদর্শ 
ব্যবস্থা কোথাও নেই, থাকা সম্ভবও নয়। 

আমরা জনমত বলে যাকে জানি তা কিছু মানুষের মত, যে মত নিজের হট ও সুচিন্তিত 
প্রকাশে ও প্রচারের সুবাদে সকলের মত ছিসেবে চলছে। কিছু কিছু মাচ্ছষ মতামত তৈরী করে 
ফেলে অন্তকে-_যাবর] চিস্তায় অলস ও নিজের সিদ্ধাস্ত নিজে নিতে বিলম্ব করেন, তাদ্ের__সেই 
মতে প্রভাবিত করেন। এক একরকম মতকে ধিরে সাধারণ মানুষ ভিতরে ভিতরে দলবিভক্ত হয়ে 
ধান। এগুলির ভিতরে যাব প্রচারের হাতিয়ার যতো শক্তিশাপী, তার দল ততো ভারি হুয়। 
গণপ্রচার গণতান্ত্রিক সমাজের এক অপরিহার অংশ । খবরের কাগজ, বেতার, দেয়াললিখন, 
ক্জোগানের হাক ইত্যার্দি বিবিধ উপায়ে গণপ্রচার চলে । যার] ক্ষমতায় উঠেছেন, ধারা উঠতে চান, 
এদের পিছনে পাশে এবং বিপরীতে ছোট বড়ো চিন্তাশীল মানুষ ধারা আছেন তাদের মতামতের 
নির্গলিতার্থ আবেগযুক্ত ভাবায় প্রচার হতে থাকে এইসব মাধ্যমে সর্বসাধারণের জন্য । যেমন আবেগ 
ঘার মনঃপৃত, সেই অস্ুষায়ী সে মানুষ নিজের দল খুঁজে নেয়। এ অবস্থায় দুরদশী চিন্তা! এবং সুষ্ঠ 
শ্রচারকে মেলাতে পারলে নেতৃত্বে পারদ্দশিত৷ দেখানো যায়। নেতৃত্বে পারদশিতার সহজ প্রমাণ 
এবং পরিমাপ মেলে নিয়ঞ্রিতরদ্দের আনুগত্য । 

গণতন্ত্রে ঘর্দিও আনুগত্যের চেহারা পালটেছে কিন্ত এই আদত কথাট! পালটায়নি ষে আহগত্য 
ব্যতিরেকে নেতৃত্ব নেই। নেগার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিতের সম্পর্ক ঠিক যাছুকরের সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ জনতার 
সম্পর্কের সমতুল্য নয়। একটা লোক যাছ দেখাবে বলে ডাকলে! আর দেখাতে পারলো! নাঃ এতে 
সাধারণ লোক যে ভাবে বীতশ্রদ্ধ হয়, একজন নেতার ব্যর্তাতেও লোকের ঘদি সেই প্রতিক্রিয়া 
হয়, তাহলে বুঝতে হবে, আনুগত্য গড়ে ওঠার ব্যাপারে কিছু গোলমাল রয়ে গেছে । আমাদের 
দেশে সেইরকম গোলমাল আছে বলে মনে হুয়। আন্গত্যকে কী করে গণতান্ত্রিক আত্মনিয়ন্তরণের 
সঙ্গে মেপানে। যায় তার সুত্র মেলে নিয়মানুগত্যে । সেটি আমাদের কাছে ঠিকমতে! পৌছয়নি, 
কেন না নিয়মান্ুগত্য জিনিষট1 আমাদের কাছে কোনে। ভত্ররকম অনুষঙ্গ নিয়ে আসেনি। আমাদের 
এ পক্ষ, ও পক্ষ, সকল পক্ষের সকল চিস্তাবিদ ধার] বক্তব্য সর্ববিষয়ে উদ্ধৃত করেন, সেই রবীন্দ্রনাথ 
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ঠাকুর নেতৃত্ব বিষয়ে ঘেমন, নিয়মান্ুগত্্য বিষয়েও তেমনি, কিছু শিখিল চিস্তার এঁতিহ আমাদের 
দিয়ে গেছেন ধাকে কোনে! গ্রাহথ কর্মপস্থায় অনুদিত কর! যায় না। «হেরে! অরণ্য  হোথায় 
শৃঙ্খলা কই”? বলে তিনি যখন আমাদের প্রাণের বাণী শোনাতে চেয়েছেন, কোনো অঞ্জাত কারণে 
তিনি খেয়াল কবেন নি যে অরণ্য-প্রকৃতি তথা সমগ্র প্রকৃতির ভিতরে খুব কঠিন শৃঙ্খল! কাজ করে 
যাচ্ছে । শৃঙ্খল! থাকবে, অথচ তা! পায়ে পায়ে শৃঙ্খল হয়ে বাজবে না, একে বল৷ হয় সুশৃঙ্খল! । 
এই সুশৃঙ্খল! বিধানই মানুষের জগতে নেতৃত্বের পিছনে আহ্গত্য জমিয়ে তোলার মূল স্থত্র। এ 
সুত্র রবীন্দ্রনাথের ছন্দে ধরা পড়েনি। প্রাণবস্ততাই ব্াসল (কী গুঢ নিয়মে প্রাণবস্ততা নির্ভার, 
সহজ হয়ে থাকে কে জানে) নিয়ম আবর্জনা মাভ্র॥। এই ধরণের কাব্যময় বক্তব্যে তিনি মাহ্থষের 
'্বাতাবিক নিয়মান্গত্যহীনতাকে কতকট! প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন। এই প্রশ্রয় আমাদের এতিহোর অঙ্গ 
হয়ে উঠলে! এমন এক সময়ে ঘখন নিয়মাছগত্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন। এর ফলে, সমস্যা 
আমাদের জটিল হয়ে উঠছে। আমাদের আনুগত্য এখনে! ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাতে কিংবা আস্ত স্বার্থ 
বিধানে আবদ্ধ হয়ে আছে। আমরা *তাই সামাজিক নৈব্যক্তিক নিয়ম নিচয়গুলি ধনুতে, গড়তে 
দরকার মতো! ভেঙে পালটে ফিরে চালু করতে অনিচ্ছুক, কিন্তু পুট্রাপৃতি কিংবা পপ্ডিচেরীতে আমরা 
সম্যক নিয়মান্গ, কেন না, সেখানে বাবা কিংবা মা রয়েছেন ষে! তিনি যে-নিয়ম করেছেন, সেগুলি 
তিনি করেছেন বলেই মানতে হবে, নিয়ম বলে তো নয়। জনচিস্তার এই যে ধারা এটি আমাদের 
প্রাচীন সামাজিক প্রথাসম্মত চিন্তার উত্তরাধিকার । এটিকে নাড়। দেবার চেষ্টা কৰে ববীন্জনাথ সমস্ত 
নিয়মকেই তাজ্য করে জটিলতা আরে! বাড়িয়ে গেছেন। ছুয়ে মিলে আমার আত্মনিয়ন্ত্রণ ও 
নিয়মানগত্যের সামান্যতম চেষ্টাকেও সার্থক হতে দিচ্ছে না। আরু, আগেই বলেছি, আম্গগত্য না 
এলে নেতৃত্ব বলে কিছু দানা বাধতে পারে না। আহ্ুগত্য দিতে পারবো॥ তবে তে৷ আমার্দের 
নেত! মিলবে । 


ন্যাশনাল খিয়েটার, নাট্যলিয়ন্্ণ আইন ও বাংলা নাটক 
পুলিন দাশ 


হ্যাশনাল বিয়েটার-এন প্রতিষ্ঠার (ই ডিসেম্বর ১৮৭২ )ঠিক চার বছরের মাথায় ১৭ই ডিসেম্বর 
১৮৭৬ এ এসে বিধিবদ্ধ হয়েছিল নাট্যনিয়ন্তরণ আইন । 

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য-সংসারের উপর আইনের বিধান নেমে আসতে দেখা 
গেছে। আইনের আওতায় নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সাহিত্যপ্রয়াস এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয় । সেই সুদুর 
সময়ে গ্রীক-নাটকের বিকাশপর্বে থেসপিস-এর নাট্য প্রয়াস সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল শাসনকতা সলোন্-কে । 
মিরাকল্‌ প্লে-র জায়গায় সেক্যুলর নাটকের আবির্ভাবের দিনে ক্ষমতাসীন প্রায় প্রত্যেকেরই ধারণা 
হয়েছিল ষে নাটকের অভিনেতাদের উপর সতর্ক পাহার1 বসানো উচিত। থিয়েটারকে নির্বাসন দেওয়া 
হয়েছিল কতকগুলি এলাক] থেকে । আরে! একধাপ এগিয়ে এসে সপ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সমস 
পিউরিটানরা বন্ধ করে দিল নাট্যশালার দরজাগুলো। বন্ধত্বার অবশ্ত আবার খুলে গেল 
রেষ্টোবেশন-এর যুগে । অতঃপর প্রায় শতাব্কাল নিরংকুশ ন্বাধীনতার মুক্ত আবহাওয়ায় ইংরেজী 
নাটকের চর্চা চলে। আর এই অবধি চর্চার সময়েই ইংরেজী নাটকের শ্রেষ্ঠ ফসল ফলতে দেখ ঘায়। 
দীর্ঘস্থায়ী হয় নি এই অবস্থাটা] । ১৭৩৭ এর লাইনেন্সিং এযাকট-এর মাধ্যমে ওয়াল্‌্পোল্‌ পুনরায় 
নাট্যনিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্ত করলেন । ১৮৪৩-এর থিয়েটারস এ্যাকট অন্্যায়ী প্রত্যেকটি নাটককে 
অভিনয় প্রদর্শনীর পুর্বে লর্ড চেম্বারলেইন্-এর দরবারে পেশ করার বিধি নির্ধারিত হুল। 
প্রয়োজনবোধে ঘে কোন নাটকের অভিনয়প্রদর্শনী বন্ধ করে দিতে পারবেন লর্ড চেস্বারলেইন, আইনে 
তাকে অধিকার দেওয়৷ হল। 

বহু শ্রেষ্ঠ নাটকের অভিনয় প্রদর্শনীর উপর নাট্ানিয়ন্ত্রর আইনের খড়গ নেমে এসেছে। 
ইবসেন-এর গোষ্টস্‌ (১৯১৪ অবধি নিষিদ্ধ ছিপ ), ওয়াইল্ড এর সালোম্‌ (১৯৪১ পরস্ত নিষিদ্ধ ছিল); 
এর আগে বার্ড শ-এবর নাটক, গ্রান্ভাইল বার্কার এর ওয়েস্ট এর মত এমনি আরো অনেক নাটকই 
নিষিদ্ধতার বেড়াজালে আটক পড়েছে। 

বিন! প্রতিবাদে কিন্ত এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শিরোধার্য ক'রে নেয়নি ওদেশের মান্তষ। ইয়েটস্‌, 
ব্যারি, গলস্ওয়ার্দির মনো নাট্যরসিক মানুষর] গিয়ে এযাস্কুইথ.-এর কাছ থেকে নিয়ন্ত্রণাদেশের শিথিল 
প্রয়োগের প্রতিশ্ররতি আদায় করে এনেছিলেন । প্ররুতপক্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে নাট্যনিয়ন্ত্র 
আইনের প্রয়োগ বহুলাংশেই শিথিল করা হয়েছে । অবশেষে এই কিছুদিন আগে নাট্যনিয়ন্ত্রণ বাহিত 
করার জন্য বিল আনতে দেখা গেছে ডিংলে ফুট্কে । ব্যবস্থা হয়েছে নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলোর অতি সংযত 
প্রয়োগের । অন্তপ্দিকে অপেশাদার নাট্যাভিনয় সংস্থাগুলো তেো৷ আইনের ফাক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে 
নাটক নির্বাচনে তারের স্বাধীনতাকে প্রায় অক্ষতই রেখে এসেছে । 

ইতিহাসের ঘটনাচক্র ঘেমনই হোক না কেন একথা ঠিক যে শাসকগোর্ঠী তাদের শ্রেণীস্বার্থ 
বজায় বাখার জন্য নাটক আর নাট্যাভিনয়ের উপর নিরস্ত্রণাদেশ জারি করে এসেছে বরাবর । নাটক 
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ও মঞ্চ যে জনগণকে জাগ্রত ও সচেতন ক'রে তোলার পথে অত্যন্ত মারাতুকভাবে শক্তিশালী অস্ত 
একথা শাসকশ্রেণীর না বোঝবার কথা নয়। এই সেদিনও কেনেডি পরিবারের কাহিনী নিয়ে লেখা 
একটি নাট্যচিত্রের অভিনয় নিষিদ্ধ কর] হয়েছে গণশুন্ত্রী মাকিন দেশে । শিল্পচর্চায় নিরক্কুশ অধিকার 
বিষ্যমান বলে শোন! যায় ঘে পারী নগত্রীতে, সেখানকার নাট্যাভিনয়ের উপরও পুলিশের হস্তক্ষেপের 
দৃষ্টান্ত বিরল নয়। 

ভারতবর্ষে নাটানিয়ন্ত্রণবিধির প্রবর্তন ইংরেজ বাজতে ইংবেজের তৈরি নাটাযনিপ়স্ত্রণ আইনের 
মাধ্যমে । নাটক ও অভিনয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ নিষেধাজ্ঞা বিভিন্ন দেশে প্রচলিত বটে তবে ইংরেজের 
কলোনী ভারতবর্ষে সেই আইনের উদ্দেশ্টা লক্ষা ও প্রকরণ স্বতন্ত্ররপে দেখা দিয়েছিল। অস্ততপক্ষে 
ইংরেজের আপন দেশে এই আইনের বিধিবিধান ও প্রয়োগপদ্ধতির সঙ্গে ইংরেজ শানিত ভারতবর্ষে 
অনুরূপ আইনের বিধিবিধান ও প্রয়োগের গুরুতর পার্থক্য ঘটেছে । এটাই বোধ হয় স্বাভাবিক । 

ইংরেজ তার আপন দেশে নাটক 'মআবরু অভিনয়কে ঘষে সব কাবণে সত করার প্রয়োজন বোধ 
করেছিল তা স্চনায় প্রধানত ধর্মীয় আর তার পরের দিকে অনেকটাই শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ ধরণের 
নীতিবোধের দোহাইতে। অপরদ্দিকে তার কলোনী ভানব্তবর্ষে এই আইন প্রণয়নের প্রয়োজনবোধ 
এসেছে প্রধানত রাজনৈতিক আর সুস্ভাবে অর্থনৈতিক কারণে । ভারতবর্ষে রাষ্ট্রক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ 
অধিকারে অপ্রতিহত রাখা! এবং আধিক শোষণের একচেটিয়। ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করা ইংরেজ শাসনের 
মূল লক্ষ্য। তাই আইন প্রণয়নের সময় সেদিনের শাসকগোষ্ঠী ব্বদেশের সমতুল আইনের নজিরের 
দোহাই পাড়লেন বটে, কিন্ত এখানে আইনের বিধিবিধানগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের বিশেষ ত্বার্থের 
অনুকূল কবে রচন1 করলেন আর তাদের প্রয়োগও ঘটান্ডে থাকলেন ভিন্ন পদ্ধতিতে একাস্তভাৰে 
নিজেদের ত্বার্থসাধনে । 

নাট্যনিয়ন্ত্রণর আইনের আওতায় পড়ে লব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল বাংলা নাটক । আইনের 
কবলে পড়ে একট] দেশের সাছিত্যপ্রচেষ্ট৷ যে কী পরিমাণ বিপন্ন বিপর্যস্ত এবং বিপথগামী হ'তে পারে 
তার চরম দৃষ্টাস্ত বোধ হয় নাট্যনিয়ন্রর আইন-নিগৃহীত বাংল! নাটক। বাংলা নাটক তার 
স্বাভাবিক গতিপথ থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছে; প্রতিহত হয়েছে তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাখ। 
বাংলার জাতীয় নাটক গড়ে উঠতে উঠতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কৃত্রিম পথে পা বাড়াতে 
বাধ্য হয়েছে। 

এদেশে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থের হ্বরূপ, সেই স্থার্থে বাংল! নাটক এবং তার অভিনয় 
কিভাবে কতোট! আঘাত হেনেছিল ধার প্রতিক্রিয়ায় নাট্যনিয়ন্্রর আইন পাশ করতে হল আর সেই 
আইনের ধারাগুলোর প্রয়োগ বাংল! নাটকের স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে ক" পরিমাণ প্রতিবন্ধকতা 
করেছে এসব প্রসঙ্গ বাংল! নাটকের ধারায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখ! যাবে এই 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বাংল! নাট্যসাহিত্যের এতিহাসিকর। সমুচিত গুরুত্ব আরোপ করেন নি। 

এদেশে ইংরেজ শাসনের ভালোমন্দ ছুরকম ফলই বর্তেছিল আমরা জানি । সমুদ্ধ মন্থনের ফলে 
বিষামুতের উদ্ভবের মতো । পাশ্চাত্য শিক্ষার্দীক্ষার সংস্পর্শে উদ্ব্দ জাগরিত চিত্ত আত্মপ্রকাশ ও 
প্রসারের সাধনায় মপ্ধ হয়েছিল। এ পথে সবরকম বন্ধনমুক্তিই তার কামনা । স্থাছিত্য, বিশেষ করে 


২১৬ সমকালীন [ ভাত 


নাটক ও মঞ্চ এই মুক্তির পথে শক্তিশালী বাছুন ম্বভাবতই একথা মনে হয়েছে সেদিন। যনে হয়েছে 
মধ্যযুগের ধর্মীয় ও সামাজিক জীর্ণসংস্কার ও কুপ্রথার আবন্ধতা এই মুক্তিপ্রয়ানের পক্ষে বাধা। ফলতঃ 
ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের তীব্র আন্দোলন ছন্দ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে সমাজে । আর এই ঘাত-. 
প্রতিঘথাতের ফেনায়িত তরঙ্শীর্ষে যে সব নাটকীয় মুহূর্তের সঞ্চার নাটকে তাকে প্রতিভাত ক'রে সম্ভব- 
মতো মঞ্চপ্রয়োগের মাধ্যমে সামাজিক কুপ্রথাগুলির কুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলার 
প্রয়াস দেখা দিয়েছে । নাটকের বিষয়রূপে একে একে নির্বাচিত হয়েছে কৌলিন্তের কুফল, বহু 
বিবাহের দ্বণ্য বেসাতি, বৈধব্যের করুণ ব্যর্থতা, নব্য পশ্থীর অন্ধ অন্ুকরণমত্ততা, প্রবীণ ভণ্ড তপন্বীর 
নির্লজ্জ লাম্পট্য ইত্যাদি সমলাময়িক সামাজিক সমস্যাকেন্ত্রগুলি। 

ইংরেজের শাসনাধীনে থেকেই সর্বালীন মুক্তি সম্ভব এ বিশ্বাসের উপরে ভর ঘতোদিন ছিল 
ততোক্ষণ প্রতিবাদ চলেছে প্রধানত সামাজিক বন্ধনের বিরুদ্ধে। জমিদারের অত্যাচারে হৃতসর্হ্ষ 
প্রজ! স্থবিচাবের আশায় কোম্পানীর দরবারের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করে তখন। “রাইওৎ 
বেচারীগো জানে মার্যে, তাগোর সব লুটে নিয়ে, ভার পরে এই করে” অর্থাৎ তাদের বাড়ীর বউকে 
বার করে নিয়ে ঘায়। বৃড় শালিকের ঘাড়ে বের হানিফ. একথা মর্মে মর্মে জানে তবু আশা! করে 
থাকে আচ্ছা দেখি, এ কুম্পানির মুলুকে এন্ছাফ. আছে কি না! ।, 

এ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে অচিরেই । মোহ ভাঙ্গতে বিলম্ব হয় নি। জমিদানীর 
চিরস্থায়ী শ্বত্বের যোগে প্রজাশোবণের অবাধ অধিকারপ্রাপ্ত যে জমিদারগোষ্তীকে ইংরেজ শাসক 
তাদের আশ্রয়ে গড়ে তুলেছিলেন, নায়েব গোমস্তা আর অসংখ্যরকমের মধ্যন্বত্বভোগীদের উপর 
প্রজাপালনের দায় অর্পণ করে তাদের অধিকাংশই শহরবাসী হয়ে বিলাসে ব্যসনে দিনযাপন সুরু 
করেছেন। অন্ত্দিকে অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে গ্রাম)কুটার শিল্পের বিপর্যয়ে বংশগত বৃত্তিচ্যিত 
অগণিত গ্রামীণ মানুষ চরম দারিদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়ছে। শহ্রমুখী হয়ে ছুটে এসেছে তাদের 
অনেকে । ইংরেজের শাসন শোষণ বজায় রাখার কাজে নিধুক্ত নৃতন বৃত্তিধারী কেরানীকুল গড়ে 
উঠেছে। নূতন অর্থ নৈতিক বিস্তাস আর তার ফলে শোধণ ও নিপীড়নের নূতন নৃতন পদ্ধতি 
দেখ! দিয়েছে। 

একদিকে নৃতন কেঁপে ওঠা কলকাতাশহুর | অন্যর্দিকে সীমাহীন দারিদ্র আর মর্মান্তিক 
শোষণে অস্তঃসারশূন্ত গ্রামীণ বাংলাদেশ আর সেখানকার অগণিত অবহেলিত মানুষ । নৃতন উপক্রব 
দেখা দিয়েছে তার উপর। বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্মের নৃতন পথে আর একদ্িকথেকে শাসকশ্রেণীর 
অনুপ্রবেশ ঘটেছে গ্রামে গঞ্জে । নীল ও চায়ের ব্যবস। স্যত্রে নীলকুঠি চাবাগিচা আব সেই সঙ্গে 
গড়ে উঠেছে শ্বেত জমিদাতী । শ্েত জমিদারদের বীভৎস অত্যাচারে ডুবে গেছে গ্রামের মানুষ । এই 
শ্বেতজমিদারের খাসপ্রজ৷ তোরাপ তার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতায় তাই আর “কুম্পানীর মুূলুকে” কোম্পানির 
প্রতিতু্দের কাছে 'ইনসাফ+এর প্রত্যাশায় অপেক্ষা করতে পারে নি। ক্ষোভ মিটিয়েছে অত্যাচারী 
লম্পট নীলকুঠীর ছোট সাছেবের নাকট। ছিড়ে নিয়ে। 

মুক্তিকামী ঘে মন একদা! সামাজিক কুপ্রাথার বন্ধন থেকে মুক্তিগ্রয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল 
নিজেকে ক্রমে সে তার লক্ষাকে প্রসারিত করেছে। রাজনৈতিক শৃঙ্থলের বিরুদ্ধে যস্ত্রণাময় কাতরোকি 


১৩৮০ এ স্কাশনাল থিক্সেটায়, নাটানিয়ঙস্রণ আইন ও বাংল! নাটক ২১৭ 


ক্রমে সহিংস বিল্রোহ প্রয়ামের পথে স্বাধীনতা অর্জনের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে । গ্রামীণ মানুষের 
শোষণ ও দারিজ্রের চিত্র বাস্তবতাক্স তুলে ধরতে গিয়ে আধিক অসাম্য ও একচেটিয়া! বাণিজ্যিক 
শোষণের প্রসঙ্গও দেখ! দিতে সুরু করেছে নাটকে । সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদও দানা বেধে 
উঠতে স্থরু করেছে দর্শক ও পাঠক মনে । এসবই শাসকগোঠীর স্বার্থের প্রতিকূল। তাই সেতার 
নখাস্ভবিজ্ঞারে কার্পণ্য কবে নি। একের পর এক আইনের বিধিনিষেধ আরোপ করে ব্যাহত 
করেছে মুক্তিপ্রয়াসকে । 

বাংল! সাহিত্যে অপরাপর শাখার তুলনায় নাটকই প্রথম থেকে স্বাভাবিকভাবে সমাজ- 
সচেতনতার পথে সমধিক অগ্রসর ছিল। সামাজিক কুপ্রথার কুফল প্রদর্শনের প্রচেষ্টা প্রথম পর্বের 
নাটকে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কৃষ্ণকুমারী নাটকে ভীমসিংহের খেদোক্তিতে পরাধীনতার বেদন! 
প্রকাশে রাজনৈতিক সচেতনতার অভিব্যক্তি ঘটল । এই চেতনার সম্প্রসারণ জ্যোতিরিজ্জনাথের 
পুরুবিক্রম সরোজিনীতে। আর বিদেশী শাসনের উচ্ছেদের জন্য সশ্ম বিদ্রোহাত্মক চেষ্টার ইঙ্গিত 
বয়ে আনল উপেন্দ্রনাথ দাসের শরৎ সরোজিনী, সুরেন্দ্র বিনোদ্ধিনী প্রভৃতি নাটক। ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ 
এক নতুন দ্বিগন্তকে উন্মোচিত করে দিয়েছে নীলদর্পণ নাটক। 

শীলদর্পণের পটভূমি নীলচাষের অস্তভূক্ত গ্রামবাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ইংবেজের কলোনী 
ভারতবর্ষে সেদিন দিশি মৃলধনের বিনিয়োগের মাধ্যমে বৃটিশ মূলধনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামা 
সম্ভবপর ছিল না। মুক্তিচেতনা যেদিন আধিক ক্ষেত্রকেও স্পর্শ করতে চাইল তখন সেই মুক্তি 
বাসনাকে তাই সংযত ও সীমিত রাখতে হল শুধুমাত্র একচেটিয়া! পুজির মুনফার লোভের ফলে শোধিত 
মান্ছষের ছুঃখ দারিক্র্য আর অসহায়ত্বের করুণ ছবি একে তোলার মধ্যে । নির্মম অত্যাচারের করুণ 
চিত্র আর এই শোষণের বিরুদ্ধে একট! প্রতিন্রোধের কিন্তু পরিণামে বিপধ্যয়ের কাহিনী নিয়ে 
নীলদর্পণের আবির্ভাব । 

নীলদর্পণ সরাসব্বি আঘাত হানল ইংরেজের আধথিক স্থার্থে। এই পরিস্থিতিতে শাসকগোচী 
সতর্ক না হয়ে পারে না। তার উপর নীলদর্পণের আদর্শে অতি অল্পকালের মধ্যে লেখা হলো পর পর 
অনেকগুলি "দর্পণ নাটক । পল্লীজীবনের ছুঝবস্থার কাহিনী নিয়ে পলীগ্রাম দর্পণ, গ্রাম্য জমিদারের 
অত্যাচারের কাহিনীচিন্ত্র কেকাণীদর্পণ, জেলখানায় কয়েদীদের উপর অত্যাচারের চিত্র সমন্িত জেল 
দর্পণ আব চাবাগিচার মালিক ইংবেজ কর্তার্দের দ্বার] কুলীদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের নাট্যরূপ 
চা-কর দর্পণ একে একে আবিভূত হুল। ইংবেজ শাসনাধীন বাংলাদেশের সমাজের ও জীবনের নান! 
অঞ্চলের বাস্তব চেহাবাট। তুলে ধরেছে এই নাটকগুলি। উদ্দেশ্য অবশ্ঠই মানুষকে সচেতন করে 
তোলা- প্রতিবাদের বিক্ষোভের পথে ঠেলে দেওয়া ; নীলদর্পণের প্রকাশ যেমন ভাবে একদিন 
বাংলাদেশের মানুষকে সচেতন এবং প্রতিবাদে মুখর করে তুলেছিল নীলকর সাহেবদ্দের অত্যাচারের 
ভয়াবহুত৷ সম্পকে । 

লক্ষ্য করার বিষয়, এই নাটকগুলির সাক্ষাৎ প্রেরণাস্থল নীলদর্পণ নাটক সন্দেহ নেই, তবে সে 
সাধাত্রণ রঙ্গালয়ে অভিনীত নীলদর্পণ। নীলরদর্পণের রচনাকাল ও সাধারণ রঙ্গালয়ে তার মঞ্চায়নের 
মধ্যে 'বার বছরের” ব্যবধান। ন্তাশনাল খিয়েট্রীরের ছারোদঘাটিত হুল নীলদর্পণের অভিনয় দিয়ে 
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১৮৭২ সালে । আর এই দর্পণ নাটকগুলির রচনাকাল হুল ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৫-এর অধ্যব্তঠ সময় । 

নাটকের বিষয় ও বক্তব্যকে জনমনে পৌছে দেবার জন্ত প্রয়োজন নাট্যশালার। কলকাতার 
বড়মাক্ষদের বাড়ীতে তীদ্বের পরিচালিত মঞ্চে তাদের মজিমাফিক নাটকেরই অভিনয় হবে। 
সেখানে নাটক বা অভিনেতার নিধিশেষ প্রবেশাধিকার নিশ্চয়ই থাকবার কথা না;__-ছিলও না। 
কাজেই প্রয়োজন দেখ! দিয়েছিল এমন নাট্যশালার ঘেখানে নিবিশেষে নাটক, অভিনেতা ও দর্শকদের 
জায়গা মিলবে; নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা থাকায় নাটক রচনার প্রেরণাও বাড়বে । নাটক সেদিন: 
অবধি সমাজ সচেতনতার যে ঈপ্লিত পথে.প্রাগ্রসর তাতে আশ! করার সঙ্গত কারণ ছিল ষে জাতীয় 
নাট্যশালার প্রশ্রয় পেলে নাটক সহজেই জনগণমনে তার বক্তব্যকে পৌছে দিতে পারবে । এইসব 
আশা ও আগ্রহের সমর্থন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল ন্যাশনাল থিয়েটার । বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চের ক্ষেত্রে 
ঘটল নবধুগের অভ্যুদয় । বড় লোকের বাড়ীর ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে মুক্ত হয়ে থিয়েটার 
সাধারণের দ্বারে এসে দ্াড়াল। মঞ্চমালিকের মঞ্জির উপর নির্ভর না করে টিকিটের বিনিময়ে 
সাধারণের প্রবেশাধিকার ম্বীকৃত হল। উদ্যোক্তাদের মধো অধিকাংশই এলেন সাধারণ মধ্যবিত্- 
স্তরের যুবকসম্প্রদায়। অভিনীত হুল নীপদর্পণ নাটক-_অবজ্ঞাত গ্রামীণ মানুষের উপর ইংবেজের 
বাণিজ্যিক শোষণের নির্মম চিত্র আর তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিরোধের কাহিনী । ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে দর্শক 
নীলদর্পণের অভিনয় দেখলেন সাধারণ রঙ্গমঞ্চ-_ন্তাশনাল থিয়েটারে । অন্যদিকে ইংরেজ শাসকগোচীও 
একই সঙ্গে শঙ্কিত ও সতর্ক হয়ে উঠল। কেমন করে এহেন মঞ্চপ্রয়ালকে বন্ধ কর! যায় তার ন্যোগ 
খু'জতে থাকল শাসক সম্প্রদায়। 

ক্ষীণাযু ন্যাশনাল থিয়েটারের দরজা! অচিরেই বদ্ধ হল বটে কিন্তু এই আদর্শে গড়ে উঠল 
একাধিক সাধারণ রঙ্গমঞ্চ । এইসব মঞ্চের আশ্রয়ে নাটক আর তার বক্তব্য পৌছে যেতে থাকল 
নিবিশেষে সাধারণ মান্থষের কাছে । ১৮৭২ থেকে সাধারণ মঞ্চে অভিনীত নাটকের তালিকার দিকে 
দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যেসব নাটক অভিনীত হয়েছে তাদের অধিকাংশই জাতীয় মুক্তি বাসনার 
রূপাক্জনে প্রয়াসী । অধিকাংশ নাটকই ইংরেজ শাসন আর শোধণের প্রকৃত ব্ূপকে কোন না কোন 
ভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে । ইংরেজ শাসনের ন্যায্যতা সম্পর্কে প্রশ্রমনফ করে তুলেছে দর্শককে । 
শাসকগোষ্ঠীর আতঙ্কিত হয়ে ওঠার পক্ষে এইটাই যথেষ্ট ছিল। স্থযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন তার] । 
অবশেষে অস্ভিম আঘাত এলো! সম্ভবত চা-কর দপণ-এর মতে! নাটক প্রকাশিত হওযায়। 

স্থচনায় চা-কর সাহেব কর্তৃক কুলী রমনী ধর্ষণের লিথোছবিসহ চা-কুলীদের উপর চা-কুঠীর 
শ্বেতাঙ্গ কর্তাদের পাশব অত্যাচারের কাহিনী সমঘিত চাকর দর্পণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে। 
লোকদৃষ্টির অস্তরালবর্তাঁ চায়ের বাগানের চা-শ্রমিকদের জীবনে ষে অযান্ষিক অত্যাচার নিত্য 
অন্ষিত হয়ে থাকে সাহেব মালিকদের দ্বার! তার বাস্তব চিত্র একে প্রকৃত অবস্থাট ফাস করে দিল 
এই নাটক । এ নাটকও নীলদর্পণের আদর্শেই রচিত। নীলদর্পণ নীলের ব্যবসায়ে গ্রভৃত ক্ষতিসাধন 
করেছিল। কৃত্রিম উপায়ে নীল তৈরির উপায় উদ্ভাবিত হওয়ায় সে ব্যবস৷ ন! হয় গুটিয়ে ফেলতে 
হয়েছে। কিন্তু বৃটিশ মূলধনের একটা বড় অংশ যে তখন লগ্রীকৃত চায়ের ব্যবসায় । আব এই 
একচেটিয়! ব্যবসাতে লাভের অস্কও যে অনেক বেশি। বাজারও প্রায় পৃথিবী জুড়ে। এ বাবসাও যদি 


১৩৮০ ] স্তাশনাল থিয়েটার, নাট্যনিয়ন্ত্রর আইন ও বাংলা নাটক ২১৪ 


বিরুদ্ধ আন্দোলনের ফলে গুটিয়ে ফেলতে হয় তাহলে শোষণের মাধ্যমে শাসন কায়েম রাখাটাই 
অসভ্ভব ব্যাপান্র হয়ে উঠবে । চা-কর দর্পণ তখনো মধস্থ হয় নি যদিও তবু সাধারণ বঙ্গালয়ে 
যে কোনদিন তার আশ্রয় জুটে যাওয়ার অভ্তাবনা। তার আগেই ব্যবস্থাগ্রহণ বিধেক্ । অতএব 
নাট্য নিয়ন্ত্রণ অর্ডন্তান্স জারী করতে হল (২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৬) এবং বহু প্রতিবাদ ও প্রতিবেদনকে 
অগ্রাহ করে কালক্ষেপ না করে অবিলম্বে নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করে নেএয়া হল (১৭ই ডিসেম্বর, 
১৮*৬ )। ছোটলাট এ্যাস্লে ইডনের পক্ষ থেকে এই আইনের সংঘত প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি সত্বেও 
অচিরেই (৪51 মার্চ, ১৮৭৬ ) এই আইনের খড়গ নেমে এসেছিল নাটক ও নাটাযশালার উপর । 

একথ] ঠিক ঘে গ্রেট ন্তাশনাল থিয়েটারে *গজদানন্দ ও "৯০119 ০? [১16 2170 51)991) এর 
অভিনয় ( ১ল] মাচ্চ, ১৮৭৬ ) উপলক্ষ্যে নাট্যনিয়ন্ত্রণ অর্ডন্যান্সের প্রথম প্রয়োগ ঘটেছিল । সুরেন্দ্র 
বিনোদ্দিনী অশ্লীলতার দোহাইতে অভিযুক্ত হয়েছিল। থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত নাট্যকার, অভিনেতা, 
মঞ্চাধ্যক্ষকে গ্রেপ্তার কর] হুল, বিচারে উপেন্দ্রনাথ দাস ও অমৃত্লাল বসুর সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান 
দেওয়া হল। আবার হাইকোর্টের বিচারে অভিযোগ টিকল না বলে এরা যুক্তিও পেলেন। এই 
প্রহসনের সবটাই ঘটে গেল স্রেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকের বিরুদ্ধে অঙ্গীলতার অভিযোগকে কেন্দ্র কৰে । 
একটু তলিয়ে দেখলেই কিন্তু বোঝা যাবে সাহিত্যে ্গীলতা৷ অশ্লীলতার ব্যাপারে শাসকগোষ্ঠীর আদৌ 
কোন শিরঃপীড়া ছিল না।- কারণ এদেশে মুদ্রাষস্তরের প্রনারের সঙ্গে সঙ্গে বহু অঙ্লীলধরণের বই ছাপা 
ও বিক্রি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল । ১৮১৯-২০ সনের 5০9170991 73০০1 9০9০190-র তৃতীয় বাধিক 
রিপোর্টে পূর্ববর্তী পনের বছরে প্রকাশিত মুদ্রিত বই সম্পর্কে মন্তব্য ছিল__ণব০£& £6% 275 
019111)00391)90 01015 0 096191500 10915610] 01 ০0017010001) ৫০০96100% ১ 804 ৪15 (০০ 
51955 10 21010 ০1 09611 20910105০02 01591956 ৮০০৪ (17০ [00110 ০9০. এর পর 
স্বভাবতই পত্রপত্রিকায় আন্দোলন দানা বেধে উঠতে থাকে! দাবী ওঠে অঙ্গীল পুস্তকাি প্রকাশের 
বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের । কর্তৃপক্ষ কিন্তু এই দাবীতে সাড়া দিয়ে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন বোধ 
করেন নি সেদিন । অথচ নাট্যশালার উপবে পুপিশের হস্তক্ষেপ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহপের বেলাক্ 
সেই অশ্লীলতার অভিধোগই আনলেন তীরা । আসলে সুবেন্র-বিনোদিনী নাটকের বিষয়বস্ত সম্পর্কে 
পুলিশের রিপোর্টে ষা বলা হয়েছিল সেইটাই শাসকগোর্ঠীকে চঞ্চল করে তুলেছিল। নাটকে বণিত 
ম্যাজিষ্রেটের পাশবিক অত্যাচারের ফলে নারীর সর্বনাশের ঘটনা, ইংরেজের জেলখানা! ভেঙে বেরিয়ে 
আসার প্রসঙ্গ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে ইংরেজের বিচার ব্যবস্থার প্রকৃত চেহার] ফাস করে দেওয়া এবং 
ইংরেজবিবোধী মনোভাবকে তীত্র করে তোলার ঘষে প্রচেষ্টা সরেন্দ্র-বিনোদদিনীতে ছিল পুলিশ সে 
সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দিতে ভোলে নি। জনমানসের স্থাস্থ্যরক্ষার দ্রায়েই যেশ সুশাসকের 
মতো তার] অঙ্গীলঙার অভিযোগ এনেছেন এটা ছিল লোকদেখানে মুখোস। এ অভিযোগ যে 
টিকতে পারে ন1! একথাও তারা জানতেন । সেইজন্য পুনবিচারের জন্য হাইকোর্টে মামলা ওঠে যেদিন 
( ২*শে মার্চ, ১৮৭৬) ঠিক সেই দিনই মামলার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা না করেই অশোভন ব্যস্ততার 
সঙ্গে কাউন্সিলে নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল উপস্থাপিত করেন কাউন্সিলের ল” মেম্বার হুবহাউস সাছেব। 
সাআজ্যবানী শাসকগোষ্ঠীর মূল উদ্দেশ্ট ঘে শাসন ও শোধণকে কায়েম রাখা ঘে কোন প্রকারে ঙ্গীলতা 


২২৩ সমকালীন [ ভাঙ্জ 


অঙ্গীলতার বিচার বিবেচনায় আদ কোন মাথাব্যথা তাদের যে ছিল না তার সমর্থন মিলবে নাট্য- 
নিয়ন্রণ আইন পাশ হয়ে যাওয়ার পর কিছুদিনের ব্যবধানে প্রকাশিত (২৮ মে, ১৮৭৭ ) সমাচার 
চন্দ্রিকায় মন্তব্যটি পড়লে-__ 

“হুবহাউসের এত সাধের নাট্যাভিনয় আইন বিধিবদ্ধ হইয়া কী হুইল? নাট্যাতিনয় আইনের 
একটি ধারায় লিখিত আছে; অঙ্গীল, নিন্দাজনক অথব! অপবাদজনক কোন নাটক কিন্বা গ্রহসনের 
অভিনয় করিলে নাট্যশালার অধ্যক্ষ, অভিনেত্‌ এদং দর্শকগণ দণ্ডাহ হইবেন। বঙ্গ বঙ্গভূমিতে ( ১৬ই 
মে ১৮৭৭ এ বেঙ্গল থিয়েটারে ) আয় ঘুরে আয় নদের টাদ" প্রহসনথানি কি এই শ্রেণীর অস্তনিবিষ্ 
নহে? আমরা আশ্চর্য হইলাম ঘষে পুলিশের অগ্ততম সুযোগ্য ইন্সপেক্টর বাবু সর্বানন্দ রায় তথায় 
উপস্থিত ছিলেন, তিনি উপস্থিত থাকিয়! ষে এ প্রকার অঙ্গীল প্রহসনের অভিনয় দেখিয়া মৌনাবলম্বন 
করিয়! চলিয়া! আসিলেন ইহা! অত্যন্ত ক্ষোভের নিয় ।” 

নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের সমর্থনে এর প্রয়োজনীয়ত। বুঝিয়ে দেবার জন্য বিলের উদ্থাপক হুবহাউস 
আপত্তিজনক নাটকের দৃষ্টাস্ত ছিসেবে £গজদানন্দ' প্রহসনের উল্লেখ করে কাউন্সিলের সদশ্যদের 
বললেন-_ 
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19515190010 ০ 7361591'-_-এর ছবি প্রহুসনটিতে এমনভাবে আকা হয়েছে যে তিনি যেন 
5৫511051901 56111176 1015 ০৬/12 1010001 8100 0086 ০01 1119 12070119 18 01:06: 00 25 
1০010090101, ৪170 1001)65.” সেদিনের জগর্দানন্দ মুখোপাধ্যায় সপ্তম এডওয়ার্ডকে ঘেভাবে তার 
বাড়ীতে আপ্যায়ন করেছিলেন সে সম্পর্কে হিন্দু পেটি,য়ট পত্রিকা লিখলেন-__-“ইনি ষে মূল্যে রাজসম্মান 
ক্রয় করিলেন, তাহাতে সমস্ত জাতির সম্রম আজ পদদলিত হুইয়াছে।, অমুতবাজার মন্তব্য করলেন 
--'ঘে পাষণ্ড নিজ পরব্রিবারের মর্ধান্দ1! এই ভাবে ধুলিসাৎ করিতে বিন্দুমাত্র ছিধ! করে না, সে দেশের 
জাতির ও সমাজের ব্যাধিত্বরূপ ঘোর কলঙ্ক । 'গজদানন্দ প্রহসনে এই জনমতেরই প্রকাশ ঘটান 
হয়েছিল, তার বেশি কিছু নয়। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই জগদানন্দের মতে। আশ্রিতজনের রক্ষণাবেক্ষণের 
কথ! শাসকগোষ্ঠীকে ভাবতে হয়েছে । নাগরিকের জীবন নিবি ও সম্মানজনক করে তোলার যে 
দায় স্থশাসকের তার জন্ত মোটেই নয়। যদ্দিও হবহাউস তার বক্তৃতায় ইংরেজ শাসনের নিরপেক্ষতা 
ও সমদ্দশিতা! বিষয়ে একট মোহজাল বিস্তার করতে চেয়েছিলেন । কিছুটা লফলও হয়েছিলেন 
ইন্ডিয়ান মিরর প্রভৃতি ছু” একটি পত্রিকাকে দলে টানতে পেরে। 

হুবহাউস তথ! শাসকগোষ্ঠীর আসল উদ্দেস্ত কিন্তু বেরিয়ে পড়েছে হবহাউসের বক্তৃতার পরবর্ত! 

ংশে। ভিনি জানেন খুব ভালো করেই সর্বকালে সর্বদেশে জনগণমনে নাটক ও মঞ্চের দুর্বার 
প্রভাবের কথা ।॥ "৮10 911 00055 200 ০০0100155 605 01210021385 96562 ০0180. ০ 0০ 
9106 ০0৫ 0136 91101055956 96110019065 (180 981) 06 20116 €0 006 72.95809105 01 100610-_ 
একথ! বলে তিনি ত্বীকার করে নিলেন বাংলা নাটকের অস্ত্রটিও ঠিক এই ভাবেই শাণিত হয়ে উঠেছে 
এবং উচ্ত হয়ে উঠেছে চরম আঘাত হানবার জন্ত । হবহাউসের নিজের ভাষায়--***6০ 5%:০866 


১৩৮৬ ] স্লাশনাল থিয়েটার, নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন ও বাংল! নাটক ২২১ 


16551108০01 ৫158056101, €০ 11০ 01০01 বাংল! নাটকের ত্দানীস্তন আশ! ও আদর্শ সম্পর্কে 
পুরো ওয়াকিবহাল তার1। জানেন--“77)9 1019108610 11651800169 ০? 73620881 129 17 ৪ 
৬৩1 21517862100 1910109151126 ০0100161010, [7 2152015 5%6191960 (1065 0100081)6 2100 
10988108610 18০010158 ০ 1116 76০16 ৷ অতএব অঘটন, লেফটেনাই গভর্ণবের ভাষায় 
48511005 10719011156” ঘটে যাওয়ার আগেই আইনের বেড়া তুলে দেওয়ার প্রয়োজন অনিবার্ধ হয়ে 
উঠল নাটক ও নাট্যশালার সামনে । 

এই '5671003 10019017161” অর্থাৎ চরম সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে শাসকগোষ্ঠী জানেন ঘি 
তাঁদের বাণিঞ্জাক স্বার্থে আঘাত আসে, শোষণের পথগুলো যদি বদ্ধ হয়েধায়। সেআশঙ্কার 
ঝড়ো মেঘ হুবহাউস দেখতে পেলেন চাকর দর্পণ নাটকে । চা-কর দর্পণ তখনো অভিনীত হয় নি। 
কিন্তু তার কাছে গোপন রিপোর্ট আছে যে এই নাটকে এমন কিছু আছে ষ্‌' চায়ের ব্যবসার 
মালিকদের মুখোস খুলে দিয়েছে একেবারে নগ্রভাবে । কাউন্সিলের সদশ্তদের তিনি ঘা বললেন তার 
নিজের ভাষাতেই শোন যাক-_ 
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এই চা-কর দর্পণ নাটক ঘর্দি একবার পাদপ্রদ্দীপের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে জনসমক্ষে এসে 
উপস্থিত হুতে পারে তাহলে হুবহাউসের মত বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে অনুমান করা শক্ত নয় মোটেই ঘষে 
চায়ের ব্যবসায়ের উপর প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়বে। 

কাজেই দেখা! যাচ্ছে স্থরেন্দ্র বিনোর্দিনীর তথাকথিত 'অঙ্সীলতা নয়, আরোপিত অভিযোগে 
অভিযুক্ত গজদানন্দ প্রহসনও নয়, তার থেকে অনেক বেশী অধীর হুঃয়ে উঠেছিলেন শাসক সম্প্রদায় 


ক্ছব্হাউস-এবর উক্তিগুলো। 71019. 0292566, 0০613৪০5 1876 এর 4১৮56৪০6010 
006 010০969017789 ০৫ 005 0:001904] ০6 005012)07 0910619,1 ০? [19019 থেকে উদ্ধৃত। 


২২২ সমকালীন [ভান 


সেদিন চা-কর দর্পণ নাটকের অন্ুপ্রেরণ| তীদের ব্যবসাস্সিক স্বার্থের প্রতি চরম আঘাতের অন্ভাব্যতাক্স। 
আর তাই সমন্ত আবেদন নিবেদন অগ্রাহ ক'রে নাটানিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় নেমেছিলেন । 

একাস্তভাবে সাআজ্যবানী ত্বার্থরক্ষার্থে প্রণীত হুল নাট্যনিয়ন্ত্রণর আইন । এর লক্ষ্য হ'য়ে উঠল 
ত্বভাবতই উদীয়মান নাটক আর নাট্যশালার ত্বাভাবিক ও স্বতঃম্ফৃর্ত বিকাশকে প্রতিহত ক'রে তাকে 
বিপথগামী হ"তে বাধ্য করা! এবং ফলতঃ পঙ্গু করে তোলা । 

এমন আটঘাট বেঁধে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনটি করা হয়েছিল যে এর থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় 
ছিল না! কারে! কোনদিক থেকে । ইংরেজের আপন দেশে অনুরূপ আইনের বিধিতে ধেখানে আছে 
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৮5 3০561০6 ০ 7১92.০9+ ছাড়া কোন ব্যক্তি কোন স্থান নাট্যাভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট ক'রে রাখতে 
পারবে না; এখানে সেই জায়গায় বলা হুল 'ড/1)515561 055 [১:০9 175021] 00৬6 25 01 
01911071019 0108 205 [91255 709091001109 01 00061 0172709, 79616021090 ০2 ৪০০০% €০ ০6 
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(০) 11151 €০ ৫6019৬০ 210 ০০1০] 195190175 [11556100 20 1106 [911010021)06% 
নাট্যনিয়স্্রণ আইনের প্রয়োগে তাদের নিষিদ্ধ করা হবে। এখানে নিষেধাজ্ঞা নেমে এল নাটকের 
উপরে । 4১05 ৮০1101706০7: 51009195075 0০ ৮/17101) 1116 1079110 916 20101115010 
%/101659 79160777917069 01 19252091796 01 20017299+_-20110 71905, এর এই ব্যাখ্যার 
সাহায্যে টিকিট বিক্রি করে ঘে সব মঞ্চ অভিনয়ের আয়োজন করছিল অর্থাৎ সেদিনের সমস্ত পাবলিক 
থিয়েটারকেই এই আইনের আওতায় এনে ফেলা হল। অভিনয়ের জন্য মনোনীত প্রত্যেকটি 
নাটককে অভিনয়ের আগে অনুমতিসাপেক্ষে পুলিশের কাছে পেশ করার বিধি হল। ঘযর্দি অননুমোদিত 
হয় কোন নাটক আর তা সত্বেও সেই নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করা হয় তাহলে নাটক বা 
নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে ঘষে কোনভাবে যুক্ত অভিনেতা, নিদের্শক, মঞ্চযাধ্যক্ষ, নাট্যগুছের মালিক বা 
নাট্যাতিনয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তির কাছে কৈফিয়ৎ তলব কর] যাবে এবং বিধিলজ্ঘন কর! 
হয়েছে মনে হলে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার জরিমানা জেল প্রভৃতির ব্যবস্থা কর! ধাবে। 

সুরেন্দ্র বিনোদ্দিনীর মামলায় জড়িয়ে পড়ে সর্বস্বত্ত থিয়েটারের স্ববাধিকারী ভূবনমোহুন নিয়োগী 
থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করে দুরে সরে গেলেন। নাট্যকার উপেশ্দ্রনাথ দাস পাড়ি দিলেন 
বিলেতে ৷ ম্যানেজার অমৃত বস্থ তার অনুগামী হতে গিয়ে বাধা পেলেন বাড়ী থেকে ; চলে গেলেন 
আন্দামানে। অভিনেতা বিহারীলাল পুলিসের চাকরী নিয়ে চলে গেলেন পোটব্রেয়ারে । অভিনেত্রী 
স্থকুমার দত্ত থিয়েটার ছেড়ে বাড়ী বসে রইলেন আর অধেন্দু মুস্তাফী বেরিয়ে পড়লেন দেশভ্রমণে । 
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এর পর নিশ্চয়ই আর কেউ লাহস করে এগিয়ে আসবেন না এমন নাটকের অভিনয়ে আয়োজন করতে 
ঘে নাটকে জাতীয় জীবনের সামান্ততম আশা বাসনার প্রতিফলন ঘটেছে। 

আইনে আরে! ঘেন চোখ রাঙিয়ে বলা! হল আইন বিরুদ্ধ কোন নাটকের অভিনয় হতে থাকলে 
পুলিশ প্রয়োজনবোধে বলপূর্বক সেখানে ঢুকে গ্রেপ্তার কর ছাড়াও সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত ক'রে নিতে পারবে । অতঃপর নিশ্চয়ই কোন মঞ্চাধ্যক্ষ আদে সাহসী হবেন না এমন 
কোন নাটক নির্বাচন করতে য1 পুলিশের বিচারে নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে বা হ'তে পারে । 

সব থেকে মারাত্মক যে ধারাটি এই আইনে সংযোজিত, যার নজীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়! 
যাবে না তা হুল নিষিদ্ধ অভিনয়ের ক্ষেত্রে দর্শকদেরও শাস্তিযোগ্য বলে ঘোষণ] কর] । 

পাবলিক থিয়েটারের যুগে যেখানে দর্শকের পয়লায় থিয়েটার চলে সেখানে দর্শকের সামনে এই 
আতঙ্ককে তুলে ধরাটা খুবই ফলপ্রন্থ হয়েছিল সন্দেহ নেই । 

এইভাবে নাট্যকার থেকে শুরু করে দর্শক অবধি সবাইকে আইনের আওতায় এনে নাটক আব 
নাট্যশালাকে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে এনে ফেলেছিল সেদিনের শাসক সম্প্রদায় । এর পর কে 
ঝুকি নেবে জাতীয় চেতনামূলক নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করতে বা তা দেখতে । 

ষে উদ্দেস্টে এই আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল তা৷ সিদ্ধ হছল। সমগ্র নাট্যজগতে একটা দ্বিশেহার! 
অচল অবস্থার স্ষ্টি হল। শৌখিন অভিনেতাদের হাত থেকে মঞ্চ আস্তে আস্তে ব্যবসাদদারের হাতে 
গিয়ে পড়ল এই স্থযোগে। পয়সা রোজগারের উদ্দেস্টে যেখানে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করছেন 
ব্যবসায়ী মঞ্চ মালিকের] শ্বভাবতই তারা আইনের চোখে নির্দোষ নাটককেই বেছে নিতে লাগলেন। 

এই ছন্নছাড়! অবস্থায় পড়ে গীতিনাটক ছাড় অন্য কোনপ্রকার নাটকের অভিনয় করার সাহস 
হল না কারে! । জীবনঘনিষ্ঠ নাটকের জায়গায় স্থান নিল আদর্শসতী, পারিজাত হরণ এর মতো 
অসার গীতনাট্যের অভিনয় । যে ভূবনমোহন সুরেন্দ্র বিনোদ্দিনীর অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন 
তিনিই আবার ওই পারিজাতহুরণ গীতিনাটকের মঞ্চায়ন ঘটালেন । অভিনয় দেখে হতাশ গিরিশচন্দ্র 
গান লিখলেন-__ 'আমার ফিরিয়ে দে না আধুলি 

কি ঠকানট! ঠকালি।, 

সত্যিই নাটক ও মঞ্চ সেদিন আত্মবঞ্চনার পথে নেমে ঘেতে বাধ্য হয়েছিল। নাচগানের পসরা 
সাজানো! লীতনাট্য, পঞ্চরং তামাস। আর বাস্তব জীবন থেকে অনেক পেছন ফেরা পৌরাণিক যুগ ও 
জীবনের আখ্যান নিয়ে লেখ! পৌরাণিক নাটকের মাধ্যমে ভক্তিরসের বন্যান্দোত নেমে এল মঞ্ে। 
প্রহসনের সামাজিক স্পর্শ হারিয়ে গেল। নাটক তার বলিষ্ঠ জীবনাবেগ হারিয়ে ফেলল। 

নাটানিয়ন্ত্রণ আইনের শেষ ধারার ছিল-_-'ব 09012170811 (0015 4৯০৮ 2101155 €০- 209 
18085 0] 00626 0100097955 06 ০7 11106 10110 2. £51151009 19590125, যাজ্ো ও তার 
সমধর্মী অভিনয় অনুষ্ঠানের প্রতি এই আইনের বিধিনিষেধ প্রযুক্ত হবে না এই অঙ্গীকার পৌরাণিক 
আধারে ভক্তিধর্মের প্রবাহকে নিয়ে আনতে নিশ্চয়ই অনেকখানি উত্সাহ যুগিয়েছিল। 

কলকাতায় অবস্থিত বিদেশী মঞ্চের অন্থকরণে এদেশের মঞ্চ গড়া হয়েছিল। ন্যাশনাল 
থিয়েটারের মঞ্চও এব ব্যতিক্রম নয়। তবে যেহেতু মঞ্চপ্রকৃতি ও নাট্যপ্রকৃতি পরম্পরসাপেক্ষঃ একে 
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অন্যের প্রভাবে পরিবতিত হয়; শক্তিশালী নাটকের প্রভাবে তাই মঞ্চজধপের পরিব্নও অসঞ্তব 
ছিল না। মঞ্চ যেদিন ঝড় যান্ষের ব্যক্তিগত মালিকান! থেকে বোরয়ে এসে স্ভাশনাল থিয়েটাররূণে 
সাধারণের ভ্বারে এসে দাড়াল নেদ্দিন এ সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। প্রয়োজন সেদিন জীবন- 
ঘনিষ্ঠ বলিষ্ঠ নাটকের ঘা তার আপন প্রয়োজন অন্ুযায়ী মঞ্চরূপকে পর্নিবতিত করে দিতে সক্ষম। 
নিয়ন্ত্র আইনের শিকল পরে নাটক ও মঞ্চকে সেদিন যে পথে চলতে দেখা গেল তাতে সে সম্ভাবনা 
সুদুরে মিলিয়ে গেল। অঞ্চপ্রকৃতিকে রূপাস্তর ঘটাতে পারে এমন নাটক মঞ্চস্থ হয় না বরং তাল 
নাটকের অভাবটাকে পুধিয়ে দেবার জন্ত ব্যবসাদদার মঞ্চ-মাপিকরা মঞ্চের বিলিতি ছাদকে অক্ষুগ্ণ রেখে 
তার উপর মঞ্চমায়৷ ও কুহক সৃষ্টির প্রতিঘোগিতায় নেমে পড়েন। নাটক ও মঞ্চে বাবধান ঘুচে গিয়ে 
ন্যাশনাল থিয়েটার যথার্থ জাতীয় মঞ্চ হয়ে উঠতে পারত, সে সম্ভাবন] দেখাও গিয়েছিল, ঘি নাটক 
ও মঞ্চের হ্বাভাবিক ও ত্বতঃম্ফর্ত বিকাশ ব্যাহত না হত আইনের নাগপাশে পড়ে । মঞ্চ ও নাটকের 
প্রকৃতিতে যে ব্যবধানের চন! হয়েছিল সেদিন আজও তা মুছে গেছে সম্পূর্ণভাবে একথা নিঃসস্কেচে 
বলা যায় না। ন্যাশনাল থিয়েটাবের যাত্রারস্ভে আইনের অপঘাত তাকে পঙ্গু কুরে তুলেছিল। 
সত্যিকার ন্যাশনাল থিয়েটার বা জাতীয় মঞ্চ আজও আমাদের কল্পনার বস্ই হয়ে আছে। 

নাট্যনিয়ন্রণ আইন বাংল! নাটক আর নাটাশালার যে পরিমাণ ক্ষতিসাধন করেছে আর কোন 
দেশের কোন আইন তা করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। 


বিক্রমপুলের আটপোন্নে ভাষা! 


ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায় 


রান্না হয় নাই বুঝি । 

না, বাজারে দেরী হইছিল। পরের হাতে ধন, পরের পায় গমন, নিজের ইচ্ছামত কাজ হয় না। 

নাও আমাগোও নাই, তবে নি নাইয়ার শতেক নাউ । বাজার থেক! কি আনছে? 

আমাগো! আবার বাজার । পুঁটি মাছ পিটালি আধার । তোমার কথায় মনে পড়ল, বাতি 
নিয়! যখন রাত্রে ঘাটে যাই তখন পুকুরে পু টি মাছের খই ছোটে। 

দেওরের চলছে কেমন ? 

হাতে ঘেদিন টাক] থাকে মচ্ছমুলা কইরা খায়। পরদিন হয়ত চুলায় হাড়ি চরে না। 
পরের চুয়ারে হাত পাতে । লোকেই বাকত দিব। একবার নিলে আর চিৎ হাত উপর করে না। 
রামার মা আমার থেকা ছুইট] টাকা নিছিল, কিছুতেই দেয় না। সেদিন কদেকটা চিমটি কাটা 
কথ! বঙ্গায় এক টাকা বার করেছে। সিধা আঙুলে ঘী ওঠে না। 

জাল কেমন? 

জেমন দেব! তেমন দেবী । নিজের সংসারে মন নাই। পরের সবটাতে সে সকল ব্যন্ছনের 
হলুদ্দের গুড়া। 

তার ছেলেটি দেখতে ভালো না। 

ও কথ। বইলে! ন! দিদি, সোনার আংটি কি বাকা হয়। 

তোমার মেয়ের নাম রাখছ কি? 

ওর দাদু ওকে ডাকে অপূর্ব সুন্দরি । 

এ যে কানা ছেলের নাম পল্মলোচন। 

বড় মেয়ে আছে কেমন ? 

খাওয়। পরার কষ্ট নাই, কিন্তু ছাড় ভাঙ্গা খাটুনি। কর্তা গেছিলেন মেয়ের বাড়ি। একজন 
পড়সী বললেন, আপনার বেয়ান ত নিবাইরা কাপড়। 

সে আবার কি? 

জান ত ধোপা ছুই রকম কাপড় কাচে, আটপৌরা ও নিবাইর1। নিবাইর! কাপড়ে মাড় থাকে 
আর ত! সাফ বেশী। তা ভাজ করিয়৷ তুলিয়া! রাখা হয়। কোথাও যাইবার সময় নিবাইর। কাপড় 
পইর। যায় । বাড়িতে লোকজন আসলে আমার বেয়ান ফুল ফুলুরি বান্না করেন; হাসতামাসা ও 
গল্পগুজব করেন। প্রতিদিনের আটপোঁরে গৃহস্থালি কাজের ধার দিয়াও তিনি যান না। তাই 
মেয়েটা সংসারের জন্য শরীরের রক্ত জল করছে। তিনি মেয়েকে পূজায় আনবেন বলছেন। মেয়ে 
ত ছুই হাতে দ্দিন ঠেলছে। মেয়ে ত আসব খরচের কথা ভাবছি। আমাদের আয় মধু-পর্কের 
বাটার মত কাইৎ হলেই নাই। 
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ভাগ নে কিছু সাহায্য করে না? 
তার কথ! আর কইওনা। ছুধ কলা দিয়া সাপ পুধছিলাম। পরের উপকার করা আর 
ছাইতে জল ডাল! সমান । 
তোমার ছোট শ্বাশুড়ীকে আনমনা দেখি কেন? 
ভাইয়ের বাড়ি থেক নিতে আসছিল। তিনি বললেন, ওঠ ছেমরি তর বিয়া-_এই কথা 
বললেই কি আমি যাইতে পারি। আমি আছি কংসের কারাগারে এক পা বাইরে বাড়াবার 
উপায় নাই। 
তার কয় ভাই পো? 
ভাইয়ের সন্তান নাই, বৌ বাঝা। পরের ছেলে পালে। 
যশোদ। বড় ভাগ্যমস্তী, পরের ছেলেতে পুন্রবতী। 
সেদিন কথকতা শুনতে গেছিলাম । পাঠক না পারে গাইতে না পারে বলতে । ঘত ছিল 
নাড়৷ বইন! সবাই হইছে কীর্তনীয়! । তোমার] পয়স৷ দিবে একটি ; গান স্তনতে চাও অক্রুর সংবাদ । 
তোষার বড়জ! কেমন আছে? 
তার ছেলে ভালে। চাকরি পাইছে । সে ত অহংকারে গদ গদ, মাটিতে পা পড়ে ন1। 
জমের কযি নিয়! বড়াই কর! ভাল না। 
মাছষের জীবন কচুপাতার জলের মত-_এই আছে, এই নাই। এত ত সেদিন দাস বাড়ির 
জলের জেতা ছেলেটা! নিমিষে মধ্যে মইরা গেল। ব্যামে! শ্টামে। কিছু না, শুকনার কুমীবের ঘ1। 
বিনা মেঘে বজ্রপাত । ম! কাট ছাগলের মত ছট্ফটু করছে; তার শোকে বৃক্ষের পত্র ছইড়া পড়ে; 
পাবাণ গলে। বাপ কোড়ালের মত কে! কে! করছে। বুড়া ঠাকুরমা বলে, মৎসের মার আর পুত্রশোক 
কি। তোমার বড় ভাস্বর কেমন? 
তার মুখে মিষ্টি পেটে বিধ। আপন স্বার্থ কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়৷ নেন। কিন্তৃধরি মাছ না ছুই 
পানি। কোন কাজের মধ্যে তিনি নাই । ছোট ভাইয়ের বিবাদ্দে পায়ে নল চালান । আনারসের 
পাতার মত মেজোজান্র দুই দিকেই ধার-_যেমন কাজ কর্মে তেমন বিবাদে । ছোট দেওর ত এক 
জড়ভরত। যে ঘা! করুক, তার কোন তাপ উত্তাপ নাই। মাঝের বাড়ির শ্বাস্তরি-বৌর মধ্যে অ্টপ্রহর 
যুদ্ধ চলে। শ্বাশুরি বলে- কলির বৌ-ত হাড়জ্ালানি 
বললে হয় বাকা, 
বুইড়া বুড়ি কুইড়ায় থাকব 
আমর] নিমু বড় ঘর । 
কলির বৌ ত ভাঙ্গল সোনার ঘর । 
বৌ বলে-__কানি, কত করবি কর 
কতু না কাতর হুবে চাদ সদ্াগর। 
স্বাশুরি এমন ছুতির ছুত কাঠি মাইপা! রাখে দুধ । 
বৌ এমন ছুতির ছু জল মিশাইয়] খায় ছুধ। 


১৩৮৯ ] বিক্রমপুরের আটপৌরে ভাষা ২২৭ 


ভয়ে সে বাড়ি যাই না। গেলে দোটানায় পড়তে হয়। 
হ্টাম রাখি কি কুল রাখি অবস্থা দাড়ায় । 
সেদিন শ্বাশুড়ি হঠাৎ মার] গেছে । মইরা গেছে ধন্বস্তরি ওঝার পাইছে ন্বতস্তরি | 
বৌ বলে-__-আগে খাইমু পাস্তার ভাত 
পরে লেপুম ঘর 
শ্বাশুরি নাই ননদ নাই 
কার বাকরি ডর। 
কিরে সজা, এখানে তুই কি আকড়া চাউলের দোকান করিস? তর লেখা পড়া নাই? 
হাতের লেখা যেন কাউয়ার পাড়া । সারাদিন শয়তানি । বাপ বাড়িতে আদলে সাপের মাথায় ধুলা 
পড়া পড়ে । সে ত ছেলেকে দায় আনে কুড়ালে কাঠে! তিনি বলেন ঘেমন হাউরা নল তেমন 
সুন্বইর মুগইর চাই। 
দায়বে বালি কুড়ালেবে শিল 
বাদীরে লাথি গোলামের কিল 
ন1 দিলে তার! ঠিক থাকে না। শাসনে কি হবে। ইল্লত যায় ধুইলে থাসলত যায় মইলে। 
হাড়িয়! কোণে কাউয়মায় ভিম পাড়ছে, তৃফান আসবো, শিগগির বাড়ি যা! 
এটা একট] লক্কাপোড়া। যেখানে ষাই পগে লগে আসে । আমাগো পাশের বাড়ির ছুই ভাই 
ভিন্ন হইয়াছে । একত্র করার জন্য সকপে বহু চেষ্টা করছে । কিন্তু ভাঙ্গা-শীখা! কি জোড়া লাগে। 
লোকে বলে জল কাটালে ছুই ভাগ হয়না । দক্ষিণের ঘরের স্বামী স্ত্রীর শরজাল চলছিল । বোন 
মধ্যে পড়িয়। মিট্মাট্‌ করিয়া দিয়াছে । এখন আব বোনকে জিজ্ঞাসা করে না। আমে ছুধে মিশা 
গেছে, আটি আদাড়ে গেছে। দিিনেশ নাকি বড় ঘরে বিয়া করছে তারা লোক কেমন ? 
বৌ দেইথ্য। মনে হয় লোক ভালো । একট] ভাত টিপলে হাড়ির খবর পাওয়া যায়। তবে 
একটা কথ! আছে জাহাজের সংগে ডিঙ্গি চলতে পারবে কি? তেলেজলে মিশে কি? এখন বাড়ি 
যাও নইলে বকুনি শুনতে হুবে। সায়রে শধ্যা শিশিরে আর কি ভয়। শ্বাশুড়ির! কলির বৌ 
নিন্দায় পঞ্চমুখ । কিন্তু তারা খন শরশয্যায় পড়েন তখন ত কবৌদেরই টানতে হয়। বিয়ার 
পর এখানে একটা ইচার আংটিও পাই নাই। শ্বাশ্তরি বলে, ছেলে রোজগার কইরা গয়না! দিব। 
আশায় রইছেন কাউয়] পাকলে খাইবেন ডউয়া । 
আমার ছোট দেওর খুব ভাল। কারো সঙ্গে তার অসিয়তা নাই । বেশী গলাগলিও নাই। 
পাড়ার সকলের সঙ্গে তার ভাই-আচারি ভাব। নন্দ আর এক রকম, তার পেটে কথা পচে না। 
তিলরে তাল কইব। বল! ভার অভ্যাস। শ্বশুরের ঠাছাছোল। কথা । কথায় রস-তস নাই। মেবো 
কর্তার ছেলের কঠিন ব্যামো। । তার মাথার উপর খাঁড়। ঝুলছে । তার কাছে পুজার মাথট চাইতে 
কারে! লাহুস হয় না। 
ছেলেটার অন্থখ বিস্থথ কিছুই না। পাঠশালায় যাইবে! না তাই ভেক ধরেছে। 
কাল এমন কইর। নিমস্তন্ন খাইছিল ঘে পেটের উপর লিক মারা ঘইত। 


২২৮ সমকালীন [ভাত 


আচ্ছা মেদ্দিন কাছার্ির লোকেরা গরিবের উপর অত্যাচার কইরা গেল। মাতব্বরের 
জম্দারকে কিছু বলছে কি? 
মাতব্বরর্দের কথা ছাড়। 
বড় বড় বানরের 
ব্ড় বড় পেট 
লঙ্কায় যাইতে 
মাথা করে ঠেট। 
বিক্রমপুরের কোন কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে নারীর] সমবেত কে গান গাইতেন-_ 
আমরা যত বঙ্গ নারী 
পরবো৷ না আর কাচের চুড়ি 
স্থরেনবাবু করেছেন মানা 
সবার মনে আছে জানা । 
কোৌলিন্ত প্রথার এক প্রধান কেন্দ্র ছিল বিক্রমপুর । ঘটক জাতির উদ্ভব ছিল বল্লালির অন্যতম 
উপজাত। কৌলিন্ত প্রথার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ঘটকের বৃত্তিহীন ভিক্ষুক ব্রাঙ্গণশ্রেণীতে পরিণত 
হইয়া পড়ে । তার] বিন! নিমস্্রণে অকুলীনের বাড়ির বিবাহে উপস্থিত হতেন। অনাহুতদের অনাদর 
সহা করে তীর্থ কাকের মত আহারের প্রতীক্ষায় বসে থাকতেন । ধুলা-বালি মাথা ফরাশের উপর শুয়ে 
মশার কামড়ে জর্জবিত ঘটকের] বিনিত্র রজনী কাটিয়ে দিতেন। দিনের বেলা তীর্থের ভিক্ষুকদের মত 
গৃহকত্তাকে ঘিরে ফেলে বার বার প্রত্যাখানের পর ছুই চার আন বিদায় সংগ্রহ করে কয়েক মাইল 
দুরে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে ঘেতেন। 
তাদের এই অনৃষ্টকে তার! হান্তমুখে পরিহাস করতেন। বিক্রমপুরের পাঁচটি গ্রামের নাম 
পাশাপাশি বমিয়ে তার] তাদের এই বিড়ম্বনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় রেখে গেছেন। 
রাইততো বালিগাও পাইন] পয়স! কান্দনীসার। (ভাষার এই নমুনা সংগ্রহে শ্রীমতী নুশীলা 
দ্বেবী লেখককে বিশেষ সাহাষ্য করেছেন। ) 


হ্বখাত সলিল 
স্থরেশচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


মানুষ অনেক সময়ে অজ্ঞাতসাবে নিজের অনিষ্ট নিজেই করে । গাছের একটি ভালে বসিয়া ঘদি এ 
ডালই কাটা হয়, তাহ হইলে বিপদ অবশ্ঠস্তাবী । ম্বখাত সলিলে ডুবিয়। মবিবার জন্য অন্গতাপ কৰি 
লামা মায়ের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন । এইরূপ একটি আত্মঘাতী অপকর্ম পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা 
পর্যৎ কর্তৃক মাধ্যমিক পাঠ্যতালিকার আবশ্টিক বিষয়সমূহ হইতে সংস্কতকে ব্জনের প্রস্তাব । একজন 
স্কৃত সেবী ও সংস্কতশিক্ষক হিসাবে এই পরিকল্পনার কুফল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মস্তব্য এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 
সবই বেদে আছে, ইহা! বগিতে চাহি না। সংস্কৃত স্বর্গ, সংস্কৃত ধর্ম_ইহাও আমার প্রতিপাগ্য নহে। 
বর্তমানে সংস্কতেবর অবশ্য পাঠ্যতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! বলিতে ইচ্ছা করি মান্র। চিস্তাশীল ব্যক্তি ও 
চিন্তানায়কগণের এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই উদ্দেশ্য, সংস্কৃতের স্ততিগান বা জীর্ণ পশ্থাকে একমাত্র 
পন্থ৷ বলিয়া প্রতিপাদদন নহে । 
স্কতের বিরুদ্ধবাদ্দী ৰলিবেন, সেকেলে সংস্কৃতির একালে প্রয়োজন কি? এই যুক্তিতে যদ্দি 
সংস্কতকে বর্জন করিতে হয় তাহ! হইলে নবীন পুত্র কন্তারও প্রবীণ পিতামাতাকে ত্যাগ করা উচিত 
ব৷ তাহাদের পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতাকে অচল মুদ্রার ন্যায় প্রত্যাখ্যান করা সঙ্গত। সূর্য লক্ষ লক্ষ 
বৎসর বুশ্মি বিকিরণ করিয়া! থাকিলেও অগ্যাপি বপি-_আরোগ্যং ভাক্করাদিচ্ছেৎ ; অর্থাৎ, স্র্য প্রাচীন 
হইলেও উহার রোগনাশক শক্তি অটুট আছে। গঙ্গা সহস্র সহম্্ বৎসর ধব্রিয়। প্রবাহিত হইলেও 
তাহার শৈত্য পাবনত্ব হারায় নাই। চিকিৎসক প্রাচীন হুইলে তাহার উপদেশ মুল্যবান্‌ বলিয়া 
বিবেচিত হুয়। তেমনই মার্গনাহিত্য (০1855102] 11097980075) প্রাচীন হইলেও উহার শ্বাশত মূল্য 
আছে। আজও শিক্ষিত পরিবারে শিশুদের মনে পবিত্র ভাব এবং দয়া বীরত্বাদি উদ্বোধিত করিবার 
জন্য রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী দিয়া শিক্ষার স্ত্রপাত হয়। ভক্তি, নীতিবোধ, প্রেম প্রভৃতি 
মানবিক ভাবের বীজ শৈশবে মনে উপ্ত না হইলে পরে আর হয় না) এই সব ভাব না থাকিলে মানুষও 
ইতর প্রাণীর মধ্যে ভেদ রেখা! ক্ষীণ হইয়! পড়ে । সংস্কৃত সাহিত্য এই সকল ভাবসম্পদদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ, 
ইহা অস্বীকার কশ্রিবার উপায় নাই। বস্ততঃ ইদানীস্তন কালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঘষে সকল বিষয় 
পঠিত হয়, তন্মধ্যে মানবিক ভাবে উদ্ব্ধ করিবার ব্যাপারে বোধকরি কোন বিষয়ই সংস্কতের সমকক্ষ 
হইতে পারে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মানুষকে অথোপার্জনকারী যন্ত্রে পত্রিণত করা নছে। 
এডুকেশন শব্টির তাৎপর্য মাষের মধ্যে ঘে উত্তম বুত্তিগুলি আছে উহাদের পূর্ণ বিকাশ । শিক্ষা 
আর একটি প্রধান উদ্দেশ, জীবন-দর্শন-গঠন । উপন্ষদে এবং গীতাকস ত্যাগের, কর্মের, মৈত্রীর ষে 
আদর্শ আছে তাহা বিশ্বের মনীধীগণ কর্তৃক প্রশংসিত হুইয়াছে। এই অমূল্য জ্ঞানভাগাবে প্রবেশের 
পথ সংস্কত ভাষা; অল্প বয়সে এই পথের সন্ধান দিতে না পান্ধিলে অধিক বয্পসে কি করিয়। উহাতে 
প্রবেশ সম্ভবপর হইতে পারে? 
প্রসঙ্গক্রমে বল! ঘাইতে পারে যে, ইংরেজগণ তাহাদের মার্গ সাহিত্যকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় 


২৩৩ গমকালীন ্‌ ভা 


বিষয় বলিয়া মনে করেন। এমনকি, কাহারও কাহারও ধারণা যে, এ সাহিত্য পাঠ না করিলে 
60615109210 বা ভদ্রলোক বলিক্। পরিগণিত হওয়া যায় না। 

আধুনিক ভারতীয় আর্ধভাবা গোষ্ঠীর উৎস সংস্কৃত ভাবা । ভবিষ্বজ্জীবনে কেহ বর্দি এইরূপ 
কোন ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা! করিতে ব1! উহাতে গবেষণা করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সংস্কৃতের 
জ্ঞান ভিন্ন সে কি করিবে? প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, উৎকীর্ণ লিপিমালা প্রভৃতি বিষয়ে গভীর 
বুৎ্পত্তি এবং গবেষণায়ও সংস্কৃত অপরিহার্য । 

বিরুদ্ধবাধী বলিতে পারেন, সংস্কৃত পড়িক্া জীবিকার্জন হয় না। ইহ] সর্বাংশে সত্য নছে। 
সংস্কৃত জ্যোতিবিষ্া আমুর্বেদ প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন করিয়। হাজার হাজার লোক কি জীবিক1 অর্জন 
করিতেছেন না? শুধু জীবিকা নহে, এই সকল বিদ্যার সাহায্যে বু লোক সমৃদ্ধশালীও হইয়াছেন । 

যদি বলেন, সংস্কৃত সাহিত্য পড়িয়া! মানব ইহুবিমুখ হুইয়া পড়ে । না, তাহাও সত্য নহে। 
কুষিবিদ্যা, উত্ভিদ্‌বিষ্তা, রসায়ন, গণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি বনু বাস্তব জীবনের উপযোগী বিষয় সংস্কৃত গ্রন্থ 
দমূহে লিপিবদ্ধ আছে। 

কেহ বলিতে পারেন, সংস্কৃত অত্যন্ত কঠিন ভাষা । ন্ুকুমারম্তি বালক-বালিকার উপরে ইহা 
চাপাইয়! দেওয়! সঙ্গত নছে। উত্তরে বলিতে পারি, তাহা হইলে ছেলেমেয়েকে নারিকেল খাইতে 
দিবেন না; ইহার বহিরাবরণ অতি কঠিন এবং ইহার ছেদন কষ্টসাধ্য । কর্কশ বহিরাবরণের তিভবে 
কোমল পদার্থের আম্বাদনই কাম্য । সংস্কৃতের শিক্ষা! পদ্ধতির কিঞ্চিৎ সংস্কার করিলেই ইহার আপাত 
কর্কশ রূপটি তিরোহিত হইবে। 

এইবার ব্যষটি হইতে সমগ্টিতে আসা যাউক। জাতীয় রান? ইইতে বিচার করিলে সংস্কৃত 
প্রতিটি নাগরিকের অবশ্ত পাঠ্য । ভাষা, বেশভূষা, রীতিনীতি, আহার বিহারে যে দেশে এত 
বিভিন্নতা | সেখানে সংহতিস্থাপন ন1 করিতে পানিলে ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় ৷ জাতীয় সংহতির 
অভাবেই অতীতে ভারত বৈদেশিক আক্রমণের লক্ষ্য হইয়াছিল এবং বিজাতীয় শাসকের কবলিত 
হইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্য ও ভাষা সমগ্র ভারতের সম্পদ । এই চেতন! উদ্বদ্ধ হইলে প্রাদেশিক তা, 
ভাবাজনিত হিংসা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি অনিষ্টকর মনোভাব কিয়ৎ পরিমাণে দৃরীভূত হইবে। কিন্ত, 
সংন্বতের প্রতি অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও ইছাতে ব্যুৎপত্তি ব্যতীত এই চেতন৷ কি করিয়! জাগ্রত হইবে? 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের কথ! একবার ভাবিয়া দেখুন। বিশ্বের দরবারে, বিশ্ব সংস্কৃতির মহা 
সম্মিলনে ভারত কি ম্বীয় পরিচয় দিবে? তাহার বেদ, উপনিষদ্‌, রামায়ণ, গীতা, দর্শন প্রভৃতিই ত 
তাহার গৌরব খ্যাপন করিবে । আজিকার জগতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষ্ভার যে অগ্রগতি প্রতীচ্যে 
হইয়াছে তাহার তুলনায় এই সকল বিষয়ে ভারতের দান নগণ্য । কিন্তু, ভারতের গ্রজ্ঞা যুগ যুগ 
ব্যাপিয়া তাহাকে বিশ্বনভায় শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকার দান করিয়াছে । প্রতীচীর বছ দার্শনিক ভারতীয় 
দর্শনিশান্ত্র ছারা প্রভাবিত হুইয়াছেন। দৃষ্টাস্তত্ব্ূপ পিথাগোরাস্‌ (75019809185 ) এর উপরে 
সাংখ্যদর্শনের প্রভাবের উল্লেখ কর! ঘায়। শোপেন্ছাওয়ারের (591)05101)9057 ) উপরে বেদাস্তের 
প্রভাব স্পষ্ট । এক 'পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থখানি প্রায় পঞ্চাশটি বিদেশী ভাষায় অনুদ্দিত হুইয়াছে এবং বিশ্বের 
নী তিযুলক গল্পসা হিত্যকে সম্বন্ধ করিয়াছে। অতি আধুনিককালে কতক ইংরাজ ও মারকিন কবির রচনায় 


১৩৮৬ এ স্বখাত সলিল ২৩১ 


গীতা উপনিহদের প্রভাব প্রকট হইয়াছে । ওপন্ভানিক লমারসেট মম্‌ (90176186 71808381) ) এর 
[২2201+5 12085 ( ক্ষুরন্য ধারা ) নামক গ্রন্থখানির নামই উপনিষদের প্রতি তাহার শ্রদ্ধার নিদর্শন । 

পারশ্যদেশে আরবে সংস্কৃত আমুর্বেদ ও 'পঞ্চতঙ্ত্ে'র প্রভাব বিচ্ধমান। প্রাচীনকালে এই দেশের 
সম্রাট দরাযুস্‌ (7981109 ) “মনুসংহিতা'র আদর্শে কিছু কিছু আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই 
গ্রন্থের ব্যাপক প্রভাব সুদুর প্রাচ্যের (1581 7850) কতক দেশেও প্রমাণিত হইয়াছে । হব হ্বীপ, বলি, 
স্টাম, কথুজ প্রভৃতি দেশে উৎকীর্ণ লিপিমালা, আচার ব্যবহার, সাহিত্য প্রভৃতিতে রামায়ণ মহাতারত 
ও বিবিধ সংস্কৃত কাব্যার্দির প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণ' গ্রন্থ রচিত হুইয়াছে। 

স্বাধীন ভারত অন্তান্য দেশের সঙ্গে, বিশেষত: তাহার এশিয়াবাসী প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে, 
মৈত্রী বন্ধনে আবন্ধ হইতে হইচ্ছুক। সংক্কতের মাধ্যমে এ সকল দেশের সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির 
যোগস্থআ্রটি আবিফার করিতে পারিলে এই মেত্রী দৃঢ়তর হুইবে, সন্দেহ নাই। 

ভাবরতবাসীকে সর্বপ্রথমে ভারতীয় হইতে হুইবে, ভারতের অস্তরাত্মাকে বুঝিতে হইবে এবং 
দেশে বিদেশে অহিংসার, আধ্যাত্মিকতার, শাস্তির বাণী শুনাইতে হইবে । সংস্কত ব্যতীত এই কার্ধ 
অসম্ভব । ম্যাকৃস্মূলার বলিয়া ছিলেন, হিমালয়ের উচ্চতা যেমন এভারেষ্ট্রের উচ্চতা হার নির্ধারিত হবে, 
অন্যান্ত শিথরের হবার! নহে, তেমনই ভারতাত্মার মহনীয়ত1 উপলব্ধি করিতে হুইলে বেদপাঠ করিতে 
হইবে। বুদ্ধ, বিবেকানন্দ; গান্ধী, চৈতন্ত, রামমোহন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ধর্মপ্রবর্তক, সমাজ- 

স্কারক, রাজনীতিবিদ, সাহি(ত্যক সকলেই সংস্কৃত সাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে ভাবসমুদয় আহুরণ 

করিয়াছিলেন। আজ দেশ বিদেশে ষে ষোগের মহিমাকীর্তন হইতেছে, যে যোগ বিবিধ ঝোগনাশক 
বলিয়া খ্যাপন কর হইতেছে, যাহাকে শাস্তির অন্যতম সোপান বলিয়া মনে করা হইতেছে তাহার 
মূলও সংস্কৃত রচিত গ্র্। 

বিরুদ্বার্দী বলিতে পারেন ফে, সংস্কঙকে বর্জন না করিয়া এচ্ছিক বিষয় সমূহের অস্তভুক্ত 
রাখিলে ক্ষতি কি? যাহার ইচ্ছা পে উহা শিাখৰে। কিন্ত, কোমলমতি অনভিজ্ঞ ছাত্রছাক্রীগণ 
সংস্কৃতের কঠিন বছিরাবরণ দেখিয়া উহ1 বন কাঁরবে। ইছ। পাঠে ভবিষ্কতে কি উপকার হইবে 
তাহ! উহ্ার্দিগকে বুঝাইবার পোক কম, নিজেরাও বুঝিতে পারিবে না। শিশু অনেক সময় উপকারী 
থান্য অনেক বময়ে আহার করিতে অনিচ্ছুক হইলে মা উহা! ভক্ষণ করিতে বাধ্য করেন। তাহাতে 
ফল ভালই হয়। সুতরাং সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য করিলে বিদ্যা্থিগণ আপাততঃ ক্ষুদ্ধ হইতে পারে; কিন্ত, 
পরিণাম মঙলজনকই হুইবে। 

বঙ্মান যুগে সংস্কৃতের উপযোগিতা সম্ব্ধে প্রখ্যাত ভারতবিজ্ঞানী ব্যাসামের একটি উক্তি উদ্ধৃত 
করিয়া! এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব--01)6 98569 %/1)0 10601025011) 0)০ 101)6165 ০0? (10০ 
2198695 ড৬৪1159 515 1)01)0160. 96275 01 707016 0660916 10115 216 5051] 1০09:০59 171 
105 ০11. 

[ ঘে খধিগণ গাঙ্গেয় উপত্যকায় বনে হ্রী্জন্মের ছয় শত বা! তদধিক বৎসর পূর্বে ধ্যান 
করিয়াছিলেন; তাহাদের উপদেশ অগ্ভাপি পৃথিবীতে প্রেরণা জোগাইতেছে। ] 


প্রাচীন ভাতে নৌ হাণিজ্য 
উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 


থু্ট জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আর্ধের। যখন ভারতের উত্তরাঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন 
তখন তারা! নৌ বিদ্যায় কতটা পারদর্শী ছিলেন তার কোন বিবরণ বৈদ্দিক সাহিত্যে পাওয়। যায় না। 
তবে বুদ্ধের মৃত্যু কালে ( অর্থাৎ ৪৮৬ খুষ্ট পূর্বান্দে ) ভারতের নাবিকেরা যে জলপথে ব্রহ্মদেশ, 
আধুনিক ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়ায় গিয়ে পৌছেছিলেন তার কিছু কিছু প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়৷ 
গেছে; খুষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে স্থলপথে ঘেমন আফগানিস্থান, মধ্য-এশিয়া, তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলের 
সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তেমন এদেশের বণিকেবা জলপথেও আফরব্রিকা ও 
ইউরোপের নানা বন্দরে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন । প্রাচীন রোম সাআ্াজ্যের সঙ্গে সেকালে যে 
ভারতীয় সওদাগরদের লেনদেন চলতো তার অনেক এতিহাসিক প্রমাণও আমরা পেয়েছি; 
ভিহ্ৃভিয়ামের অগ্নৎপাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হাবকুইলেনিয়াম নগরীর ধ্বংসন্তপ থেকে কিছুদিন আগেও 
ভারতীয় শিল্পীর ঠন্রী একাধিক শিল্পকীতি আবিষ্কৃত হয়েছে । সেকালে কোমের অভিজাত সমাজে 
ভারতীয় আতর, মশলা, কার্পাস বন্ধ, লাক্ষা, চুনী-পান্না-হীরে, চিনি, চাল, ঘি, হাতীর দাতের নানা 
শিল্প দ্রব্য, নীল, হাতী, বাঘ, সিংহ, গগ্ডার, বাদর, টিয়া, ময়ূর, প্রভৃতি পশুপাখির বিশেষ চাহিদা ছিল) 
রোমের সঙ্গে নৌ বাণিজ্যে প্রতি বছর ভারতের ঘে অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত থাকতো তার উল্লেখ পাই 
প্রিনির রচনায় 5 প্রতি বছর তাই রোম থেকে প্রচুর পরিমাণ সোন] ও রোপ্য মুত্রা চলে আসতো, 
ভারতের বন্দরে । একসময় দক্ষিণ ভারতে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও যে রোমের শুদ্রা ব্যবহৃত হুত তার 
কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে পণ্ডিচেরীর কাছে আনিকামেডুতে ; এ এলাকায় খনন কাধ চালিয়ে 
স্যার মরটিমোর হুইলার একটি প্রাচীন বাণিজ্য কেন্দ্র ও বন্দরের সন্ধান পেয়েছেন; শুধু তাই নয়, 
আরিকামেডুতে প্রচুর রোমক মুদ্রাও পাওয়া গেছে । এঁতিহাসিক প্লিনির ধারণ প্রচুর রোমক মুদ্রা 
ভারতের বাজারে চলে আসার ফলেই রোমের ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দাভাব দেখ! দেয়) এই অথনৈতিক 
বিপধয়ই শেষ পর্বস্ত রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়; প্রিনি তাই উচ্চমূল্যে ভারতের বিলাসন্রব্য কেনার 
জন্যে সেকালের অভিজাত সমাজকে দোষারোপ করেছেন ; তার ধারণা, রোমক রমণীদের ক্রমবর্ধমান 
চাহিদ্দ! মেটাতে প্রতিবছর ভারতীয় বণিকের1 রোমে প্রায় এক কোটি টাকা ( সেস্টারসেস্‌ ) মূল্যের 
জিনিষ বিক্রয় করে অনুরূপ পরিমাণ সোন! ভারতে নিয়ে চলে যেতেন । অবস্ত প্রিনির এই বিশ্বাস 
কতটা সত্য সে সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়! ঘায় না। যাইছোক রোম সাআজ্যের ধীরে ধীরে পতন 
ঘটলে পাশ্চাত্ত্য জগতের সঙ্গে সাময়িকভাবে ভারতের নৌ বাণিজ্যও অনেকটা! কমে আসে । তখন 
আরব ও পারশ্তের বণিকেরা ভারতের বন্দর থেকে পণ্য সামগ্রী তুলে নিয়ে পৌঁছে দিতে থাকে 
ইউঝোপের বন্দরে ; সেকালে আলেকজান্দ্রিয়া, জেনোয়া। ভেনিস প্রভৃতি বন্দরেই ভাবতের মাল 
খালাস করা হত। মার্ক! পোলের ভ্রমণ বৃতাস্তেও এই কথার স্বীকৃতি আছে। 

মধ্যযুগের ইউরোপে ক্রমশঃ জীবন যাক্সার মান উন্নত হতে থাকলে সে দেশের বাজারে ভারতীয় 


১৩৮ ] প্রাচীন ভারতে নৌ বাণিজ্য ২৩৩ 


বিলাল দ্রব্যের চাহিম্বাও বাড়তে থাকে; সেই সঙ্গে ভারতের লোহা, চিনি, মস্লিন প্রভৃতি বন্তও 
তার। আমদানী করতে থাকেন? পাশ্চাত্য জগত থেকে আমন আনতে থাকি সোনা, কাচের বাসন, 
মদ, প্রবাল, টিন, তাম। প্রভৃতি; আবিকামাড়ূতে ইউরোপের কারখানায় তৈরী বেশ কিছু চীনামাটি 
ও কাচের পাত্র পাওয়া! গেছে; তুরস্ক সাম্রাজোর ক্রমবিস্তাবে বাইজানটাইন সভ্যতার পতন হলে 
সামক্সিক ভাবে ইতালীয়দের সঙ্গে আমাদের জলপথে ঘোগাধোগ ব্যাহত হয়। ঠিক এই সময়েই 
ক্রিষ্টোফারর কলম্বাস আযাটল্যার্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ভাতে পৌছাবার নতুন রাস্তা বার করবার 
চেষ্টা কবেন। এই খোজাখুদ্ধির ফলেই আমেরিকা আবিষ্কার হয়। ভাক্কো-ডা-গামা আফরিক1 
ঘুরে ঠিক এঁ উদ্দেশ্যেই ভারতের বন্দরে এসে হাজির হছন। কারণ ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক 
স্থাপনের প্রতিঘোগিতায় তখন মেতে উঠেছে ইউরোপের দেশগুলি। কিন্তু শুধু ইউরোপ বা আব্রব 
দেশগুলির সঙ্গেই নয় গুপ্ত যুগের আগেই ( অথাৎ থৃষ্টার় তৃতীয় চতুর্থ শতাবীতে ) দক্ষিণ পূর্ব ভারতের 
সওদাগরের! চীনের সঙ্গে ও জলপথে সংযোগ স্থাপন করেন ; শুধু তাই নয়, পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে 
সরাসরি নে বাণিজ্য যতই ব্যাহত হুতে-থাকে ততই আমাদের বণিকেরা চীন ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার 
সঙ্গে বাণিজ্য সম্পক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন; চীনের রাজদরবারে ভারতের গন্ধত্রব্য, মশলা, 
মস্লিন, হীরে জহরত প্রভৃতির যে ঘথেষ্ট চাহিদ্দা ছিল তা ফাহিয়েন ও হুয্পেন সাঙের বিবরণ থেকেও 
জান। বায় । চীন থেকে আমরা আমদানী করতাম রেশম, চীনামাটির বাসন, ক্রোঞ্জের তৈরী 
ততৈজসপত্র, আরও নান। টুকিটাকি জিনিস । 

কোন কোন উৎসাহী গবেষক ভারতীয় নাবিকদের সঙ্গে উত্তর ইউরোপের জলচারী ভাইকিংদের 
তুলনা করেছেন। এই ভাইকিংরা ছিল দুঃসাহসিক অভিষাত্রী; তারাই প্রথম জলপথে পৃথিবী 
পব্িব্রষণ করে আমেরিকায় গিয়ে পৌছায় । তবে নৌ বাণিজ্যে এদের কোন আগ্রহ ছিল না, ভাই 
নৌ চালনায় দক্ষ ভারতায় বণিকদের সঙ্গে এদের তুশন। কর] সমীচীন নয় । এছাড়া জাহাজ নির্মাণের 
ব্যাপারে ভারতীয় যন্ত্রকুশলীর। এই ভাইকিংদের মত দক্ষ ছিল কিনা! সেটাও বিতর্কের বিষয়। 
হুপণ্ডিস্ত ব্যাশমের মতে, ঘে সব বাণিজ্যতরীতে সেকালে ভারতীয় পণ্য বিদেশে রপ্তানী কর। হত তার 
অধিকাংশই ছিল বিদেশী । তান আরও বলেন প্রাচীন ভারতীয় সাছিত্যে ঘদও এক হাজার 
যাআীবহনক্ষম বাণিজ্য পোতের বণনা আছে, তবু এই বিবরণ কতট। বাস্তব তথ্য ভাত্তক সে সম্পর্কে 
সন্দেহ থেকে ঘায়। এঁতিহাসিক প্রিনির রচনায় দেখি যে রোমের বন্দরে তখন ষে সব বড়ো ৰড়ে। 
ভারতীয় জাহাজ এসে লাগতো সেগুণি ছিল তিন হাজার তৈলপাত্র (তার ভাষায় আমফেরা ) 
বহনের উপযোগী । অর্থাৎ একালের হিসাব মত প্রায় ৭৫ টন। পঞ্চম শতাব্দীতে কা-হিয়েন থে 
ভারতীয় জাহাজে চেপে সিংহল থেকে জাভা গিয়েছিলেন তাতে সর্বমোট যাত্রী ছিল দু'শ জন। 
তার মতে, ভারতের বাণিজ্য তরণীর এটাই নাকি সবচেয়ে বেশি যাত্রীবহনের ক্ষমতা । অজস্তার গুহায় 
পঞ্চম ষষ্ঠ শতাববীর ভারতীয় বাণিজ্য পোতের ষে সব ছবি আছে তার থেকে ও এঁ জাহাজের ধৈর্ঘ্য বা 
আকার ঠিক কেমন ছিল তা" অনুমান করা কঠিন? যেমন, ছু'নম্বর গুহায় তিন মাস্তল বিশিষ্ট যে 
জাহাজের ছবি দেখি তাতে মাত্র একজন নাবিককে বসে থাকতে দেখা যায় । জাভার বোরবুছুর 
মন্দিরেও ভারতীয় তন্ণীর অপূর্ব চিত্র খোর্দিত আছে? তার থেকেও জাহাজের সঠিক আকার অন্ছমান 
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করা কঠিন। কারণ এঁ ফ্রিজের ( ভাক্কর্ষের ) সব চেয়ে বড়ো জাহাজটির যাত্রী ষাত্র পনেরো! জন। 
শুধু তাই নয়, এই তরী-যুখ অনেকটা একালের পাল তোল! জেলে ডিডির মত দেখতে । তাছাড়া 
ভাতে দাড় দেখ! গেলেও কোন হাল নেই। 

একট] বিষয়ে একালে প্রায় সকলেই একমত যে প্রাচীন ভারতে জাহাজ নির্মাণ কালে লোছার 
পাতি বা পেরেক ব্যবহার হুত না; নারকেলের দড়ি দিয়েই বরং বাধ! হত কাঠের পাটাতনগুলি। 
অনেকের অনুমান, জলের নীচে থাক। কাল্পনিক চুম্বক পাহাড়ের ভয়েই বর্জন কর। হত লোহার পেরেক 
বাপাতি। দক্ষিণ আমেরিকার আদি বাসিন্দারাও অনুরূপ ভাবে বালস! কাঠের বড়ে। বড়ো ভেলা! ও 
জাহাজ বানাতেন। নোনা জলে কাচ! লোহার পেরেকের থেকে নারকেলের দড়ি যে ঢের টেকসই 
এট! তারাও বুঝেছিলেন। 'কনটিকি” বইটিতে থর হেয়ারধাল এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা 
করেছেন । 

সেকালে ভাববতের বণিকের! কিভাবে দেশ বিদেশে পাড়ি দিতেন তার অনেক কাহিনী সমকালীন 
ভারতীয় সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। যেমন, একটি জাতকের গল্পে দেখ! যায় যে সেকালের ভূগুকচ্ছ 
বন্দর থেকে একটি ভারতীয় বাণিজ্যপোত 'বভেরূ”'তে পণ্য সম্ভার নিয়ে গিয়েছিল; ভারত তত্ববিদ 
ব্যাশমের অন্থমান যে এই বতেরু বন্দর আসলে প্রাচীন ব্যবিলন। সিংহলী কাব্য 'রাজা বলীয়/তেও 
ভারতের বণিকদের বাণিজ্য অভিযান সম্পর্কে সত্য ও কল্পন! মিশ্রিত অনেক কাহিনী পাওয়1 যায়। 
খৃষ্টার প্রথম শতকে লেখ! 'মিলিন্দ পঞ্চ হো” নামক পালি গ্রন্থে জনৈক ভাবতীয় বণিক ঘে বাণিজ্য স্ুজে 
চীন, জাভা, স্থমান্ত্রা, ব্রক্মদেশ এবং আলেকজাক্দ্িয়ার গিয়েছিলেন তীর স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে? থৃষ্টীয় যষ্ঠ 
শতকে লেখ! দণ্তীর 'দশকুমার চরিত” বইটিতেও এক সওদাগরের পুত্র ঘে কৃষ্ণ যবনদ্বের ছীপে বাণিজ্য 
করতে গিয়েছিল তার বিবরণ দেখি ১ অনেকের ধারণা, এই “কৃষ্ণ ঘবনদের দ্বীপ আসলে হয় আধুনিক 
জান্জিবার নক্স ম্যালাগাসি বাজ্য । এছাড়া, আমাদের মঙ্গলকাব্যে ধনপতি সওদাগর কিভাবে সিংহলে 
বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেন তার বিবরণ তো! আমন! অনেকেই পড়েছি। 

পরিশেষে, প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যকেন্্র ও বাণিজ্য পথ সম্পর্কে দু'এক কথা বলা প্রয়োজন । 
সেকালে ভারতের প্রধান বন্দর ছিল ব্রিগুচ্ছক বা! ভূগুচ্ছক, সুপারা॥ পাটল, চম্পা, তাঅলিপ্তী, মুশিরি, 
কোব্কাই আর কাবেরী পত্তনম্। এর মধ্যে প্রথম তিনটি বন্দর অবস্থিত ছিল ভারতের পশ্চিম 
উপকূলে ; চম্পা আর তাত্রলিগ্তী ছিল পূর্ব ভারতের ছুই প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ; আর শেষোক্ত তিনটি 
বন্দর থেকে দক্ষিণ ভারতের নো বাণিজ্য পরিচালিত হত। তৃপগ্ুকচ্ছ বন্দরটি অবস্থিত ছিল নর্মদার 
মোহনায়, স্থপার1 ছিল বোম্বাই-এর কাছে আর পাটল সিন্কুনদের অববাছিকায় । এই তিনটি বন্দর 
থেকে দুর বোম, সিংহল, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের উদ্দেশ্টে পাড়ি দিতেন তারতের সওদাগরের] । 
ভারতের পূর্বপ্রান্তে গঙ্জানদীর মোহনায় ছিল চম্পা নামে বন্দরটি; সেখান থেকে পণ্য সম্ভার গিয়ে 
পৌঁছাতো সমাত্রা, জাভা ও ব্রদ্মদেশে । যৌর্ধ যুগে (অর্থাৎ তৃতীয় থৃষ্ট পূর্বাবে) আর্য সভ্যতা ক্রমশ: 
ভারতের পূর্বপ্রাস্তে বিস্তার লাভ করলে গঙ্গার অববাহিকায় তাত্রলিপ্তী ( আধুনিক তমলুক ) নামে 
আব একটি বন্দর গড়ে গুঠে; এই বন্দরের সমৃদ্ধির ফলে চম্পার গুরুত্ব অনেকট! হ্রাস পায় । এই 
তান্্লিপ্তী থেকেই আচার্য বোধিধর্ম চীন যাত্রা করেছিলেন; এই তাত্রলিপ্বীর উল্লেখ পাওয়। ঘায় 
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হয়েন লাঙের রচনাভেও । লার! পূর্ব ভারতের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল এই বন্দরটি। খৃষ্টায় প্রথম 
শতকে রোম শাসিত হিশবের নাবিকেরা যে ভারতের এই সমস্ত বনদার সম্পর্কে যথে্ট খোজ খবর 
রাখতেন তার প্রমাণ পাওয়! যায় সমসাময়িক কালে রচিত একটি গ্রীক গ্রন্থে ; বইটির নাম--দি 
পেরিপ্রাস অব দি এবিখিয়ান সী” (71)৩ 7১511010501 006 19101716580 95৪)। এই পেরিপ্লামে, 
টলেমির লেখা “তৃগোলে" আর প্রাচীন তামিল কবির লেখা 'এগুতোগাই' কাব্যে দক্ষিণ ভারতের নৌ- 
বাণিজ্যেরও কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া গেছে। দাক্ষিণাত্যের প্রধান বন্দর ছিল 'মৃশিরি" বা 'মুশূ' 
(পেরিপ্লাসে একে বল! হয়েছে ?4051113 ); এই 'মুশিরি অবস্থিত ছিল চের রাজ্যে ( একালের 
কেরালায় )। এছাড়া কোরকাই (একালের তুতিকোরিণ ) ও কাবেরী পত্তনম্‌ বন্দর অবস্থিত ছিল 
যথাক্রমে পাণ্ড ও চোল রাজ্যে । চোল নরপতিরা যে বন্দরের সংস্কার ও উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখতেন 
তার কিছু এতিহাসিক প্রমাণও পাওয়! যায় $ রাজা করি ফালন কাবেরী নদীর মোহনায় সিংহলী যুদ্ধ 
বন্দীদের দিয়ে কাবেরী পতনম্‌ বন্দরটি তরী করিয়েছিলেন? এই কৃত্রিম বন্দরের প্রবেশ মুখে ছিল 
একটি সুউচ্চ বাতি স্তস্ত। কাবেরী পত্তনম্‌ এর জেঠিতে ঘবনদের বড়ো! বড়ো জাহাজ থেকেও মাল 
খালাস কর! হত। বন্দর কর্মার! বিদেশ থেকে আমদানী করা পণ্যের শুদ্ধ নির্ধারণ করে? তার ওপর 
রাজকীয় সীলমোহুর লাগিয়ে দিতেন ; তারপর সেই সব ভ্্রব্য জমা! কর! হত শ্ুক্কাধীন পণ্যাগারে। 
এখন এই কাবেরী পত্তনম্‌ একটি গগুগ্রাম; সেখানে বেশ কয়েক ঘর জেলের বাস, তবু প্রাচীন 
এঁতিহ্োর বেশ কিছু নিদর্শন আসেপাশে ছড়িয়ে আছে। এরপর অতীন্তের নাবিকেরা কোন কোন 
জলপথ ব্যবহার করতেন তা বলি। অতীতে আমাদের অধিকাংশ বাণিজ্াযপোত যাতায়াত করতো 
ভারতের উপকূল ধরে । তবে আফরিকায় পাড়ি দেবার কালে ভারত মহামাগরের অনুকূল সমুত্র- 
ত্রোতের সন্ধান করতে হত ভারতীয় নাবিকদের; বিভিন্ন সমুদ্র শ্লোতের গতিপথ সম্পর্কে প্রাচীন 
ভাইকিংদের মতই তীর ছিলেন সচেতন ; আর দিক নির্ণয়ের জগ্তে বিভিন্ন নক্ষজের অবস্থান বিচার 
করে দেখতেন ভারতীয় সওদাগরের! । আলেকজান্দ্রিয়ায় যাবার সময় লোছিত সাগরে অন্কুল বাণিজ্য 
বামুর সুযোগ নিত ভারতীয় বাণিজ্য তরীগুলি। ৪৫ থৃষট পূর্বা্ধে হিপপলাস মৌসুমী বাযুর গতিপথ 
আবিফার করলে ভারতীয় বণিকদের নৌ ধাত্র! আরও সহজ ও ব্যাপক হয়ে ওঠে। 


লাজ! ও তপতী নাটকে সঙ্গীত যোজনার নাটকীয় ভাতপর্য 
বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায় 


কথ। ঘেখানে শেষ গানের শুরু সেখান থেকে । অন্তরের আবেগোচ্ছাসকে প্রকাশ করতে কথা 
ধেখানে পঙ্গু হয়ে পড়ে, উপলব্ধির নিবিড়তার ভার ঘখন কথার পক্ষে বহন করা আর কোনোমতেই 
সম্ভব হয় না তখনই তা রূপ পায় স্বরে । ভারতীয় খধষি বলেছেন ;--'শব্দ ব্রদ্ম'-_হট্টির আদিমতম 
বুহস্ত সঙ্গীতে বিধৃত: কথা, ছন্দ, বাস্তবতার আলেখ্য কোন কিছুকে আশ্রয় না করে সবের বিচিত্র 
বিস্তার আত্মার গভীরে যে অব্যক্ত আনন্দের শিহরণ তোলে তা বিশ্বচিত্ততার নিঃসীম অবকাশের 
ব্যাঞ্চিতে অনধিগম্য । তাই বল! হয়েছে-_-'2৬০ 10100) ০1 810 2901765 €০ 006 901046801 
০? 100910, নাটকে শিল্প-মূল্যের দিক থেকে সঙ্গীত যোজনা কর] হয় এবং তার প্রয়োজন 
বহুমুখীন | প্রথমতঃ সংলাপ যেখানে নাটকীয় চবিজ্র এবং সংঘাত পবিস্ফুটনে পঙ্গু হয়ে পড়ে নাট্যকার 
সঙ্গীত যোজন! করেন নাটকের ভাবরূপকে গভীর এবং গতিসঞারী করবান। জন্য । দ্বিতীয়তঃ নাটকেয় 
একঘেয়েমীর মধ্যে, রুদ্ধশ্বাস তীব্র গতির মধ্যে বৈচিত্র্য হৃষ্টির জন্য এবং আত্মস্থ হওয়ার অবকাশ হৃষ্টির 
জন্য সঙ্গীত যোজন। করেন । এইটে হুল অলঙ্করণের দ্বিক। কিন্তু অলঙ্করণ কখনও অলঙ্কতকে ছাপিয়ে 
ঘাবে না। নাট্যবস্তর অপরিহাধ অঙ্গরূপেই অলঙ্করণ স্থান পাবে । তৃতীক্মতঃ নাটকে বাস্তবতার স্পর্শ 
আনবার জন্যেও প্রয়োজন হয় সঙ্গীতের | বাস্তব মান্ধষ অনেক সময় স্বীয় চিন্তা, কর্ম ও পরিবেশকে 
লক্ষ্য করে অজ্ঞাতেই গান গেয়ে ওঠে । নাটকে সেই পরিবেশের অনুরূপ চিন্তা ও কর্মে বাস্তবতার 
স্পর্শ আনবার জন্য প্রয়োজন হয় সঙ্গীত সংযোজনার । 

মোটামুটি ভাবে উপযুক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্র নাটকের সঙ্গীত সংঘোজনা বুঝে নিতে হবে। 
কারণ রবীন্দ্র নাটকের গানগুলোর একক ভাবে মূল্য ঘেমন অসামান্য, তেমনই নাটকীয় বিরোধের 
আবর্তে, ভাবানুভূতির দ্বন্দ মৃহূর্তে তরঙ্জশীর্য কিরীটের জ্যোতিমালার সুষম সঙ্গতিতে তাদের বৃহত্তর 
ঘ্যোতনা আছে। নাটকের উপজীব্য ভাববস্ত অনুঘায়ী আবেগোচ্ছ্াস কখনও বীর্ধবততায়, কখনও বা 
প্রেমের ন্িগ্চতায়, কখনও ব৷ মুক্তির এফপায়, কখনও বা! মুক্তির লীলারস আম্বাদনের তন্ময়তায়, কখনও 
বা অতীন্ড্রিয় চেতনায় তথ। আত্মিক উপলব্ধির অবকাশের কমনীয়তায় শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে তাদের 
সুদ্মুতম এবং নিবিড়তম মুহূর্তগুলো নাটকের সঙ্গীতাংশে বিধৃত হয়েছে । সঙ্গীতগুলো নাটকের 
ভাববস্তর সঙ্গে চরিত্রের প্যাটার্ণের সে গভীর ভাবে অন্বিত। এই হুল রুবীন্দ্র-নাটকে সংযোজিত 
সঙ্গীত সম্পর্কে সাধারণ সত্য। আমরা এইবার “রাজা ও 'তপতী” নাটকের সঙ্গীত সংযোজনার 
নাটকীয় তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে উক্ত বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করব। 

রাজা আমর] বলে এসেছি ষে, কথায় যখন আশ মেটে না, হ্বরের বাচনিক ওঠানাম। বা 
স্বরগ্রামের চড়াই ডৎরাই স্থান বিশেষে, শব্ধ বিশেষে জোর দিয়ে কথা বলে ওঠে, নাটকের অন্যান্য 
আঙ্গিক, আক্ষেপ-বিক্ষেপ, হাসি-অশ্রবর্ধণ ইত্যাদি দিয়ে ভাবের গভীরতা, প্রাণের কথাটি আর বলা 
হয়ে ওঠে না, তখন আশ্রয় নিই গানে। যুদ্ধের রক্তোম্মাদনার জন্য ঘেমন সঙ্গীত রচিত হয়েছে সত্বাকে 


১৩৮* ] রাজ! ও তপতী নাটকে লর্দীত যোজনার নাটকীয় তাৎপর্ধ ২৩৭ 


রক্তন্গানে উৎসাহিত করার জন্য, হুননেচ্ছাকে তীব্রতর করবার জন্য, তেমনই আবার গভীরতম আত্মিক 
উপলব্ধির নিবিড়তাকে আম্মাদন করবার জন্য মুক্তির অবকাশ রচিত হয়েছে গানে । 

রাজ! নাটকটি এমনই একটি সঙ্গীতময় কাব্যহ্বমাষণ্ডিত দার্শনিকতার ব্বপকারকতা। প্রথম 
দৃষ্টিতেই দেখি গানের পথ বেয়ে রাজ! আসছেন আর রূপাতীত দ্বেক্ালীর আলে! জলছে ঘাদের বুকে, 
সেই বাস্তব জগতের ঘন অমারান্রিকে অতিক্রম করে যিনি কোটি কোটি তারার আলোর মালা গাথেন 
আকাশে তার কাপন লেগেছে যাদের হৃদয়ে তারাই গেমসে উঠেছে গান। গাইছে স্থরঙ্গমা, 
 ঠাকুর্দাদা, শত, হধন, বাউল, ক্ষ্যাপা আর যাদের বুকে লেগেছে সবরের ছোয়া । রাণী রূপ খুঁজলেন, 
চোখের দেখাতে হৃদয়ের মাধুর্ষ, গভীরতা ঘাচাই করতে গিয়ে বয়ে আনলেন শান্তি, আর অপর হৃদয়ের 
যর্দি কোনও পৰিচয় পেয়ে থাকেন তবে তা হুল কুশ্রিতা। বাণী চেয়েছিলেন এমন বাজার রাজত্বে 
না মিশে, বাজাতে যে বিচিজ্র আনন্দস্রোত তাতে নিজেকে অভিষিক্ত না করে, নিজের একাকিত্ব 
দন্ত, রূপের অভিমানে রাজাকে একার করে পেতে-_স্ুল ইন্দ্রিয়ন্থখকর ক্ষেত্রে রাজাকে নিয়ে ঘর 
বাধতে । এই তামসিকতা ঘেদিন চোখের জলে ধুয়েমছে গেল সেদিন বাণী সুদর্শনার কণে মৃছিত হুল 
সঙ্গীত )--'অতল অন্ধকারে? ডুবিয়ে দেওয়ার আকৃতি ধ্বনিত হুল গানে । 

এই নাটকে গান গাইছে না কার! ? গাইছে না হিসেব-নিকেশ করবার দলে যারা,_যারা 
স্থল ইন্দ্রিয়াসক্ত বস্তপম্পূক্ত। এই রাজ্যে যার] বিদ্বেশী, যাবা সাধারণ গান গাইছে না তাবা। 
ভাবের বস্তায় অন্তরাত্মা ছি ছি করে না কাপলে সে আবার বাজার ঘুগ্যি না কি? তার গলায় গান 
আসবে কোথ! থেকে ? আর গান গাইছে ন! রাজন্তবর্গ, যার! দখল, ক্ষমতাবিস্তার, স্থল ভোগবিলাসের 
জন্য অন্ত্রের ঝঞ্চন| শুনিয়ে এসেছেন চিরকাল, অন্ধ দন্তের উপরে তাসের প্রাসাদ গড়েছেন। তাদের 
সবই আছে__নেই শুধু গান। 

নাটকীয়তার দিক থেকে দেখতে গেলে প্রথমেই ফেটা চোখে পড়ে তা হুল খগ্রূপের সঙ্গে 
রূপাতীত অবরূপের সংঘাত। রূপ ধারণার বস্ত অরূপ ধ্যানের সামগ্রী । রূপ ইন্জরিয়গ্রাহু লোকের 
উপাদান, অরূপ ইন্দ্রিয়াতীত ইন্দ্রলোক, রূপ প্রেক্ষণার অতৃপ্ডি, অরূপ প্রেতির প্রশাস্তি। সংঘাত 
এদের মধ্যে চিরস্তন-কালগ্রপারী । রাজ, নাটকটি এই সংঘাতের ভিভিতে রচিত। তাই 
দেখি সংঘাত বেধেছে গানের সঙ্গে অভিমানের, সবরের সাথে অহঙ্কারের, ঝঙ্কাবের সাথে হুঙ্কারের। 
জয় হয়েছে কার ? জয়ী হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই গান, স্থর, ঝাস্কার। কারণ প্রতিটি মানুষের চিন্তে 
আছে বিশ্বচিত্ততার ব্যঞ্জনা, খণ্ড রূপের মধ্যে অরূপের ছোয়া, পুঢ় প্রবর্তনা। রূপ ছাড়াতে চইছে তার 
সীমা। তার এই আকৃতি, প্রতি জয়ঘুক্ত হবেই-_নইলে থেমে যাবে প্রাণের গতি-_জীবনের এবপা। 
এই প্রতিপাদ্য তত্বের মূল ভাবটুকু ফুটিয়ে তুলেছেন কবি গানের ভিতর দিয়ে__নাটকীয় সংঘাতের 
পথে। লক্ষ্য করতে হবে, এই নাটকে রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার, কল্পনার খেক্সান কাজ 
করেছে তার গীতিমন় গছ্য-_কবি-ব্যক্তিত্তবের স্পর্শপাতে গদ্য কাব্যের স্তরে উন্নীত হয়েছে? তৎ্সত্বেও, 
কবি, বাজার দলে যারা তাদের আরও মুক্ত, আরও লঘুপক্ষ করে দেওয়ার জন্য তা্ধের কে সঙ্গীত- 
মুচ্ছনা। আন্োপ ন!। করে পারেন নি-_ঘর্থাৎ অতীন্দ্িয় চেতনার সুস্মভাবের স্থরে রূপ পরিগ্রহ কর! 
ছাড়। গত্যন্ত্ন ছিল না। 

গু 


২৬৮ গমকালীন [তান 


এই প্রসঙ্গে নাটকের চত্জিক্র এবং ঘটন! লংঘাতের ভিতরে ঘে ভাবে কবি উপযুক্ত ভাবরূপকে 
বিধৃত করেছেন তারও সামান্ত আলোচনা কর] যেতে পারে। এই আলোচনাতে দেখ! যাবে থে 
সঙ্গীত যোজনা নাট্যিক তাৎপর্ধের দিক থেকে অপরিহার্য । 

রাণীর নাম সুদর্শনা, তিনি আপন সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন তাই রাজার চাক্ষুৰ দর্শনপ্রাধিনী । 
সথী হুরঙ্গমা। “রঙ্গ” এক অর্থে বর্ণ আরেক অর্থে লীলা । ছুই অর্থেই তিনি সার্থকনামা। ঠাকুর্দাদা 
রূপাতীতের বার্তাবাহী,_-চিরপুরাতন স্থপ্টির উষাকালে আলো-আধারের লীলাচাঞ্চল্য তার চিত্তে 
প্রতিফলিত। আর রাজা শুধু নামটিতেই সকলের চিত্তের অধিপতি, নকলের তীর্থক্ষেত্র,___সার্থকতার 
ত্রিবেণীসঙ্গম । অন্যদিকে যার! অন্য রাজ্যের লোক অর্থাৎ বস্তনিষ্ঠ পৃথিবীর লোক তাদের কাছে রাজান 
একটি বিশেষ অত্যাচার, অন্যায় জুলুমের উত্কট সংমিশ্রণে তৈরী ভয়াবহ চেহারাও আছে। যে 
রাজাকে দেখলে অন্তরাত্মা ভয়ে বাশপাতার মতো! হি ছি করে কেপে ওঠে । «বেটার শির লে আও, 
না বলা পর্ধস্ত তার উপকরণ সমৃদ্ধ অবস্থানকে যেন জানাই যায় না। কৰি আধুনিক রাজাদের 
( আসল এবং মেকি রূপ) সম্পর্কে কতবড় সত্যকথা বলেছেন সেইটা সহজেই বোঝা যায় । পক্ষাস্তবে 
সন্দেহ থাকে না কবির মহত্বম উপলদ্ধির অলোকসামান্ত সার্বজনীন শাশ্বতরুতি সম্পর্কে । এইখানে 
আছে স্বণ বর্ণাট্যতার চোর কারবারী। আর এমন কাব্যলোকে বিদেশদেন্ নাম কাঞ্ীরাজ 
অবস্তীরাজ, কোশলরাজ | পৃথিবীর অধীশ্বর রাজারা এমনই কাঞ্চী, কোশল, অবস্তীর সঙ্গে মিলে 
পরস্পরের যোগসাজসে লু£ন করেছে জাগতিক সম্পদ, এশ্বর্ধ বর্ণাত্যতার চক্মকি গায়ে এটে, 
সত্যরূপের নকল ছাপ গায়ে এটে। স্থবর্ণকে লামনে রেখে দর্শনেক্্িয় হুদর্শনাকে জয় করতে চেয়েছে 
স্থকৌশলে। কিন্তু যখনই দর্শনপিপাসা রূপকে ছাড়িয়ে অরূপের গভীর আস্মাদ পেয়েছে তখনই ঝড় 
এসেছে । এদের কথা রূপকথা, কথার গায়ে রূপসজ্জ। জুড়ে ক্ষণিক আনন্দের, জয়ের তাসের ঘর 
বানিয়ে ধখন সত্যকে হুনন করতে উদ্যত হয়েছে তখনই হারিয়ে গিয়েছে হাজাএলোকের মিছিলে। 

এইদিক থেকেও গানগুলোর তাৎপর্য অপাধারণ। কারণ একই সঙ্গীতহীন বাস্তব যখন 
গীতিময় অসামান্য অবূপকে আহ্বান করে শক্তি পরীক্ষায়__বারেবারেই তা করেছে, তখনই দেখা গেছে 
হুবের ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে হরহীনতার অন্ধকার গগ্চময় খুপরীগুলোকে । চরম দুঃখের 
মূল্যে মানুষ হয়েছে ছুংখাতীত $ খুঁজে পেয়েছে আপন সত্বার সত্য স্বরূপকে, সৌন্দর্য, আনন্দকে । এই 
মূলভাবের অন্সারিতায় “রাজা' নাটকের গানগুলো পর্যায়ক্রমে বিন্তন্ত হয়ে নাটকীয়তাকে অভিব্যক্ত 
করেছে। নাটকীয় সংঘাতের মূল উপজীব্যতাকে অটুট রেখেও স্থুলতাকে পরিহার করবার অবকাশ 
রচিত হয়েছে সঙ্গীতে । ফলে সঙ্গীত নাট্যছন্দের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিসেবে সংযুক্ত হয়ে কাব্যিক 
ভাবমগুল স্ষ্টি করেছে। 

“তপতী” নাটকটির গানগুলোও বিচার করলে দেখা যাৰে নাটকের মূলতত্ব সঙ্গীতের ভাল, 
লয়, ছন্দ ও সুর ব্যঞ্চনার পথবাহী হয়ে সমগ্র নাটকের নাটকীক়তাকে অভিব্যন্ত করেছে। দেব 
আবাহুনের মন্ত্রোচ্চারণের মতে! নাটকের সমগ্রতাকে আহ্বান জানানো হয়েছে নাটকের প্রারস্ত 
সঙ্গীতে | প্রেমের যে মহান সার্থকতা ত্যাগে রুদ্রতভৈরবকে তার মূর্ত প্রতীকরূপে নাটকের প্রারন্ভিকতায় 
সঙ্গীত নৈবেছ্য অর্চনা কর! হয়েছে । যে মহান প্রেষের স্পর্শপাতে মৃত্যুকে অতিক্রম করবার অবিচলতা 


১৩৮০ ] রাজা! ও তপতভী নাটকে লঙ্গীত যোজনা নাটকীয় তাৎপর্য ২৩৪ 


আসে, শক্তির প্রচণ্ডততাকে যিনি, “নিবাতনিষ্ষম্প দীপশিখেব বাত” স্বরূপ আত্মস্থ করেছেন আপন 
সব্বায় তার উদ্বোধনী মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে প্রথম সঙ্গীতে । সঙ্গীত ছাড়া! শুধু কথার সাধ্য ছিল না এই 
আবেগঘন মাননিকতাকে উদ্মোচন করবার। শক্তি ও বীর্যবতার এ সমাধিশ্বতাকে নিঃসীম স্পর্ঘায় 
যেক্ালোড়িত করতে গিয়েছিল, শক্তি ও তোগের পথে তাকে আহ্বান জানিয়েছেন বাজ! বিক্রম 
মীনকেতুর স্তব সঙ্গীতে । জীবনে ভোগের উজ্জ্বলতা ছাড়া ত্যাগের চ্থ্য আসা-সম্ভব নয়। তৈরব 
য্দি মীনকেতুকে ভন্ম করে থাকেন, তবে ভন্ম করবার প্রয়োজনীয় মুহূর্ত হুষ্টির অমোঘ ক্ষমতাকে স্বীকৃতি 
দিয়েই তা করেছেন। মীনকেতু ভম্মীভৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রচনা! করেছে তৈরব্র ত্যাগমহান চিত্র । 
কাজেই মদন ভম্ম এবং ভৈরবের নিরাসক্তরূপ পারস্পরিক নির্ভরশীল । তাই জীবনে তাঁর উদ্বোধনও 
পরম সত্য । 

'তপতী” নাটকের এই মূলতত্বটি গানের ভিতর দিয়ে ঘটনা সংঘাতের বুকস ধরে অভিব্যক্ত 
হয়েছে-_নাটকীয়তাকে মেলে ধরেছে । প্রথম দৃশ্ঠের বিক্রমের গানের আরোহণ অবরোহণকে কেন্দ্র 
করে উচ্ছৃিত হয়েছে বিপাশার গান। প্রাণোজ্জলতার ঘে ব্যগ্রনা এবং দোতন! জীবনে পরিপূর্ণতা 
আনে, বাস্তবতার মধ্যে থেকেও খণ্ড বিচ্ছিন্নতাকে মিলিয়ে জীবনের পরিপূর্ণ পরম প্রকাশকে অথগুতার 
পথবাহী করে তোলে, বিপাশার সঙ্গী তাংশে সৃষিআ-বিক্রমের সঙ্গীতের পরিপূরক হিসেবে জীবনসত্যের 
সেই অংশকে মেলে ধরেছে । একক হিনেবে জীবনের বাস্তবান্গভূতিতে সমূজ্জল নরেশ-বিপাশার 
জীবনের দ্সিপ্ধত1 যেমন নাটকের নাটকীয়তাকে কেন্দ্রাপ়সিত করেছে তেমন্ই বিপাশার গান এই গতির 
অন্ুম্থতিতে লোক-জীবনের প্রাণসত্বাকে আবেগোজ্জল মুহুর্তে কখনও প্রেমানুভূতির ভীব্রতায় কখনও 
বীরপূজজার আহ্বান মন্ত্রে, কখনও সুপ্ত আত্মসক্রির উদ্বোধনে সুরে, ছন্দে উচ্ছ-সিত হয়ে উঠেছে। 

মোটামুটিভাবে এই নাটকটির মূলমন্ত্র সঙ্গীত বিধৃত বললে অতুযুক্তি করা হবে না। ভাবঘন 
তীব্রতার মুহূর্তে ঘেমন সঙ্গীত উতনারিত হয়, তেমনই জীবনবোধের ভাব্ঘন নিবিড়তার শুক অথচ 
তীব্র আবেগ থেকে উৎসারিত হয়েছে নাটকেন্র সম্গ্রতা এবং নাটকীয়তা । “তপতী'র গানগুলো এ 
সমগ্রতাকে ধরে বেখেছে। 

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকের দুইটি দিক আছে, একটি তত্বঘটিত অপরটি নাটকীয় 
বাস্তবতার দিক। কবি পরম্পরবিরোধী ছুইটি ভাবকে হুরগৌরীর মতো! যুগনদ্ধ করে প্রকাশ করেছেন 
এবং এর আলম্বন হ'ল সঙ্গীত। এইখানে ববীন্দ্রনাটকে সঙ্গীত ঘোজনার সার্থকতা । ঘদ্দি দুঃসাহস 
না হয় তবে বলব রবীন্দ্রনাথের নাটকের গানগুলোকে পরপর সাজিয়ে সামনে ধরলেই নাটকের সংঘাত 
এবং উত্তরণ অনুভব কর! যায়- মুল বক্তব্য সহজেই অনুধাবন কর! ঘায়। 


বঙ্কিম সাহিত্যেল্ল ঘর্ণানুক্রমিক আলোচনা 
অশোক কু 


হস্তিনায় প্রথম দিবস (কঃ চ: ৫/৬)। 
কৃষ্ণের আগমন লংবাদ পেয়ে ধৃতরাষ্ট্র রাজসভায় আড়্বর করার জন্যে ব্যস্ত হলেন। বিছু্ বললেন 
ঘে তার তেমন প্রয়োজন নাই, বরং কৃষ্ণের উদ্দেশ্ট যাতে সফল হয় সেই চেষ্টা করুন। ছুর্যোধন কিন্ত 
কুষকে বন্ধনের পরিকল্পনা করলেন। যাইহোক কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের রাজনভায় দর্শন দিয়েই তার বৈমাত্রেক 
করাত দরিদ্র বিছুরের গৃহে আশ্রক্প নিলেন। সেখানে কুস্তী ছিলেন । কুস্তীকে বিছুরের গৃহে রেখে 
পঞ্চপাণ্ডব বনগমন করেছিলেন। কৃষ্ণ কুস্তীকে পঞ্চপাগডব সব্বদত্ধে অনেক কথা বললেন। তারপয় 
পুনরায় তিনি এলেন ধৃতরাষ্ট্র রাজসভাক় । ছুর্ধোধন তাঁকে অন্নগ্রহণ করতে বললে তিনি অস্বীকার 
করলেন। বিছুরের গৃহে সামান্ত আহার্ধ দ্বারাই তিনি আতিথ্য ত্বীকার করলেন। সেই সময় তিনি 
যে সমস্ত রাজনীতির কথ! বলেন তা ঘথার্থ রাজনী তিবিদদের গ্রহণযোগ্য । 
হিন্দু কি জড়োপাসক ? (দেবতত্ব ও হিন্দুধর্ম ) ॥ প্রঃ প্রকাশ- প্রচার, ১ম বর্ষ, পৃ. ৪২৭-৩০। 
হিন্দুর! মৃতিপূজ। করে বলে অনেকে হিন্দুদের জড়োপাসক বলে থাকে । কিন্তু হিন্দুর যে সমস্ত 
শক্তির উপাসন1 করে থাকে, তাকে সে চেতনপদার্থ বলেই জানে। জড় বস্ত হিন্দুদের কাছে মৃতের ন্যায় 
অন্পৃষ্ত | 
হিন্দুধর্ম ( দেবতত্ব ও হিন্দুধর্ম )॥ প্রঃ প্রকাশ- প্রচার, ১ম বর্ষ, পৃ. ১৫-২৩। 
বন্ধিমের সমকালে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্ত প্রচেষ্ট। চলে। তখন কেউ কেউ হিন্দুধর্মের আচার- 
আচরণগুলির উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু বক্ষিমচন্ত্র হিন্দুধর্মের প্রকৃত তাৎপধ নির্ণয় 
করায় প্রয়্াসী হয়েছেন। অবশ্তা সেকাজ যে খুব সহজনাধ্য নয়, ভাও তিনি স্বীকার করতে 
কুষ্ঠিত হননি। 
হিন্দুধর্ম জন্দন্ধে একটি স্কুল কথ। (দেবঃ ও হিন্দুঃ) ॥ 
প্রঃ প্রকাশ- প্রচার, ২য় বর্ধ, পৃ. ৭৪-৮০ | 

এখানে ঈশ্বরতত্বের আলোচন! কর] হয়েছে । বেদে বিভিন্ন দেবতার কথ! আছে। পরবর্তীকালে 
দেবতাদের সঙ্গে শক্তিমান ঈশ্বরকে একীতৃত ফরা হয়। উপনিষদে সমন্ত দেবতাকে ঈশ্বরের মধ্যে 
বিলীন করে দেওয়া হয়েছে। আনন্দময় ব্রক্ষই সেখানে উপাস্য দ্বেবতারূপে বিরাজমান । কিন্ত 
বক্ষিমের মতে এখানেই হিন্দুধর্মের চরম উৎকর্ষ ঘটেনি। গীতার উক্তির মধ্যেই হিন্দুধর্মের শ্রেষঠত 
প্রকাশিত হয়েছে। 
হিন্দুধর্মে ঈশ্বর ভিল্প দেবতা! নাই ( দেব: ও হিন্দুঃ)॥ 
প্রঃ প্রকাশ--গ্রচার, ২য় বর্ষ, পৃ. ২৭৪-২৭৮। 

বঙ্ষিমচন্দ্রের এখানে সিদ্ধান্ত এই ঘে--'ঈশ্বর ভিন্ন অন্ত দেবতা নাই। যে অন্য দেবতাকে 
ভজন! করে সে অবিধিপূর্বক ঈশ্বরকেই ভজন] করে ।* 


১৩৮ ] বন্ধিম লাহিত্োর বর্ণানুক্রমিক আলোচনা ২৪১ 


হেমস্ত বর্ণনাছলে স্ত্রীর সহিত পতির কথোপকথন ( বাল্যচনা--পুঃ অগ্রঃ)॥ 
প্রঃ ছত্র--'রাথ রাখ পরিয়ে, | বসনে ঢাকিয়ে, | জলদ চাচর চয়।' প্রঃ প্রকাশ সংবাদ গ্রভাকর, 
১৯ জানুয়ারী, ১৮৫৩ । 

লঘু ত্রিপদী ছন্দে রচিত কবিতাটিতে, পতি স্ত্রীর প্রশংসা! করে হেমস্তের প্রকৃতির পরিবর্তনের 
এক একটি কারণ জিজ্ঞামা করছে এবং স্বামী স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রীর রূপ ও গুণের প্রশংসায় মত্ত । 
বর্নায় ঈশ্বর গুণের প্রভাব যেমন আছে, তেমনি কোথা ৪ কোথাও অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া 
হয়েছে । এটি হগলি কলেজের ছাত্রাবস্থার রচনা । 


আব ক্শোকজ্িন্যা 


কচিবিকার-_-উৎ্সবে 


একটি জাতির পরিচয় তার উৎসবের মধ্য দিয়ে যেমন ধরা! পড়ে এমন আর কিছুতে নয়। কিন্তু 
আমাদের অর্থাৎ বাঙালীদের উত্সবের ষে চিজ্র আজ প্রকাশ পাচ্ছে তার মধ্যে রুটির প্রকাশ কতটা! 
দেখা যায়? 
আগের দিনে উৎসব সজ্জর স্থ্চন! থেকেই একট! লিগ্ধ পরিশীলিত পৰিমগুল গড়ে উঠতো, 
ঘ৷ থেকে স্থরুচির পরিচয় পাওয়। ঘেত। বাড়িতে ঢোকার মুখেই নহবত। ধনী-গুছে পাক নহব্তখান। 
থাক] রেওয়াজ ছিল, সাধারণ ঘরে সামক্সিক বাধ! মঞ্চের ব্যবস্থা করা হতো, স্থানাভাবে প্রবেশপথের 
ধারে-_যেখান থেকে উৎসবোপযোগী স্থরলহরী প্রকাশিত। দরজায় হ্ন্দর আলপন। ফুলের তোড়া 
বা! রিং বা মালায় সাজানো, বসার ঘরে সুদৃশ্য ফরাস,ঃ তার ওপর তাকিয়া, ক্ষেত্রবিশেষে পারশ্য 
গালিচার ওপর কিংখাবের তাকিদ্পা, গড়গড়া আলবোল। স্থগন্ধী অন্বরী তামাক, স্বাগতম লেখা 
না থাকলেও আমন্ত্রিত ব্যক্তি ত্বাগত অনুভব করতো! । আর এখন ডেকবেটাবের কেঠো চেয়ার, 
যা যে কোনে মুহুর্তে তেঙে পড়তে পারে । নহুবতের জায়গায় কর্কশধ্বনিহ্্টিকারী মাইক, যার থেকে 
নির্গলিত সর ঝঙ্কার হদরোগ সঙ না করলেই বিশ্মক্ের উদ্দ্রেক করে। 
একদা] কবি অতুলপ্রসাদ্দ বলেছিলেন-_ 

কি ষাছু বাংল! গানে 

গান গেয়ে দাড় মাঝি টানে, 

গেয়ে গান নাচে বাউল 

গান গেয়ে ধান কাটে চাষা। 
তিনি কিন্ধু ভদ্র বাঙালীর গানের কথ। বলেন নি। তা না বলুন, তার যুগের ভন্্র বাঙালীর! যে গান 
গাইতেন তার একট দা ছিল যার উল্লেখ করেই কবি বলেছিলেন, 

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে 

আনলো মাল! জগৎ জিনে 

ভোমার চরণতীর্থে মাগে। 

জগৎ করে যাওয়া আন! । 
আবার অন্তত আছে-__- 
জগৎ কবি সভায় মোরা তোমার করি গর্ব 
বাঙালী আজ গানের বাজ বাঙালী নয় খর্ব। 

কিন্ত হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদ্বাসের কাল! তাই আজ বাওলাদেশের বাঙলা গানের জায়গা 


১৩৮০ টু রুচিবিকার--উৎসবে ২৪৩ 


নেই। (বাঙালীর কিইবা আছে অবশ্ত অধুনা বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রীয় সত্তাকে বোধ হয় এ থেকে 
বাদ দেওয়াই লমীচীন কারণ তার বাঙালীয়ানার গর্ব ঘথেষ্টই আছে ।) আজকের চাষ! হালের গায়ে 
ট্যানজিস্টার ঝুলিয়ে বিবিধ ভারতী বা রেডিও শিল (ওটা সিলোনের অপত্রংশ মাত্র ) শোনে । 

এহেন অবস্থায় আমাদের উৎসবে যে *ববিতা মাই ভালিং' 'কি হবে বাম হবে কৃষ্ণ বাজবে এতে 
আর বিন্ময়ের কি আছে? বর্দি কারে বাঙলার ওপর একটু স্থনজর থাকে তো রবীন্দ্রনাথের ছু" একখান! 
গান শোন! ঘেতেও পারে ( তবে বিয়ে বাড়িতে যদ্দি, 'আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান” শোনেন 
অবাক হবেন না, গানবাজনার সময় আমাদের যত্ব-ণত্ব লোপ পায়। বিশ্বাম করুন আমি এক বিয়ে 
বাড়িতে “হরি দিন যে গেল সন্ধ্যা ছল পার কর আমারে" শুনেছি!) আর নয়তো “যাব কি যাব না, 
জাতের হিন্দী গানের বঙ্গান্থদরণ শোন! যাবে। 

যে গৃহে অনুষ্ঠান সেখানকার গৃহকর্তা থেকে আমন্ত্রিত সবাই প্রায় সার্ট-প্যাণ্ট পরে থাকেন, 
কারণ তাতে নাকি অনেক ন্বিধা। আমাদের এই গবম দেশে ও পোষাকে স্থবিধা হয় এমন কথা 
আমি মানতে রাজী নই। কাজের সময় ও পোষাকে কিছুট। স্থবিধ] হয়, বিশেষ করে যেখানে যন্ত্রপাতি 
নিয়ে কাজ করতে হয় কিন্ত সামাজিক অনুষ্ঠানে কেন তার জের টানবো? তাছাড়া যাদের 
অনুকরণে আমর] অফিস থেকে বিয়ে বাড়ি, শ্রাদ্ধ বাড়ি সর্বত্র একই পোষাক পরি তার৷ কিন্ত 
সামাজিক অনুষ্ঠানে ভিন্ন পোষাক পরে । ডে্স স্থাট নিদদেন পক্ষে লাউঞ্চন্থাট, বো-টাই, মানানসই 
জুতো ছাড়া ইউরোপীয়দের কোনে সামাজিক অনুষ্ঠানে দেখা যায় না। এশিয়ায় যারা সবচেয়ে 
কেজো লোক সেই জাপানীর। আমাদের মতই ইউরোপীয় পোষাককে কাজের পোষাক করেছে, ঘরের 
পোষাক করেনি। সম্তস্বাধীন আফ্রিকার দেশগুলির কিছু ছাত্রকে কাছ থেকে দেখার স্থযোগ 
হয়েছিল, দেখতাম এমনিতে তার্দের পোষাক পুরোপরি ইউরোপীয় প্যাটার্ণের কিন্ত কোনে সামাজিক 
অনুষ্ঠানে এলেই নিজেদের ঝোব্বাঝাব্ব! লাগিয়ে আমতো। অর্থাৎ নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি আহ্মগত্য 
প্রকাশ করতো! । একমাত্র আমাদের মেয়েদের মধোই পোষাককে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি আঙ্গত্য 
দেখা ধেত চিরাচরিত শাড়ী-ব্যবহারে কিন্তু ইদানীং লুঙ্গী, ম্যাক প্রভৃতির দৌরাত্ম্য সে আহুগত্যেও 
চিড় খেতে আরম্ভ করেছে । 

আহনুষ্ঠানিক আহারাদির ক্ষেত্রে এখনে! পুরোপুরি রুচিবিকার দেখা যায় নি, কিন্তু রুচিবিকারের 
সুচন। দেখা যাচ্ছে । তবে এদের পক্ষে বলার কথ! কোনে! কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে কাকের মাংস 
আর মদ খাওয়াওতে! এদেশীয় রুচির মধ্যে পড়ে, তা ততদূর পৌছে তাকে অতিক্রম করলে তবেতো৷ 
রুচিবিকারের প্রশ্ন উঠবে? 

একথার জবাব যখন দেওয়ার রাস্তা নেই তখন পাঠক সাধারণের ওপর বিচারের ভার 
ছেড়ে দিচ্ছি। 

রবি মিত্র 


শজাঝ্শোচ্ন্সা 


ত্বদেশীয় ভারত-বিষ্ভাপথিক । গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত । রূপা এ্যাণ্ড কোম্পানী ১৫ বঙ্ছিম 
চাটা্জি পরী । কলিকাতা-১২। মূল্য ছয় টাকা । 


্রধুক্ত গৌরাঙ্গক্েপাল সেনগুপ্ত অসিচালনায় সপটু কিন! জানি ন1 কিন্তু পাচজন মধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙালী 
স্থসস্তানদের মত কর্মজীবনে ছিলেন সরকারী কর্মচারী । তিনি জীবিকার জন্ত সরকারী কাজের পাওন৷ 
বুঝিয়ে দিয়েছেন । কিন্তু জীবন নিয়ে দীনগত পাপক্ষপ্ন করেন নি। প্রাচীন ভারত তাঁকে হাতছানি 
দিয়েছিল এবং মে ভাক তিনি প্রাণ দিয়ে শুনেছিলেন। তার মন চলেগিয়েছিল অদূর ও সুদূর অতীতে। 
তার মানপিক প্রপ্ততিতে, প্রয়াসে, ষনে হয়েছিল কোথায় সেই ভারতপথ-পথ্থিকর1 কোথায় সেই 
বিদেশী ও স্বদেশী ভারত-বিস্তা রথী মহান্রথীর] যারা পাথুরে প্রমাণ খুঁজে, বিলুপ্ত ভাষার পাঠোদ্ধার 
করে শিলা-লেখ, অনুশাসন পড়ে পুরাতনী স্থতিকে নবীন করে তুলেছেন, প্রাচীনের পক্কোছার 
করেছেন। তদের কথাই গোরাজবাবুর মনে লেগেছে এরাও জ্ঞানতপন্বী__ন্থট্টিশীল মনম্ীর দল এও 
এক ধরণের বিদ্ধ মননের বিলানম। এরই ফলশ্রুতিত্বরূপ আমর] পেয়েছি পর পর তিনখানি বই। 
আলোচ্য পুম্তকটি তারই অন্তর্গত। “ভারতীয় প্রজ্ঞার নবাবিফার” এই নামকরণ করেছেন একজন 
স্থরসিক সাহিতাযোদ্ধা পর্তিত। এই অভিধা সার্থক। 

ইতিহাস বলতে আমর] সাধারণতঃ বুঝি ঘটনার পর ঘটনার লম্বা এক ফিরিস্তি (1£99910 ০0? 
95169) বা কোন রাজামহারাজ। সম্রাটের জয়-পরাজয়ের বিবরণ, না হয় বংশলেখমালা, ন! হয় 
বুরঞী বা ওয়াকিয়।-নবীশের বা! সভাকবির অতুযুক্তিভরা দোষগুপকীর্তনাবলী নির্ভর ছুদদশট] শিলালেখ, 
প্রশস্তি, মুস্রা, মুতি অর্থাৎ স্থাপত্য, ভাক্ষর্য ইত্যাদি নিদর্শন নিয়ে পণ্ডিতী আলোচনা বা নেই 
যুগের সাহিত্যের শিল্পের পরিচয় বা পরিব্রাজকের ভ্রমণকাছিনীর মধ্য মালমশল! যতটুকু পাওয়া 
যায় তার সংগ্রহ। ইতিহাপ কিন্ত শুধু এ গণ্তীর মধ্যেই আবদ্ধ নয়, তার চেয়েও বেশী। মৃত্তিকার 
তথ্য থেকে তত্বে পৌছতে আমরা ভালবাসি কিন্তু ঘটনাপঞ্জীর শাসনকে না মেনে অর্থাৎ 
01908791199 ০? £9০%3-কে সম্পূর্ণ মর্ধাদ1 ন! দিয়ে, অনুষান ব! কিন্বদস্তী নির্ভর হয়ে। ইতিহাস শুধু 
রেকর্ড নয়, তার চেয়েও বেশী--একটি জাতির বা দেশের বা গোঠীর মনমন্দ্রিত আগ্রহ-সংগ্রছের 
পরিচয়। শুধু অশোকের কট] ছিল নাতি বা আওরঙ্গজেবের কট ছিল হাতি, এই সব ঘটনার 
ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করাই ইতিহাসের শেষ কথা নয়, কারণ ইতিহাসে বাজা-মহারাজা-_সামস্ত- 
সেনাপতি, শান্মকার-লিপিকাবর! প্রধানদের ভূমিকা গ্রহণ করলেও সত্যিকার ইতিহাসের এগুলি 
বছিরঙ্গের কাহিনী । জানি কট্টর বিঙ্গেষণধর্মী এঁতিহালিকের! হুয়তো! মুচকে হালবেন, বলবেন 
ইতিছাস বম্যরচন! বা দর্শন নয়, কিন্তু টয়েনবীর মত চিস্তাশীল এঁতিহানিকর! তবু খু'জবেন__ 
সিশীল স্থায়ী সত্ভাটিকে মানব-প্রকৃতির মাঝখানে । সতিকার ইতিহাস গড়ে ওঠে এই বিশ্লেষণ 
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ও সংঙ্গেষণের মাঝখানে--যাকে বলা হয়েছে 77156971092191)9 বা ইতিহাস চিস্তা। ডঃ রমেশচন্দ্ 
মজুমদার সম্প্রতি 26129 11151110006 ০1 [00121 19001 280 001601৩ 30109085-এর আমন্ত্রণে 
ইতিহাস পঠনপাঠনের এই বিশেষ ধিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ঘা ইউরোপে দুইজন 
এতিহাসিক দিকপাল নীবুর (৩৮০: ) এবং লিওপোল্ড ভন্‌ র্যাক্কে (7.৩০০০1৫ ০] 7391] ) 
করেছিলেন । নীবুর বলেছিলেন, চুড়াস্তভাবে অন্তসন্ধান করে লিখতে হবে তবেই 00)60615 
(65679521601 1215015" সম্ভব। কাশ্মীরের বাজতরঙ্গিণীর লেখক কলহন্‌৪ ছাদশ শতাববীতে 
কাশ্মীরের ইতিহাস সম্পকিত অস্ততঃ এগাবোটি গ্রন্থ পরীক্ষা করে ও ঘোধিত আইনের অনুলিপি ও 
খোদিত লিপির সাহায্যে তার ইতিহাস তৈয়ানী করেন। সেইজন্য আকরতথ্য ও বস্তর সংগ্রহ, তার 
বিচার ও বিশ্লেষণ, ও আলোচনার প্রয়োজন । 

তারানাথ তর্কবাচস্পতি, রেভারে গড কষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ ভাউ-দাজী, মহামহোপাধ্যায় 
বাপুদেব শাস্ত্রী, রাজা রাজেন্্রলাল মিত্র, মছামহোপাধ্যায় চন্দ্রকাস্ত তর্কালক্কার, বামকঞ্জগো পাল 
ভাগারকর, ভগবানলাল ইন্দ্রজী, সত্যব্রত সামশ্রমী, রমেশচন্্র দত্ত, শরচ্ন্দ্র দাশ, কানীনাথ জ্যান্বক 
তেলাঙ, আনন্দরাম বরুয়া, মহামহোপাধ্যায় হবরপ্রসাদদ শাস্বী, মহামছোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী এই 
পনেরোজন মনীধির সারত্বত প্রচেষ্টা ও জীবনী আলোচনা লেখক করেছেন, যদিও আরো! অনেকের 
কথ! (ম্বদেশী ও বিদেশী ) তিনি অন্তত্র বলেছেন এবং তার ঝুলিতে আরে! কয়েকজন সম্পর্কে আলোচনা 
আছে। ভারী ভালে! লাগলো যে উনবিংশ শতাবীর বেশ কয়েকজন বিদগ্ধ মনীধষিকে তিনি 
লোকমানসে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, ধাদ্ের কথা বিম্মরণ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তার্দের প্রতিভাদীপ্ত 
কর্ম ও জ্ঞানজীবনের কিছুটা ছবি লেখক এমনভাবে তুলে ধরেছেন যে তাদের এতিহাসিক গবেষণার 
ক্ষেত্রগুলিও পরিস্ফুট হয়েছে । ফলে আমাদের লাত হয়েছে ছুর্দিক থেকে, শুধু মনীষি ম্মরণ নয়, 
পিতৃরিকথের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন নয়, সেই সেই আলোচ্যবস্তর এঁতিহাসিক মূল্যায়ণ সন্ধেও কিছু 
জ্ঞান! শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং বা! শ্রদ্ধৎম্ব সৌম্য এই কথ! বলি বটে কিন্তু এই সব সারম্বত পিতৃ- 
পুরুষদের কথ! জানি না, বুঝি না যে এই সাধনায় মধুমানও হওয়া যায়। বইটিতে মুদ্রাকর প্রমাদ 
কিছু আছে-_সবকিছু মালমশলার সম্যক আলোচনাও হয়তো নেই-শ্বল্প পরিসরে গ্রন্থের কলেবর 
বুদ্ধি সম্ভব নয়। ঘেমন কোন সমালোচক বলেছেন ঘষে “ভাগারকর পদ্ধতি'র আলোচনা থাকলে আরো! 
উপকৃত হতে পারতো! পাঠকপাঠিকারা]। তবু আমরা অনেক কথ! জেনেছি, শিখেছি, আমাদের 
চিস্তার বেগকে তিনি দ্রুত করেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন, সেইজন্য আমরা কৃতজজ। কতকগুলি বিস্ময়কর 
সংবাদও তিনি সংগ্রহ করেছেন । তজ্জন্ত তাকে ধন্যবাদ জানাই । 

বহুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের ঘষে ইতিহাস আমর! পড়ি এবং 
মুখস্থ করে পরীক্ষা দিই তা ভারতবর্ষের নিশীকালের একটা ছুংস্বপ্ন কাছিনী মাত্র। 'একথ! আজকের 
পরিপ্রেক্ষিতে খানিকট! কবিজনোচিত অত্যুক্তি হলেও কোথা হতে কারা এলো, কাটাকাটি মারামারি 
পড়ে গেলো। বাপেতে ছেলেতে, ভায়েতে ভায়েতে সিংহ।পন নিয়ে টানাটানি চলতে লাগলো, একদল 
ঘর্দি বাষায়, কোথা থেকে আর একদল উঠে পড়ে_ পাঠান, মুঘল, পতুগীজ, ওলন্দাজ, ফরামী 
ইংরেজও রক্তবর্ণরদ্ধিত এই পরিব্্তমান দৃশ্তপট। এর পিছনে খণ্ড ইতিহাদের উপাদান পাওয়া 
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গেলেও অখণ্ড হৃত্রটিকে খুজে পাওয় ছফর। ইতিহাস পড়তে ও পড়াতে বলে আমরা! মাঝে ষাঝে 
এই মৌলিক ভূলটিই করে বসি ঘে কোনো! দেশের, কোনে! জাতির, কোনে] অময়ের একটা গোটা 
ইতিহাস পেতে গেলে কি কি উপাদান দরকাব-_শুধু তাঅশাসন, মুদ্রা, শিলালিপি, শাসক সম্প্রদায়ের 
অতিরঞ্জিত প্রশস্তি বা বিদ্বেষপ্রস্থত বিবরণী, জয়ন্কন্দাবারের কাছিনী, বাজমালাই কি যথেষ্ট না এই সব 
“এহবাহা' কম্ধালন্ূুপ পেরিয়ে আমর! খুঁজবে! তার] কেমন ছিলঃ তাদের আশা আকাজ্ষা কামকামন। 
লাভ লোভ ক্ষুধা কেমন ভাবে ফুটে উঠতো, তাদের ধর্মবিশ্বাসের বিবর্তনের খবর, তাদের বাষ্রবোধের 
চেতনার অঙ্কুর, কোন মাৎশ্যন্তায়ে তাদের কোনদিকে গতি, তাদের সমাজসংগঠন ও বিস্তাসের ধারা, 
তাদের শিশুসাহিত্যের পরিচয় কোন ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ কোন প্রন্তরথণ্ডে উৎকীর্ণ। পুরাতনকে যৃল্য 
দিতে হবে শুধু পুরাকীতি চর্চার জন্য নয় তবিব্যতের অমোঘ ইঙ্গিত ও যে সেখানে । ইতিহাসের 
ধারাবাহিকত৷। গতিময় তার রখচনক্র থামে না, তার পরিণতি রূপ থেকে রূপাস্তরে । 

তাই গৌরাঙ্গবাবুর বইটি পড়ে সেই জ্ঞানমাগ ইতিহাস পথিকদের ল্মরণ করতে চেয়েছি। 
যেমন চন্দ্রকাস্তের বৈষেশিক দর্শনের বিশেষ টীকায়, বা বৈদিক ব্যাকরণের কাতন্দ্চ্ছন্দ প্রক্রিয়া! 
আলোচনায় বা তাওদাজীর কালিদাস সম্বন্ধে বিতর্কে বিচারে বা রামকৃষ্ণগোপাল ভাগ্ারকরের শুধু 
শৈবপ্রকরণের বিবরণীতে নয়, দক্ষিণ ভারতের অন্ধভূত্য বাজার! কার! এর চিস্তায়, শ্রেকুটক রাজ! কে 
ছিল, সত্যব্রত সাম্শ্রমীর বিবাহ কাছিনীতে নয়, 'প্রত্বকর্ণনন্দিনী” পন্ত্রিকার খবরেও বরমেশচন্দ্র দত্তের 
ভারতীয় সভ্যতার মনোজ্ঞ ইতিহাসে, শরচ্ন্দ্র দাশের £[170191) 7১2100169 31 (185 12100 ০? 9100%%+ 
পুস্তকে বা তিব্বতীয় ভাবার ব্যাকরণের বা আনন্দরাম ব্রুয়ার নামলিঙ্গান্থশাসন ও ধাতুবৃত্তিসার 
নামক গ্রন্থদংকলনে । মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাহী প্রাতঃম্মরণীয় ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় তাকে 
দেখেছি, কাছে গেছি, বক্তৃতা শুনেছি, কিন্তু লোকায়ত দর্শন সম্বন্ধে যে তিনি লিখেছেন একথ! জান! 
ছিল না । যেমন ছিল ন! গণপতি শান্ধী মশাই প্রথমে জ্রিবন্দ্রম সংস্কৃত গ্রন্থমালায় ভাসের নাটকের 
আবির্তা ঘা সেকালে চাঞ্চল্য স্থট্টি করেছিল স্থধীমহুলে, বিশেষ করে এই কারণে ঘে ভাস, কালিদাস- 
পূর্বন্থরী। ইতিহাসকে যারা 11065 1196900 800 005 1012056 ০০1105+ 7115 2100 91661 
0506 70010650910 800 005 চ২৪০ বা হিদেনণদের অযৃতালোকে নিয়ে আসবার প্রচেষ্টার গঙ্গে যুক্ত 
করে দেখেন, গৌরাঙ্গবাবু সেদলের নন্‌ তিনি যার্দের কথা বলেছেন, তারা ইতিহাস ও সংস্কতির স্তাস- 
রক্ষক ছিসাবে কাজ করেছেন। সেই হিসাবে তীর! আমাদের নমন্ত এবং গৌরাঙ্গবাবুও তাদের 
জীবিকা ও জীবনের সঙ্গে আমাদের ষে মূল্যবান পরিচয় করিয়ে দিলেন তার জন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। জানি 
স্প্রসিদ্ধ এতিহাপিক টয়েনবী কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির এক সভায় বলেছিলেন যে, 0: 
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বইটির প্রকাশক “রূপা” কোম্পানী সুধী মহলে বিশেষ পরিচিত, তদের প্রকাশিত পুস্তকগুলির 
একটু বৈশিষ্ট্য সব সময়েই পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য পুস্তকটির প্রকাশের ভার গ্রহণ করার তার 
সেই সুনাম রক্ষা করেছেন। নতুন ধরণের নৃতন স্বাদের বই এটি । নির্ঘণ্ট ও গ্রস্থপঞ্জিগুলি বিশেষ 
মূল্যবান । 


ুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
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রণজিৎকুমার সেন শুধু কবি, উপন্তাসিক ও ছোটগল্পকার ছিসাবে স্থপরিচিত নন, মননশীল প্রাবন্ধিক 
হিসাবেও তিনি স্থধীসমাজের গভীর দৃষ্টি ও মনোধোগ আকর্ষণ করেছেন। তার প্রবন্ধ রচনার 
অন্ততম বিষয় বাংল! তথ! ভারতের সংস্কতি। ভিনি মনে করেছেন বত্মান যুগে বিভিন্ন দেশের 
মানুষেরা নান। মতবাদের বিষয়ে বিভক্ত হলেও তার] ভারতীয় সংস্কৃতির ধারার আশ্রয়ে প্রত এঁক্যবন্ধ 
জীবনে উত্তীর্ণ হতে পারে। এর কারণ ভারতীয় সংস্কৃতি মান্তষের অস্তরসত্ত/ থেকে উৎসারিত। 
আলোচ্য ছোট পুস্তিকাটির মধ্যে লেখক ভারত আত্মার বাণীকে অন্তরঙ্গ ও প্রাঞলভাবে ফুটিয়ে 
তুলেছেন। 

লেখকের মতে নৃতন ভারতবর্ষের বাণী চিরস্তন ভারতবর্ষের বাণী থেকেই জন্ম নিয়েছে এবং যুদ্ধ- 
পীড়িত পৃথিবীতে মেই বাণী সর্বজয্মী সত্যপ্রতিষ্ঠায় সার্থকভাবে ক্রিয়াশীল । *দত্যমেৰ জয়তে' এই 
হচ্ছে নৃতন ভারতের বাণী এবং হুন্বময় পৃথিবীতে এই বাণী প্রতিষ্ঠার জন্যে ভারতের মহাপুকুষগণের 
জীবনী ও বাণীর অনুধাবন কর] অত্যাব্তক। এই বাণীই ভারত দেশদেশাস্তরে বয়ে নিয়ে ঘাচ্ছে। 
সত্যই জ্ঞান এবং সত্য সর্বজয়ী । লেখকের ভাবায়ঃ [105 170555256 ০£ 17557 [0018, 15 1080 ০? 
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আজকের হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে বুদ্ধ, নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্ত, তুলসীদান, শ্রীরামকৃষ্ণ, 
বিবেকানন্দ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী জী প্রমুখ মহাপুরুতদ্দের আবির্ভাৰে পুত ভাবতবর্যই 
শাস্তি সংহতি ও মৈত্রী বাণী শোনাতে পারে। লেখক শ্ররুষণ, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্ত, কবীর, নানক, 


২৪৮ লমকালীন [ ভাত 


শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ) গাদ্ধীজী, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ মনীষীদের বিভিন্ন উক্তি উদ্ধৃত 
করে ভারতের চিরস্তন বাণীকে অত্যান্ত শ্রদ্ধা ও আত্তরিকতার সঙ্গে বাত করেছেন। বিবিধ উজির 
পুষ্পগুলিকে একনুজ্রে গ্রথিত করে নিপুণ মালাকরের মতো লেখক যে মাল্য রচনা! করেছেন তার 
সৌন্দর্য ও সৌবতে সহৃদয় পাঠকের চিত্র স্বাভাবিকভাবেই আকুষ্ট হবে। বর্তমান নৈরাশ্থ। অস্থিরতা 
ও ছিধাহ্বন্বের যুগে এই ধরণের প্রবন্ধ যত রচিত হয় ততই ভালো। লেখক হ্ল্প পরিপরে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ষে ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে তিনি নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। 
সময়োপযোগী এই প্রবন্ধ রচনার জন্ত লেখক ধন্যবাদার্হ। 


দুলীলকুমার ৩গ্ত 


আশ্বিন 
তেরশ* আশ 


ছি এস রঃ 
৬মবাননান জী 


পণ্ডিতরাজ জগনাথ 
শ্রীকৃষ্চৈতন্য ঠাকুর 


সাহিত্য অলংকার এবং দর্শন বিষয়ে এক অসাধারণ প্রতিভ1ধর পুরুষ পাগুতরাজ জগন্নাথ সপ্তদশ 
শতাবীর এক যুগচিহিত পুরুষ । 

পণ্ডিতরাজকে ঘিরে ভারতে পণ্ডিত মহলে “কিংবদন্তীর প্রচণন প্রচুর । বেধহয় তিনি 
সাধারণ শ্রেণীর পণ্ডিত ছিলেন না বলেই এই বিভিন্ন কিংখদস্তী। 

(১) জগন্নাথ কিছুদিন কাশীধামে বাস করেছিলেন । পগ্ডিতরা তাকে সুন্জরে দেখতেন না; 
কারণ তার প্রেয়সী ছিলেন মুসলমান বুমণী, নাম ছিল “লবঙ্গী”। তাকে ছেড়ে অন্তত্র কোথাও যেতেন 
না, তার মুখ না দেখলে পপ্তিতরাজের গ্রন্থলেখায় শ্ফুতিই আসতো! না। উভয়ে গঙ্গাতটে বাস 
করতেন। গ্রীষ্মের কোন এক রাত্রে শুয়ে ছিলেন একটি খাটিয়ায় সেই গঞ্গাতীবে, এবং কাছেই 
ছিলেন লবঙ্গী। পণ্ডিত রাজ প্রেয়সীর কে বাহুপগ্ন হয়েই ঘুমিয়ে ছিলেন। উভয়ের দেহে ছিল 
একটি ধপধপে চাদর । চাদ্দরেব পাশ থেকে দেখা ঘাচ্ছিণ পণ্তিত রাজের শুত্রশিখার গুচ্ছটি । 

এঁ পথেই আসছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত অপ্যয় দীক্ষিত। ভোরের সন্ধ্য।কুত্য সেরেই জগন্নাথের 
বিলাস নিদ্রার রম্যস্থল দেখতে দেখতেই নজরে পড়লে পণ্ডিতরাজের এ যুগলরূপ। হায়। বৃদ্ধবয়সেও 
এই ঘবনী যুবতীর আলিঙ্গন পাশ! তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়লো-__ 

কিং নিঃশস্কং শেষে শেষে বয়সি ত্বমাগতে মৃত্যো। 
অমনি গায়ের চাদর সরিয়েই দেখে নিলেন পণ্ডিতরাজ কে ইনি; একটু পাশ ফিরেই উত্তর দিলেন__ 
'ইয়ষেৰ তৃপ্তি স্তবাপি কাম্য নিকটে জাহুবী জাগন্তি ॥ 
(২) বাদশাহ আকবর নাকি বন্ধু ছিলেন জগন্নাথের । কোন একদিন উভয়ে শতরঙ 
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খেলছিলেন। এমনি সময় উভদ্নের নজরে পড়লো! একটি যুবতী কন্তার উপর। কন্তাটি আকবরেরই 
উপপত্বী রাজপুত রমণীর । এরই নাম লবঙ্গী। মাথায় ছিল জলভর' কলসী। সে রাজ অস্তঃগুনের 
তোরণ পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করছিল। আকবর ছিলেন নেশায় চুর হয়ে। সেই অবস্থায় পণ্ডিত 
রাজকেও দেখলেন তিনিও এ যুবতীকে লাগ্রহ দৃষ্টিতে দেখছেন। তৎক্ষণাৎ বাদশাহ মুছু হেসে বলেন 
জগন্নাথ! বলতো কেমন লাগছে! 
পণ্ডিতরাজ বলেন-_ইয়ং স্থস্তনী মস্তক ন্যস্ত কুত্তা 

কুন্থস্তারুণং চারু চেলং দধানা । 

সমস্তন্য লোকন্য চেতঃ প্রবৃত্তিং 

গৃহীত্বা ঘটে স্তশ্ত যাতীব ভাতি ॥ 
জগন্নাথের উত্তর শুনেই বাদদশাহের মন খুসীতে তরে গেল, তিনি বল্লেন বাঃ খুব তৃপ্চি পেলাম, ইচ্ছামত 
চেয়ে নাও আমার কাছে, যা চাও-_- 

জগন্নাথ সংস্কৃত ভাষায় কবিতার মাধ্যমে বলেন-__ 

ন ঘাচে গজালিং ন বা বাজিরাজং, ন বিস্তেষু চিত্ত মদীয়ং কর্দাচিৎ। 
ইয়ং সুম্তনী মস্তক ন্যস্তকুস্তা লবশী কুরঙ্গী ছগঙ্গী করোতু ॥ 
ঘবনী নবনীত কোমলাঙ্গী শয়নীয়ে যর্দি লভ্যতে কদাচিৎ । 
অবনী তলমেব সাধু মন্তে ন বনী মাঘবনী বিলাম হেতু ॥ 
বাদশাহ জগন্নাথের মন কি চায় তা বুঝেই লবঙ্গীকে তাঁর হাতে সমর্পণ করেছিলেন। 

(৩) এ ঘটনাটি একটু হেরফের করে আর একটি কিংবদস্তীর প্রচার যে, লবঙ্গী ছিল 
বাদশাহের অস্তঃপুরে দাসী তার রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন জগন্নাথ । অবশেষে তাঁকে ধর্মাস্তর গ্রহণ করিয়ে 
সেই মুসলিম রূমণীকে পণ্ডিতরাজের হাতে অর্পণ করেছিলেন বাদশাহ । 

(৪) জয়পুরের রাজ] জয়সিংহ ছিলেন মাননীয় পুরুষ । কিন্তু তার প্রজাবৃন্দের মধ্যে মুসলিম 
মোলারা তাকে খুব সম্মান করতেন না। তারা বলতেন এই রাজা খাটি ক্ষত্রিয় নন। আসলে 
রাজপুত বংশের । কিন্ত কোন্‌ রাজার পুত্রের বংশধর ইনি? কারণ পরশুরাম তো! একুশবার ক্ষত্রিয় 
নিধন করেছিলেন। ত] হলে ক্ষত্রিয় বলতে আর কে ছিলেন? 

দ্বিতীয় গুঞ্জন ছিল তাদের আববী ভাষ। সংস্কৃত থেকেও প্রাচীন । এই ছুটি প্রশ্ন জঞ্পপুরে খুব 
চালু ছিল। তাতে জয়সিংহ কোন প্রতিবাদ করতে পারতেন না। তিনি শুনেছিলেন কাশীধামে 
এক বিরাট পণ্ডিত থাকেন নাম তার জগন্নাথ, উপাধি তার পণ্ডিতরাজ। 

জয়সিংহ কাশী এলেন। এঁ ছুটি প্রশ্ন তার কাছে তুললেন। জগন্নাথ বলেন ঠিক আছে, 
আপনি আপনার মুসলিম প্রজাদিকে বলবেন--এই পৃথিবীতে পরশুরাম ক্ষত্রিয় শুন্য করলেন ২১ বার? 
বাইশ বারেও নয় একবারেও নয়? শুন্যতা হৃ্টির জন্য মাঝে মাঝে 'থকাবট্‌ আগয়ী খা? 

দ্বিতীয় উত্তর মুসলিমগণ আপনার! শুন আপনাদের 'হুদিশে* লেখা আছে এ মুসল মানো। 
জ্যায়স! হিন্দুলোগ মান্তে হ্যায়, উস্কা উল্ট! তুম্হে মান্ন! চাহিয়ে। 
জয়সিংহ এই উত্তর শুনে জয়পুরে এসে প্রজাদিকে শোনালেন। তাঁর তে অবাক। আর এনিকে 


১৩৮০ ] পণ্ডিতরাজ জগন্সাথ ২৬৭ 


তারা আলোচনা করতেন না। জয়সিংহ খুব খুসী হয়ে পত্ডিতরাজকে দরবারে এনে যথেষ্ট সম্মান 
করেছিলেন নানান পারিতোষিক উপহার দিয়ে। 

(৫) পণ্ডিতরাজ দিল্লীর দরবারে কাজীদের সঙ্গে তর্ক যুদ্ধ করেন। তাদ্িকে পরাজিত করেন 
'মজহবী, গ্রন্থের বয়াৎ তুলে তুলে । কাজির। বিন্মিত হয়েই রাজদরবারে সমবেত আবেদন করেছিলেন 
তাঁকে নিজেদের ধর্মের সামিল কবে নিতে। দিল্লীশ্বর সে আবেদন মঞ্জুর করেই তাকে ধর্মান্তরিত 
করে ঘবন কন্তার সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছিলেন। সেই পত্বীকে নিয়েই তিনি কাশীধামে এসে বাস 
করেন। পত্বীর সঙ্গে একত্র হয়েই তিনি নিত্য গঙ্গান্নান করতেন। হিন্দু-পপ্ডিতবুন্দ তাকে সম্পূর্ণ 
উপেক্ষা! ও স্বযোগ পেলে তিরস্কার করতেন। 

পণ্ডিতরাজ যে সব তিরস্কার হাসিমুখে মেনে নিতেন। মনের এক একটি প্রশ্ন তুলে দেবী 
জাহৃবীকে শোনাবার ছলেই তার »২টি গঙ্গাত্ততির গ্লোকের জন্স হয়। ওই ৯২টি ক্লোকের সমান্তির 
সঙ্গে সঙ্গে দেবী ভাগীরথী সেই পণ্ডিত দম্পতীকে জলে ভাপিয়ে নিয়ে ধান। গঙ্গা বারিতেই তদের 
লোকাস্তর ঘটে । এই দৃশ্য দেখেই কাশীধামের পগ্ডিতবৃন্দ তাদের পাদপূর্ত ভূমিতে এসে নিত্য 
প্রণাম করতেন । 

৬) পগ্ডিতরাজের জীবনে সবচেয়ে বিষাদের কারণ ঘটেছিল সেই যবন কন্যার জন্যই । 
যাকে গ্রহণ করে তিনি হিন্দু জীবনের অনেক কিছুই ত্যাগ করেছিলেন, সেই মুলিম কন্তাই একদিন 
তার প্রৌঢাবস্থায় তাকে ত্যাগ করে অপর ব্যক্তির সঙ্গে কোথায় পলায়ন করেছিল। বাকীজীবন 
তাই পগ্ডিতরাজ বড়ই বেদনার সঙ্গে কাটিয়ে একদিন ম| জাহ্‌বীর জলে ঝাপ দিয়ে এ ধরণী থেকে 
বিদায় নিয়েছিলেন । 

(৭) পগ্ডতরাজ যখন কাশীবাসী হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন সেই সময় কোন এক রাজ্যের রাজ 
তাকে আহ্বান করেছিলেন তীর বাজদরবারে সম্মানিত পণ্ডিত হয়ে থাকতে । জগন্নাথ সেই বাজার 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিয়েছিলেন__ দ্বিলীশ্বরে। বা জগদীশ্বরে! বা 

মনোরথং পূরস্িতুং সমর্থঃ। 
অন্টৈ নৃপালৈং পরিদীয়মানং 
শাকায় বাস্যাৎ লবণায় বা স্যাৎ ॥ 

(৮) পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ তার সেই অগাধ প্রতিভা লাভ করেছিলেন বিশেষ এক ধরণের 
তান্ত্রিক তপন্যায় । তপশ্তায় জাগ্রত দেবী তাকে বর দিয়ে বলেছিলেন-__ 

“আ কুরুদেশং বিচরে ম! কুরু পরবারি নিজয়ে শঙ্কাম্‌। 

ক্বীকুরু বরমেকং মে ব্যাকুরু ভো বস শাস্সাণি” 
এইসব কিংব্দস্তী্ মধ্যে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের আসল পনিচয় কিছুই পাওয়া যায় না। তার 
ব্যক্তি জীবনের পরিচয় এবং তার কৃতিত্ব কোথায় কোথায় সে সব তিনি নিজেই টুকরো! টুকরো! কবিতা 
এবং গণ্ঠ রচনায় রেখে গিয়েছেন। পর্তিতরাজের অন্ততম প্রখ্যাত গ্রন্থ 'আসফ বিলাপ” । 

এ গ্রন্থের পুষ্পিকায় লিখেছেন__ 

শ্রী সার্বভৌম শাহিজহান গ্রসাদাৎ অধিগত পণ্ডিত রাঁজপদবী- 
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রাজিতেন গৈলঙ্গ কুলাবতংসেন পগ্ডিতজগন্নাথেন আসফ- 
বিলাসাথ্যেয় মাখ্যায়িক] নিরমীয়ত, 
এতেই তিনি স্পষ্ট বলেছেন 'আমি ঠৈলঙ্গ কুলে জন্ম পেয়েছি, এবং শাজাহানের কাছে 'পঞ্ডিতরাজ' 
উপাধি লাভ করেছি । আমার পিতার নাম 'পেরম ভট্ট । তাছাড়। পিতৃপরিচক্স দিয়েছেন প্রাণাভবরণ 
ও জগদ্দাভরণ কাব্যে 
(১) তৈলঙ্গান্য় মঙ্গলালয় মহালল্্রী দয়ালালিতঃ 
শ্রীমৎপেরম ভট্টম্থন রনিশং বিদ্বলললাটস্তপঃ, 
সন্ধষ্ট: কতমাধিপন্য কবিতা মাকর্ণয তর্ণনম্‌ 
শ্লীমৎংপণ্ডিত রাজ পণ্ডিত জগন্নাথ ব্যধাসীদিদম্‌' 
(২) দ্বিতীয় ক্লোকটি জগদ্াভরণ কাব্যের শেষে । ও ল্লোকের প্রথম দুটি পারদ একই, তৃতীয় আর 
চতুর্থ চরণে একটু পরিবতিত করে লিখেছেন-__ 
শ্রীরাণ! কলি কর্ণ নন্দন জগৎ সিংহ প্রভোবর্ণনমূ্‌ 
শ্রীমৎ পণ্ডিত রায় সৎকবি জগন্নাথো ব্যতানী দিদম্‌ ॥ 
পণ্ডিত রাজ জগন্নাথের অন্যতম প্রখ্যাত গ্রন্থ “রসগঙ্গাধর” । তার শেষে আরও স্পষ্ট করে নিজের 
মাতা, পিতা এবং অধ্যাপকের পরিচয় দিয়েছেন । গাতে বলেছেন মাতার নাম লক্ষ্মী দেবী এবং 
অধ্যাপক মহাগুরু জ্ঞানেন্্র ভিক্ষু । ভিক্ষু কাছে তিনি বেদাস্ত, আর স্টায় এবং বৈশেষিক দর্শন 
অধ্যয়ন করেছিলেন । মহেন্দ্রের কাছে, পূর্ব মীমীংস। অধ্যয়ন করেছিলেন। খগ্ডদেবের কাছে 
ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেছিলেন । শেষ বীরেশ্বরের কাছে। 
এই কথাগুলি তিনি আরও সংক্ষেপে লিখেছেন রিসগঙ্গাধরে' দ্বিতীয় গ্লোকে 
শ্রীমজজ্ঞানেন্দ্র ভিক্ষো রধিগত সকল ব্রহ্গবিদ্যাপ্রপঞ্চঃ 
কাণাদী বাক্ষপার্দী রপি গহন গিবে! ঘোমহেন্দ্রাদবাদীৎ। 
দেবাদেব! ধ্যগীষ্ট ম্মরহর নগরে শাসনং জৈমিনীয়ং 
শেষাঙ্ক প্রাপ্ত শেষামলভণিতি রভূৎ সর্ববিষ্াধরোহভূৎ ॥ 
এইসব গ্লোক যেমন পণ্ডিতরাজের জন্ম কুল, পিতা মাতা ও বিগ্ভাগুরুবর্গের পরিচয় দেঁয়। 
তেমনি আবু একটি প্লোক এবং অন্যত্র তার আত্মপ্রসঙ্গের আভাস ইঙ্গিতেবও কষ্ধেকটি পংক্তির 
অস্তিত্ব বহন করে-_ 
পণ্ডিত রাজের *ভামিনী বিলাস" একটি স্ুখ্যাত গ্রন্থ । এটি মুক্তক কাব্য বা কোষকাব্য তার 
৩।৩ ক্লোকে লিখেছেন সর্বেহুপি বিস্থৃতি পথং বিষয়াঃ প্রয়াতাঃ 
বিছ্যা পি খেদ্ কলিতা বিমুখী বভূব। 
সা কেবলং হরিণ শাবক লোচন। মে 
নৈবাপধাতি হৃদয়াদধি দেবতেব ॥ 
এই প্লোকটির উদ্ধৃতি করেছেন রসগঙ্গাধরের 'ভাবা ভাসে” অপর পক্ষে ভাবরধধনিতে । গ্লোকটির অর্থ 
ভাবী চমৎকার হায় আমার এখন সব ভুল হয়ে যাচ্ছে অত কষ্টের বিষ্কা তাও ঘেন বিমৃখী হয়ে 
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আমায় ফেলে চলে যাচ্ছে, কারণ তান এখন অভিমান হচ্ছে কোন কারণে । তাই ভাবছি সবাই তো 
যাচ্ছে, কিন্ত সেই চঞ্চল হুবিণী লোচনা! মে তে হাদয়ের অধিদেবতার মই আজও রয়েছে হৃদয়ে ।, 
ভাবধবনিতে এটির ব্যখ্যা! এইরক ম-_- 
গুরুকুলে বিগ্ঠাভ্যাস সময়ে তীয় কন্যা) লাবণ্য গৃহী তমানস্যন্ত অন্যন্য বা কস্তচিৎ অঅপ্রতিষিদ্ধ 
গমনাং ম্মরতে। দেশাস্তরগতশ্য ইয়ং উক্তি 
ভাবাভাসের দৃষ্টান্ত গ্লোকে পণ্ডিতরা মনে করেন গুরুগৃহে বিদ্যালাভের সময়েই জগন্নাথ গুরুকন্তা 
অথবা গুরুপত্বীর প্রতি আসক্তচিন্ত হয়েছিলেন, সারাটি জীবন সেই আস্ক্তিকে পোষণ করেছিলেন, 
কিন্তু নিষিদ্ধ কার্ধ বলেই সেটা স্পষ্টত উল্লেখ করেন নাই, তবে ঘটনাটি সত্য বলেই অন্রভূত সত্যের 
দ্বারা ভাবাভাপের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। কেন না৷ তিনি ভ্রীর রসগঙ্গাধরে একটিও অপরের 
রচিত ্লোকের উপস্থাপনা করেন নাই এটা তার প্রতিজ্ঞাই ছিল। 'নির্মায় নৃতন মুদ্বাহবণানুরূপং, 
কাব্যংময়াৎ নিহিতং ন পরন্য কিঞ্চিৎ 
এই পণ্ডিতরাজ যে দিলীর রাজ দরবারে অনেকদিন কাটিয়ে জীবনের অন্তিম কালে মথুবায় 
বাস করেছিলেন, তেমন ইতিহাসেরও বার্তা ও লিখে রেখে গিয়েছেন। জীবনের মধ্যে যৌবন উৎকুষ্ 
ব্য়স। সে বয়লট। তাঁর কেটেছিল গিলীতে-_ 
*শাপ্মাণ্য/ কলিতানি নিতাবিধয়ঃ সর্বেহপি সন্তাবিতা: 
দিলীবল্পভ পাণিপল্লবতলে নীতভং নবীনং বয়ঃ। 
সংপ্রত্যুজিবত বাসনং মধুপুত্রী মধ্যে হরি সেব্যতে 
সর্বং পগ্ডিতরাজ-রাজিতলকে নারি লোকাধিকম্‌ ॥ ভামিনী বিঃ।81৫৪ 
পণ্ডিতবৃন্দ আরও মনে করেন জগন্নাথ পুত্র শোকও লাভ করেছিলেন সে পুত্রটি যবন কন্যা লবঙ্গীর কিনা 
ত| বলা ধায় না। তবে তার পুজআ্ম ছিল এবং সে তার পিতাকে রেখে অকালে লোকাস্তরিতও 
হয়েছিল-_ অপহা!য় সকল বান্ধব চিস্তাং উদ্দাশ্য গুরুকুল প্রণয়ম্‌। 
হা! তনয়! বিনয় শালিন্‌ কথামিব পরলোক পথিকোভূঃ ॥ ( রুস গঙ্গাধর ) 
তবে এই গ্লোকটির হ্বারা শিল্তের বিয়োগও হতে পারে। কারণ-__ওুর শিশ্ত ছিলেন লারায়ণ তট্র। 
তিনি অকালেই মৃত্যু লাভ করেছিলেন। তার ভাইপে। হুবিহর ভষ্ট৪ একদিন কেদেছিলেন তার 
জন্য । হুরিহর ভট্ট-_তার 'কুলপ্রবন্ধ কাব্যে অমনি শ্লোক লিখে ছিলেন-__ 
লধ্ব। বিছ্য! নিখিলাঃ পণ্ডত রাজাৎ জগক্নাথাৎ। 
নারায়ণত্ত দৈবাৎ অল্লাঘুঃ ব্বপু্ীৎ অগমৎ ॥ 
এবার আলোচন! করা ঘাক্‌ জগন্নাথের সময় । পগ্ডিতরাজ নিজেই বলেছেন (ভামিনী বিঃ1918৫) 
আমার যৌবন কেটেছে দিল্লীর বল্লভের কর পলবে 
১। দ্িলীর বলভ কে ছিলেন ? 
২। আবার উদ্দয়পুবের বাণ। জগৎ সিংহেরও বর্ণন। করেছেন তার জগর্দাভরণ কাব্যে 
শ্রীরাণ৷ কপি কর্ণনন্দন জগৎ সিংহ গ্রতো৷ বর্ণনম্‌ 
শ্রীমৎ পণ্ডিত রাজ সত্কবি জগন্নাথে! ব্যতানী দম্‌।' 
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৩। এছাড়া রস গঙ্গাধর অলংকারে পগ্ডিতরাজ একটি গ্লোকের উদাহরণ দিয়েছেন -ষেটি 
তারই রচিত 'আসফ বিলাস” কাব্যের-_ 
স্থধেব বাণী বন্থধেব মুত্তিঃ, হুধাকর শ্রীসদৃশী চ কীত্তিঃ 
পয়োন্ধি কল্লা মতি রান কেন্দৌ মহীতলেহস্ত্ত নহীতি মন্টে। 
তারপর-_ যুজ্তংতু ঘাতে দ্িবষাস কেন্দৌ তদাশ্রিতানাং ঘদভূদ বিনাশঃ | 
ইদংতু চিত্রং ভূবনাবকাশে নিরাশ্রয়া! খেলতি তন্ত কীতিঃ | 
৪। পঙ্ডিতরাজের আর একটি কাব্য ধপ্রাণাভরণ' ও কাবেযর বর্িতব্য বিষয় হোলো 
আসামের অধিপতি প্রাণনারায়ণের কান্তি কথ! । অতএব এই চারটি কাব্যের উক্তিগুলিকে রাখলে 
বোঝা যায় জগন্নাথ এই চারজন নরেশেরই আশ্রয় লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর । 
জয়পুরের জগৎ সিংহ অথব! দিল্লীশ্বর “শাজাহান” এবং আসামরাজ প্রাণ নারায়ণ। 
কিন্ত গোল ঠেকে আসফ বিলান কাব্যের বর্ণনায়। তার উত্তরে ভাবা যায়--এ সময় পণ্ডিতরাজ 
শাজাহানেরই দরবারে থাকৃতেন এবং তার মামা ছিলেন আসফ. খা। ধার প্রতাপ শাজাহানের 
তুলনায় নিশ্রভ তে! ছিলই না বরং আরও উজ্জ্রলই ছিল। 
শাজাহান ১৬২৮ খৃষ্টাবে রাজ্য লাভ করেন এবং ৩০ বৎসর কাল তা ভোগ করেন। তারপর 
তার পুজ ওুরলজেব তাকে বন্দী করেন। ১৬৬৬ থুষ্টান্দে শাজাহানের মৃত্যু ঘটে । 
পণ্ডিতরাজ আমফ, খানের বর্ণন। প্রসঙ্গে নুরদীনের নামও উল্লেখ করেছেন । আসফ খার মৃত্যু 
হয় ১৬৪১ খুষ্টাবে। জাহাঙ্গীর পত্রী নুরজাহানের ভাই ছিলেন এই ন্ুবদীন। আসফ বিলাসে 
পণ্ডিত রাজ লিখেছেন-_ সার্বভৌম সম্থদ্ধিযূ সঙ্গলেষু সামস্তেযু-****সকল শাস্ত্র সার! বগাহী নবাবা- 
জকজাহী |” নুরদীনের অপর নাম ছিল জহাঙ্গীর । এটি পরিক্ষার করে বলেছেন- উত্তর অলং- 
কারের প্রলক্ষে..-ব্যাকুপ্যৎ “নুরদীন' ক্ষিতিরমণ রিপু ক্ষৌপিভৃৎ পক্সালাক্ষী । 
এই জাহাঙ্গীর ১৬০৫ খৃষ্টান্বে রাজ্য লাভ করে ১৬২৭ থুষ্টাব তক শাসন করেন। আর-- 
আসাম নৃপতি প্রাণ নারায়ণ ১৬৩৩ থেকে ১৬৬৬ পর্যস্ত আসাম শাসন করেন। আর উদয়পুরের 
জগৎ সিংহ ১৬২৮ থেকে ১৬৫৯ পর্যস্ত রাজ্য ভোগ করেন। 
এই সব এতিহাসিক পুরুষ এবং তাদের এতিহাসিক সাল তারিখের দ্বার] খুবস্পষ্ট হয়ে যায়__ 
পণ্ডিত রাজের জীবন ও সাহিত্য সাধনার কাল সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বাবে । 
পণ্ডিত রাজের “আসফ বিলাসের' কয়েকটি পংক্তি তাকে বিশেষভাবেই চিহ্নিত করে রেখেছে 
স (শাহজাহান ) কদাচিৎ্**-কাশ্মীর দেশং আজগাম:'*যথতজ্ম সকল শন্যাবগাহী নবাবাসপকঃ ছি, 
মাতুল আসফ খাই জগন্নাথকে “পণ্ডিত রাজ” উপাধি দিয়ে প্ররোচিত করেন এবং তার 
অজন্র প্রশংসা করেন। ভাগিনেয় শাজাহান দিলীতে ফিরে গিয়ে জগন্াথকে রাজদরবারে সাদর 
আমন্ত্রণ জানান, এবং তাকে এ উপাধি পত্র দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করে। 
তারপর ১৬৪১ খুষ্টান্বে আসফ খাঁর মৃত্যুর পর পগ্ডিতরাজ জগন্নাথকে আবার দিলীতে বাদ 
করতে আহ্বান করেন। 
এ ইঙ্গিতও করেছেন জগন্নাথ তার বস গঙ্গাধরে-_ 
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যুক্তস্ধ যাতে দ্বিবমাসকেন্দো 
তদাশ্রিতানাং ধদভূদ বিনাশঃ ॥ 
লংস্কত ভাব! চর্চা ধার! ক'রে থাকেন বা ক'রতেন তাদের একটা ঝৌক বেশ পরিস্ফুট হয়, সেটা 
হোলো, একটু আত্মন্সীঘা॥ কিছু পরোৎকর্ষ অসহিষুতাঁ। আর বলা! কওয়! লেখার মধ্যে শ্লেষ, আক্ষেপ, 
ব্যঙ্গ করার প্রবণতা । পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের লেখার মধ্যে ওগুলি এত বেশী প্রকাশ পেয়েছে ষে, 
প্রখ্যাত পণ্ডিত অপায় দীক্ষিতের সাহিত্য বিচারকে তিনি স্থঘোগমত খণ্ডন করেও তৃপ্ত হন নাই, তার 
মতবাদ্দকে খণ্ডন করতে ব্ঙ্গাত্মক ভাষায় “চিআ্স মীমাংসা” নামে একখানি গ্রন্থও লিখে গিয়েছেন 
জগন্নাথ । স্থক্ষং বিভাব্যন্ময়ক1 সমৃদ্দীরিতানা_ 
মপ্যয্য দীক্ষিত কতাবিহু দূষণানাম্‌। 
নির্মৎসরে। যদি সমুদ্দবণ্‌ং বিদধ্যাৎ 
তন্যাহমুজ্জলমতেশ্চরণৌ দধামি ॥ 
পণ্তিতরাজ ভামিলী বিলাসে (৪18৪ ) বলেছেন 'ঘদ্দি আমার লেখা কবিতা পড়ে বা শুনে কোন 
লোক আনন্দে ন৷ মাথ! নাড়ে তবে পে মনম্য শ্বভাব থেকে চ্যুত হয়ে নরপশ্ডুতা লাভ করেছে 
বুঝবে-- 
. গিরাং দেবী বীণ! গুণ রণন হীন] দরকর! 
ষদীয়ানাং বাচামমৃতময় মাচামতি রসম্‌। 
বচন্তত্তা কর্ণ শ্রবণ স্ৃভগং পণ্ডিত পতে 
রধুন্বন্‌ মূর্ধানং নৃপশুরথবা পশুপতিঃ ॥ 
পণ্ডিতরাজ একথা বলেও সন্ধষ্ট হন নাই । তীর কবিতা না পড়লে সে নরপশ্ হয়, এতে তে তার 
জীবিত আখ্যাই রয়ে গেল তাই আর একটি প্লোকে বললেন, ও লোকটাকে মৃত বলেই ধবে নেবে, 
কারণ ও ঘে পণ্ডিতরাজের কবিতাই শোনে নাই-_ 
মধুদ্রাক্ষা সাক্কাদমৃতমথ বামাধর সুধা 
কদাচিৎ কেষাঞ্চিৎ ন খলু বিদধীরন্নপিমুদম্‌ । 
ফ্বং তে জীবস্তোহপ্যহহ মুতক] মন্দ মতয়ঃ 
ন যে ষাং আনন্দং জনয়তি জগন্নাথ ভণিতিঃ ॥ 
এই সব শ্লোকে তার ওদ্ধত্য যেমন প্রকাশ পেয়েছে, আবার আশ্চর্য রকমের অকপট অন্তরের 
দৈন্তময়ী ভক্তি বাণীও পশ্ডিতরাজের লেখায় পরিস্ফুট হয়েছে । গঙ্গালছরীর ৩১ গ্লোকে বলেছেন মা 
জাহ্‌বি ! এমন কি কি কুবুত্তি আছে ঘা আমাতে নাই। মিথ্যা বলা, কুতর্ক করা, পরচচ। কর, 
ইত্যাদিতো আছেই আমার, তাছাড়া আছে চণ্ডালের সঙ্গ। তাই বলছি মা, তুমি ছাড়া আমার এই 
সব কথা শোনার আর কে আছে? থে আবার আমার মুখের পানে চায়__ 
শব বৃত্তি ব্যাসঙ্গো নিয়তমথ মিথ্য! প্রলপনম্‌ 
কুতর্কে ঘবভ্যাসঃ সতত পরপৈগুন্ত মননমূ। 
অপি শ্রাব শ্রাবং মমতু পুনরেবং বিধপ্ডণান্‌ 
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খতে ত্বকে নাম ক্ষণমপি নিরীক্ষেত বদনম্‌ ॥ 
আবার ঘখন “করুণ! লহুবী' গ্রন্থ রচন! করেছেন তখন ভগবান শ্রাগোবিন্দের প্রতি এমনভাবে 
নিজের অপরাধ মার্জন! চেক্ে তার করুণ প্রার্থনা করেছেন, যে, তা পাঠ করলেই পাঠকের চিত্ত ভাব 
জড়িত হয়ে যায়__ 
অয়ি! শৈশব লাগিতঃ শিশুঃ গ্রতিবুদ্ধো! জনকেন ভাভ্যতে | 
ন কদাপি চ লালিতন্ত্বয়া কিচুতাত্যো ৬গবান্‌ কুকর্মভিঃ ॥ 

এঁ গ্রন্থের ৫৫ ক্লোকে বলেছেন হে গোবিন্দ ! আমার জন্ম আবার ঘে কুলেই হোক না কেন, 

যেন তোমার নাম না ভুলি, তোমার ভক্তের সঙ্গ বিচ্যুত না হই-__ 
প্রণিপত্য বিধে ভগবস্ত মদ্ধা বিনিবন্ধাঞ্জলি রেকমেব ষাচে। 
জনুরস্ত কুলে কষী বলানামপি গোবিন্দ পদার বিদ তাজাম্‌ ॥ 

জগন্নাথের প্রতিভার পরিমাপ করা যায় না। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের দুরৰীক্ষণে মানব 
প্রতিতা যেভাবে নিরীক্ষিত হয় ঠিক এভাবে ন1 দেখে ভাব ভাষ! সাহিত্য ব্যাকরণ ও দর্শনের জ্ঞান 
সাধনার দিকৃগুলি সমীক্ষা করলে দেখ! যায় পণ্ডিতরাজ ওনব ক্ষেত্রে অপরিসীম যোগ্যতার 
আধার ছিলেন। 

সাহিত্যের ক্ষেত্রে পণ্ডিরাজের (১) রস গঙ্গাধর। (২) চিত্র মীমাংসা থগুন। এই ছুখানি 
গ্রন্থ, ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবেশ, অভিজ্ঞতা, রচনা, পটু তা, সমীক্ষা, বিচার, বিশ্লেষণ, সাহিত্য ও 
আম্বাদদন করার পক্ষে তুলনাহীন গ্রস্থ । ছুটি গ্রন্থের সাহায্যে আর্দি রসিক ভবুত থেকে আরম্ভ করে 
ষোড়শ শতকের কেশব মিশ্র পধ্যস্ত যার! এই সাহিত্য সমীক্ষায় গুরু স্থানীয় তাদের সকলের অভিমত 
এবং ক্রি এবং মীমাংস। কি সবই জান! ঘায়। 

জগন্নাথ রসগঙ্গাধরে বলেছেন 'সন্গিমিতাঃ পঞ্চ লহধ্যে! ভাবন্ত' ৷ ভাবের পাঁচটি মুখ্যতরঙ্গ | 
তাই অবলম্বন করে তিনি এই পাঁচটি কাব্য রচনা করেন__ 

(১) গঙ্গা লহরী। (এর অপর নাম পীযুষ লহরী। ) অনেক পণ্ডিত ভুল করে বলেন এটির 
রচয়িতা জয়দেব । না। এর রচয়িতা প্ডিতরাজ জগন্নাথ । এতে :২টি কবিতা এবং শেষেরটিতে 
এর ফগশ্রুতি। 

(২) অমৃত লহরী। এ কাব্যটি শার্দু,ল বিক্রীড়িত ছন্দে যমূনার স্ভতি। ১১টি পন্ত। 

(৩) করুণ! লহুরী। বিষ্ণু বিষয়ে অপরূপ ভাব প্রকাশময় স্ভতি। 

(৪) লক্ষ্মী লহরী। এটি লক্ষ্মীর প্রতি ৪৯টি পদ্ধ। এর রচনাভঙ্গী শিখরিণী ছন্দে রচিত। 

(৫) হ্ধালহুবী। এ কাব্য স্ূ্ধ্য স্ততির । এটি অ্গধর। ছন্দে ৩০টি কবিতায় সমাঞ্চ। 

জগন্নাথ পিখিত আখ্যায়িকার নাম আসফ বিলাস । এর আলোচনা! একটু আগেই. করেছি। 
সমগ্র গ্রন্থটি এখনও পাওয়া যায় নি। এটি গছ্যে রচিত। আর একটি আখ্যায়িক! প্রাণাভরণ। 
এ গ্রস্থটিতে কামরূপের রাজ প্রাণনারায়ণের গুণ কীতির প্রশংস! প্রশস্তি। লমগ্র গ্রন্থ কবিতায় 
রচিত। এরই অস্তিম ক্লোকে পণ্ডিত রাজ আত্মপরিচয় দিয়ে লিখেছেন “তৈলঙ্গাগ্বয়...। তাঁর আর 
একটি প্রশন্তি কাব্য 'জগদাভরণ'। এটি পদ্যময়। এতে আছে জয়পুরের রাজা জগৎসিংহের 
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গুণকীর্ভন। এর শেষেও আত্মপরিচয় দিয়ে একটি গ্লোক রচনা করে পণ্ডিতরাজ নিজেকে চিহ্নিত 
করে রেখেছেন । 

জগন্নাথ তার প্রখ্যাত অলংকার গ্রন্থ রসগঙ্গাধরে “যমূনাবর্ণন” নামে একখানি নিজের গ্রন্থের 
উল্লেখ করেছেন এবং তার থেকে ক্লৌকও তুলেছেন। কিন্তু সে গ্রন্থটি অগ্যাবধি কোন পুস্তকপ্রকাশক 
প্রকাশ করতে পারেন নাই, হুস্মতে। তা কালের গর্ভেই সমাধি লাভ করেছে। 

প্ঙিত রাজের ব্যাকরণ শান্দে প্রতিতাও অতুলনীয় । যদিও সংস্কত ব্যাকরণ শান্ধে পাণিনি 
রচিত গ্রন্থের কাছে পরবতিকাণে রচিত অন্তান্ত ব্যাকরণ গ্রন্থ খুব উচু সম্মানের আসন পায় নি, তবুও 
বলা চলে অন্তান্ত ব্যাকরণ গ্রস্থের রচন্সিতার। তাদের প্রতিভ] দেখিয়ে পতিত সমাজে স্বল্প সমাদর ও 
পান নি। পগিতরাঞ্জ গঙ্গাধরের খ্যাতি বুসশান্মে সর্বাধিক । তাই তার ছুখানি ব্যাকরণ বিচারণার 
প্রতিভা পণ্ডিত সমাজে খুব ছড়িয়ে নাই। তবে জগন্নাথের ব্যাকব্ণ প্রতিভ1 পণ্ডিত সমাজে অজ্ঞাত 
নয়। ১। প্রথম গ্রন্থ 'মনোরম। কুচমর্ধনী; 

এটির উল্লেখ এবং বিষয়বন্তর পরিচয় পাওয়1 যায় বিভিন্ন সংস্করণের রসগঙ্গাধরের ভূমিকায়। 
পুথি বা পুস্তক আকারে দেখি নাই। ওইসব ভূমিকান্গ মাধ্যমে জানা যায় এর মনোরমার বিষয়বস্ত 
হোলো! ভট্টোজী দীক্ষিতের “সিদ্ধান্ত কৌমুদী* ভাস্য প্রো মনোরমারই মতবাদ খণ্ডন। 

দ্বিতীয় গ্রন্থটির উল্লেখ এসব ভূমিকার মাধ্যমে । এটির বিষয়ও ভট্টোজীর মতবাদ খগণ্ডন। 
ভট্রোজী “ক্কোটবাদে"র বিচার যে পদ্ধতিতে স্থাপন করেছেন ত৷ পুর্বমীমাংসার ব্রীতিতে । কিন্তু জগন্নাথ 
পণ্ডিত বেদাস্তের অদ্ৈতবাদের আশ্রয়ে তা খণ্ডন করেছেন। পণ্ডিতরাজ বলেছেন 'অপ্যধ্যহ্গ্রহ 
বিচেচিত চেতনানাং*** 

এছাড়। পশ্তিতরাজের নামে অনেকে বতিমন্মথ নাটক বন্ধমতী পব্রিণয় নাটক অলোপনিষদদ 
এই তিন খানি গ্রস্থকেও চালাতে চান। সেটাঠিক নয়। কারণ জগন্নাথ নামধারী এই কয়েকজন 
পণ্ডিতও ছিলেন (১) তাঞ্জেরবাসী জগন্নাথ । (২) জয়পুরবাসী সম্রাট জগন্নাথ । (৩) জগন্নাথ 
তর্ক পঞ্চানন (৪) জগন্নাথ মৈথিল। (৫) শ্রীনিবাস জগন্নাথ । (৬) জগন্নাথ মিশ্র । (৭) জগন্নাথ 
স্থরি। (৮) নারায়ণ দৈবজ হৃতজগন্নাথ | (৭) জগন্নাথ । এদের প্রত্যেকেরই রচনা আছে। 

(১) প্রথম জগন্নাথ অশ্বঘাট-__(২) রতি মন্মথ (৩) বস্থমতী-_রচনা করেন ! 

দ্বিতীয় জগন্নাথের রচন! £--(১) রেখা গণিত। সিদ্ধান্ত সম্রাট । সিদ্ধাত্তকৌত্ভভ। 

তৃতীয জগন্নাথের বচন! £_-বিবাদ ভঙ্গার্ণব 

চতুর্থ জগন্নাথের রচন! ₹__অতন্দ চন্দ্রিক1 নাটক 

পঞ্চম জগন্নাথের বচন! £-_-অনঙ্গ বিজয় ভাপ । 

ব্ঠ জগন্নাথের রচনা £-_-সভাতরঙ্গ | 

সপ্তম জগন্নাথের রচনা £-_-অছৈ তাম্বত। 

অষ্টম জগন্নাথের রচন] £-_ সমুদয় প্রকরণ । 

নবম জগন্নাথের রচন| £--শরভগজ বিলাস। 


অতএব সেই পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের নামে এসব গ্রন্থের প্রচার ঠিক নয়। 
২ 
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পঙ্ডিতরাজের ছুখানি গ্রন্থই তাঁকে অমর করে রেখেছে । একটি ভাষিনী বিলাল দ্বিতীয়টি 
রসগঙ্গাধর। 

ভামিনী বিলাস গ্রন্থটি কোষকাব্য। এতে চারটি বিলাস । (১) প্রাস্তাৰিক বিলাস । (২) 
শঙ্গার বিলাল । (৩) ক্ষণ বিলাস (৪) শান্ত বিলান। 

দ্বিতীয় গ্রন্থ রন গজাধর। 

এ গ্রস্থটিতে পণ্ডিতরাজ অলংকার শাস্ত্রের হৃখ্যাতি সুক্ষ মনোবিষ্লেষণের ক্ষেত্রে কি কিরূপ নেয়, 
সেই গুলিই মানব মনের অলংকার-__অর্থাৎ জীবন সাহিত্যের অলংকরণ । এই অলংকারের ছারাই 
মানব মানবীর মন শোভা! পায়, তারই দ্বার ওঁচিত্য রীতি, ধ্বনি এবং অন্গমিতি উপযিতির সাহায্যে 
সমগ্র জীবনের ভাব ভাষা দেশ কাল পাত্স এবং বিবতিত সমাঞ্জের অবস্থকে ত্বীকার করে বিশ্বের 
জীবন রস আম্বদন করে। 

সাহিত্যের রসই জীবনের রস । আবার জীবনের রসই সাছিত্যের বস। উভয়ের প্রকাশই 
সমাজের প্রতিটি স্তরে স্তরে পরিষ্ফুট হয়ে রয়েছে । এইটিই অনাদি অনস্ত কালের জীবন বেদ । 

অসাধারণ প্রতিভার দ্বার! পগ্ডিতরাজ জগন্নাথ এই ছ্িতীয় গ্রন্থের রচনা করেছেন। আর 
প্রথম গ্রন্থটিতো| কাব্য সাহিত্য জগতে 'মুক্তক কাব্যের" সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ আদর্শ গ্রস্থ। 


ভারতীয় সাধনার ধারা 
প্রিয়দারঞ্ন রায় 


বেদ, উপনিষদ ও দর্শনের যুগ থেকে সুরু করে ভারতে সাধনার ঘে সব ধারা প্রবতিত হয়েছে, তাদের 
প্রায় সবারই মূলে রয়েছে আন্তিক্যবুদ্ধি বা ঈশ্বরবাদের ভিত্তি। ঈশ্বরবাদ বলতে বোঝায় বিশ্বতৃবনের 
সৃষ্টিকর্তা ও অধিষ্ঠাতারপে ঈশ্বরের অস্তিত্ে বিশ্বান। উপনিষদে ঈশ্বর-__ব্রক্ষ, পরমাত্মা ও পুরুষোত্তম 
নামে অভিহিত, এবং ব্রহ্ষকে বলা হয়েছে 'একমেবাদ্িতীয়ম্, সর্বংখ হিং ব্র্ধ'-_-এর অর্থ ব্রহ্ম একক, 
অদ্থিতীয় সৎ বা সব্বস্ত এবং তিনি সর্বব্াাপী, বা যা কিছু আছে সবইক্রক্ষ। এরই পুনরুক্তি আমরা 
দেখতে পাই গীতার সঞ্চম ও দশম অধ্যায়ে-. 
মত্ত পরতরং নান্যৎ কিঞ্দিস্তি ধনগয় | 
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং স্থত্রে মণিগনা ইবং ॥ 
£হে ধনগ্রয় | আমা থেকে বিচ্ছিন্ন এই বিশ্বজগতে কিছু নাই। হ্ুত্রে মণিগণের মত এই 
সকল আমাতে প্রথিত আছে।” 
“ষচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমজুন। 
ন তদক্তি বিন! ঘৎ স্যান্ময়! ভূতং চরাচরম্‌।, 
“ছে অজুন! যাহা সর্বভূতের বীজ তাহাও আমি। চরাচরে সর্বভূতে আমা হইতে ভিন্ন 
কিছু নাই।' বিষ্ভ্যাহমিদং কৃত্মযেকাংশেন স্থিতো জগৎ ।, 
'আমি এই সমস্ত বিশ্বঞগৎ একাংশ দ্বার] ধারণ করিয়া আছি।' 
বেদাস্ত মতে এই একক সর্বব্যাপী ব্রহ্ষান্বক্ূপতঃ নিরাকার নিবিকার, নিগুণপ, নিক্ষিয্। অনাদি, 
অনস্ত, অক্ষয়, অবায় ও অব্যক্ত । উপনিষদে আছে, এই একক অব্যক্ত, ব্রন্ম বহু হুবার অভিলাষ 
করেন__একোহহং বহুম্তামি। এই অভিপ্রায় পূরণের উদ্দেশ্টে তিনি (পরমেশ্বর ) এই বিচিত্র 
বিশ্বজগৎ স্ট্টি করে আপনাকে বাক্ত কবঝেছেন তিনটি এঙ্বর্ষের বা গুণের মহিমায় বা প্রাধান্তে। এ 
তিনটি এশ্বর্ধ বা গুণের নাম হচ্ছে (১) তামসিক এশ্বর্ধ বা তমোগুণ, (২) রাজনসিক এই্বর্য বা 
রজোগুণ ও (২) সাত্িক এখবর্ধ বা সত্বগুণ। 
গ্লীতায় ঈশ্বরের ছুই প্রকার প্রকৃতির উল্লেখ আছে পর! প্রকৃতি এবং অপরা প্রকৃতি-_ 
“ভূমিরা পোহনলো বাঃ খং মনো! বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীক়ং মে ভিন্ন! গ্রকৃতি রষ্টধা ॥ 
অপরেয়মিতত্ন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীব ভূতাং মহাবাছো যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥ 
“ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্‌, মনবুদ্ধি ও অহংকার--এই অষ্ট প্রকারে তোমার 
গ্রকৃতি বিভক্ত । 
কিন্ত এটি অপর ; ইহা! অপেক্ষ। পর! আমার জন্ত একটি জীবন্বরপা! প্রকৃতি অবগত হও যাহা 
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দ্বারা হে মহাবাছো ! এই জগৎ বিধৃত রহিক়্াছে । 

পর! প্রকৃতির প্রকাশ হয়েছে মানবাত্ম! বা জীবাত্মায় এবং অপর! প্রকৃতি হচ্ছে অষ্টবিধ এবং 
এর প্রকাশ হয়েছে পঞ্চনুক্ম ও পঞ্চসুলভূতে ( তামসিক অহংকারে ),--দশইন্দ্রিয় (রাজসিক অহংকার ) 
এবং মন ও বুদ্ধিতে । 

বিজ্ঞানীদের সমীক্ষান্ন জান! ধায় যে জগতের সব কিছুই চঞ্চল ও গতিশীল, কোটি কোটি 
নক্ষত্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ নীহারিকা সবাই অহরহ প্রচণ্ড বেগে মহাশুন্টে ছুটে চলেছে । জগৎ চঞ্চল 
বলিয়াই অপূর্ণ এবং পূর্ণ তাকে ব্যক্ত করিবার তার এই প্রচেষ্টা। জগতের বৈচিত্র্যের রূপের মধ্যেই 
আমর] অপরূপের সন্ধান পই এবং উহা! আমাদের আত্মাকে অনির্বচনীয় আনন্দে নিমগ্ন করে। 
কিন্ত এই চঞ্চল গতিশীল জগতের অস্ত:স্থলে একটি স্থিতি বা সত্যের এবং নিয়মের বাধন রয়েছে-_ এই 
সত্য বা নিয়মেই ঈশ্বরের শাস্তত্বরপ ব্যক্ত আছে। একারণেই জগৎ দেশ কালে আবদ্ধ এবং 
প্রাকৃতিক অলজ্ঘ নিয়মে বিধৃত। বিজ্ঞানীরা জগতে তাই আবিষ্ার করেছেন- _কার্ষকারণের শৃঙ্খলা 
এবং প্রাকৃতিক নিয়মাহুবতিতা, বেদের ভাষায় ইহাকে 'হ্বীতম+ বলা হয়। 

মানব সমাজ অপূর্ণ ও ছুংখময় বলিয়াই পূর্ণতার দিকে অগ্রপর হুবার অহরহ প্রচেষ্টা দেখতে 
পাই। মাঙ্গলিক কার্ধে এতেই ভগবানের রাজসিক এশ্বের বা রজোগুণের কথা দেখি । মানবাত্ম। 
অপূর্ণ বলিয়াই নান ভেম্ববিভেদ্দের বৈশিষ্টে আমাদের চিত্ত অহরহ প্রতিহত হচ্ছে। তাই মানবাত্ম৷ 
এক্যের দ্বারা এই ভেরদবিভেদের দুঃখ এড়াবার জন্য সর্বদ] প্রচেষ্ট। প্রেম এই ভেদবিভেদের 
মধ্যেও এক্যেক সম্বদ্ধ স্থাপন করে। এখানে ভগবানের প্রেমের মহিমায় সব্বগুণের প্রকাশ হচ্ছে। 
তাই উপনিষদ, ঈশ্বরকে বল! হয়েছে- শাস্তম্‌ শিবমূ, অদ্বৈতম্। 

মানবজীবন ছুংখময় একথা সকলেই ত্বীকার করেন। এই ছুঃখ আমাদের প্রাচীন শাম্মতে 
তিন প্রকার £_-(১) আধিভোতিক-_-জড়া, ব্যাধি, মৃত্যুভয় ইত্যাদ্ি। (২) আধিদৈবিক-_ প্রাক তিক 
ছুধোগ যথ! ঝড়, বঞ্চাঃ বন্্রপাত, ভূমিকম্প, দাবানল, দুভিক্ষ, বন্য ইত্যার্দি এবং (৩) মানসিক ও 
আধ্যাত্মিক__ প্রিয়জনের বিচ্ছেদে ও বিরহ, হিংসা, ছেষ, কলহ ইত্যাদি, ও সংসারে সুখ ও শাস্তির 
অনিত্যতা। আধিভৌতিক দুঃখের সাময়িক নিবৃত্ত মানুষ করতে সক্ষম হয়েছে বিজ্ঞান চর্চার ফলে। 
আধিরদৈবিক ছুঃখেরও বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োগে কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি ঘটেছে, মানুষের মানসিক ও 
আধ্যাত্মিক ছুঃখের নিবৃত্তির কোন উপায় জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে সম্ভব হয় না। তাই সকল ছুঃখের 
এঁকাস্তিক নিবৃত্তি এবং পরমাশাস্তির ও আনন্দের অভিপ্রায়ে যুগ যুগাস্ত ধরে মানুধ ষে সব সাধনার 
পথ অবলম্বন করেছেন তার মূলে রয়েছে ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস একথা গোড়াতেই বল! হয়েছে। 
কেউ কেউ বলতে পারেন বুদ্ধর্দেবের প্রচারিত সাধনার পথ ঈশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সত্য বটে 
বুদ্ধদেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করেন নি- কিন্ত বুদ্ধের নির্বাণে, একাস্তিক 
ছুঃখের নিবৃত্তি ঘটে বলা হয়েছে। ইহা বেদাস্তের ব্রদ্মনির্বাণের রূপাস্তর বল্পে অতুযুক্তি হয় না। 
বেদাস্তমতে, ভগবান সত্য, মঙ্গল ও প্রেমময়-_-সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্। ঘা! সুন্দর তা আমাদের আনন্দ 
দেয়; তাই সুন্দরকে আমরা ভালবাসি, তার সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করতে ব্যাকুল হই । এ 
কারণে আত্যস্তিক ছুঃখ নিবুতির উপায় হচ্ছে ভগবৎ উপলব্ধি, ধার ফলে আমর] পরম জ্ঞান। পরম সত্য? 
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শাশ্বত আনন্দ ও শাস্তি লাভ করতে পারি। এর জন্তেই সাধনা করতে বা তপশ্তা করতে হয়। 
মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে বা সামাজিক জীবনকে কল্যাণে ও আনন্দে পরিপূর্ণকরে সকল ছুঃখের 
নিবৃত্তি করবার উদ্দেস্তে যুগযুগাস্ত ধরে মানুষ সাধনা করে আসছে । ব্যক্তিগত জীবনে সাধনার ফলে 
মানুষের মুক্তি বা মোক্ষলাত হয় । এই মুক্তি বা মোক্ষকেই বলা হয় দেহের ও সংসারের বন্ধন হেতু 
পুনর্জন্ম থেকে মানবাত্মার নিষ্কৃতি ব৷ ব্রদ্মনির্বাণ। অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার মিলন। 

আমাদের দেশে সাধন! সাধারণতঃ ভগবানের শক্তির ব! এশ্বর্ষের উপাসনা « ধ্যান ধারণায় 
সীমাবদ্ধ বলা যায়। আগেই বলা হয়েছে ভগবানের তিন প্রকার এখ্বর্ধ-_-তামসিক, বাজসিক এবং 
সাত্বিক। তামসিক বা রাজপিক এশ্বর্ধ ব্যপ্ত হয়েছে জগতে ও মানবসমাজে অপরিসীম শক্তির প্রকাশে, 
সাত্বিক এশ্রধ ব্যপ্ত হয়েছে তার প্রেম স্বরূপে ব! সৌন্দর্যের বিকাশে । অপর কথায় বল৷ ধায় তার 
অপরা প্রকৃতি রূপ নিয়েছে শক্তির ক্ষেত্রে এবং পর প্রকৃত্তি বূপায়িত হয়েছে প্রেমের ক্ষেত্রে। আগেই 
বল! হয়েছে যে বিজ্ঞানীদের সমীক্ষার জগতে স্থস্মাতিদক্ম অনু পরমানু হতে অতিকায় গ্রহ, উপগ্রহ 
সর্য, নক্ষত্র ও নীহারিকাপুঞ্জ সবাই চঞ্চল ও গতিশীল অধিকন্ত অনু পরমান্ুর মধ্যেও অপরিসীম শক্তি 
আছে অবরুদ্ধ হয়ে। এই শক্তির আমর] ছুটি মুতি দেখতে পাই-_একটি তার অব্পূর্ণা মৃতি__ 
মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তির সাছায্যে শক্তিকে কাজে পাগিয়ে সমাজের বহুবিধ কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সফল 
হয়েছে। কিন্তু শক্তির আর একটি মুতি আমাদের নিকট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে__সেটি হচ্ছে তার সংহার 
বা করালী কালী মৃতি যার প্রয়োগে গোষ্ীবছ মানব সমাজ পরস্পর হিংসা! ধ্বংসের জন্য উদ্যোগী । 
আমাদের শাস্ত্রে মানবজীবনের উদ্দেশ্য ছিসাবে বলা হয়েছে আত্যস্তিক বা সকলপ্রকার ছুঃখ নিবৃত্তির 
জন সাধনার প্রয়োজন । ভগবত উপলব্ধিতেই এই সাধনার সম্ভব-_ইহাকেই মুক্তি বা মোক্ষ বলে। 
ভগবানের উপলব্ধির জন্য মানুষ যুগে যুগে সাধনা করে আসছে তার শক্তি ক্ষেত্র ও প্রেষের ক্ষেত্রকে 
অবলম্বন করে । আমাদের দেশেও প্রাচীন কাল হতে প্রবর্তিত হুয়েছে ছুটি বিশিষ্ট সাধনার পথ-_ 
শক্তির সাধনা এবং প্রেমের সাধনা । 

শক্তি-সাধনায় দুটি শাখা যাকে বল! হয় জ্ঞানযোগ ও তার সত্যন্থরূপ বা জ্ঞানম্ববূপের সাধন] । 
গান বলতে বুঝায় সেই জ্ঞান ধাতে সত্যের প্রকৃত স্বরূপের উদ্ঘাটন হয়। ঘা চরম সত্য বা সামগ্রিক 
জ্ঞান ভাই হচ্ছে ব্রদ্ধজ্ঞান । অন্ত শাখা হচ্ছে কমযোগ-_ এই জ্ঞন বা সত্যকে যখন ভাবে পরিপাক 
করে, কর্মের প্রকাশ পায়, তখন মানুষ অনালক্ততাবে ফলাকাজ্ষ।-রছিত জনহিতকর কাধে প্রবৃত্ত হয়-__ 
একে বল! হয় কর্মযোগ। 

প্রেমের ক্ষেত্রে ভগবৎ উপলব্ধির ঘষে সাধন। তাকে বল! হয় তক্তিঘোগ ৷ যেখানে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, 
ভক্তি ও প্রীতি নাই, তাকে প্রেম বল! যায় না, সাধনার এই তিনটি পথে ধার] সিদ্ধিলাভ করেছেন 
তারাই জগত-বরণ্য মহাপুরুষ বলে পুজনীয় হয়েছেন। সাধারণতঃ বুদ্ধদেবের নির্বাণ-মুক্তির পথ ও 
বেদোস্তের অদ্বৈত সাধনার বা ব্রক্গ-নির্বাণ মুক্তির পথ এবং নিবীশ্বর কপিল-দাংখ্যের নির্দেশিত সাধনা বা 
কৈবল্য-মুক্তির পথকে জ্ঞানযোগ বলা যায় । পাতঞ্জল সাংখ্যের সাধনার পথকে কর্মযোগ বলা হয়েছে। 
জনক বাজ! হচ্ছেন কর্মষোগীর একটি উজ্জল দৃষ্টাস্ত । বীশ্ত্রীষ্ট ও শ্রাগৌরাঙ্গের ধর্মে আমরা প্রেমের- 
ক্ষেতের সাধন! বা! ভক্তিযোগের উজ্জল দৃষ্টাস্ত দেখতে পাই। 
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আধুনিক যুগে বিজ্ঞানীরা! সত্যের ও জ্ঞানের সন্ধানে গবেধণায় নিমগ্ন আছেন। কিন্তু একথা 
অস্বীকার কর] যায় না ধে বিজ্ঞানের পথে ব্র্ষের বা পরম সত্যের কিংবা সামগ্রিক জানের উপলব্ধি 
সভব নয়। কেন না বিজ্ঞানের ভিত্তিতে যে জ্ঞান বা সত্যের বিকাশ হয় তা! দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ 
এবং মানুষের সীমিত বুদ্ধিবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাই বল! হয । জ্ঞানযোগের সাধনায় সিদ্ধিলাত 
অর্থাৎ অব্যক্ত ব৷ নিরাকার ব্রদ্ষের সাধনায় দিদ্ধিলাভ স্থকঠিন। গীতায় বল! হয়েছে-_ 

“ক্লেশোহধিক তব স্তেষাম ব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌। 

অব্যক্তাছি গতিছুঃখং দেছবত্তির ব্যাপাযতে ।, 
'অব্যক্ত শ্রত্ষে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ হুইয়! থাকে; কারণ, দেছিগণ নিগুণপ ব্রহ্গ- 
বিষক্পক নিষ্ঠা অতি কষ্টে লাভ করিয়া থাকে ।” 

প্রেমকে অবলম্বন করে যে সাধনা-__তাই হলো আমাদের দেশের বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি। এই 
ধর্মে বাধ! ( জীবাত্মা রূপে ব্রদ্মের পর! প্রকৃতি ) এবং কৃষ্ণর (ক্রদ্ষত্য়ং ) প্রেমকে কেন্দ্র করে গড়ে 
উঠেছে। পুত্রাণে এবং বিশেষতঃ ভাগবতে এই ধর্মের বিশদ্দ বিবরণ ও তাত্বিক আলোচন। দেখা হায়। 
মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্মের পতনোন্ুখকালে আমাদের দেঁশে শক্তির ক্ষেত্র ও প্রেমের ক্ষেত্রর মিশ্রণে আর একটি 
সাধনার পদ্ধতি প্রচগিত হয়। শিব (ব্রহ্ম) এবং পার্বতী ( পরাপ্রকৃতি ) কে কেন্দ্র করে এই ধর্মের 
সাধনার নীতি প্রচলিত হয়েছে। ইহাকে তান্ত্রিক সাধন! বলা হুযস। তাগ্ত্রি সাধনায় উপাশ্ব 
অধিষ্ঠাত্ী দেবী হচ্ছেন_শ্টাম! বা কালী (কব্রক্ষময়ী শিবজায়। অর্থাৎ ব্রদ্মের পরাপ্ররুতি ) কালী 
সাধারণতঃ শক্তির সংহার মৃতির প্রতীক হিসাবে গণ্য । বহু তান্ত্রিক গ্রন্থে এ সাধনার বিস্তারিত 
বিবরণ ও তাত্বিক আলোচনা! লিপিব্ধ আছে। এ সাধনার পদ্ধতি একপ্রকার সাধারণের নিকট 
গুপ্ত ও রহন্টে আবৃত। এ সাধনায় ধার! পিদ্ধিলাত করেন, তার! অনেক অলৌকিক শক্তির অধিকারী 
হন--এরূপে জনশ্রুতি আছে । পাতঞ্জল দর্শনে ঘে ঘৌগিক সাধনার কথা আছে, তাতেও যার! 
সিচ্ধিলাত করেন, তারাও অলৌকিক ক্ষমতাব্র অধিকারী হুতে পাবেন,_এ বিবরণ ভাতে 
পিপিবদ্ধ আছে। 

এখন প্রশ্ন হতে পারে এই অলৌকিক শক্তির উৎস কোথায়? পূর্বেই বলা হয়েছে বর্ষ 
স্বরূপতঃ অব্যক্ত ব্রহ্ম আপনাকে ব্যক্ত করেছেন- বিশ্বরাজ্যের ছুই ক্ষেত্রে_-শক্তির ক্ষেতে প্রেমের 
ক্ষেত্রে। শক্তির ক্ষেত্রে তিনি আপন শক্তিকে নিয়মের বাঁধনে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন । ' জন্টজগং 
হচ্ছে এর দৃষ্টান্ত । কবির ভাবায় বলা যায়-_ 

'আপনি বিধাত। বাধা আছেন হ্টি বাধন পরে ।” বিজ্ঞানীরা এ-সব প্রাকৃতিক নিয়ম বা 
সতোর আবিফান্র করেন, তাদের গবেষণায় । কিন্তু যেখানে তিনি প্রেমের ক্ষেতে আপনাকে ব্যক্ত 
করেন থা মানবাত্মা--যেখানে তিনি তার স্বাতন্ত্র ও স্বাধীন ইচ্ছাকে ভক্তের ইচ্ছাধীন করেন। 
ইহাই প্রেমের ধর্ম। তাই ভক্তসাধক যাছ] ইচ্ছা করে, তাহাই বিধাতা ভক্তের ইচ্ছ! পুরণ করতে 
দ্বিধা করেন না। অতএব, প্রকৃত নিষ্ঠাবান ভক্ত অনেক সময় ইচ্ছা করলে অঘটন ঘটাতে পারেন। 
অনেক ভক্তের জীবন চরিতে এরূপ অঘটন ও তাঁদের অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের দৃষ্টান্তের বছু বিবরণ 
আছে। ভক্তসাধক তার ছাটি হাত উর্ধদিকে তুলে শুন্ত হতে নানা ফল, মিিত্রব্য, মৃল্যবান শিল্পা 
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পদার্থ, উধধ ওবধি ইত্যাদি বিবিধ বস্ত হস্তগত করেন। এইকপ দৃষ্টান্ত অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। 
বর্তমান প্রবন্ধ লেখকও তারমধ্যে একজন । এ গুলিকে হস্ত কৌশল, যাছু বা সম্মোহনী বিস্া বলে 
গণ্য করার কোন প্রমাণ এ পধ্যস্ত পাওয়া যায় নি। এখানে আমরা ভক্তের ইচ্ছা শক্তিতেই ঘে 
এসব অঘটন ঘটে কিংবা অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মের লঙ্ঘন দেখা দেয়, একথা বল্লে অতুযুক্তি হবে বলে 
মনে করি না। এর কোন ঠবজ্জানিক ব্যাথা! বা অন্ত কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ আছে কিনা জানি না। 
অনেকেই হয়তো! জানেন যে ফরাসী, জার্মান ও মাকিন দেশে কোন কোন গির্জার পুরোহিত 
বছ দুঃলাধ্য ও দুরারোগ্য রোগে আক্রণস্ত রুগীদের জন্য প্রার্থনা করে তাদের রোগমুক্ত করেন। 
এ-সম্বদ্ধে বিশ্বান বা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ও দিল পত্রার্দি আছে। এ পদ্ধতিতে রোগ মুক্তিকে 
0011508 15581108 অর্থাৎ ্রীষটিয় রোগ মুক্তি বলা হয়” অপৌকিক শক্তির ইহাও একটি দষ্টান্ত। 
নিরীশ্বরবার্ধী অনেক বৈজ্ঞনিকেরা এ প্রকার অলৌকিক বা অতিগ্রাকত শক্তিকে কিংবা ঈশ্বরের 
অস্তিত্বে বিশ্বাম করতে কুণ্ঠিত হুন। কারণ বিজ্ঞানের মতে বিশ্বজগতে ঘা কিছু ঘটে তা সবই 
প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্তাঁ এবং বিশ্বরাজ্যের সকল ঘটনা দেশ এবং কালে বিভক্ত কার্ধকারণ শৃঙ্খলায় 
শৃঙ্খলিত এবং প্রাকৃতিক নিয়মে নিয়সত্রিতি। বিজ্ঞানের প্ররুততর রাজ্যে কোন স্বাতস্ত্রা ব। স্বাধীন 
ইচ্ছার স্থান নাই। কাজেই অলৌকিক শক্তি__ঘ! প্রকৃতির নিয়মের অধী'ন নয় তার কোন অস্তিত্ব 
বিজ্ঞানের রাজ্যে থাকতে পারে না। বেদাস্ত ও সাংখ্যদর্শন মতে সৃষ্টির পূর্বাবস্থায় ঈশ্বর বা একক 
অব্যক্ত অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বহু হবার ইচ্ছায় আপনাকে ব্যক্ত করলেন বিশ্বতৃবন স্ষ্টি করে । এই একক, 
অব্যক্ত ঈশ্বরের 'পর] ও অপর” নামে ছুটি প্রকৃতির কথা আগেই বল! হয়েছে। 
একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে মানব জীবন ছুঃখময় । মানুষ সারা জীবন দেহের ও মনের 
দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করে এবং হুখের অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে দিন কাটায়। কিন্তু স্থখ তাকে ফাকি দেয়। 
সাময়িকভাবে ছুঃখের পরিআ্াণ ও স্থখের উপভোগ হলেও তা চিরস্থায়ী হয় না। জন্মজন্মাস্তরব্যাপী 
এই আত্যস্তিক ছুঃখ হতে মুক্তি এবং শাশ্বত শাস্তি ও আনন্দের জন্য যুগযুগাস্তর ধরে তত্বজিজ্ঞাস্থ ও 
জ্ঞানীজন কঠোর সাধনা করে গেছেন। এই মুক্তিসাধনার বিভিন্ন ধারার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা 
হয়েছে। ব্রহ্ধ সংস্পর্শ বা ব্রক্ধ উপলব্ধি হতে তারা জেনেছেন যে-_-এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ হুয়। 
এর ফলে দেহের সকল ক্লেশ ও গ্লানি এবং সংসারের সকল বন্ধন হতে মুক্তিলাত করে সাধক আনন্দরূপে 
অমৃতত্ব পায়_আনন্দরূপম অমৃতত্বম্‌ এবং চিরস্থায়ী আত্যস্তিক সুখ উপভোগ করে। এই আত্যস্তিক 
সখের অবস্থার কথ! গীতায় উল্লেখ করা আছে--_ 
নথ মাত্যান্তিকং বততদ্‌ বুদ্ধিগ্রাহামতীন্দ্রিয়ম্‌। 
বেত্তি ধত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতে তত্বতঃ ॥ 
যং লন্ধ। চাপরং লাভং মন্ততে নাধিকং ততঃ । 
ষন্মিন্‌ স্থিতে। ন ছুঃখেন গুরুনাপি মিচাল্যতে ॥ 
*ষে অবস্থায় ঘোগী বুদ্ধিগ্রাহ ইন্দরিয়াতীত আত্যন্তিক হুখ তাহা অনুভব করেন এবং ষে 
অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া তত্বজঞান হইতে বিচলিত হুন না, এবং যাহ! লাভ করিয়া অন্যলাতকে 
তদপেক্ষা অধিক বলিয়। মনে করেন না এবং ঘাহাতে অবস্থিত থাকিয়! গুরুতর ছুঃখেও বিচলিত 


২৮০ সমকালীন [ আশ্বিন 


হন না তাহাই ঘোগ উপনিষদে আছে ভূমৈব সুখ, নাল্পে সুখমন্তি-_ভূমাতেই ( সম্পূর্ণেই ) সুখ, 
অল্পে নয়। 

সাধনার এইসব ধারার প্রধান অঙ্গ _সেবা, ত্যাগ, অহিংসা, প্রেম, জীবে দয়া, সর্বভূতের 
কল্যাণ কামন। | ধ্যান ধারণা, নাম, জপ ও তপ ইত্যাদি। এ-মুক্তি সাধন! ছুঃখ কষ্ট্রেরই সাধনা-_ 
পৃথিবীতে ধার! মহাপুরুষ বলে বরণীয় ও পৃজনীয় হয়েছেন তার] সবাই ছুঃখের অবতার । এর উজ্জল 
ৃষ্টাস্ত রাজপুত্র সিদ্ধার্থ বুদ্ধদেব, ঈশামহাপ্রতু যীশু, 9 77120519 /৯99191) গোরা মহাপ্রভু 
শ্রীচৈতন্তদেব, পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ দেব, ্বামীবিবেকানন্দঃ পরমধোগী শ্রারবিন্দ, মহাত্মা! গান্ধী প্রমুখ 
মহাপুরুষগণ। আগেই বল! হয়েছে, একক, অদ্বিতীয়, অব্যক্ত ঈশ্বর বা ব্রদ্ধ হুষ্টিরাজ্যের তিন ভাগে 
আপনাকে ব্যক্ত করেছেন জগতে, মানবসমাজে এবং মানবাত্মায়, এবং স্ষ্টি অপূর্ণ। এই অপূর্ণতাই 
হচ্ছে দুঃখ । স্ট্টির তত্ব আর ছুঃখের তত্ব একই স্থত্ে গীঁথা। অপূর্ণ জগৎ অপূর্ণ মানব সম্পদ, 
এবং অপূর্ণ মানবাত্মা সবাই পূর্ণতার বা মুক্তির প্রয়্াপী। তাই সৃষ্টির বাজো ক্রমবিবর্তনের ধারা 
লক্ষিত হয়। ইহাই অভিব্যক্রিবাদের মূল ভিত্তি। তাই ছুঃখের ভিতর দিয়াই মানুষের মুক্তি। 
ইছাই ছুঃখের মহিমা । এই প্রসঙ্গে ত্রী-্টর উক্তি মনে আসে-_73155550 ৪15 0109 1১০০: 110 51116 
101005153 15 1176 10178600170 01 1169৬ 91, 

এই অমতের বাণী প্রাচীন ভারতের এক মহিয়সী রমণীর মুখ হতে প্রথমে উচ্চারিত হয়েছিল। 
উপনিষদ্দের উপাখ্যানে খবি ঘাজ্ঞবাক্্য সন্ন্যাস গ্রছণে প্রস্তত হয়ে তার পত্বী ঠমজ্রেয়ী দেবীকে 
বলেছিলেন__'দেখ, আমার ভূ-সম্পর্তি, বাসগৃহ, গরুবাছুর য! কিছু আছে সবই তোমাকে দ্রান করে 
দিলাম। তার উত্তরে মেজ্রেক্লীদেবী বল্লেন-__'ঘেনাহম্‌ অমৃতান্তাম,। তেনাহং কিং কুযধ্যাম ?- যা 
পেলে আমি অস্ত হব না তা দিয়ে আমি কী করব? ইহাই ভারতভূমির বাণী । সাধনার সকল 
ধাঝারই ইহাই মূল কথা-_“অমৃতত্ব লাভ ব৷ ব্রহ্ম উপলব্ধি ।” 

সাধনা বলতে বোঝায় ছুঃখ কষ্টকে আনন্দের সঙ্গে বরণ করে সিদ্বিলাভ বা ব্রহ্ম উপলব্ধির জন্ 
প্রচেষ্টা । ছুঃখের মুল্যদিয়াই আমর] ঈশ্বরের দানের বা কপার অধিকারী হতে পাবি-__তা৷ হলেই উহ! 
আমাদের স্বোপার্জিত হয়, নতুবা তা আমাদের ভিক্ষার দান হয়ে পড়ে। তাই মন্ুবাত্বের চরম 
অভিব্যক্তির (ব্রহ্ম উপলব্ধির ) আমরা অধিকারী হতে পারি। কেবল ছুঃখের মূল দিয়াই, অর্থাৎ 
সাধনার কৃচ্ছতার ভিতর দ্বিয়াই । উপনিষদে আছে-_কঠোর তপন্যার পর ঈশ্বর বিশ্বহ্ুতি করেছিলেন। 
এ কারণে বল! যায় সাধনার পথ হুচ্ছে কঠোর তপন্তা। এ প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তার অন্ছপম ও 
অনম্থকরণীয় ভাষায় ঘ! ব্যক্ত করেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করে প্রবন্ধের উপসংহার করি। 

'উপনিষর্দ আছে ঈশ্বরের তপই ছুঃখরূপে জগতে বিরাজ করিতেছে । আমরা অন্তরে বাছিরে 
যাহ! কিছু হ্যত্ি করিতে যাই সমস্তই তপ করিয়া করিতে হয়! আমাদের সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য 
দিয়। সমস্ত লাভই ত্যাগের পথ বাহিয়া, সমস্ত অম্বতত্বই মৃত্যুর সোপান অতিক্রম করিয়া, ঈশ্বরের 
কির তপন্তাকে আমবা এমনি করিয়াই বহন করিতেছি, তাহারই তপের তাপ নব নব রূপে মানুষের 
অস্তরে নব নব প্রকাশকে উন্মেষিত করিতেছে । সেই তপশ্যাই আনন্দের অঙ্গ, সেই জন্য আর এক 
দিকে বল! হইয়াছে-_আনন্দাছ্যে খবিমানি ভূতানি জায়ন্তে। 


১৩৮* ] ভারতীয় সাধনার ধারা ২৮১ 


আনন্দ হইতেই এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে । 

আনন্দ ব্যতীত স্্টির এতবড় ছুঃখকে বহন করিবে কে 1." .**্রীষ্টান শানে বলে ঈশ্বর মানবগুছে 
জন্মগ্রহণ করিয়! বেদনার ভার বহন ও ছুঃখের কণ্টক কিরীট মাথায় পরিয়াছিলেন। মাচষের সকল 
প্রকার পরিভ্রাণের একমাত্র মৃপাই সেই ছুঃখ। মাস্থষের নিতান্ত আপন সামগ্রী থে ছুঃখ, প্রেমের 
দ্বার] তাহাকে ঈশ্বঃও আপন করিয়া এই ছুঃখ সংগমে মাগধের সঙ্গে মিলিয়াছেন-_ছুঃখকে অপরিসীম 
মুক্তিতেও আনন্দে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন__ইছাই খ্রীষ্টান ধর্মের মর্মকথা |” 

পরিশেষে এ কথ! বল্লে কিছুমাত্র 'অসঙ্গত হবে না যে 1[021৮11) এর ক্রমবিবর্তনবাৰ মতান্ুলারে 
বহিজগতে জীবের চ'ম অভিব্যক্তি ঘটে মানুষে কিন্তু অন্তর্জগতে মানতষের চরম অভিব্যক্তি ঘটতে পারে 
মানবত্মার ব্রদ্ধণংস্পর্পশে ব৷ ব্রদ্মনির্বাণে, ধার ফলে সে তার আতাস্তিক দু:খ নিবৃত্তিজনিত শাশ্বত 
শাস্তি ও আনন্দের অবস্থায় উপনীত হবে। 

আমাদের দেশে প্রাটীন সমাজ ব্যবস্থায় মানব জীবনকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হত-_ 
প্রথমভাগে বা ব্রহ্মগর্দ্যাশমে শক্তি অর্জনের জন্য শিক্ষা বা! জ্ঞান সাধনার ব্যবস্থা ছিল। একে জ্ঞানধোগ 
বলা ধায়! মধ্যভাগে বা গারহস্থাশ্রমে ব। সংসারের কর্ম ক্ষেত্রে ছিল সমাজ কল্যাণের জন্য মাঙ্গলিক 
কার্ধের ব্যবস্থা__একে কর্মযোগ বলা ঘায়। কিন্তু জ্ঞানে এবং কর্মে মানব জীবনের সম্পূর্ণতা ঘটে নাঃ 
বা তার চরম উদ্দেশ্ট পিদ্ধ হয় না। তাই জীবনের শেষ ভাগে বা বাণপ্রস্থ ও সন্যাসাশ্রমে প্রেমের 
সাধনার বাবস্থ| ছিল-_একে ভক্তিঘোগ বলা যায় । 

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের অন্তশীলনকে জ্ঞানযোগ, এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োগে গণতান্ত্রিক 
সমাজবাদী ব্যবস্থাকে কর্মঘোগ এবং থুষ্টীঘ্ন ও বৈষ্ণবধর্মের প্রেমের সাধনাকে তক্তিযোগের সঙ্গে তুলন৷ 
করা চলে। মানব জীবনের চরম লক্ষ্য যদি "্মাতাস্তিক দুঃখ নিবুত্তির ফলে শাশ্বত শাস্তি ও আনন্দ 
লাভের অবস্থা হয়__তাহলে তা প্রেমের সাধনাতেই সহজলভ্য হতে পারে। তাই জগতের সকল 
মহাপুরুষ অহিংসা ও প্রেমের বাণী যাতে আত্মপর ভের্দা ভেদ ঘুচে ধাঁয় এবং সকল মানুষে বা 
মানবাত্মাতে একই ঈশ্বরের বা পরম আত্মার অস্তিত্বের উপলব্ হয় তারই মহিম। প্রচার কবে গেছেন। 


কিশোলীর্চাদ মিত্রের ল্ন5লা 


নারায়ণ দত্ত 


ব্রিষ্টলে রাজা! রামমোহন ঘখন মারা যান ধান কিশোরীদের বয়স তখন মাক এগার । বাষনারায়ণ 
সরকার গুরুমশায়ের পাঠশালার পাট চুকিয়ে তখন তিনি এক মুন্সীর কাছে ফার্দা পড়ছেন। হেয়ার 
্ধলে তখনও ভতি করে দেননি বাবা রাষনাবায়ণ মিত্র মহাশয় । কাজেই কিশোর কিশোরীচাদের 
পক্ষে রামমোহনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সম্ভাবন! প্রায় নেই বললেই হয়। তবে কিশোন্রীচাদের 
বাবা রামমোহুনের অন্তরঙ্গ ছিলেন এবং তার ধর্ম-পুস্তক ও ধর্ম-সঙ্গীতের অত্যন্ত অন্ুপাগী ছিলেন বলে 
কিশোরীদের নিমতলাঘাট স্্রীটের বাড়ীতে ষে রামমোহুনের ঝোড়ে। হাওয়া! বইত, সেটা অন্মান করা 
অন্যায় নয়। অবশ্ত শুধু বাড়ীতে কেন, সারা বাঙলাদেশেই তখন রামমোহুনের হাওয়া বইতে সরু 
করেছে। তার উজ্জ্বল বর্ণঢ্য ব্যক্তিত্বের আপলোকচ্ছটায় বাঙলাদেশের আকাশ রুভীন। সেই আকর্ষণীয় 
মানবতা কিশোরীচাদকে ও মাতিয়ে থাকবে। 
বাতাসে উৎসবের গন্ধ। নীল আকাশে হালকা মেঘের ভেলায় কেমন যেন উড়ুউড়ু ভাব। 
অজশ্র শিউলি ফুলে নেয়ে সাদ! হয়ে গেছে গাছগুলো । উড়ুউড়ু ভাব হৌসের বাবুদ্দের মনেও । 
তার কাজ কামাই করে বাড়ীর জন্যে নান! জামাকাপড় প্রনাধনের সামগ্রীর মধ্যে নানা রঙের ঘুন্সি 
মায় চুঁচূড়ার মাথাঘষ পর্যস্ত কিনতে ব্যস্ত । আঠারশ পরতালিশ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন মার 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড পণ্ডিত। দেবেন্দ্রনাথ তার 'তত্ববোধিনী* পত্রিকা বার করতে সুরু 
করেছেন। ওল্ড মিশন চার্চে পাত্রী ওয়াণ্টি, ডিকন মধুস্থদদনের মাথায় পুতঃনদীর জল ছিটিয়ে তাঁকে 
'মাইকেল' করে ফেলেছেন । সেই ভামাডোলের বাজারে কিন্তু শহর কলকাতার বিদপ্ধজন যা; নিয়ে 
আলোচনা করছিলেন, সেটা আটত্রিশ পাতা দীর্ঘ একটি ইংরিজি রচনা । বেরিয়েছে “ক্যালকাটা 
রিভূ'তে। কাগজটা সম্পাদনা! করেন পাদ্রী ড|ক্তার আলেকজাগার ডাফ সেকালের সাহেবদের 
পরিচালিত ইংরিজি কাগজ-_“ইংলিশম্যান”, “হরকরা*, “ফ্রেণগ্ড অফ ইগ্ডিয়া”-_সবাই লেখাটার অকুঠ 
প্রশংসা করেছেন । যদ্দিও সেকালের প্রথানুঘায়ী লেখকের নাম ছিল না লেখাব্র সঙ্গে, তবু কিছুই 
চাপা রইল না। সবাই সবিন্ময়ে শুনল লেখাটি এক বাঙালী ছোকরার । নাম কিশোনীচাদ মিত্র । 
বয়স তেইশ । যেমন তথ্যসংগ্রহ, তেমনি ভাষা । একেবারে মণিকাঞ্চনঘোগ । একট] বাঙালী 
ছেলে ঘে এত ভালে। ইংরিজি লিখতে পারে, সে যেন প্রত্যয় হয় না। ডাফ সাহেব কাগজের সেই 
খ্যার অন্য একটি লেখায় নিজেই লিখলেন : ইংরিজি শিক্ষা এদেশের ছেলের] কতট রপ্ত করতে 
পেরেছে, এই প্রবন্ধই তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । 
এবং সেই প্রবন্ধের বিষয় ছিল রামমোহন রায় । এই ব্যাপানে একট কথা বলা দরকার । 
'কালকাট! নিভ্যু'তে সেকালে যে সব প্রবন্ধ বেরোত সেগুলি প্রাক়ই সমালোচনা! । এবং তাদের 
আলোচন! স্থত্র সাধারণতঃ নেওয়া হত তৎসম্পকিত প্রকাশিত কিছু পুস্তক থেকে । তাদের ধরে শুকনো 
সমালোচনা না করে সেই বিষয় নিয়ে সুচিন্তিত, সুদীর্ঘ, মৌলিক সব প্রবন্ধ রচনা কর! হত। 


১৩৮৯ ] ৃ কিশোরীচাদ মিত্বের রচনা ২৮৩ 


রামমোছনের মৃত্যুর পরবৎ্সরই কলকাতা থেকে প্রকাশিত-_-'31051871)1921 715100115০৫ 075 
1909 1২8.08. 5২210077)01021) 2০ 910 2. 55159 ০৫ 1110511805৩ 5308,919 12:010 1719 
11 011065: দ্বিতীয়টি---1:879915,01091) ০01 076 4১0110855106156 ০01 (105 58108 ০01 
[২69০1061010 ০1 21] 0195 ৬০৫৪5, এই বইটি ছাপ! হয় লগ্নে । আঠারশ” সতেরয় | তৃতীয় বইটি 
বাংলা বারশ' আশি সালে বেরোক্ন কলকাতা থেকে বামমোহুনের সংস্কৃত রচনার ওপর । নাম-_ 
'/৯০০919£5 102 10105 0015010 ০01 01991 13520610000, 11706001000101]5 ০0? 731817170918108] 
06951901079. এই তিনটি গ্রস্থের উপরেই কিশোরাীটাদের সেই রচনাটি। 
এই সব গ্রন্থের সুত্র থাকলেও বামমোহনের এক অপূর্ব সার্থক জীবনী রচনা করলেন কিশোরীটাদ । 

তান প্রবদ্ধের প্রস্তাবনায় রামমোহুনের যুগটি সন্বদ্ধে লিখেছিলেন-__[6 1015176 99 921160 6)5 
856 ০৫ 61000115 2100 35090159010917--এই অনভ্ত জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়েই 
এই নাতিদীর্ঘ জীবনীটি রচনা করেছিলেন কিশোরাচাদদ এবং বলাবাহুল্য, বামমোহনের অন্যতম আদি 
সাথক জীবনীকার হিলাবে বাঙালীর চিরকাগের আপনঙ্জন হয়ে রইলেন । “হরকরা” লিখেছিলেন-_ 
“০615 28169550051 005 09950 2০9০০901010 ৮০ 112,৬65 55৪1 5691 ০0? 18100101881, বিশেষ 
করে রাখমোহনের জীবনের প্রথমার্ধের এত ভাল বিবরণ আর কেউ আগে লিখেছেন বলে জানা যায়নি । 
রামমোহুনের জীবনাকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তার স্থবিপুল গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে কিশোরীঠাদের 
কৃতিত্ব স্বীকার করেছেন বপে জান। যায়। রাজনারায়ণ বন্থও তার আত্মচরিতে কিশোতীচাদের এই 
রচনার কথ! বলেছেন। লিখেছেন £ আমি উক্ত জীবনী রচনায় বিলক্ষণ সাহায্য করি। বামমোহন 
রায় সন্বন্ধীয় অনেক গলপ আমার পিতার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয় তাহাকে ধিই।, 

এই লেখাই 1কশোবার সৌভাগ্য সথচন। করে। সার ফ্রেডারিক হ্যালিভে এই লেখা পড়েই 
তাকে [বচাঞ্জ [বভাগের ম্যাজিষ্রেটে করে দেন। সে কাহিনী অবশ্তা আমাদের প্রবন্ধের বিষয় নয়। 
কিন্তু যেট। উল্লেখ্য, তান বৈষায়ক উন্নত কিশোরাচাদকে লেখক জীবন থেকে সরিয়ে আনতে পারেনি । 
মাত্র একান্ন বছর বেচেছিলেনতান। কিন্তু সাঞা জীবনহ [তিনি লিখে গেছেন; যদিও, বলাবাহুলা, 
কোন উন্নত রাত সামনে না থাকার জন্তেই ছে।ক বা দাদ। প্যানাচটার্দের মত সামথ্য না৷ থাকার জন্তেই 
ে।ক, বওপায় কখনও তান লেখেন নি। কিন্ত সেকালের পানা পত্রপঞ্জিকায় বিশেষ করে “হ্ডিয়ান 
ফিল্ড, কাগজ সম্পদনার সময় বা কষ্তাস পালের হন্দু প্যাটি য়ট” বা গিরিশ ঘোষের “বেঙ্গলী? বা 
লাপখিহাবীদে"র “বেঙ্গল ম্যাগাজিনে" নামে ব! না ন৷ দিয়ে বু লেখাই তাকে লিখতে হয়েছে এই 
অনুমান মিথ্যে নয়। 

হুঃখের কথা, কিশোরীার্দের এই রুচনা বা বন্তৃতা সংগ্রহের কোন সামগ্রিক আয়োজন কখনই 
করা হয়নি। তার কিছু কিছু রচনা সঙ্কলনের কথা জানা যায়। শোন! যায়, মহেন্দ্র সরকার 
কিশোরীচাদের নাতনীকে ছুরাবোগ্য ব্যাধি থেকে বাচালে মিত্তির মশাক্সম তাকে কিছু পুরস্কার দিতে 
চান। মহেন্দ্রলাল চান কিশোরীঠাদের রচন! সংগ্রহ । 

সেযাই হোক, কিশোনীটাদের ঘ্ুচনা ও বক্তৃতাগুলি বাঙালীর রাজনৈতিক ইতিহাসের এক 
অমূল্য দলিল। সেগুলি থেকেই জান! যাবে বাঙালীব্র চিস্তাধার! কোন খাতে বইছিল; উগ্রপন্থী 


২৮৪ সমকালীন [ আহ্িন 


তারা্টাদ একদিকে, অন্তদিকে নরমপন্থীরা-_-মাঝে পথকেটে চলেছেন কিশোরীার্দের মত মধ্যপন্থীর! | 
এই লেখা আর বক্ৃতাগুলি এই খাতের হদ্দিশ দেবে। 

কিশোন্নীঠাদের রচনার প্রথম একটি তালিকা ঠরীর চেষ্টা কর] হয় এহুন্দু প্যাটিয়টে।” 
তার মৃত্যুর পর সেই কাগজে ঘে তালিক! ছাপা! হয়, সেটি এই 

“ক্যালকাটা! রিভ্যু'তে প্রকাশিত রচন] £ 

(1) 77100009 ৬/০02061) (2) 5108558 ০ [71100909151) (3) 011589__95% ৪৫ 
[১15561)0 (4) 42110010015 2100 4১6110010019] 15811801010125 17 73610188.] (5) [২৪10- 
[00192 [২০9 (6) 138.01)91092809, 1065 (7) 75111601191 4১115009180 ০01 735178681 
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[২৪.151155 (1৬) 9,59117)09291 [২] (015, 1873 ) 

“ক্যালকাট! বিভূয'র জন্ত লেখা কিন্ত কিশোরীটাদের মুত্যুকাল অবধি যেগুলি এ কাগজে ছাপা 
হয়ে ওঠেনি সেগুলি হচ্ছে £ 

(1) 75100009 171981778 (2) 76111091121 21150991805 ০06 7321068] (1) 0০1) 
136172171২9] (1) 28009 170055 (3) 17001009610 500206০0111) [১1959106100 (০০9119%5 

লালবিহারী দে তার বিখ্যাত বেঙ্গল ম্যাগাজিন' কাগজ বার করেন ১৮৭২ সালের আগঞ্ 
মান থেকে । এর ষে 'প্রসপেকটাস' ছাপা হয়েছিল, তার মধ্যে ষে লেখক তালিক। ছিল তাতে 
সপ্তম নামটি ছিল বাবু কিশোরীচাদ মিত্রের । এই কাগঞ্জে মাত্র একটি প্রবন্ধটি লিখেছিলেন 
কিশোরীচারদ। লেখাটির সমালোচনা করে 'ফ্রেগড অফ ইগ্ডিয়া (90906500651 12, 1872) 
লিখেছিলেন £ ঠ10 2106159538৮ 7151)019108070 11001 020 01091091855, 19 ৮০০৫০ 
০৮০ 1619 21506011920 ০6 10581 (05 20010021889 211652,65 ০0106216005 51596/1)916 
8100 ৮6 ৮616 1201)91 50170211560 0 0180 10 11) 0115 73615681 1৬17221175 6০91 ৬6 ৮915 
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5012)5 10165৬10903 (11705 280 ৬/০০1০ 199৬9 10176956190 (০ 105 192.06175 1)15 0৬1 
010০0051015 01 006 ০01 606 100951 11)0515911706 66109 1) 005 10151015 ০01 হ17012. 
হয০৬/9৬91 10 19 11) 63006119100 1)210059 2100 11015 2101019 21009 29 ৬/0101% 00] 20016 
(192) [106 7৮155921106, 10 1720 1105 20৮91008925 10০916০৬০৩1, 110117%17, 10255 220958,51776 
০01 162.01)1116 ৪ 00115 ৫16101006 018,55 ০৫ 26906175 77০1) 2.0 10 1720 06916 
8110 21105961061 16 ৬111 01096 ০1 21690 10161591 2100 ৮6 ০8116৬%6 ৫০ 1659] ৪০০৫. 
ফ্রেগ্ড অব ইণ্ডিয়! ষে বলেছেন ঘষে লেখকের এই রচনা পুনবাবুত্তিমাত্র__সেটা ঠিক নয় । কেন 
না, এটা আগে কখনও লেখ! হিসেবে বেরিয়েছিল বলে মনে হয় না। কিশোরীচাদ ডালহৌপী 
ইনস্টিটিউটে চৈতন্টের ওপব্েে একট! সারগর্ত ভাবণ দিয়েছিলেন মাত্র। বেঙ্গল ম্যাগাজিনের দ্বিতীয় 
সংখ্যায় (56196622961, 1872 ) চৈতন্তের ওপর কিশোরীটার্দের এই প্রবন্ধ ছাপা হয়। বেভারেওড 
লালবিহারী দে আঠারশ? তেয়াত্বর সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যার বেঙ্গল ম্যাগাজিনে ( খও্ডঃ ২, সংখ্যাঃ ২) 


১৩৮৪ ] কিশোরীর্াদ্দ মিত্রেজ রচনা ২৮৫ 


কিশোরীাদের একটি মনোজ্ঞ জীবনী ছাপেন। 

ইপ্ডিয়ান ফিল্ড কাগজে ছাপা কিশোরীঠাদের লেখ! £ 

(1) 7100 05511 ৮০11০ [ ধারাবাহিকভাবে তিনমাস ধরে (অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ১৮৫৯) 
বেরিয়ে পরে বই হিসেবে প্রকাশ পায়। হুরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ত্তার “হুন্দুপ্যাট্রিয়টে” এব একটি সুদীর্ঘ 
সমালোচন। ছাপেন-- আটাশে জানুয়ারী॥ ১৮৬০ ] 

(2) 29251700617 204 [২5০ এই লেখাগুলি ছাড়া হিন্দু প্যাট্রিয়টে তার বক্তৃতার এক 
তালিক। দেওয়৷ হয়। সেটি এই 

(ক) বড়বাজারের ফ্যামিলি লিটাবারি ক্লাবে বক্তৃতা £ 

(1) 01710611911 56৪] 

(খ) হেয়ার স্মৃতিসভাম প্রদত্ত বক্তৃতা ঃ 

(1) 010 171700909 0০911666 170 115 [০017061 01) 210 011, 18627 

(2) 012 15/21162877201) 11850165 

গ) আমড়াতলা লিটানারি ক্লাবের বাধিক সভায় বক্তৃতা £ 

(1) 00 01021021085 2, 

(ঘ) বেখুন সোসাইটিতে খভৃত। £ 

(1) 018 2710009০ ৮/012061) 2100 11)517 0010116011019 ৮111) (106 11701970 6105221 
০1 (1)6 0০205 (019 110 10696100661, 1862, ) 

এই বক্তৃতাটি সম্বদ্ধে শ্রেয় ষোগেশচন্ু বাগল তার এবেখুন সোসাইটি” গ্রন্থে (পৃঃ ৬*-৬১) 
লিখেছেন--'সোস।ইটির ছ্িতীয় অধিবেশন হইল ১১ই ডিসেম্বর, ১৮৬২ (দবসে। এদিন বক্তৃতা 
দিলেন কিশোরীচাদ মিত্র। বক্তার বিষয় [11900 01151 --**০০010075 অর্থাৎ হিন্দ্ুনান্ীী 
এবং ভারতবর্ষের উন্নতির সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক । কিশোরীচাদ স'জাতিপ শিক্ষায় বিশেষ উৎসাহ 
দান করিতেন। কাশীপুরে নিজবাটীতে তিশি বালিক বিগ্যাপয় পরিচালনা করিতেছিলেন। 
বিছ্যাসাগর প্রবতিত বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের তিনি ছিলেন সমর্থক । ভারতবর্ষের উন্নতি 
প্রচেষ্টায় নারীর সাছচধ ও সহযোগিতার গুরুত্ব কিশোরীচাদ মনেপ্রাণে অন্থধাবন করিয়াছিলেন। 
ত্বদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সর্ববিধ উন্ততিতে নান্দীর সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার 
কথা তিনি উক্ত বক্তৃতায় বিশদরূপে বর্ণনা করেন। স্ীশিক্ষার মাধ্যমে নারীচিত্তের উতৎ্কধ দাধন 
করিতে পারিলেই তবে তাহার] পুরুষের সঙ্গে একযোগে শ্বদেশের কল্যাণ কর্মে নিয়োজিত হইতে 
পারিবেন। এজন্য তিনি স্ত্রীশিক্ষা সন্বগ্ধেও উক্ত বক্তৃতায় বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেন। একটি 
কবিতার ছুইটি পঙক্তি উদ্ধার করিয়া তিনি তাহার মনোভাব বিশেষভাবে ব্যক্ত ক্গিলেন £ 

£[075 ড/0120610%5 0৪056 15 17191075 : [1765 1156 ০01 51101. 
[10£511)619 ৫৮/81160 01 900 11100, 10180 ০07 1160" 

অর্থাৎ নর এবং নারী উভয়েরই সমস্য! এক ; তাহারা একত্রে উঠিবেন বা নাবিখেন দেবতার মত বা 


বামন হুইয়াঃ দাস অথবা শ্বাধীনরপে । 


২৮৬ সমকালীন [ আশ্বিন 


এদ্িনকার সভায় দেশী-বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তির! উপস্থিত ছিলেন--বঙ্গের ছোটলাট জার 
সিসিল বীডভন, বড়লাটের আইনপসভার সদ্য, পদস্থ কর্মচারী, রাজা নরেন্দ্র, দিগম্বর অিত্র, 
রাজেন্্পাল মিত্র, কুমার হুরেন্দ্কুষ্ণ এবং আরও অনেকে । এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির আলোচনায় 
যোগ দিয়েছিলেন সিসিল বীভন, বাজ কাপীকৃষ্, বাজেন্দ্রলাল মিত্র, ছারকানাথ ঘোষ, যছুনাথ বন্ধ, 
নবীনচন্দ্র বড়াল এবং যোগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । »বাগলমশায়ের পরিবেশিত তথ্যের মধ্যে শুধু এটাই 
সন্দেহ জনক কিশোীটাদ কি বালিক! বিদ্যালয় খুলেছিলেন তাঁর কাশীপুবের বাড়ীতে? আরামবাগের 
চাকরি থেকে কলকাতায় ব্দলি হয়ে কিশোন্ীীচাদ তার পৈত্রিক নিমতলাঘাট বাড়ীতে না উঠে 
কাশীপুরের গঙ্গার তীরে এক বাগানবাড়ীতে থাকেন। কিন্তু আঠার শ” পঞ্চানন সালের সতেরই জুন 
তিনি পাইকপাড়ার এক নম্বর দ্বম্দমম রোডের বাগানবাড়ীতে উঠে আসেন। এই নতুন বাড়ীটি তার 
কেনা । আগেরট। বোধহয় ভাড়া। কাজেই কাশীপুরে তার নিজবাটি এল কোথেকে ? 

(2) 020 ££110016015 %/1101) 51960881] £6191651)06 (০ 0115 51010110101) 

18519 17510 20 4৯191901765 (01) 1007 7৬27017, 1864) 

এই বক্তৃতাটি সম্বন্ধে যোগেশ বাগল মশায় তার গ্রন্থে লিখেছেন (পৃঃ ৬৯) তিনি বক্তৃতায় 
প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশের কৃষি অবস্থার উন্নতি এবং সেই সঙ্গে সভ্যতা সংস্কৃতি বিকাশের কথা 
উল্লেখ কবেন। ভাব্রতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি সাহিত্য-দর্শন ধর্ম।চস্তা প্রভৃতি মূলে ষে কৃষিকার্ধ কত 
রসদ জোগাইয়াছে তাহ তিনি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। দেশের শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞানের 
কৌশলাদিঃ এই কৃষির দ্বারা উত্কধপাভ করিয়া থাকে। প্রাচীন কালের ভারতবধ ইহার এক 
প্রকষ্ট দৃষ্াস্তস্থল। সমাজের এতবড় হিতকর বিষয়ে তৎকালীন সরকার যে অবহিত হইয়াছেন তাহাতে 
তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলেন যে, সরকার এ যাবৎ এই 
বিভাগে উল্লেখষোগ্য কিছুই করেন নাই ।,***কিশোরীচাদদের এই বক্তৃতার আলোচনায় অংশগ্রহণ 
করেন পাত্রী ভ্যাল, কুমার হবেক্দ্রকষ মহেন্দ্রলাল সোম, রেভারেগড লালবিহান্দী দে যদুনাথ 
ঘোষ এবং তৎকালীন সভাপতি পাত্রীজোসে্ফ মুপেন্স। এরই স্ত্রী ক্যাথেরিণ মুলেন্স্‌ ফুলমণি ও 
করুণার বিবরণ-এর লেখিকা । 

(3) 00 2,9950105 ০01 12001176 (010. 1301) 16096120061, 1866 ) 
যোগেশচন্জ এই সভার কথা বলেছেন। এটি বেখুন সোসাইটির চতুর্দশতম বৎসরের দ্বিতীয় সভা। 
কিন্তু কিশোরীচাদের এই বক্তৃতার কথ! তিনি উল্লেখ করেন নি। 

() বেঙ্গল সোস্যাল সার়্া্দ এ্যাসোসিয়েশনে ( মিস মেরী কার্পেন্টার ও রেভারেও্ড লঙ এই 
'বজীয় সমাজ বিজ্ঞানসভা'র প্রতিষ্ঠা করেন ) বক্তৃতা ঃ 

(1) 01 006 0:981555 ০1 120099,:8010 11) 1361989] (01 240) ৩0155 1867 ) 

(2) 00 0175 16550152815 ০1 0175 [র81)009099 (০010 3011) 32:00919, 1868 ) 

(5) ডালহোসী ইনস্টিটিউটে বক্তৃতা £ 

(1) 010 01881091052 

কিশোন্ীচাদের জনসভাক্স বত্তৃতান। তালিক। £ 


১৩৮০ ] কিশোনী্াদ খিত্রের রচনা ২৮৭ 


কে) শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচন! মভা- টাউন হুল---দোসরা জুলাই, ১৮৭০ 

খে) ছোটলাট সার জন পিটার গ্রাণ্টের সম্মানে আয়োজিত সভা-_ক্রিটিশ ইত্ডিয়ান 
এযাসোনিয়েশন- _ষোলই এপ্রিল, ১৮৬২ 

(গ) সেক্রেটারী অফ ষ্টেট-_সার চা্লস্‌ উডের সংবর্ধনা! সভায় 'এ-_সাতই মার্চ ১৮৬৩ 

(ঘ) মিষ্টার ফসেট এম, পি ও ব্রাইটনের ভোটদাতাদের ধন্যবাদ জ্ঞাতার্থে অনুষ্ঠিত সভা__ 
ব্রিটিশ ইতিযাঁন এযাসোসিয়েশন__ছাবিবশে নভেম্বর, ১৮৭২ 

(ও) প্রনন্নকুমার ঠাকুরের শ্থতিসভা সভা-__ ব্রিটিশ ইত্রিক়্ান এ্যাসোসিয়েশন-__উনত্রিশে 
অক্টোবর, ১৮৬৮ 

(চ) ব্র্যাক জ্যাক্টের স্বপক্ষে সভা__টাউন হুল, ৬ই এপ্রিল, ১৮৫৭। আঠারশ” পঞ্চাশ 
নাগাদ স্যার সিসিল বীডন, তৎকালীন ব্যবস্থা-সচিব চ'রুটি আইনের পাও্ডলিপি প্রণয়ন করেন__ 

(1) 7201860 01 210 4৯০6 20911511106 60107190101) 210] (0৩ 01150106191 0৫ 
006 5830 11018 05010)1021095 01112011991 0০০901:(5 

(2) 7712516 ০ হা 4১০6 50191170600 1911৬116559 ০1 [761 1780590519 
চ0:০919620 900)60%5 

(3) 10)1216 ০1:81) 4৯০ 101 00০ 01০066০0101 ০1 এ0৫10191 ০0০০15 

(4) 10181 ০1 20 4৯০০ 1091 0121 109 0015 110 0106 00178197959 0০০0105, 

বলাবান্থল্য, এ সবই কলকাতার ইংবাজ রাজপুরুষ ও ইংবাজ নাগৰিকদের অগ্রতিহত প্রতাপ 
খর্বের সাধু প্রশ্নাস মাত্র । এইসব আইনের খপড়া থেকে এটাই দিবালোকের মত স্পষ্ট ষে সেকালের 
'ছোট+ ইংরেজর] কেবলমাত্র প্রজাদের ওপর চাবুক চালিয়েই ক্ষান্ত হতেন না, বিড়ালের ভাগ্যে শিকে 
ছি'ড়ে যে সব বাঙালীরা কোম্পানীর "জুডিসিয়াল সাবিসে” ঢুকতে পেরেছিলেন__হরচন্দ্র, তারাচাদ্ বা, 
কিশোরীচাদ্ প্রমুখ নব্য বাঙালীর দল-__তাদেরও ধল] সাহেবের অত্যাচার থেকে বাচাবার প্রয়োজন 
অনুভব করেছিলেন আর কেউ নয়, ল' মেম্বার সিসিল বীডন স্বয়ং । সেধাই হোক, লেজিসলেটিভ 
কাউন্দিলে চারটে আইনের খসড়া পেশ হতেই ইংরেজর। ত তেলেবেগুনে জলে উঠল; বীডভনের ওপর 
মহ! খাপ্পা! তাদের বশন্ব্দ কাগজে এর বিরুদ্ধে কড়া লেখালিখি । আইনগুলোকে তার] বললে 
কাল আইন। 

সরকারকে সমর্থন করতে যারা! এগিয়ে এলেন তাদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত বাগ বামগোপাল 
ঘোষ । একটা চটি বই ছাপলেন__-'4১ 776৬7 [610181105 010 0916211) 701816 4015) ০0000301019 
8৪110 7318015 4১951, ইয়ং বেঙ্গল বেশ নাড়াচাড়া দিলেন। কিন্তু কিছুই হলনা । লগুনের 
নির্দেশে ওইসধ আইন ধামাচাপা পড়ে গেল। সিসিল বীভন তে! মারাই গেলেন। €োয়ার সাকুলার 
রোডের সমাধিক্ষেত্রে তাকে কবর দেওয়া হ'ল। এবং তার সঙ্গেও, বলাবাহুল্য, তার আইনের । 
মাঝ থেকে নিতাত্ত অপমানঞ্জনকভাবে রামগোপাল ঘোষকে তাড়িয়ে দিলে সাহেবরা কেরি সাহেবের 
এগ্রহর্টিকালচারাল সোলাইটি থেকে । 

সে থাই হোক, যাবা মনে করলেন, আগুন নিভে গেল, তাত] তুল করলেন । ক্ষি্ধঃ অসহায় 


২৮৮ সমকালীন 1? আর্থিন 


বাঙালীর প্রিন্স দ্বারকানাথের নেতৃত্বে করলে বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোলডার্স এ্যাসোসিয়েশন আর বাধাকাস্ত 
দেবকে সভাপতি করে ব্রিটিশ ইপ্ডিয়া সোসাইটি । এটির উদ্যোক্ত। প্রখ্যাত জননেতা জর্জ টমসন। 
এই ছুটে সংস্থা নিয়েই হুল ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এযাসোসিয়েশন ঘার সম্পাদক হলেন দ্বারকানাথের পুঞ্ত 
দেবেন্দ্রনাথ । সরকারী চাকুরী যাওয়ার পর কিশোরীচাদও এর অন্যতম কর্মকর্তা হয়ে ওঠেন। 

এখন, ব্র্যাক আক্টের সমর্থনে বাঙালীর যে লড়াই--সেটা বীভন সাহেব মারা যাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে একরকম চাপা পরে গেলেও আঠারশ' সাতান্নর সন্ধিক্ষণে আবার মাথা চাড়। দিয়ে উঠল। 
শিবনাথ শাপ্পী তার 'রামতণ্চ লাহিড়ী ও তংকালীন বঙ্গ সমাজে" লিখেছেন, «কালা আইন (91901 
/৯০65 ) এর আন্দোলনের উল্লেখ অগ্রেই করিয়াছি । সে আন্দোলন একবার উঠিয়া থামিয়াছিল মাত্র। 
১৮৫৭ সালের প্রারস্তে আবারু সেই আন্দোলন উঠে ।*** দেশের মান্থগণ্য সমুদয় শিক্ষিত ব্যক্তি সমবেত 
হইয়া! ১৮৫৭ সালের এপ্রেল মাসে টাউন হলে এক সভা করিলেন । এ সভাতে কোর্ট অব 
ডাইরেক্টাবদিগের নিকটে প্রেরণের জন্য এক আবে্দন-পত্র গৃহীত হইল। সে আবেদনপত্রে ১৮০০ 
লোকের স্বাক্ষর হইয়াছিল। (পৃঃ ২৮৫) €ছ) প্রসন্ননাথ একাডেমীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সভ1.." 
দ্ীঘপাতিয়া, ছাবিবশে জাচ্য়ারী, ১৮৫২ | [ এই বত্তৃতাটির বাঙলা অন্থবাদ মন্মথনাথ ঘোষ তার গ্রন্থে 
তুলে দিয়েছেন__পৃষ্ঠা ৮০-৮৪ ]। বলাবাহুল্য এই তালিকাটি কখনই সম্পূর্ণ নয়, কেন না, মন্সথনাথ 
ঘোষ মহাশয় তার “কর্মবীর কিশোরী? গ্রন্থে কিশোরীদের আরও কয়েকটি লেখা বা বক্তৃতার 
কথ। উল্লেখই শুধু করেননি, সেগুলির বঙ্গান্থবাদও করে দিয়েছেন । সেগুলি হচ্ছে ঃ 

(ক) হবিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়__ ইপ্ডিয়ান ফিল্ড--২২শে জুন, ১৮৬১ (রচনা) (খ) বাধাকান্ত 
দেবের স্মতি-সভা- বিটিশ ইগ্ডিয়ান এযাসোদিয়েশন--১৪ই মে, ১৮৬৭ (বক্তৃতা) (গ) বামগোপাল 
ঘোষের স্মতি-মভা-_ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন_ বাইশে ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৮ (বক্তৃতা )। 

মন্থনাথ ঘোষ মশায় তীর গ্রন্থে কিশোরীষ্াদ্দের আরও কয়েকটি রচনার হুদ্দিশ দিচ্ছেন। 
সেগুলি হল £ 

(ক) ইংলগ্ডে বিখ্যাত শিল্প প্রদর্শনীতে ভারতীয় শিল্প । (ক্যালকাটা নিভ্য--১৮৫১) 
(খ) হিন্দু চিকিৎসা-শাস্ম ও মেডিক্যাল কলেজ (ক্যালকাটা নিত্যু-_১৮৬৬ ) (গ) রামমোহন রায় 
(দ্বিতীয় প্রস্তাব )। এট! মেরী কার্পেন্টাবের “লাষ্ট ডেজ অফ রাজ! বামমোহন* গ্রস্থের সমালোচন! 
এ--১৮৬৬ (ঘ) বামগোপাল ঘোষ (ক্যালকাটা রিভ্যু ১৮৬৮ )। (ড) কুলীনের বনছু-বিবাহ 
(ক্যালকাট। ব্িভ্যু ১৮৬৮ )। 
বলাবাহুল্য, এই তাপিকাও সম্পূর্ণ নয়। এবং এই ভালিকা সম্পূর্ণ করার সবচেয়ে বড় অহ্বিধা 
সেকালে বুচনার তপায় ব। সামনে লেখকদের নাম দেওয়ান রীতি ছিলনা; কাজেই অন্তান্ত 
'রেফারেন্স না|! পেলে সঠিক কিছু বলা শক্ত । তবে তলিয়ে দেখলে একটা থে কিছু করা যায় না, তা 
হয়তনয়। এটা ঠিক, লেখক হিসাবে তিনি সেকালে বেশ কেউকেটা ছিলেন, নামী ছিলেন। তবে 
বাঙলায় কখনণ্ড পিখেছেন বলে জানা নেই। কিন্তু তত্ববোধিনী সভায় অক্ষয় দত্ত মশায়ের বাঙলা 
লেখা শুনে তিনিই বাঙগা ভাষায় সভাব কাজ চালাবার সুপারিশ করেছিলেন । 

কিশোরীাদ মার! যাবার পর বেভাবেগু লালবিহান্ী দে তার কাগজ বেঙ্গল ম্যাগাজিনের 


১৩৮০ ] কিশোরী্টা্দ মিজের বচন! ২৮৪ 


ছিতীয় বর্ষ, ছিতীয় সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩) কিশোবীর্টাদের একটি জীবনী ছাপেন। তাতে 
কিশোরীচাদের ইংরিজি লেখার মুন্সীয়ানার কথ! বলতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'শত শত লেখাপড়া জান! 
বাঙালী ধার] সাময়িক পত্রের জন্যে ইংরিজি লেখেন, তাদের মধ্যে খুবই কম লোক এই দুরূহ ভাষা 
নিভুল ও সহজ করে লিখতে পাবেন। এই মুষ্টিমেয় লোকেদের মধ্যে কিশোরীটাদ ছিলেন খুবই 
উচু মানের লিখিয়ে ।' বলাবাহুল্য, লালবিহারী দেকে ধারা জানেন, তারা নিশ্চয়ই শ্বীকার করবেন, 
সহজে এই প্রশংসা করার লোক ছিলেন না তিনি। এই একই সংখ্যাতেই বস্কিমের “বিষবৃক্ষের' রূঢ় 
সমালোচনা কবে তিনি বঙ্ষিমের নাকি অপ্রিযভাজন হয়েছিলেন । এবং তার নিজের রচনা! তখন 
সদ্বর ইংলগ্ডে খাস ইংরেজদের কাছে অকুগ প্রশংস! কুড়িয়েছে । এবং তাঁর মত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন 
ব্যক্তি ঘষে হুট করে এই প্রশংসা করেননি কিশোরাচাদ সম্বন্ধে তা ণিঃসন্দেহে বলা যার । বলা যাক, 
তার রল্নাও ছিল অনেক। তার নিজের কাগজ ইগ্ডিয়ান ফিল্ডের কথাই ধরা যাক। “হিন্দু 
পেটিয়ট” তীর রচনার ঘষে তালিকাটি ছেপেছিল, তাতে দুইটা রচনা-_“মফম্বল পুলিশ” এবং *রায়ত 
ও জমিদারেরই” উল্লেখ আছে শুধু । কিন্তু এ ছাড়াও অন্ততঃ তিনটি মননশীপ প্রবন্ধ তিনি একাগজে 
লিখেছিলেন এবং এগুলি পরে একটি ছোট্ট কেতাবে সংকলন করেছিলেন । সেই লেখাগুলি হুচ্ছে ঃ 

(ক) 00501200005 ০1 0176 তি 1.2/-_ইপ্ডিয়ান ফিল্ড, মে ৭, ১৮৫৯ (খ) 0961- 
৮2010925 010 (06 106৮7 9216 ]1.:9%/-_ইত্তিয়ান ফিল্ড জুন ২৫) ১৮৫৯ (গ) 109০8010510 
[70195-_-ইও্িয়ান ফিল্ড, জুলাই ১৬, ১৮৫৯ । 

এ ছাড়। আরও রচনা এই কাগজে থাকা স্বাভাবিক | কেননা, এই কাগজে সম্পাদক হয়ে আসার 
আগেও কিশোরীচাদ ঘষে এই কাগজে নিয়মিত লিখতেন, একথা নতুন নয় । এবং তীর রচনাশৈলীর 
সঙ্গে পরিচয় ন! থাকলে কাগজের মালিকরা পাঁচশো টাকা মাইনে সম্পাদকের চাকরি তাকে কখনই ষে 
দিতেন না, এটা অত্যন্ত সহজ সত্য। কিন্তু দুঃখের কথা, কোন কোন রচন। তীর* তার তালিক1 তৈরী 
কর! প্রায় অসম্ভব । 

অসম্ভব তাঁর বক্তৃতার একটা৷ ক্রুটিহীন লিষ্ট তৈরী কর1। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের 
প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসবার আগে বা পরে তিনি সেখানে অনেক কটা বক্তৃত৷ দিয়েছেন। তার কয়েকটি 
“হিন্দু প্যাট্রিয়টের” তালিকায় আছে। এ" ছাড়াও এ সভায় তার আরও অন্ততঃ চারিটি বিশিই 
ভাষণের সন্ধান পাওয়। গেছে। 

[ক] লর্ত ক্যালিফাক্সকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন-_একুশে এপ্রিল, ১৮৬৬ [খ] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রসঙ্গে 

--তেসর! এপ্রিল, ১৮৮১ [গ] শিক্ষা ও পথকর বিষয়ে-_রেোসরা জুলাই ১৮৬৮ [ঘ] শিক্ষা বিষয়ে 
দোসর] জুলাই, ১৮৭০ । 
এ ছাড়া, কিশোরীটাদ এই সভার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন আঠারশ উনষাট সালে, তার চাকরি যাবার 
পরেই। তার ম্বৃতযুর আগে পর্যস্ত এই সম্পর্কে ছেদ পড়েনি। এবং এই সভার নবম বাধিক 
অধিবেশন থেকে তিনি প্রায় নিয়মিতভাবে বক্তৃতা দিতে থাকেন এবং মিষ্টার ফসেটের সংবর্ধনা সতাক়্ 
বন্তৃতাই তার এখানে শেষ ভাষণ । 

কিন্তু ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান এযাসোপিয়েশন তার স্থুবিপুল কর্মক্ষেত্রের এক খগ্ডাংশ মাত্র। অমৃতবাজার 
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পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মশায় কিশোরীচাদ সম্বন্ধে লিখেছিলেন--'তিনি যেমন পণ্তিত 
ছিলেন, তেমনি উচ্যমবিশিষ্ট ছিলেন। যখন দেশের কোন মহৎ বিষয়ে সাধারণ্যে কোন সভা 
হইয়াছে, সেখানেই কিশোন্রীবাবু তাহাদের বন্তৃতা দ্বার! শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিয়াছেন। তাহার 
সকল শাসন্তে অধিকার ছিল। তিনি সঘক্তা ছিলেন, হুলেখক ছিলেন এবং অতিশয় রসিক ও বুদ্ধিমান 
ছিলেন। ( ৩১শে শ্রাবণ, ১২৮* সংখ্যা) কাজেই তার বক্তৃতা বা লেখার তালিক! তৈরী করা 
সহজ কাজ ত নয়ই, পরস্ত অসম্ভব কাজ বলা অন্যায় নয়। তবে চেষ্টা করা ঘেতে পারে, এই মাত্র। 
অবন্ঠ গ্রশ্ন উঠবে, তাতে লাভ কি? দীনবন্ধু তার স্থরধুনী কাব্যে কিশোরীচাদ সম্বন্ধে বলেছেন 
'সাহুসী কিশোরীচাদ ফিল্ড সম্পাদক । 
লিখিতে বলিতে পটু শ্বদেশপালক ॥ 
এই ম্বদ্দেশ পালনের জন্যেই তিনি লিখতেন বা বলতেন। সেই স্বদেশকে জানতে হলে 
উনবিংশ শতকের এই বিচিত্র বর্ণ।ঢ্যকালের মর্মোপলন্ধি করতে হলে কিশোরীদের এইসব বুচনা 
বা ভাষণের সঙ্গেও পরিচিত হতে হবে। এর কোন অন্তথ। নেই। 


প্রবন্ধকান্ন অনলীকজ্দ্রনাথ 


মনোজিৎ বস্তু 


শুধু শিল্লালোচনার ক্ষেঞ্জেই নয়, বাংলা গ্রবন্ধসাছিত্যের দিক থেকেও অবনীন্দ্রনাথের *বাগেশরী শিল্প 
প্রবন্ধাবলী” বিশেষ একটি মূল্যবান গ্রন্থ । এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন 
শিল্পকলারই বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তার নিজস্ব চেতনা, বসবোধ ও বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ 
হতে হয়, অন্যদিকে তেমনি অবাক হুতে হয় তার অনমন্কবণীয় ভাষাশৈলীর পরিচয় লাভ করে। 
প্রবন্ধগুলি পড়তে পড়তে মনে হুবে, এগুলি তো! নিছক ছুরূহ শিল্পতত্বের আলোচনা নয়, তান অন্যান্থ 
গগ্ঠবচনার মতো! এই শিল্প প্রবন্ধাবলীও যেন কতকগুলি ন্ুসচিত্র বা কথাচিত্র। কী অসাধারণ দক্ষতা 
থাকলে প্রবন্ধকে বসসাহছিত্যে পরিণত করা যায়, “বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী”র মধ্য দিয়ে গগ্শিল্পী 
অবনীন্দ্রনাথ তার উজ্ছ্বল প্রমাণ রেখে গিয়েছেন। 

শিল্পকলা সম্পকিত তার প্রথম প্রবন্ধের বই হলো 'ভারত শিল্প । বইটি প্রকাশিত হুয় ১৯০৯ 
ীষ্টান্ে। কলকাতার ছিতবাদী লাইভ্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত ৮৮ পৃষ্ঠার এই মূল্যবান প্রবন্ধ গ্রস্থের মুল্য 
ছিল মাত্র চার আনা । ঘে সাতটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল ত৷ হলো-_ম্পষ্ট কথা; কি ও 
কেন?) পরিচয়; মানস চর্চা ; শিল্পে ত্রিমৃতি ; শিল্পের ভ্রিধারা; আর আর্ট ও আরিষ। 

এব দশ বছর পরে, ১৯১৯০ শ্রীগ্াবে, ইপ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউন থেকে প্রকাশিত হয় তার দ্বিতীয় 
প্রবন্ধ-গ্রন্থ 'বাংলার ব্রত” । তাতে ১২০ পৃষ্ঠার একবর্ণ আলপন চিত্র এবং ছুই পৃষ্ঠার বছ্বর্ণ আলপন৷ 
চিত্রও সংযোজিত হয়েছিল। পব্পে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে, বিশ্ববিষ্ঠাসংগ্রহ গ্রস্থমালায় সেই গ্রস্থের একটি 
সংক্ষি্ধ সংস্করণ প্রকাশ করেন বিশ্বভাবুতী । 

“বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী” গ্রস্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪১ খ্রীষ্টার্সে, কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ালয় থেকে । কিন্তু প্রবন্ধগুলি রচিত হয় তার বহু আগে, ১৯২১ থেকে ১৯২৭ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে । 
আসলে এগুলি ছিল কলিকাত৷ বিশ্ববিগ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক রূপে প্রদত্ত তার বিভিন্ন বক্তৃতা! বা 
ভাষণ । ১৯২১ গ্রীষ্টান্জে কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ালয়ে স্টার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যমে এবং কুমার 
গুরুপ্রসাদ সিংহের অর্থান্ুকুল্যে পাচটি অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হয়। তারই একটি ভারতীয় শিল্পকলা 
বিষয়ে অধ্যাপনার জন্য 'রাণী বাগেশ্বরী অধ্যাপক” পদ । সেই পদটি সর্বপ্রথম অলংরুত করেন শিল্পগুরু 
অবনীন্দ্রনাথ, শ্যার আশুতোবের একাস্ত অনুঝোধে ন বছর এই পর্দে অধিষ্ঠিত থেকে আচার্য অবনীন্দ্রনাথ 
প্রায় ত্রিশটি বক্তৃতা! দ্বিয়েছিলেন । সেই বক্তৃতা একজ্রে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হবার আগেই অব্য 
তখনকার দিনের প্রখ্যাত সাময়িক পত্রা্দিতে, ষেমন 'বঙ্গবাণী', প্রবাসী+, “বিচিত্রা” প্রভৃতিতে, আত্ম- 
প্রকাশ কবে এবং বিদগ্ধলমাজে প্রাবন্ধিক হিসাবে অবনীন্দ্রনাথের সনাম ছড়িয়ে পড়ে। 

অবনীন্্রনাথের আর ছুটি উল্লেখষোগ্য শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধের বই হলো 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' আর 
'ভারতশিল্লে মৃতি'। প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের € ১৯৪৭ খ্রীষ্টাঝের ) বৈশাখ মাসে, 
দ্বিতীয়টি ঠজষ্ট্ে । ছুটি বই-ই প্রকাশ করেন বিশ্বভারতী গ্রন্থালক। “ভারতশিল্পের যড়ঙ্' গ্রন্থে 
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ভূমিকাসহ যে দশটি প্রবন্ধ আছে, সেই প্রবন্ধাবলী বু আগেই (১৩২১ বঙ্গাঝে ) 'ভারতী, পক্জিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, যূল বাংল! প্রবন্ধাবলী এদেশে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত ছবার আগেই 
সেগুলি ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় অনুদিত হয়ে গ্রস্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে এবং ইউরোপের 
শিল্পকলারসিক-সমাজে তা নিয়ে বেশ আলোড়নেরও সহি হয়। “ভারতশিল্লে মৃতি' গ্রস্থাকারে প্রকাশিত 
হবার পূর্বে শুধু *মৃতি এই নামে 'প্রবাসী'তে পর পর ছুই সংখ্যায় (১৩২০ বঙ্গাব্দের পৌধ ও মাঘ 
মাসের প্রবাসী-তে ) মুদ্রিত হয়েছিল। 

“শিল্পায়ন নামে অবনীন্দ্রনাথের আর ষে প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয় (১৩৬১ বঙ্গাবন্দে ), সেটি 
কোনো নতুন প্রবন্ধ গ্রন্থ নয়; সেটি আসলে “বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী”র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ । তবে 
ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কোনে! অংশের অর্দল-বদলও করে গিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, গ্রস্থাকাৰে 
প্রকাশিত হবার আগেই । তিনি অবশ্য এই সংস্করণটি দেখে যেতে পারেন নি; কেন না, তার বছর 
দুই আগেই তিনি পরলোকগমন করেছেন। 


“বাংলার ব্রত, গ্রন্থের পরিচায়িক1 'নিবেদন'-এ অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন £ “আজ ছুই তিন ব্ছর 
ধরে «বিচিত্রা সভার জন্য আমার ছাত্র ও বন্ধুদের সাহায্যে যতগুলি ব্রতের আলপনার নঝ্স। সংগ্রহ 
করেছি, প্রায় সকলগুলিই এই সঙ্গে প্রকাশ কর! গেল। কি মগ্ডনচিত্র হিসাবে, কি ম্বকীয়ত] পরিকল্পনা 
এবং উদ্ভাবনার দিক দিয়ে বাংলার মেয়েদের হাতের এই লেখা শিল্পীমাত্রেরই যে আদর পাবে, সে বিষয়ে 
কোনো সন্দেহ নেই । নক্মাগুলি আমি যথাসম্ভব অবিকৃত ভাবে নকল করে প্রকাশ করলেম***।; 

বাংল! অঞ্চলের মেয়েলী ব্রতকথা, সেই সঙ্গে সংঙ্লিষ্ট আলপনার্দির নক্সা! সংগ্রহ করেঃ তিনি 
যেভাবে সেগুলির আলোচন! করেছেন, _তা থেকেই এট। স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ দেশে লোক-সাহিত্য ও 
লোকশিল্পের একেবারে গভীবে গিয়ে তিনি প্রবেশ করেছিলেন। ব্রতকথান ছড়াগুলির মধ্যে তিনি 
পেয়েছিলেন এদেশের লোকসাছিত্যের অপূর্ব এক মাধুর্য, আর আলপণার্দির মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন 
লৌকিক শিল্পকলার অফুরুস্ত এশবর্য । শুধু পেয়ে বা আবিষ্কার করেই তিনি তৃপ্ত হতে পারেন নি, 
সেবিষয়ে তার যে আনন্দোপলব্ধি তার সমান ভাগ তিনি দিতে চেয়েছিলেন শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
বিষয়ে যাঁরা আগ্রহী তাঞ্দের সকলকে । সেদিক থেকে 'বাংলার ব্রত” বইখানির মূল্য ঘে অপরিসীম 
তা বলাই বাহুল্য । 

বইখানি পড়লেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ষে, ব্রতাচারের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে তিনি কী 
পরিশ্রমই না করেছেন, এদেশের জাতিতত্ব, সমাজ্তত্ব ও নৃতত্ব বিষয়ে তাঁত অন্ুশীলনও ছিল কত 
গভীর । সবচেয়ে বড়ো কথা, এ বিষয়ে আলোচনামূলক ষে বিস্তৃত প্রবন্ধ তিনি রচন! করেছেন তা 
একদিকে যেমন জ্ঞানগর্ভ, অন্যকে তেমনি সরস তথ্যসমৃদ্ধ। শিল্পীর চোখ দিয়ে তিনি ষে ব্রতাচার 
লক্ষ্য করেছেন, সাহিতিযকের দৃষ্টিকোণ থেকেই তার বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। “বাংলার ব্রত' 
বইখানি তাই তার নিজন্ব রসমধুর গ্রকাশতঙ্গিতে অনব্য হয়ে উঠেছে। 

অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন £ “আমাদের দেশে ছু-রকমের ব্রত চলিত রয়েছে দেখ! যায়। 
কতকগুলি শাস্ত্রীয় ব্রত, আর কতকগুলি শাপ্ে ঘাকে বলেছে যোবিত্প্রচলিত বা মেয়েলি ব্রত।' 


১৩৮০ এ প্রবন্ধকার অবনীন্দ্রনাথ ২৯৩ 


এই ঘে মেয়েলি ব্রত, তাকে তিনি আবার ছু-দ্িক থেকে বিচার করে দেখেছেন। এক ধরণের ব্রতকে 
তিনি বলেছেন, “কুমারী-ব্রত”, অর্থাৎ যে ব্রতগুলি “পাচ-ছয় থেকে আট-নয় বছরের মেয়ের] করে। 
আর অন্যগুলিকে তিনি ফেলেছেন “নানী ব্রত' পর্যায়ে, অর্থাৎ ঘে সব ব্রত বিয়ের পর থেকে বড়ো বড়ে। 
মেয়েরা পালন কৰে থাকে । শাক্জীয় ব্রত প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন £ প্রথমে সামান্কাণ্ড--ষ্মেন 
আচমন, হ্বন্তিবাচন, কর্মারস্ত, সংকল্প, ঘটস্থাপন, পঞ্চগব্যশোধন, শাস্তিমন্ত্র সামান্যার্থ, আসনশুদ্ধি, 
ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্তাসার্দি এবং বিশেবার্ধস্থাপন। এব পরে ভুজ্জি-উৎসর্গ এবং ব্রাহ্মণকে দানদক্ষিণ 
দিয়ে কথা-শ্রবণ ব। বোচনার্ঘথে ফলশ্রুতি, ব্রতে ঘাতে রুচি জন্মায় সেজন্য ব্রতকথ। শোন! । সামান্তকাণ্ড 
এবং ব্রতকথা এই ছুই হুল পৌরাণিক ব্রতকথাব উপাদান । অর্থাৎ, তার মতে শান্্ীয় ব্রতে। হলে 
সেই সব ব্রত যেগুলি ব্রাঙ্গণ পুরোছিতদের পৌরোহিত্যে অনগ্ঠিত হয়ে থাকে। ব্রাহ্ষণ-পুবো হিতর! 
উচ্চতর সমাজের বিভিন্ন নারীব্রতে পৌরহিত্য করলেও, আসলে সেগুলি নাবীব্রতই-_লোকাচার 
অন্রসারে তারা কেবল প্রচলিত প্রথায় পূজা নুষ্টানই করেন? বাদবাকী আচার অনুষ্ঠান বাড়ির মেয়েদের 
দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে ৷ পুজাহুষ্ঠানের পর ষে সব ক্ষেত্রে পুরোছিতর! ব্রততকথ। পাঠ করেন না, সে 
সব ক্ষেত্রে মেয়েরাই তাদের আঞ্চলিক বা নিজন্ব ভাষায় রচিত ব্রতকথা পড়ে ধান বা আবৃত্তি করে 
থাকেন। আসলে, এসব ব্রত শুধুমান্র শান্তানুসাতী আচার ছ্বার! প্রভাবান্িত, শান্দ্ের কোনো! নিদিষ্ট 
বিধি এসব ব্রতের ভিতি রচনা করেনি । 

তিনি লিখেছেন £ 'বেশ বোবা! যায়, হিন্দুধর্মের সুলভ সংস্করণ হিন্দুব্রতমালাবিধান চিনির 
ডেলার আকারে যেন কুইনিন পিল। লোকের মধ্যে হিন্দুধর্মের জটিল অনুষ্ঠান এবং নান! দেবদেবীর 
মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্তে তন্ত্র ও পুরাণকে ব্রতের ছাচ দিয়ে রচনা করা হয়েছে। খাটি পুরাণগুপির 
ইতিহাস হিসাবে একটা দাম আছে। কিন্তু এই শান্বীয় ব্রতগুঙি না পুরাতন আচার-্ব্যবহারের চর্চার 
ব্লোয় না লোকসাহিত্য বা লৌকিক ধর্মাচরণের অনুসন্ধানের স্ময় কাজে লাগে । লোকের সঙ্গে এই 
ব্রতগুলির খুব কম যোগ, লোকের চেষ্টা লোকের চিন্তার ছাপ এই শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি মোটেই নয়।' 

“লোকের চেষ্টা ও লোকের চিন্তার ছাপ" অবনীন্দ্রনাথ নিঃসংশয়ে আবিদ্ধার করেছেন “খাটি 
মেয়েলি ব্রতগুলিতে'। তিনি লিখেছেন : "খাটি মেয়োল ব্রতগুলিতে, তার ছড়ায় এবং আলপনায় 
একটা জাতির মনের, তাদের চিস্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ পাই।” ব্রতের ছড়াগুলিকে অবনীন্দ্রনাথ 
বেদের শক্তির সমগোত্রীয় মনে করেছেন । কেন না, 'বেদের স্ক্তিগুলিতে সমগ্র আর্জাতির একটা 
চিন্তা, তার উদ্যম উৎসাহ ফুটে উঠেছে..*।* তিনি লক্ষ্য করেছেন মেয়েলি ব্রতেও নদী, সর্য প্রভৃতি 
বৈদিক দেবতাদের উদ্দেশ্তে ছড়া বল! হয়েছে। «কিন্ত তাই বলে পুরাণ ভেঙে যেমন শাস্ত্রীয় ব্রত 
তেমনি বেদ ভেঙে এই মেয়েলি ব্রতগুলির স্ষ্ট হয়েছে, একথা একেবারেই বলা যায় না। কেননা, 
এতিহাসিক সত্যের দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি বলেছেন,_-*সমস্ত প্রাচীন জাতির ইতিহাসেই দেখ! 
যায় আদিম মানুষের মধ্যে বায়ু চন্দ্র হর্ষ এর! উপাদিত হচ্ছেন-__ভাএতবর্ষ ইজিণ্ডে, মেক্সিকোতে । 
সুতরাং বাংলার ব্রতের ছড়াগুপি বাঙালি ঘবেবর জিনিষ বলে ধরা যেতে পাবে" ॥ যেমন "শাস্ত্রীয় 
ব্রত বলে মেয়েদের মধ্যে চলেছে তার একটি হূর্স্তব-_ 

'নমং নমঃ দিবাকর ভক্তির কারণ, 


২৯৪ সমকালীন [ আশ্দিন 


ভক্তিরূপে নাও প্রভু জগৎকারণ। 
ভক্তিরূপে প্রণাম করিলে তয়! পায়, 
মনোবাঞ। সিদ্ধ করেন প্রভু দেবরায় ।, 
আর, “খাটি মেয়েলি ব্রতের ছড়াতে স্ুর্ধকে উধাকে* লোকে বর্ণনা করেছে এইভাবে: 
"উরু উরু দেখ] যায় বড় বড় বাড়ি. 
এ যে দেখা ষায় সুর্ধের মার বাড়ি ! 
সের আলো! কি কর দুয়ারে বসিয়।। 
তোমার সুর্য আসিতেছেন জোড় ঘোড়ায় চাপিয়। |, 

বৈদিক স্থক্তগুলির সঙ্গে ব্রতের ছড়াগুলির তুলনা! করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ শুধু যে গভীর 
অস্তদৃষ্টিরই পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, সত্োর সন্ধানে তার মনটাও রীতিমতো সংস্কারমুক্ত হয়ে উঠেছে। 
ভারতীয় হিন্দুদের একট] সংস্কার হলো বেদ অপৌরুষেয় । অথচ, অবনীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন *বৈদ্িক 
অনুষ্ঠান পুরুষদের, আর ব্রত অনুষ্ঠান মেয়েদের ॥” এই গ্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন__“একদিকে ভারতে 
প্রবাসী আধদের অগ্রষ্ঠটান আর একদিকে ভারতের নিবাসীদের ব্রত, একদল তপোবনের ছায়ায় আশ্রয় 
নিয়েছেন আর একদগ নদীমাতৃক পল্লিগ্রাষের নিভৃত নীড়ে বসতি করছেন। এই প্রবাপী এবং নিবাসী 
ছুই দলের মধ্যে রয়েছে হিন্দুজাতি, যার] বেদের দেবতাদের দেখছে বিরাট সব মুতিতে এবং তারি 
বিরাট অনুষ্ঠানের ভার চাপাতে চাচ্ছে আদ্দিম যার! তাদের মনের উপরে, কর্মের উপরে, তাদের সমস্ত 
চেষ্ট! ও চিন্তার স্বাধীনতা ও স্ফৃতি সবলে নিম্পেষিত করে দিয়ে । বেদ, পুত্বাণ এবং পুরাণের চেয়েও 
ধা পুরানে এই সব লৌকিক ব্রত অনুষ্ঠান, এদের ইতিহাস এইটেই প্রমাণ করছে-__ছুইদিকে ছুটে বড় 
জাতির প্রাণের কথা, মাঝে একটি দল বিশেষের স্বপ্র । 

“আর্ধ এবং আর্ধ-পূর্ব-****"দুজনে ব্রত করছে ঘা] কামন! করে সেটা দেখলে এটা স্পষ্টই বোঝা 
যাবে, কেবল' পুরুষের চাওয়! আর মেয়েদের চাওয়া, বৈদিক অনুষ্ঠান পুরুষদের আর ব্রত অনুষ্ঠান 
মেয়েদের, এই যা প্রভের্দ। খধিরা চাচ্ছেন--ইন্দ্র আমাদের সহায় হোন, তিনি আমাদের বিজয় দিন, 
শত্রুর দুরে পলায়ন করুক ইত্যার্দি; আর বাঙালির মেয়ের চাইছে__'রণে রণে এয়ে। হব, জনে জনে 
স্থয়ে। হব, আকালে লক্ষ্মী হব, সময়ে পুত্রবতী হব।”*** 

বৈদিক স্ক্ত আর ব্রতের ছড়া-র তুলনা-প্রসঙ্গে অবনীন্দরনাথের সুন্দর একটি রসোপলব্ধির পরিচয় 
পাওয়া ঘায় সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, “বৈদিক স্ুক্তগুলি আর ব্রতের ছড়াগুলিকে আমাধের 
রূপকথার বিহঙ্গম বিহঙ্গম! ছুটির ঙ্গে তুলন! কর] ষেতে পারে । দুজনেই পৃথিবীর কিন্তু বেদসুক্গুলি 
ছাড়া ও ত্বাধীন, বনের সবুজের উপরে নীল আকাশের গান, উদ্দার পৃথিবীর গান, আর ব্রতের ছড়াগুলি 
যেন নীড়ের ধারে বসে ঘন-সবুজের আড়ালে পক্ষিমাতার মধুর কাকলি--কিস্ত ছুই গানই পৃথিবীর 
সবে বাধা ।” 

এই যে রসোপলব্ধি তার প্রকাশভঙ্গিটিও কেমন স্থন্দর ৷ গগ্যরীতিতে লিখিত এই ঘে প্রবন্ধ, 
তা একদিকে ঘেমন সহজ ও সরল, অন্যদিকে স্থানবিশেষে তেমনি কাব্যধর্মী। ভাষার বিশিষ্টতাই 
তীর প্রবন্ধাবলীকে পাঠমধুর তথ! হয়গ্রাহী করে তুলেছে। 


১৩৮০ ] প্রবন্ধকার অবনীজ্নাথ ২৪৯৫ 


“বাংলার ব্রত; গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ মেয়েলি ব্রতের অন্তর্গত “কুমারীব্রত+ ও 'নান্রীব্রত' নিয়ে সুদীর্ঘ 
আলোচন! করেছেন। সেই সঙ্গে সেগুলির তত্বের দ্িক এবং শিল্প ও সাহিত্য রসের দিকটা! এমন 
ভাবে প্রকাশ করেছেন তা পুরোপুরি তথ্যনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে । কোনো কোনে! ব্রত সম্পর্কে তিনি 

লিষ্ট ছড়া এবং আচরণবিধি উল্লেখ করে এমন খুটিয়ে আলোচনা করেছেন ঘে, আগাগোড়া সমস্ত 
ব্রতটাই ঘেন পাঠকের চোখেন্র সামনে ছবির মতো ভেসে উঠেছে। শুধু যে একাধারে শিল্পা ও 
সাছিত্যিক হওয়াতেই তার পক্ষে এট! সম্ভব হয়েছে তা নয়, এ বিষয়ে তার অনুশীলনের গভীরত।, সুস্ম 
অস্তদৃষ্টি এবং অনচ্গকরণীয় প্রকাশভক্ষিমাও বহুলাংশে দায়ী । বাংলার ব্রতাচাবের সঙ্গে দেশ-বিদেশের 
লৌকিক ধর্মাচারের তুলনামূলক কিছু কিছু আলোচন এবং অজন্্র আলপনার অনুলিপি “বাংলার ব্রত: 
গ্রন্থকে বিশেষ মর্ধাদা দান করেছে । 

প্রবন্ধ রচনা করতে বসে ষে সব প্রবন্ধকার শুধু তত্বালোচনা ও তথ্য-পরিবেশনের দিকেই তাদের 
সমস্ত উৎসাহ ও শক্তি ব্যয় করেন, বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে সেগুলি পাঠক মনে বেখাপাত করতে 
অসমথ হুয়। অথচ প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে যেখানে প্রবন্ধক।রের বাক্চাতুর্য ফুটে ওঠে, কঠিন বিষয়টিকে 
ঘেখানে সহজ করে ব৷ গল্পচ্ছলে বুঝিয়ে দেওয়া হয়ঃ আর যেখানে থাকে সত্যিকারের সাহিত্যরস,__ 
সে-সব প্রবন্ধ পাঠে নিছক গল্প-পাঠক বা উপন্যাস পাঠকেরা আগ্রহী হয়ে ওঠেন। যেমন ঘটে 
প্রবন্ধকার অবনীন্্রনাথের ক্ষেত্রে । প্রমাণম্বরূপ তাঁর 'বাংলার ব্রত গ্রস্থ থেকেই বনু অংশ উদ্ধৃত করা! 
ধেতে পারে । বাহুল্য ভয়ে এখানে শুধু “কুকুটাব্রত' গ্রনঙ্গ থেকে উদ্ধৃত করছি £ 

'আর কতগুলি ব্রত; যার নামট৷ বয়েছে পুরানে। কিন্ত ভিতরের মালমসল৷ সমন্তই নৃতন-_ 
ধে ভাবে পেটেন্ট ওষুধের নকল হয়ে থাকে কতকটা সেইরূপ । কুকুটা ব্রতটি নামে অহিন্দু এবং বাস্তবিক 
ছোটনাগপুরের পার্বত্য জাতির এ ব্রতটি; কুকুটা হলেন তাদের দেবী; এবং যেমন নানা অহিন্দু 
দেবতাকে, তেমনি কুকুটা দেবীকেও এককালে লোকে পূজো দিতে আরম্ভ করেছিল। মুতবৎসা- 
দোষনিবারণ এবং তেজন্বী বহু সম্ভান-লাভ হচ্ছে কুকুটাব্রতের ফল। আমাদের শাস্ত্র এটিকে যেমন 
করে গড়ে নিয়েছে তাতে ব্রতকথার সঙ্গে অনুষ্ঠানের যোগ নেই এবং অনুষ্ঠানে ঘে সংকল্প তার সঙ্গে 
ব্রতকথার যে কামনা তারও মিল নেই। সংস্কৃত অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অন্থনারে সংকল্প হল, ঘথা_অছ্েতাদি 
ভাদ্রে মাসি শুরু পক্ষে সধম্যাস্তিথাবরভ্য ঘাবজ্জীবপর্ধস্তম অমুকগোত্র! শ্রীঅমুকী দেবী পাষগুধর্মবহছিত- 
পুত্রপৌন্ত্র-ধনধান্তাতুলসর্বসম্পত্তিপ্রাপ্তিপূর্বকং শিবলোকপ্রাপ্তিকাম! যথাশক্তি যথা জ্ঞানং ভবিষ্য। পুরাণোক্জ- 
কুকুটাব্রতমহং করিষ্তে। পাছে কুকুটীব্রত করে অহিন্দু পুত্রসস্তান হয়, সেজন্য আগেই সাবধান দেওয়া 
হচ্ছে-_'পাবগুধর্মরহিত পুত্র যেন হয়। তারপর 'শিবলোকপ্রাপ্তি' । সেখানে কুকুটের আদিপুরুষ 
ঘে মযুরের ছানা, তর্কের বেলায় চাই কি তাঁকে হার্জির করা যেতে পারে***-"" 

শুধু নীরস তথ্য পরিবেশন আর তত্বালৌচনা করণে ষে সব মাটি হয়ে ধাবে, এট! অবনীক্মনাথ 
গভীরভাবে জানতেন বলেই তার সমগ্র সাছিত্য-রচনার ধারাটাই অন্যের চাইতে একেবারে ভিন্ন হয়ে 
দেখ] দিয়েছিল। গল্পই হোক, আর প্রবদ্ধই হোক রচনারক্ষেত্রে তিনি তার শিল্পী-দৃষ্টি আর সাহিত্যিক- 


মনটিকে সব সময় সজাগ ও সক্রিক্প রাখতেন । 


২৯৬ সমকালীন [আখিন 


প্রবন্ধ-সাহিত্যে অবনীন্রনাথের “বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী* এককথায় তুলনাহীন। আর্টবা 
ব৷ শিল্পকল! সম্পর্কে এমন একখানি সরস € ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ এদেশে আর লেখা হয়নি । শিল্পশাস্ত্রের 
ব্যাখ্য। ঘে কত রসমধুর ও হৃদয়গ্রাহী করে তোল! যায় এই প্রবন্ধগুলিই তার উজ্জ্বল নিদর্শন । 

'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'-র প্রথম ছুটি প্রবন্ধের শিরোনাম “শিল্পে অনধিকার' আর “শিল্পে 
অধিকার” | শিরোনাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে প্রবন্ধ ছুটিতে তিনি কী বিষয় নিয়ে আলোচন৷! 
করেছেন। শুধু এ-প্রবন্ধ ছুটিতেই নয়, গ্রন্থে সংযোজিত অন্যান্য প্রবন্ধেও তার নিজন্ শিল্পধারণাটাই 
প্রাধান্তলাভ করেছে। শিল্পে অনধিকার' প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন $ 'বরসবোধই নেই রসশাস্ত্র পড়তে 
চলায় ঘে ফল, শিল্পবোধ ন! নিয়ে শিল্প চর্চায় প্রায় ততটা ফলই পাওয়া যায়। এর উন্টোটা যদি 
হত, তবে সব কটা অলঙ্কারশান্ত্রের পায়েস প্রস্তত করে পান করলেই ল্যাটা চুকে যেত।” কত 
সহজভাবেই ন। কথাটা বলেছেন তিনি, অথচ কেমন জুতনই একটা তুলন! দিয়ে। অর্থাৎ শিল্পবোধই 
যার নেই, শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে তার প্রবেশ অনধিকার-প্রবেশেরই সামিল । তারপর 118919172101)7 
-এর কথা উঠতেই লিখলেন £ “শিল্পে অধিকার জন্মালো না, চুপ করে বসে থাকা গেলো-_ঘে টে-ঘুটে 
য| পেলাম তাই নিয়ে, দে ভাল । কিন্তু হঠাৎ মনে হুল শিল্প-সংস্কার করতে হবে, কিংবা দ্বিতীয় 
একট! অজজ্তা-বিহার কিংবা তাজমছলেরই একটা 11)9919610-এর চোটে অন্থলশূলের বেদনার 
মতো বুকের ভিতরট1] জলে উঠলো, অমনি লাটিমের মতো! ঘুরতে লেগে গেলাম বৌ-বে! শবে 
শিল্প-সংস্কার, শিল্পের 1০018096107. 96096 স্থাপনের কাজে-_-এ হলেই মুস্কিল ! যে ঘোরে তার 
ততট] নয়, কিন্তু শিল্প যেটা অনাদবে পড়ে রয়েছে এবং মানুষ যারা চুপচাপ রয়েছে নিজের ঘরে, 
তাদ্দেরই ভয় আর মুস্কিল তখন ! 17159179010) অমন হঠাৎ আসে না! মনাগুনের জ্বালায়, 
অন্বলশুলের জ্বালায় ভেদ আছে । শিল্পজ্ঞানের প্রদীপ হঠাৎ) 10919112080. পেয়ে অমন রোগের 
জ্বাল মতো জলে না, কাউকে জ্বালায় ও ন1, আগুন ধরিয়ে দিতে হয় সাবধানে__নেহভর। প্রীপে, 
তবেই আলো হয় দপ করে। একেই বলে 15017261010 ।--105711961091 কি অমনি আসে? 
অর্জন করলেম না শিল্প 11151911919) আপনি এলো ভিক্ষুকের কাছে রাজত্বের স্বপ্ের মতো, এ 
হবার যে নেই।** *** ” একট তত্বকথাকে কেমন হৃদয়গ্রাহী কৰে শ্রোত! বা পাঠকের মনে পৌছে 
দেওয়৷ ঘায়,__-এই হলো তার একটা উদ্দাছরণ। এ-রকম উদাহরণ 'বাগেশ্বরী শিল্প গ্রবন্ধাবলী”-র 
পাতায় পাতায়। 

শিল্পচিস্তার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ কারও কাছে খণী নন। তার শিল্পভাবনা যেন তার নিজেরই 
অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিয়েছে, এ-বিষয়ে তিনি অনন্যনির্ভর ৷ শিল্পের অধিকার গ্রলঙ্গে তাই তিনি 
স্থম্প্ ভাবায় ঘোষণ! করতে পেরেছেন ঃ “শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জন করতে হয়। পুরুষাহুক্রমে 
সঞ্চিত ধন যে আইনে আমাদের হয় তেমন করে শিল্প আমাদের হয় না। কেননা শিল্প হল 
'নিয়তিকতনিয়মরহিতা” ) বিধাতার নিয়মের মধ্যেও ধরা দিতে চায় না সে। নিজের নিয়মে সে 
নিজে চলে, শিল্পীকেও চালায়; দায়ভাগের দোছাই তো তার কাছে খাটবে না ।, 

এ শুধু শিল্পে অধিকার-এর নিগুঢ় তত্ব নয়, যে-কোনো! রসহৃষ্রির ব্যাপারেই এ-কথা। সমানভাবে 
প্রযোজ্য | শিল্পী যেমন শ্রষ্টা, কবি ও সাহছিত্যিকও তেমনি অষ্টা। তাদের ্জনধারার ব্যাপারে 


ন্জ 
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তারা অন্ঠের নির্দেশ পালন করতে চান না,__তারা ঘেমন ঘেমন উপলব্ধি করেন তেমনটাই প্রকাশ 
করেন শিল্পে বা সাহছিত্যে। সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই ম্বাত্্যই শিল্পী ও সাহিত্যিককে অহরহ অনুপ্রাণিত 
করে চলেছে এবং ধিনি এই গুণের অধিকানী তার পক্ষেই সার্থক শিল্পন্যতি বা সাহিত!-সৃটি সম্ভব । 
অবনীন্দ্রনাথ উভয় ক্ষেত্রেই অত্যাশ্চর্যভাবে সার্থকতালাভ করেছিলেন । 

গ্লেবাত্ক বাগভক্ষিমায় অবনীন্দ্রনাথের যেন জুড়ি নেই। শিল্পসাধনা, শিল্পে অধিকার অর্জন-_ 
এসব না থাকা সত্বেও শুধু অর্থকৌলীগ্ত নিয়েই ধারা শিল্প ব্যাপারে মাথা! ঘামান, টহ-চ লাগিয়ে দেন, 
তাদের কাণ্ড-কারখান! লক্ষ্য করেই তিনি গ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে লিখেছেন £ 

**সাধনা অর্জনা ওসবে কি দরকার? টাকা ঢাললে বাঘের ছুধও মেলে, শিল্প মিলবে না? 
কোনে! ছবি মৃতি, বসাও মিউজিয়াম ; খুলে দাও জাতীয় শিল্পের চেয়ার; সেখান থেকে তাপমান-্ত্রে 
প্রত্যেকের বসের উত্তাপের ডিগ্রি মেপে দেওয়া হোক ডিঙোমা ) [10595 হোক রসশান্ত্রের ; স্কুল 
হোক- সেখানে বন্থক ছেলের] চিআ্রকারি খোদকার্রি নানা কারিগরি শিখতে ; লিখতে লেগে যাক 
বড়-বড় 'থিসিস' শিল্পের উপরে; ছাপা হয়ে চলে যাক সেগুলো ইংরাজীতে বিদেশে । আকাশের 
চাদকে পর্ধস্ত ধরা যায় এমন বিরাট আয়োজন করে বসা যাক, শিল্প সুড়-সুড় করে আপনি আসবে। 
হায়, যে শিল্প বাতাসের ফাদ পেতে আকাশের চাদকে সত্যিই ধবে এনে খেলতে দিচ্ছে মাচুবকে, 
তাকে তলব দেবো এমনি করে? হুজুরের তলব মন্ত্রের উপরে? আর সে এসে হাজির হবে 
ছুয়োরের বাহিরে জুতো রেখে সেলাম ঠুকতে-ঠুঁকতে ?, 

“শিল্পে অধিকার; প্রবন্ধে শিল্পকলা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন £ 
*,১খেলতে-খেলতে শিল্পের সঙ্গে পরিচয়, ক্রমে তার সঙ্গে পরিণয়-_-এই তো ঠিক! পড়তে-পড়তে 
থাটতে-খাটতে ভাবতে-ভাবতে ষেটা হুয় সেটা নীরস জ্ঞান,_শুধু শিল্পের ইতিহাস তত্ব প্রবন্ধ কিংবা 
পোস্টার ও পোস্টেজ দেবার কাজে আসে। এই যে একভাবের শিল্পজ্ঞান একে লাভ করতে হলে 
নিশ্চয়ই তোড়জোড় ঢের দরকার । লেকচার হুল থেকে লেকচাবের ম্যাজিক লঠনটা পর্বস্ত না৷ হলে 
চলবে না সেখানে । কিস্কু শিল্পজ্ঞান তো শুধু এই বহিরঙ্গন 51 ও প্রয়োগবিদ্ার দখল নয়) রস, 
রসের স্ফৃতি__এ সবের আয়োজন যে ম্বতন্ত্র। “অনন্যপরতস্ত্রা, শিল্প পাখিপড়ানোর খাঁচা, কসরতের 
আখড়ার দ্রিকেও তো এগোক্স না, রসপরতন্ত্রতাই হল তাকে আকর্ষণের প্রধান আয়োজন আর একমাজ্র 
আয়োজন । শুধু এই নয়। স্বতন্ত্-ত্বতগ্ত্র মানুষ, যানও তাদের রকম-রকম। রসও বিচি ধরনের । 
আয়োজনও হুল প্রতোকের জন্য স্বতন্ত্র প্রকারের । একজনের 1710151002115, 01592091105 যে 
আয়োজন করলে, আর-একজন সেই আয়োজনের অনুকরণে চললেই ঘে অন্যপরতন্ত্রা এসে তাকে 
ধরা দেবেন, তা নয় ; তার নিজের জন্যে তাকে শ্বতন্্র প্রকারের আয়োজন করতে হবে।' 

কথাটা যে নতুন তা নয়। সার্থক শিল্পচর্চার ক্ষেঅ&ে এই ম্বতন্্রতা যে অত্যাবশ্তক সে-কথা 
তাত্বিক মাত্রেই হ্বীকার করেন। কিন্তু, সেই কথাটাকেই অবনীন্দ্রনাথ যেভাবে ব্যক্ত করেছেন, তার 
মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠেছে তার হ্ষচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিজ্ঞতালব সত্য কথাটি । তিনি বলেছেন-_ 
*মূলকথ। হচ্ছে রসের তৃষ্ণা ; শিল্পের ইচ্ছা হল কি নাঃ উপযুক্ত আয়োজন হুল কি না-_শিল্পের জন্তে বা 
রসেক্ তৃষ্ণ৷ মেটাবার জন্তে-_এটা একেবারেই ভাববার বিবক্ষ নক্স।**"**" প্রয়োজন হলে আয়োজনের 

€ 
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অভাব ঘটে না কোনো দিন-_এইটেই তার! (১) হরিণেব শিং মাছের কাটার বাটালি একটুখানি 
পাথরের ছুরি এক টুকরে] গেরি মাটি এই দব দিয়ে নানা কারুকার্য নান। শিল্প রচনা করে দিয়ে 
সপ্রম্মাণ করে গেছে ।' 

'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী”-র অন্যান্য প্রবন্ধে শিল্পকলা! সংক্রান্ত বন্ছবিধ সংজ্ঞা, তত্বকথা, রসবোধ 
ইত্যাদি নিয়ে এই ধরনের সরস ও জ্ঞানগর্ভ আলোচন1 করেছেন অবনীন্দ্রনাথ । তার কিছু অংশ 
এখানে উদ্ধৃত করছি-_- 

*কাজের দৃষ্টি মানুষের স্বার্থের সঙ্গে দৃষ্টির জিনিষকে জড়িয়ে দেখে, আর ভাবুকের দৃষ্টি অনেকটা 
নিংহ্বার্থভাবে স্যট্ির সামগ্রী স্পর্শ করে। কাজের মানুষ দেখে কেন্বিসটা, পর্দা কি ব্যাগ অথব৷ 
জাহাজের পাল প্রস্তুতের বেশ উপযুক্ত, কিন্তু ভাবুক অমন মজবুত কাপড়টা একটা ছবি দিয়ে ভবে 
দেবারই ঠিক উপঘোগী ঠাউরে নেয়” (দৃটি ওস্যটি) 


“চীনেম্যানের কানের কাছে খুব চেঁচিয়ে সরন্তীর স্তোক্র পাঠ করলেও সে বুঝবে না, কিন্তু 
ছবির ভাষার বেলায় সে অনেকথানি বুঝবে, কেননা ছবির ভাষা! অনেকটা সার্বজনীন ভাষ।1-..কবির 
ভাষা চলেছে শব্দ চলাচলের পথ কানের রাস্তা ধরে মনের দিকে, ছবির ভাষা অভিনেতার ভাষা এরা 
চলেছে রূপ চলাচলের পথ আর চোখের দেখা অবলম্বন করে ইঙ্গিত করতে করতে, আবার এই কথিত 
ভাষ! ঘেট1! আমলে কানের বিষয় এখন সেট। ছাপার অক্ষরের মুতিতে চোখ দিয়েই যাচ্ছে সোজা 
মনের মধো$ 'নবঘনশ্টাম” এই কথাটা ছাপ! দেখলেই রূপ ও রঙ ছুটোব উদ্রেক করে দ্বিচ্ছে 
সঙ্গে-সঙগে 1 (শিল্প ও ভাষা) 


'বাচন করা চলে ঢেকে-ঢুকে আসল মনোভাব গোপন রেখে, কিন্তু বর্ণনা করা চলে না সে ভাবে, 
যেমন, মেয়েটি কালো কিন্তু তার ঘটকালিটারও লোভ আছে বলে কন্তাকে শ্ঠামাঙ্গী” বলে বাচন করা 
গেল, কিন্ত তুলনায় বর্ণন। করতে হুলে, মনের ভাব গোপন থাক] শক্ত, ধরা পড়ে যায় ঘটক। কথার 
যেটুকু বা গোপন কবার ফাক আছে ছবির তাও নেই ; হুবহু বর্ণন, নয় মিথ্য। ব্ণন, ছুই রাস্তা ছাড়া 
ছবির গতি নেই। ফটোগ্রাফ মেয়ের কালো রঙটার ফেলায় ফাকি দিয়ে চলে যেতে পারে, ছবি কিন্ত 
পারে না। (শিল্পের সচলতা ও অচলতা ) 


“বাইরে রেখায়-রেখায় বর্ণে-বর্ণে, ভিতরে ভাবে-ভাবে এবং সব শেষে রূপে ও ভাবে সুসঙ্গতি 
নিয়ে আর্টে সৌন্দর্য বিকাশ লাভ করেছে । যে ছবি লিখেছে, গান গেয়েছে, নৃত্য করেছে সে ঘেমন 
এট সহজে বুঝতে পারবে, তেমন যারা শুধু সৌন্দর্য সম্বন্ধে পড়েছে, কি বক্তৃতা করেছে বা বক্তৃতা 
শুনেছে তারা তা পারবে না। সৌন্দর্লোকের সিংহছারের ভিতরের দিকে চাবি, নিজের তিতর 
দিক থেকে সিংহদ্বার খুললো! তো বাইরের সৌন্দর্য এসে পৌছল মন্দির এবং ভিতরের খবর বয়ে চললে! 
বাইরে অবাধ শ্রোতে-__হুন্দর-অহুন্দরকে বোঝবার উৎকৃষ্ট উপায় প্রত্যেককে নিজে খুঁজে নিতে হয়।" 
( সৌন্দর্যের সন্ধান ) 

(১) আদিম মানুবেরা 
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ছবি যার] লেখে তারাই জানে রূপ রঙ ইত্যাদি দিয়ে সম্পূর্ণ ফুটতে দিলে এবং সম্পূর্ণ না ফুটিয়ে 
দিলে একই বস্তর ছুটে! ছবি ছু রকম রস দেক্স দর্শককে । পটখানির মধ্যে তলিয়ে আছে যে রূপ, আর 
পট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ঘে বপ--ছটি দুরকম জিনিষ, কিন্তু ছুটিই রূপের বাইরের জিনিষ নয় ছুটিই 
রূপ একের ঘোমটা! আছে অন্তের ঘোমটা নেই এই তফাৎ । জগৎশিল্প এই তলিয়ে-থাকা রূপ এবং 
ফুটে-ওঠ1 রূপ--এই ছই তটের মধ্যে ধরা । স্ব দেশের সব ধারা ধর] গেছে এই ছই কিনারার মধ্যে” 
(অরূপ না রূপ) 

*শিল্লকার্য সমন্তের মধ্যে একট! দ্দিক থাকে ঘেট] রস ও ভাবের দিক । সেখানে ভাব উদয় হল, 
কবিত! লিখলেষ ছবি পিখলেম গান গাইলেম নৃত্য করলেম; ভাবের বশে কলম চললো! তুলি চললো 
হাত চললে! পা চললো । শীতের জন্য যে কাথ। সেটা সুন্দর না হলেও কাজের ব্যাঘাত হয় না, কিন্ত 
তাকে যদ্দি শুধু শীত নিবারণী না বেখে চিত্তহারীও করে দিতে চাই তবে খানিক কারুকাধ দিয়ে 
ভাবধুক্ত করা চাই, তবেই সেটা একটা স্থান পেলে শিল্প-জগতে, না হলে সে রইলো কাজের জগতে খুব 
কাজের জিনিষ হয়ে পড়ে । (ভাব) 


একডে আর রূপে অচ্ছেছ্য সম্বন্ধ । রূপ যেখানে রঙ সেখানে, রঙ যেখানে রূপ সেখানে, এই হল 
স্বতাবের নিয়ম |." বিশ্বজগতে রচনার কাজ এই নিয়মে চলেছে দেখি, মানুষের শিল্প রচনাতেও এই 
নিয়ম বলবৎ । খাতার শাদা পাত| সেট] খানিক শা! রঙ মাত্র নয়, চতুফোণ একট! রূপও আছে তাব। 
কাগজের উপরে কালো পেন্দিলে ছবি দাগলেন- শাদা রঙ কালো রঙ, ছুই রঙের মিলনে তবে রূপটি 
ফুটলো। এমনি কালো সেলেটে শা! রূপ, নান! বর্ণের কাগজে নান। বণ দিয়ে দাগ! রূপ এই হুল ছবির 
পত্তন। লাল নীলে কালোয় শাধায় হলুদে মিলিয়ে নিছক রঙের কাজ করলেম রূপ ন ফুটিয়ে, এমনটি 
হবার যে! নেই একেবারেই । পাচ রঙের ছিজিবিজি সেও পাচ রঙ] একটা রূপ।' (বণিকাভঙ্ষম) 

এছ সব উদ্ধাতি থেকেই অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-ধারণ1 সম্পর্কে কিছু কিছু আভাস পাওয়া! যাবে। 
সেই ধারণা থে কত ব্যাপক ও স্বচ্ছ ত৷ তার এই প্রবন্ধাবলী ন। পড়লে বোঝা যাবে না। তিনিষে 
শুধু একজন রূপদক্ষ মহাশিল্পী ছিলেন তাহ নয়,--শিল্পচিস্তাতে তান ছিলেন একজন দার্শনিক । 
'বাগেশ্বরা শিল্প গ্রবন্ধাবলা'-তে অবনীন্দ্রনাথ ষে শিল্পব্যাখ্যা করেছেন তা নিছক কারুশিল্পের বা 
চারুশিল্পের তাত্বিক আলোচন। নয়, শিল্প-সা হিত্য-সঙ্গীতের পটভূমিতে নিজের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত যে 
সত্যদর্শন তারই সরস আলোচনা । তার চি্তাধারায় গৌড়ামির কোনো প্রশ্রয় নেই এবং শিল্পের 
বিচারে তিনি ব/ক্তিগত রুচি ও বস্ততাস্ত্রিকতার উপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর, 
সাহিত্যের বিচারে তার এই বক্তৃতামূলক প্রবদ্ধাবলী যে কতটা সার্থক হয়ে উঠেছে উল্লিখিত উদ্ধৃতি 


থেকেই রসজ্ঞ পাঠকের মহজেই তা! বুঝে নিতে পারবেন । গল্প রচনায় তিনি যেমন মৌখিক ভাষার 
অনুলারী, ছুরহ শিল্পতত্বের আলোচনামূলক প্রবন্ধ রচনাতেও তেমনি । তার এই সব রচনাতেও তার 
ভাষাশৈলীর মৌল লক্ষণটি পুরোপুরি বজায় আছে। তা! হ'লো৷ সহজ ও স্বাভাবিক কখনভঙ্গিতে 
ভাষার যথেচ্ছ ব্যবহার । অথচ, সে-ভাখায়্ তত্বকথার বিল্লেষণে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটেনি, তাবু 
বৃক্ব্যকে তিনি কোথাও কুয়াপাচ্ছন্ন রাখেন নি। শব সম্প্দেও অলঙ্কার প্রকরণে তিনি যে কত সমৃদ্ধ 


৩০৯ লমকালীন [ আশ্বিন 


ছিলেন, ভাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই লব প্রবন্ধে। সংস্কত-ঞারুত, দেশী-বিদেশী, তৎ্সম-তস্তব সমস্ত 
রকমের শবের রঙ দিয়ে তিনি যে অনায়াসতঙ্গিতে সাহিত্যচিজ অস্কনে সিদ্বহস্ত সে-পরিচয় *বাগেশ্বতী 
শিল্প গ্রবন্ধাবলী'তেও মেলে। আর্ট তথ! শিল্পকল। বিষয়ে, বিশেষ করে প্রাচ্য তথা ভারতীয় শিল্প 
সম্পর্কে বার! প্ররুত জ্ঞানলাভ করতে চান এবং ধাবা বসসমৃদ্ধ তত্বকথ! বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠে আগ্রহী এই 
বই তাদের ঘে পূর্ণমাত্রায় তৃপ্তব্ধান করবে তাতে কোনো ভূল নেই। 


'ভারতশিল্লে যড়ঙ্গ' অবনীন্দ্রনাথের আর একথানি মুল্যবান প্রবন্ধগ্রস্থ। এর কয়েকটি অধ্যায় 
পূর্বোক্ত 'বাগেশ্বরী শিল্প গ্রবন্ধাবলী” থেকে এখানে পুনঃসংযোজিত হলেও, “চিত্রে ছন্দ ও রস”, *ভারত- 
ষড়ঙ্গ”, (প্রমাণ' ও “যড়গন্র্শন+ সম্পূর্ণ নতুন। চীন ও ভারতশিল্লের যড়ঙগগ সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ এই 
গ্রন্থে যে তুলনামূলক আলোচন! করেছেন, ত৷ তাপ আগে বা পরে আর কেউ এমন করবেন নি। 

“ভারতশিল্পে মৃতি”-ও আর একথানি প্রবন্ধের বই। এই প্রবন্ধ রচিত হয় ১৩২০ বঙ্গান্দে এবং 
গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় প্রায় ৩৪ বৎসর পরে। এই প্রবন্ধ কিছুটা গুরুগন্ভীর এবং রচনারীতি ও 
বাগেশ্বনী শিল্প প্রবন্ধাবলীর মতো! নয় । এখানে তিনি মৌখিক ভাষাবীতি অনুসরণ না করে তৎকালীন. 
লেখ্য সাধুরীতিকেই অনুসরণ করেছেন। যেমন £ 

“সকল মনুষ্তেরই ছুই দুই হস্ত ও পদ, চক্ষু ও কর্ণ ইত্যাদি এবং এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মোটা মুটি 
গঠনও একই রূপ সত্য, কিন্তু মানব্জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাক! বিধায় নান! লোকের অঙ্গ- 
প্রত্যঙের সুক্মতিস্ম্ম পাথক্য আমাদের এতই চোখে পড়ে যে, শিল্প হিসাবে দেহ-গঠনের একটা আদর্শ 
বাছিয়া লওয়! শিল্পীর পক্ষে দুর্ঘট হইয়া! পড়ে। কিন্তু ইতর জীবজন্ত এবং পুষ্প পল্পব ইত্যাদির 
জাতিগত আকৃতির সৌসাদৃশ্ত আমাদের নিকট 1ম্থর বাঁলয়। বোধ হইয়] থাকে ।-_-এই জন্যই বোধ হয় 
আমাদের শিক্পাচাধগণ মুতির অঙ-প্রত্যঙ্গের ভৌল অমুক মানুষের হম্তপদাদর তুল্য না বাঁলয়া অমুক 
পুষ্প অমুক বৃক্ষলত৷ ইত্যাধির অন্রূপ বাপিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বথা-_মুখম্‌ বতুলাকারম্‌ 
কুকুটাগ্ডাকাতঃ, মুখের আকার ঝুকুট ডিছ্বের ন্তায় গোপ।_-পানের মতো মুখ, পাচের মতো মুখ, 
এমন কি প্যাচার মতো যে মুখ, তাহাও এই অগ্ডাকাবরেরই ইতর বিশেষ ।, 

নিজন্খ গগ্চরীতি থেকে এই যে পরে আমা, সেটাও যেন অবনীন্দ্রনাথের একট বৈশিষ্ট্য । 
কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে ঘে 'ভারত-শিল্পে মুতি, প্রবন্ধ *বাগেশ্বর্ী শিল্প প্রবন্ধাবলী”-র অন্তত 
সাত-আট বছর আগে রচিত হয়েছিল। সাধুনীতি এবং চলিত নীতি, কিংবা পগ্ডতী রীতি ও 
বৈঠকী বীতি-_সব রীতিতেই নিজের বক্তব্যকে সরসভাবে প্রকাশ করবার দৃক্ষত৷ ছিল তার। এইলব 
প্রবন্ধ পাঠ করলে একটা জিনিস খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অলঙ্কারশান্ত্র, তিনি ঘেমন খু'টিয়ে পড়ে ছিলেন, 
তেমনি পড়েছিলেন বৈষ্ণব-পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত, দেশবিদেশের শিল্প-কথা সংক্রান্ত 
তত্ব ও তথ্যভারাক্রাত্ত নান! গ্রন্থ । অলঙ্কারের এক-একটি সুত্র ধরে তিনি কী হুন্দরভাবেই ন! 
শিল্পরচনার ব্যাখ্যা করেছেন ( যেমনটা করেছেন “বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'-র বিভিন্ন প্রবন্ধে )। 
এমন করে যে শিল্পরচনার রসনমৃদ্ধ ব্যাখ্যা! কর] সম্ভব তার আগে বোধকরি সে-কথা কেউ ভাবেন নি। 
শিল্পরচনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বহু ক্ষেঞ্জে কবীর-এর দৌছা! ষেমন অবলম্বন করেছেনঃ তেমনি 


১৩৮৬ ] প্রবন্ধকার অবনীক্্নাথ ৩০১ 


আমাদের প্রাচীন কবিদের এমন কি ববীন্দ্রনাথেরও অনেক কবিতার অংশবিশেষকে সুত্র হিসাবে ধরে 
নিয়ে নিজের অতিমকে জোরদার কবেছেন। 


অবনীন্দত্রনাথের আরও অনেক প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে সামগ্সিক পঞ্জিকার পাতায় । যেমন, 
নবহুূর্বা (নবযুগ, ১৩১১) প্রশ্বোত্তর ( ভাগার, ১৩১২) স্বর্গীয় ববিবর্মা (প্রবাসী, ১৩১৩); 
বিজাতীয় রকমে হ্বদেশোন্নতি (প্রবাসী ১৩১৩)) নাষমকরণ-রহুস্য (বঙ্গদর্শন, ১৩১৬) শিল্পের 
দেবত] ( প্রবাসী, ১৩১৬); শিল্পে ভক্তিমন্ত্র (ভারতী, ১৩১৭); ভাবসাধন (ভারতী, ১৩১৭), 
কালোর আলে! (ভারতী, ১৩১৮); ছুই দিক (ভারতী, ১৩১৮) পুরী-মাছাত্মা (১৩১৯) 
টাইটানিকের ছিসাব নিকাশ (প্রবাসী, ১৩১৯7 প্রাণপ্রতিষ্ঠা (ভারতী, ১৩২০) স্্ধিমামার ঘর 
( সন্দেশ, ১৩২০ )7 যাওয়া-আসা ( প্রব্সী, ১৩২০ )$ পথে পথে (ভারতী, ১৩২২); আছ্িকালের 
ছবি (ভারতী, ১৩২২) ফাল্তনী (প্রবাসী, ১৩২২); আলপন1 (পার্বণী, ১৩২৫ )3 রূপরেখা 
(ভারতী, ১৩২৫) শিল্প ও শিল্পী (ভারতী, ১৩২৫) পাটেল বিল (সবুজপত্র, ১৩২৫ )) 
দবারুত্রদ্দের ইতিকথা ও উপকথা ( ভারত, ১৩২৬ ))7 উনেো! ছুনো৷ (ভারতী, ১৩২৬ )) বস ও নীরস 
(ভারতী, ১৩২৭) শিল্পের অন্ধকার যুগ (প্রবর্তক, ১৩২৮); বাণী ও বীণ (প্রবর্তক, ১৩২৮) 
সঙ্গীতের পথ (ভারতী, ১৩২৯ )7) তালাসী (প্রব্্তক, ১৩২৯ )7 বুজালয়ের রঙ্গিন আলো! (ভারতী, 
১৩২৯) হান্থলি কি ফাহুলি (ভারতী, ১৩২৯)? হাফেজ (প্রবর্তক, ১৩২৯) ; বর্তমান ও ভবিষ্যতের 
আট, (প্রবর্তক, ১৩২৯)? বাসম্তী পর্ব (ভারতী, ১৩২৯ ); উৎসবের কনপার্ট (প্রবাসী, ১৩৩০); 
ছেলেতুলানে। ছড়া ( ভারতী, ১৩৩০ )১ মহ বংবুম হক্ষী পিড়প প্রশ্নোস্তরমালা (ভারতীঃ ১৩৩০) 
শিল্প (প্রাচী, ১৩৩০); কারুছজ ( অয়ন, ১৩৩০ ) বড় লেখা ছোট লেখ! (প্রাচী, ১৩৩ ) 3 
রীতিমত শিল্পশিক্ষ1 ( তরুণ, ১৩৩০ )7 ছেলেমানুষী বিগ্যে (তারতী, ১৩৩ ); রস ও রচনার ধার! 
( বঙ্গবাণী, ১৩৩০ ); পথের বীণ। ( ভারতী, ১৩৩১)» নব্ব্ষের আব্দার (প্রবাসী, ১৩৩১) $ উন্নতি 
ও পরিণতি ( মহিল1, ১৩৩১) নাচঘরের আবহাওয়া (নাচঘর, ১৩৩১) চর্থা না বেছালা 
(শানবারের চিঠি, ১৩৩১ )7 বাংলার থিয়েটারের একটুকরো (নাচঘর, ১৩৩১ )73 নির্ভ1বনার ছুর্ভাবনা 
(প্রবাসী, ১৩৩১ )১ শিল্পের ক ও থ (বাধিক বহুষমতী )7; রূপরেখার রূপকথা (প্রবাসী ১৩৩২)১ 
খাসিয়াদের শারদোৎসব (কল্লোল, ১৩৩২ )7 দেতারা ( উত্তরা, ১৩৩২ ); আশ্রমের উত্সব ও 
অনুষ্ঠান (প্রব্তক, ১৩৩৩ )) আটের সহজ পথ ( উত্তরা ১৩৩৩) 5 সাহিত্যে শুচিবিচাবধ (ভারতী 
১৩৩৩ )7১ জগদিজ্জনাথের স্মরণে (মানসী ও মর্মবাণী, ১৩৩৩) এম্‌ এ আর্টিষ্টের প্রশ্নমালা ( কল্লোল, 
১৩৩৪ )5 নতুন ও পুরোনোর ছন্দ ( বিচিত্রা, ১৩৩৪ ) কলি ও কাল (নওরোজ। ১৩৩৪ )$ রসম্তি 
( নাচঘর, ১৩৩৪ )$ যাত্র! ও থিয়েটার ( জয়স্তী উৎসর্গ, ১৩৩৮); স্হজ মান্বকে নমস্কার 
(49108158. 1২৪ 001000062007861019 ০1096 1932 )7 নৃতনে পুরাতনে ( উদ্দয়ন, ১৩৪০); 
উড়ে! চিঠি (চার প্রস্থ, নাচঘর, ১৩৪৯)? ব্রদ্ষদেশের নৃত্য (নাচঘর, ১৩৪৭ )7 *পাউই নৃত্য, 
( নাচঘর, ১৩৪০ ) 7 শিশুসাহিত্য (রংমশাল, ১৩৪: ))3 শিল্পীর খেয়াল ( শারদীয়! আনন্দবাজার, 
১৩৪৬ ))$ ছুই সন্ধানী (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪৯) শিশুসাহিত্য (প্রবাসী, ১৩৫১ )$ মৌচাক 


৩৩৬ সমকালীন [ আশঙ্গিন 


যেন আশ্রয় পেতে চাইল তার কাছে। তাদের অসহায়তার বেদনা গুর্থানদদের অত্যাচান়ে অপমানের 
জালায় পবিণত হয়েছে । সেই জ্বালার অংশীদার হবার জন্য এগুরুজ এসে দাড়িয়েছেন তাদের মধ্যে । 

কিন্তু এগুরুজ এও লক্ষ্য করলেন ঘে ধে পরিমাণ অত্যাচার হয়েছে পরিস্থিতি সেই তুলনায় 
আশ্চর্যভাবে শান্ত । স্থানীয় কর্মীরা, নেতার! বুঝতে পেরেছিলেন ষে অবস্থা ঘে কোন মূহূর্তে আররতের 
বাইরে চলে যেতে পারে । কিন্তু জেল! কংগ্রেন সভাপতি অখিলচন্দ্র দত্ত এবং সহ-সভাপতি হরদয়াল 
নাগের চেষ্টায় জনত৷ উন্মত্ত হয়ে ওঠেনি । 

নানা জেল! থেকে ভলাটিয়ারের দল এসে পৌচেছে-_কোন কষ্টই তার! সহা করতে অপারগ 
নয়। মৃত্যুর জালার মধ্যে একটু প্রাণের আনন্দ আবেগ সঞ্চার করেছে তারা! । চাদপুরের মানুষ, 
গোটা শহরটাই ঘেন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে দাড়িয়েছে এ ছিন্নমূপ কুলিদের পাশে। বর্ধা নেমেছে 
মাথায় আশ্রয় নেই তবু মানবহৃদয়ের উত্তাপটুকু থেকে তারা যাতে বঞ্চিত না হয় লে চেষ্টা ক্রমাগতই 
করেছে টাদ্দপুরের অধিবাসীর1। নিপীড়িতকে আশ্রয় দিতে গিয়ে সেদিন চাদপুরের মানুষ নিজের 
স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার কথা ভূলেছিল, ভূলেছিল হিন্দু মুসলমান ভের্দ। বিম্ময় বিমুগ্ধ এগুরুজ উদ্ধার 
প্রশংসা করেছেন এই অবস্থা র__ ও 

[11)915 2919522596০ 1006 50910)2101)17)5 91105012715 0620610] 110 (1115 152:1555 
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এদিকে অন্যসব কাজকর্ম বন্ধ। ধর্মঘট চলছে সহরে। পুর্ববাংলার অন্ঠান্ত শহুরে ধর্মঘট 
ছড়িয়ে যাচ্ছে । পত্রিকাঁগুলিতে প্রতিবাদের ভাষা] ক্রমশঃ তীব্র হয়ে উঠছে। সেদিনকার বস্ুমতী 
লিখছেন-- 

“চাদদপুরে যে কাণ্ড ঘটিল তাহাতে অতঃপর আর কেহু বলিতে পারেন না যে জালিয়ানওয়ালার 
পুনরভিনয় এ দেশে অসম্ভব ।"**থে হৃদয়বিদারক নিষ্ঠুর কাণ্ডের অভিনয় চাদ্দপুরে অভিনীত হইয়াছে 
তাহাতে হদয়বান ব্যক্তিমাত্রেরই প্রাণ আকুলিবিকুলি করিয়া! উঠিবে সন্দেহ নাই ।*-*মহামতি 
এগুরুজের মত নিরপেক্ষ ন্যায়বান লোক দরিদ্র অনাহারক্রিষ্ট হতভাগ্য কুলিদের অঙ্গে প্রহারের চিহ্ন 
দেখিয়াছেন, তাহার প্রাণ এ অন্ঠায় অত্যাচারে কাদিয়া উঠিয়াছে।” 

এগুরুজ নিজেই বলেছেন যে আহত কুলিদের সেবা করতে পান্ধলে তার ভাল লাগতো, কিন্ত 
সেবা করার জন্য উৎসুক বনু তরুণ প্রাণ ধিলেছিল এসে । তাই তার কাজ অন্য জায়গাক্স। তিনি 
বুঝলেন যে সরকারকে লাধারণ মানুষের মনের কথাট। পৌছে দেবার লোক কেউ নেই। ২৬শে মে 
“দি বেঙ্লী' পন্ত্রিকা ক্ষোভের সঙ্গে লিখছেন ৮15 9221901 01906796810 ৮7129 110101350 
159065175 ৪25 1000 [96150178115 ০01081716 00 1175 5১০ 824 2178881025 1০? 005 7০116, 
দেশের সাধারণ মানুষ আব সরকারের মধ্যে সেদিন প্রথম এসে দাড়ালেন এগুরুজ। সেই কাজই 
তিনি নিজের জন্টে বেছে নিলেন এবং বললেন সাধারণ মানুষের অপমানের জালাটা আমি বুঝেছি 
তাই সেই জালার খবরটাই সরকারী মহলে পৌঁছে দ্বিতে চাই। 


১৩৮৬ ] ১৯২১-- আসামের চা-কুলি ও দীনবন্ধু এগুরুজ ৩০৭ 


ঠাদপুবে কুলিদের অবস্থান, কলেরার আক্রমণ, বেল ট্টামারের ধর্মঘট এ সব কিছুই একটা 
গুরুতর রাজনৈতিক সংঘধে পরিণত হুল তার কারণ এ গুর্থা পুলিশের অতকিত আক্রমণ । 
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কতাব্য।ক্রদের সঙ্গে দেখা করার জন্য দাঞ্জিলিঙতে যাওয়া দরকার । সেখানে বোঝাতে হবে থে 
কুণিদ্বের ফিরে যাবার জন্য ঘে স্থবিধা দেওয়! হচ্ছিল তা বন্ধ করে দিলে চলবে না। কিন্ধ যাবার 
সময় হচ্ছে না। চাদপুরেই অবস্থা এত গোলমেলে সে এগুরুজ ছেড়ে ঘেতে পারছেন না। নিজের 
দায়িত্বে কিছু কুলিকে পৃরে! ্ীমার ভাড়া দিয়েই পাঠিয়ে দিলেন দেশে । সরকারের কাছে মাত্র পাচ 
হাজার টাকার সাহছাধ্য চাইলেন। উত্তরে সরকার রেল ও ট্রীযার কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন যে 
কুণপিদের যেন কোন সাহাব্য না দেওয়া হয়। ফলে হরতাল ও ধর্মঘটের জোয়ার সুরু হয়ে গেল-_ 
চট্টগ্রাম, ব্রাঙ্ষণবেড়িয়া, নোয়াখাপি, শিলচরঃ ফেণী-_ প্রতিবাদ উত্তাল হয়ে উঠলো । ২৬শে মে ওরই 
মধ্যে একটু সময় করে এগুরুজ গেছেন দাজিলিডে। 

সেখানে বাংলা-সরকারের বড় কর্তা শ্যার হেনরী হুইলাবের সঙ্গে দেখা করলেন । বললেন, 
কলেরার প্রকোপ থেকে মানুষকে বাচাতে হবে-_-আর মজুরদের দেশে ফেরার স্থযোগ করে দিতে 
হবে। সবকারী কর্তৃপক্ষ বললেন যে কলেবার ব্যাপান্রটা স্বাস্থ্যবিভাগের ব্যাপার, তাদের কিছু করবার 
নেই। তবে রেল ও ্টীমার ভাড়ার কিছু সুবিধা দেওয়াই আছে-_স্থানীয় কর্তৃপক্ষ না বুঝে চাদপুরে 
সেই সথবিধাগুলি বন্ধ করে দিয়েছে। 

দ্াজিলিড থেকে এলেন কলকাতায়। বেঙ্গল লেবর ফেডারেশন এক সভার আয়োজন 
করলেন। এই লেবর ফেডারেশনের স্হ সভাপ।ত ছিলেন এগুরুজ। ২৭শে মে'র এ সভায় 
স্টামন্ন্দর চক্রবতা সভাপতিত্ব করেছিলেন। সেই সভায় এগুরুজ বললেন ষে সাধারণ মানুষ 
ভেবেছিল কুলিদের 'কনসেশন' দেওয়া হচ্ছে না। হুইলার বলেছেন যে কনশেসনে তিনি আপত্তি 
করেন নি। তার আপত্তি সম্পূণ বিন! ভাড়ায় যাওয়ায়। এগুরুজ বলেছেন__ 

8170 90119 186 010. 706 22091021119 11098101106 20)015 65%011910 0০ 1015 ০৬ 
০01701819, 10] 11980 0105 101509,105 11) 1116 ০0018] ০০0121170010108010125 1195 19:008019 
০6610 01)6 ০8059 ০016 17791) 1155 06195 1091. 

সভাম়্ তিনি জানালেন দ্বার্থহীন ভাষায় ঘষে সরকার চ] শিল্পপতিদের তাবেদার ছাড়া আর 
কিছু নন। কায়েমী স্বার্থের পক্ষে এই সবকার- দরিদ্রের পক্ষে নয়। সভায় ঘা বলেছিলেন তার 
বিবৃতি পত্রিকায় বেরুলো 
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৩০৮ সমকালীন [ আশ্বিন 


কলকাতার মাহ্ষ সেদিন এগুরুজের মুখ থেকেই জানতে পারলেন গুর্ধাদের অত্যাচার কি 
পর্যায়ে পৌচেছিল। এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় লিখলেন বেঙ্গলী পত্রিকা । আহ্বান করলেন সরকারকে 
যে এগুরুজের এই চ্যালেঞ্জের উত্তর দাও । ইংলিশম্যান লিখলেন লালঝাগ্। ওড়ানে! বলশেভিক 
নেতাদেয় চেলাগিরি করছেন এগুরুজ । উত্তরে ১লা জুনের বেঙ্গলী লিখলেন 

105 196 11. 2১100155795 110105 1 19 11780 01 0000 তর 0050০5 2100 3 
15 01115 0096 1395 19101091060 101] 60 519981 ০0 1915 10110 দ/10) ৫1760০10613 
৪10. 98100000. 

ইতিমধ্যে ২৪শে মে বেলকর্মচারীর] গুর্থ। আক্রমণের প্রতিবাদে ধর্মঘট করে বসলো । তাদের 
নিজেধের দাবী পূরণের জন্ত আন্দোলনের পথে অচিরেই নামতে হতো তাদ্দের। কিন্তু নিজেদের জন্য 
নয়, নিরাশ্রয় কুলিদেের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে এই প্রথম্ন ধর্মঘট হলো ভারতবর্ষে । বিশেষ 
কারে] বুদ্ধিতে এট! ঘটে নি- হ্বতঃম্ফর্তভাবে বিক্ষুব্ধ মানুষেরা রেলের চাকা বন্ধ করে দিলে। সেই 
ধর্মঘটের ছোওয়। লাগলো! ্রীমার কর্মচারীদের মধ্যে । ্রীমারও বন্ধ হলো। 

উদ্দেশ্য মহৎ ছিল, প্রতিবাদ জানানোর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ধর্মঘটের ফল কি হুতে পারে 
তা এগুরুজ যেমন দুরদৃির সঙ্গে বুঝেছিলেন এমন আর কেউ বোঝেন নি। টাদপুরে ঘখন কয়েক 
হাজার কুলি কলেরার তাড়নায় অন্বস্থাকর পরিবেশে মৃত্যুর মুখোমুখী তখন রেল ও স্টামারের পথ বন্ধ 
হলো । এগুরুজের ভাষায় এই অবস্থার নাম 01091001907 9০661619601. কুলিদের এই নরুক থেকে 
উদ্ধার করার লড়াই চলছিল এতদিন শাসকদের সঙ্গে । বিশ্মিত বিমৃঢ় এগুরুজ দেখলেন যে ধর্মঘট 
রেল ও ট্রামার কর্মীরাই এবার কুপিদের মুক্তির প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ালো 
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পরে ধর্মঘটের মুল উদ্দেশ্ট ভুলে গেল রেলট্টীমার কর্মীরা । জিদের লড়াই প্রবল হুলো-_ 
কুলিদের বেরুবার পথ বদ্ধ হয়ে গেল। তবু এগুরুজ মুক্তকণ্ে প্রশংসা! করেছেন ধর্মঘটাদের। কী 
নিদ্দারুণ কষ্ট তার? ত্বীকার করে নিয়েছে কুলিদের সমবেধনায় কাজ বন্ধ করে। সংসার অচল হয়েছে, 
স্্ীপুত্র অভুক্ত থেকেছে তবু তাদের মধ্যে কেউ ফাকি দিয়ে কাজে যোগ দেয়নি । ধর্মঘটের উদ্দেশ 
পৰিণতি ঘতই জটিল হয়ে পড়ুক সাধারণ মানুষের এই ভালবাসার শক্তিকে এগুরুজ পরমানন্দে 
স্বীকৃতি দিয়েছেন তার রচনায় । 

ধর্মঘট ক্রষশঃ জীবনের লড়াই হয়ে দাড়ালো । উগ্র রাজনৈতিক নেতার! ধার চাদপুর 
গোয়ালন্দে যান নি তারা ধর্মঘটের রাজনৈতিক চেহারাটাকে বড় করে দেখলেন। এমন কথাও বলা 
হল “ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্বাধীনতার জন্য কলেরা ক্যাম্পে কয়েক হাজার কুলি বলি দিলেও 
ক্ষতি নেই।” আরও অভিযোগ হলো এগুরুজ সব সময়ই ধর্মঘটের বিরুদ্ধে । এগুরুজ তার উত্তরে 


১৩৮০ ] ১৯২১--আলামের চা-কুলি ও দীনবন্ধু এগুরুজ ৩০৯ 


বললেন, 'আমি কখনোই সব ধর্মঘটকে অন্থায় বলিনি অসহযোগের আন্দোলন তো জাতীয় ধর্মঘট 
অন্যায়ের বিরন্ধে। কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখেছি ক্ষুধার তাড়নায় মভুবর1 কিরকম হিং হয়ে 
উঠছে ।...আমর] যার! শিক্ষিত, ছুঃখভোগ কর! উচিত আমাদেরই । হারা দবিদ্ধে তাদের উপর 
ছুঃখের বোঝা চাপিয়ে দেওয়। উচিত নয় আমাদের |” আমাদের নেতাবা সেদিন কেউ এগুরুজের 
কথায় কর্ণপাত করেন নি। যে অবস্থ! তরী হলে! তাতে বোধহয় ধর্মঘট মিটিয়ে নেওয়াও সম্ভব 
ছিল না। কেবলমাত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসীতে লিখলেন £ 

বাঘে মহিষে যুদ্ধে উলুবনের ষে প্রাণ যাইতেছে । ধর্মঘট ৰশতঃ কুলি ট্টীমারের দ্বার টাদপুর 
ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছে না; কলেরায় তাহাদের অনেকের ও তত্্রত্য সাধারণ অধিবাসীর প্রাণ 
যাইতেছে । পরবে নেতারা ই্রীযারের বন্দোবস্ত করিলেও তৎপূর্বে যাহার অধ্রিগ্নাছে তাহারা আর 
ফিরিয়া আসিবে না। এক্ষেত্রে ধর্মঘট-সংঘটকর্দের জিৎ হইলেও তো আর ত্বরাজ লাভ হইবে না; 
স্থতরাং ছোট বিষয়ে জিদ বজায় রাখিবার জন্য মহ1 অনিষ্ট হইতে দেওয়া উচিত হয় নাই। 

৩১শে কালীমোহুন ঘোষকে সঙ্গী করে এগুরুজ আবার পৌছলেন গোয়ালন্দে। তখনও সভা- 
সমিতি চলেছে চারদিকে, অর্থ সংগ্রছের আয়োজন চগছে নানা! জায়গায় । এগওরুজ ছুটেছেন। 
ডাক্তার, স্বেচ্ছাসেবক, কংগ্রেদক্মী যারাই তাকে দেখছে তারাই শক্তি অনুভব করছে । আসামের 
বিশপ পাখেলহাম এসেছেন সেবার দায়িত্ব নিয়ে। তিনি লিখলেন-_ 
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একজন মানুষ তার উপস্থিতির দ্বারাই অন্যদের সাহস দিচ্ছে, শক্তি দিচ্ছে এ রকম ঘটন। 
সংসারে বেশি ঘটে না। অথের জন্য নানা! জায়গায় সভা হচ্ছে ইতিমধ্যে এগুকরুজ গেছেন চট্টগ্রামে । 
দলে দলে লোক এসেছে মোসলেম হুল প্রাণে তাকে দেখতে । সভায় কুলিদের ছুঃখের বিবব্ণ দিয়ে 
এগুরুজ অর্থের অন্য আবেদন জানালেন । তান গলার মালা ন'পাষে তুলে দিলেন, তিনশো টাক! দাম 
পাওয়া! গেল। তারপর এগুরুজ তাহার গায়ের সাটটি খুপিয়। দিয়া খোলা শরারে দাড়াইয়! রহিলেন। 
সেই সার্টের দাম হইল ৫৫* টাক1।” (প্রবাশী ) এই জাতীয় আরও ঘটনার উল্লেখ সমসাময়িক 
পাত্রক! থেকে উদ্ধার কর যেতে পারে । 

এত করেও কি শেষ পর্যস্ত ধর্মঘটের জের মজুরদের ওপর এসে পড়লই। এ ডাব্বপুরের 
০০০০০] ভাঙ্গা গেল না। স্থানীয় লোকদের দয়াদাক্ষিণ্যের উপরে নির্ভর করে চা বাগানের 
মজুরর! টাদ্দপুরেই পড়ে রইল। বাংল! প্রবাদ “রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ ঘায়'-_-উদ্ধৃত 
করে এগুরুজ বললেন-_ 
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5১৪ লমকালীন [ আখ্িন 


শেষ পর্যস্ত ইউরোপীয়দের দ্বার! চালিত এক ট্টীমারে শেষ প্ধস্ত এ অবরুদ্ধ মজুদের উদ্ধার 
করে আনতে হল। 

আজ এ আন্দোলনের কথা কারে! বিশেষ মনে নেই। আশ্রয়চ্যুত আসাম চা বাগানের 
শ্রমিকদের পাশে সেদিন এগুরুজ গিয়ে দাড়িয়েছিলেন সাহস আর স্থের্ধের প্রতিমূতি হয়ে । আমাদের 
ত্বদেশী নেতারা ঘখন ধর্মঘট করে প্রতিবাদ জানাবার উত্তেজনায় অধীর তখন বিদ্বেশী শাসনের 
অভিশাপ আর দেশী নেতাদের ভ্রান্ত অগ্্লীরতার হাত থেকে বাচাতে এগডরুজ সবচেয়ে সক্রিয় 
হয়েছিলেন। 


“কুলি” কথাব ব্যবহার এগুরুজ সাহেব একেবারেই করতেন না । গান্ধীজীকেও লিখেছিলেন 
“কুলি” কথার ব্যবহার না করুতে। ইতিহাসের সমসাময়িকত রক্ষার জন্য আমর কথাটি ব্যবহার 
করেছি মাত্র। 


সম্মাব্লোচ্ন্না 


বাংলার বিদ্গুসমাজ। বিনয় ঘোষ। প্রকাশ ভবন, ১৫ বক্ষিম চাটুযো গ্রাট। দাম--৭৫০ 
প্‌---১৯৮। 


বুদ্ধিজীবী শবটার প্ররুত অর্থ আজও জানা! হোল না। নানা মুনির নানা মত। যখন ময়দানে লক্ষ 
লোকের মিছিল সমাবেশ করা যায় তখন ছুটি বুদ্ধিজীবী একত্র হসেই কোলাহল শুরু হয়। যাষাবর 
একদা বলেছিলেন দুজন বাঙালী একত্র হলেই গঠন করে ক্লাব। অর্থাৎ মিলনক্ষেত্র, যোগরুঢার্থে 
আড্ডা স্থল। আজকের উদ্দাহরণ কফিহাউস, চায়ের দোকান, বাড়ির বুক। বাঙালিদের এই সহজ 
প্রবণতার সঙ্গে বুদ্ধিজীবী শব্ঘটার আত্মীয়তা কি এবং কতটুকু । সম্প্রতি শুদ্ধসত্ব বন্ধ বলেছেন তিনি 
বুদ্ধিজীবী নন শব্খজীবী। অর্থাৎ কবি বা লেখকমাত্রেই কিছু বুদ্ধিজীবী নন। আগে কহ আর। 
অথচ বাঙালী মাত্রেই একটি শ্বাভাবিক শ্রেণীভেদ বাঙালী লোক “মছলি” খাতা হায় এবং বুদ্ধিজীবী 
(বা বকৃবকৃ করত! হায় )। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচুর অনায়াস আয় উপার্জনের ফলে “বাবু” 
বাঙালীদের মধ্যে যে শিথিল ভোগ-বিলান রয়েছিল তার ওপরে ছিল এই অর্থবন্তা আর গভীরে ছিল 
বিষ্যাবুদ্ধি্ন ভড়ং। এ ছুটি মিশিয়ে বু ধনী তখন বাড়ির বৈঠকখানায় একট] «কেলাব' করার 
পক্ষপাতী ছিলেন। এর আগে বাঙালী ধনীদের কপাকটাক্ষে ভারতচন্দ্র প্রভৃতি পুথি নির্ভর কবি ভাড় 
গায়ক ইত্যার্দিরা আশ্রয় পেতেন । অবশ্য বিলাসের ফাকে ছড়িয়ে ছিটেয়ে এই বুদ্ধিজীবী পোষণ 
সেকালে ধনীদের ধর্ম ছিল। ১৮০০ সাল নাগাদ ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়ের কূপাকটাক্ষাধীন বাঙালী 
ধনীরাও এইভাবে টোল প্রভৃতি থেকে কুড়িয়ে আন বুদ্ধিজীবীন্দেএ কেলাবের পক্ষপুটে আশ্রয় দিতেন। 
এ এক বিচিন্ত্র মিশ্রণ। 

একটি উদাহরণ নেওয়া! যাক--ধনী নাবালক কালীপ্রপন্থ সিংহের বিদ্যোৎ্সাছিনী সভা। 
এখানে একদিকে বহু জ্ঞানী পণ্ডিতর] খন কালীপ্রলয্নের আধিক সাহায্যে মহাভারত অঙ্বাদ করছেন 
অন্যদিকে ইংরেজি সত্যতার কুৎসিৎ অন্থকরণে মগ্যপান ও আনুষঙ্গিক বিকৃতিতে বিদ্যোব্সাহিনী সভার 
দুলোকে নামকরণ করেছিল মন্তোৎসাহিনী সভা।। 

বস্তত এই একক উদ্বাহবণে বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজে ( ্রুঘোষ শ্রেণী বলতে নারাজ তাতে 
01853 11015:691 এসে ধায়, তিনি বিহ্বৎ সমাজ বলেছেন ) এন প্রকৃত প্রতিচ্ছবি । সম্প্রতি প্রকাশিত 
'বাংলার বিদ্বৎ সমাজ" বইয়ে শ্রীঘোষ কয়েকটি স্বতগ্্র প্রবন্ধের ভেতরে এই তথ্য নিয়ে আলোচনা 
করেছেন। বাঙলার বিদ্বংদমাজ, বিদ্বৎসভা, বুদ্ধিজীবী ও তাদের ক্রমবিকাশ ও বিভিন্ন সমস্তা তিনি 
আলোচন! করার শেষে লিখেছেন সাম্প্রত্তিক বিদ্যার্থ ছাজ বিদ্রোহ প্রনঙ্গে। বইটির শেষে ছুটি 
মূল্যবান পরিশিষ্টে প্রীঘোষ বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের গত উনবিংশ শতাবীতে কি ভূমিক! ছিল এবং 
বাংলার বিদ্বংসত। নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে পাঠকদের প্রভূত উপকার সাধন করেছেন। 


৩১২ সমকালীন [ আশ্বিন 


বিনয় ঘোষ বইটি শেষ কবেছেন একটি সাম্প্রতিক সমস্যা নিয়ে । বিশেবত বাংলার জাজ ছাত্র 
সমস্যার চেয়ে জটিলতর বোধকরি কোন সমস্যা আর কিছুই নেই। ব্ঙমান পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সবকটি 
সমস্তার সঙ্গেই এই ছাত্র স্মস্থা জর্জরিত । বর্তমান ছাত্রদের উচ্ছুংখপতা থেকেই জন্ম নিয়েছে সব কিছু। 
কিন্তু কেন বিগ্যার্থীর] হল বিদ্রোহী । সমাজ সংসারের সদশ্য হয়েও তার] উচ্ছুংখল বিকুত্তিব ঘোলাজলে 
গা এলিয়ে দিল কেন। সেকি নিছক বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির গাফিলতিতে ! ঘে বিদ্যার শেষ কথা 
অর্থকরী । শিক্ষার লক্ষ্য যেখানে মূলত জ্ঞান নয় নিছক অর্থোপার্জনঃ একটি সংক্ষিপ্ত সীমার বৃত্তে অন্ধ 
বলদের মত শিক্ষা) সেখানে ঘুরপাক খেয়ে মরে নিঃসন্দেহে । জ্ঞানের শেষ নেই তৃপ্তি নেই আরও 
আরও, জ্ঞান সমুদ্রে ছড়ি কুড়োনর বহুব্যবহৃত সক্রেটিস, উক্তি প্রসংগত উল্লেখ্য । 

শ্ীঘোষ প্রশ্ন রেখেছেন £ বিছ্যার্থ বিদ্রোহের সমাধান তবে কিসে? আমেরিকান সমাজ শিক্ষক 
বলেছেন *১0০৫০185 ০920 01)01756 (1)11069 11 0176 ৮421) €০ ০০০৪০3০ 0065 199 0০৮/6? 
€9 885 ০" । সত্যিই ছাত্রদের বিদ্রোহে আজ এই শা ০", নেতিবাদেরই প্রাধান্য । বল বাহুল্য, 
সেই *য০” আবার অনেক সময় সহিংল। দ্ধ আক্রোশে মাথ! কুটে তার হয়ত ভূলপথেই পা 
বাড়ায়, কারণ সঠিক পথের সহজ সন্ধান দেবার মত উগ্র নেতৃত্ব নেই সারা দেশে । এই উচ্ছৃঙ্খল 
বিদ্রোহের মধ্যে ভঙ্গিটিও চোখ রাঙানো । কিন্তু শুধু ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভুলিয়ে সার্থক বিদ্রোহের সন্ধান 
পাওয়া শক । 

তাই স্থবিন্যস্ত পথে সবল নেতৃত্ব প্রয়োজন । উগ্র আধুনিক তর্ক বিতর্কে নয় 'সমাধান সম্ভব 
শতমুখী শোষণ পীড়নের সোপান বিন্যস্ত সমাজের আমূল পূর্ণবিন্যাসে এবং বনুযুগের শ্রেণীদাসত্ব থেকে 
বৃহত্রম মানবগোষ্ঠী পরিপূর্ণ মুক্তিতে । বিদ্া বিদ্বান বিগ্তালয় ও বিদ্যার্থীদের মুক্তি এখনই সম্ভব, 
তার আগে নয়।' 

বলাবাহুল্য শ্ীঘোষ এই প্রলঙ্গে শ্রেণীদাসত্ব মুক্তি থেকে তথাকথিত শ্রেণীসাম্য আনতে চেয়েছেন। 
কিন্তু দেশ বিদেশের (বিশেষ করে ধনতান্ত্রিকর্দেশে ) সকল গুণী কিন্তু সাম্যবাদকেই এই সমস্যার 
একমাত্র সমাধান মনে করেন না । বিষয়টি বিস্তৃত বিশ্লেষণ সাপেক্ষ । তবে শ্রঘোষেব প্রাক সকল 
মূলরচনাতেই যেমন শ্রেণীসাম্যের প্রশ্ন এসে পড়ে স্বাভাবিক ভাবেই বল! ঘেতে পারে তা কিন্তু সকল 
সমস্ত! সমাধানের সর্বজন স্বীকৃত পরশপাথর না হতে পারে । যদিও শ্রাঘোষ তাই খুঁজে ফেরেন তবু 
বলা যায় তার অনল গবেষণায় একটু হুন ছিটিয়ে নিলেই প্রতিটি বাঙালী বুদ্ধিজীবী নিঃসন্দেহে 
উপকৃত হয়ে থাকেন। বলাই বাহুপ্য এহেন জ্ঞানবুক্ষ আজকের জগতে হাতের কাছে সকল সময় 
পেতে গেলেই কিছুটা শ্বীকার করতেই হুবে বই কি। 


জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


তর সানকীনীন একবিংশ ব্ 
তেরশ+ আশী র 


৭ম সংখ্যা 


হাসাহাসি 


মানসী দাশগুপ্ত 


হাসির কারণ নিয়ে একদ। দ্বার্শনিকের! বনু ভাবনা-চিস্তা করেছিলেন । কেন হাসি, হাসি ব্যাপারটা 
তাৎপর্য কী এইসব নান! রকম কথ! এ পাশ ও পাশ ফিরিয়ে দেখা হতে! সে পব আলোচনায়। 
এ বিষয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কথা বলতে শোনা গেছে। এই সব দ্দিকপালদের মতামত 
পুনরুদ্ধার করা এ নিবন্ধের উদ্দেশ্ট নয়, এদের বাণী এদের বচনেই স্থখশ্রাব্য। এর! সকলে নিজ নিজ 
মত বলতে গিয়ে নান! কথ! বলেছেন যার ভিতর দিয়ে একটি কথ খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেটি হলো 
যে রকম ব্যাখ্য। কান্না কিংবা! খুশিতে দরকার নেই সেই রকম একটা ব্যাখ্যা কিন্তু হাসির জন্যে চাই। 
তার কারণ, হাসি একাস্তই মানবিক দুর্বলতা, জীবজগতে কোথাও হাসি নেই। রাগ-ভয়-সুখ-ছুঃখ 
সবই তার আছে, অথচ হাসির ব্যবস্থাটি নেই। মানব জগত থেকে জীবজগতের এই সামান্ 
ব্যতিক্রমকে ব্যাখ্যা না করলেই নয়, দার্শনিকের! তাই উঠেপড়ে লেগে গিয়েছিলেন । খুশির সঙ্গে 
হাসির তফাৎ এর অনেফেই পেয়েছেন, অনেকে যা দেখেননি-_কিংব! দ্বেখতে পেলেও বলেননি 
তা হলো এই যে মানবিক জগতে হানির গতি সর্বত্র অবারিত নয়। তিন মাসের শিশু এবং অতি বৃদ্ধ 
উচ্চহান্ত করে না । ' এ বয়সের সীমায় সুড়সুড়ি দিলেও মাস্থষের শরীরে অস্বস্তি দেখ যায় মাত্র, হাসি 
বেরোয় না। হানির প্রকোপ তারুণ্য প্রবল, ঘোৌঁবনেও এর উপদ্রব দেখ! যায়, ক্রমে ক্রমে অল্পে অঙ্কে 
এর প্রাবল্য কষে আসে । এ ব্যাপাবে অবশ্ট পাঅতেদে প্রতিক্রিয়াভেদ দেখ! যায়। সাধারণভাবে 
দেখা যায় বালক ও তরুণদের চেয়ে বালিকা ও তরুণীগণ হানতে অধিকতর আন্দোলিত হুন। 
বোকাদের চেয়ে বুদ্ধিমানের বেশি হাসেন কিনা এ প্রন্ের তৈরি জবাব অবশ্থ এখনি দেওয়! যাচ্ছে না, 
কেন না এটি পর্ীক্ষা-পর্যবেক্ষণ করে দেখ! হয়নি এখনো। তা! ছাড়া, পৌনঃপুন্ততার হিসেবে 


৩১৮ সমকালীন [কাঠিক 


বোকাদের বেশিবার হানতে দেখা যায় এরকম একটা লাক্ষ্য প্রমাণ যদি মেলেও, সেই এক সাক্ষোই 
বলে, মিহি রদিকতার আদত হানি হাসে বুদ্ধিমান- এসব কথায় আবার হানির জাত বিচারে অন্ত 
বিবেচন! এসে যায়। এসব কথায় কান দেবার পূর্বে সকল প্রকার হাপির নমূন] ঘত্বপূর্বক সংগ্রহ কর! 
দরকার । সে কাজের ভার অবশ্ট গুরুতর হবে, কেন ন৷ হাসির ঘে মুল্য মানব প্রকৃতিতে রয়েছে 
তাকে লঘু করে ফেলবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। ভাষার মতোই মানবিক স্তরে হামির 
আবির্ভাবের এক গুঢ় অর্থ আছে, ঘা! এখনে! কেউ সম্পূর্ণ ভেদ করে ফেলতে পারেনি । 

হাসি যে বয়সে সুরু আর যে বয়সে নিশ্চিত শেষ এ ছুই বয়সের সামান্ধ লক্ষণ লক্ষ্য করলে 
হাসির প্রাছুর্তাবের কতকট! সঙ্গত ব্যাখ্য!। মেলা সম্ভব। এইদিকে আমার পর্যবেক্ষণ প্রয়াস কতটা 
সাফল্য পেয়েছিল, একটি ছুটি শিশুর হাস্যবেগের ক্রমবিবত্তন আমি খুব কাছে থেকে নিরীক্ষণ করবার 
স্থধোগ পেয়েছিলাম । একটির বর্ণন। দেয়! যাক। 

প্রথম হাসলো আজ--শব' করে-_অ-_র হাসিমুখ দেখে, তারপরে দেয়ালে ক্যালেগ্ারে নৃত্যরতা 
মেয়ের বূভীন ছবিকে কাপতে দেখে হাসলে! আবার । ঘতবার ঘুরতে ফিরতে সেই ক্যালেগ্তার চোখে 
পড়ছে, ছেসে উঠছে শব্ধ করে আপন মনে । কোলে করে ক্যালেগারের কাছে নিয়ে গেলে হাসি 
নেই। হাত ধরে নিজে নাড়তে পেলো যেদিন থেকে ছবিটাকে, দেয়ালে দুর থেকে দেখলেও আর 
হাসলো না তারপরে ।***হেসে ওঠা এখন কেবল মাহুবের মুখের হাসি কিংবা খেলার উপরেই 
নির্ভর করছে । 

এ বর্ণনাকে সম্পূর্ণ করতে এর সঙ্গে আরে] অনেক তথ্য জুড়তে হবে, ঘথা এই হাপির আবির্ভাব 
শিশুর বহির্জগত চেতনার কোন স্তরে এলো, নিজের আঙ্ল ধরা আর কারো! চটিজুতো। চেপে ধরা 
প্রভেদ তার কাছে কতটুকু স্পষ্ট । এর অন্যর্দিকে রাখতে হবে সেই জাতকের বর্ণনা যে প্রৌটকাল 
অবধি কতকাংশে নিজের স্বভাবী হাসির বেগ বইয়ে দিতে পেরেছে । তার হামি কেমন করে কখন 
সম্পূর্ণ মুছে গেল এর বেখাচিআ্ ধরতে পারলে নিশ্চয় দেখতে পাওয়া! যাবে জাতকের হানি কী ভাবে 
কাছের থেকে দুরের মানুষে ব্যাপ্ত হচ্ছে, তারপরে দুর থেকে দুরে মিলিয়ে যাচ্ছে সে-হাসি একেবারে 
ভূলে যাওয়া প্রতিক্রিয়ার স্তরে । আমাদের প্রত্যেকের সীমিত অভিজ্ঞতায় এ ক্রমাবলুপ্থি ধর] পড়ে । 
কিশোর খেলার অবসানের অসংখ্য লক্ষণের ভিতরে হাসতে ভূলে ধাওয়া একটি, চেয়ে দেখতে চাই না 
বলেই এটি আমর] লক্ষ্য করি না, আন্তে আস্তে হাপির স্থত্র ছিড়ে যায়। এ ন্থক্র অপরের সক্রিয় 
সাঙ্লিধ্যের সুত্র" -সেই সান্নিধ্যে আমাদের কৌতুক। জাতকের সঙ্গে মানবগতের ঘোগ শুধু 
প্রয়োজনে নয় কৌতুকে। 

অপরকে অপর বলে ঘখন প্রথম জান। যায়, এ জ্ঞান ঘতর্দিন থাকে, সেই একই কাল অপরের 
ব্যবহার যে নিজের শক্তির গণ্ভীর ভিতরে নাই এ বোধ যখন আমে এবং যতদিন রয়ে যায়ঃ তখন 
এবং ততদিন আয়ত্তের অতীত সেই অপরেবু গতিবিধিতে জাতকের হাসি পায়। অপরের গতিবিধি 
ধে কোনো মুহুর্তে হাম্তকরতার পর্যায় পার হয়ে ভয়াবহ, শোকাবহ, কিংবা ক্রোধের কারণ হয়ে উঠতে 
পারে। যতক্ষণ তা ন' হুচ্ছে, যতক্ষণ অপবের চলমান ব্যবহারের নিজ প্রয্ষোপ্রনমতো নখ-ছুংখ রাগ 
দ্বেষ ভয় ভালবাসার বাঞ্চনায় ব্যাখ্যা না৷ মিলেছে, ততক্ষণ তাদের দেখলে জাতকের হাসি পায়। 


১৩৮৯ ] হাসাহাসি ৩১৯ 


জীবজগতে হাসি নেই কেন না জীবজগতে এই অপর-প্রত্যক্ষ মানবিক চেতনার অনুরূপ বোধে 
উদ্ভাসিত নয়। জীবজগতে অপর জীবের স্বার্থ বন্ধনে বিন্বস্ত, অপর তাকে ভক্ষণ করে, আর নয়তো 
তার ভক্ষ্য হয়, আঘাত করে নতুবা আহত হয়, ব্যবহার করে অথবা ব্যবহৃত হয়, প্রয়োজন সাধনের 
বিন্তামে জীব ও তার পরিপার্থ পরম্পর বিন্যস্ত, তার বাইরে অপর তার কাছে অর্থহীন, অবাস্তর | 
মানুষের জীবনে প্রাসঙ্গিকতার এমন পূর্বনির্ধারিত নয়, অপরের সীমা তাকে নিজেকে আবিফার করে 
নিতে হয়, সেই আবিষ্কারের পদ্ধতিতে অপর প্রতিটি জাতকের কাছে বিশিষ্ট রূপ ধরে। অপরের 
উপর শক্তি বা প্রভাব বিস্তার কর] ঘে জাতকের পক্ষে যতো কঠিন, তার তত হাসির মান্রা বাড়ে। 
কেন না অপবের কর্মকাণ্ড সবই তার আয়ন্তের বাইরে, ছুদণ্ড ভালো করে দেখে বুঝে নিতে না নিতে 
তা বদলে যেতে থাকে, “ওরে থাম থাম? বলে সে হেসে আকুল হয়ে যায়, এই হানি শ্পির খেলার 
হাসি। এ খেলা বেশিদিন সম্পূর্ণত খেল! থাকে না, অপরের গতিপ্রকৃতি ধীরে ধীরে অনেকখানি 
অর্থবহ হয়ে ওঠে । আর অর্থ যেই আসে অমনি ভালো আর মন্দ লাগার অনর্থ সুরু হয়ে যায়, 
অর্থহীন কৌতুক বিদায় নিয়ে যায় জাতকের কাছ থেকে । তবু$ বারে বারে নতুন মানুষ তথা নবীন 
অপর দেখা দেয় জাতকের জীবনে, সেই সঙ্গে দেখা দেয় কৌতুকের নব সম্ভাবনা, এমনি করে শিশু 
বড় হযে ওঠে ঘতদিন ন1] শেষ পর্ধস্ত সে বার্ধক্যে উপনীত হুয়-__নতুন আর নতুন লাগে না, অপরে 
আর নিজেতে ভেদ্দের রেখ! নিত্য ব্যবহারে খন বহুল ব্যবহারে মোটা হয়ে আসে,_-কোনে। সুক্ম্তা 
যেখানে আপন চিহ্ু ফেলতে পারে না। অপর তখন শুধু প্রয়োজন, আর প্রয়োজন তখন বিভীষিকা 
হাশ্ত সেখানে অশ্রুতপূর্ব শব্দের মতো বিভ্রান্তিকর । 

উচ্চছান্তের এ গতি কি কেবল জাতকের উপর দিয়ে বয়ে যায়, জাতক কি উচ্চহান্যকে ব্যবহার 
করেনা? করে, আর সেইজন্যই স্থুরুতে ঘা থাকে স্বতংস্ফৃতত হাসি, তা রূপাস্তরিত হয়ে যায় 
হাসাহানিতে । হাসাহাসি নিঃসন্দেহে একটি সামাজিক প্রক্রিয়! যা অপরের সান্নিধ্যে ও সহযোগিতার 
প্রস্তুত । হাসাহানির জন্ত হাসি এলো বলে হেসে ফেলার বদলে কাজে লাগানোর জন্যে হাসি তৈত্ী 
করে নিতে হয়। সম্পূর্ণ হিসেব করে তৈরি হলে সে হাসিকে কাষ্ঠহাসি বলে চিনে নেওয়! যায়, কিন্ত 
অর্ধচেতনার মিশ্রণে প্রস্তুত ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহারধোগ্য হাসিকে স্বভাবী উচ্চহাস্য থেকে সহস! 
তফাৎ কর। যায় না। 

হাসি দিয়ে অপরকে ঘায়েল কর! ঘায়-__স্মাজের এই আবিষ্কারের মূল্য অপরিসীম । হাসির এ 
আধযুধ চরিত্র এক অসাধারণ যৌথ আবিফার। অপরের দিকে তাকিয়ে উচ্চহাস্য করলে তার ফল কী 
দাড়ায় তা আমাদের মোটামুটি সকলেরই জান! আছে এবং এ জ্ঞান আমর! সকলেই সামাজিক পরিবেশে 
লাভ ককেছি। ঠিক কোন বয়সে হাসাহাসি সবচেয়ে বেশি দেখা ঘায়-এ বিষয়ে সামাজিক বীক্ষার 
সম্ত/বনাকে গবেষকেরা এখনো কাজে লাগাননি। সাধারণভাবে দেখা ঘায় অপরের উপরে জাতকের 
এ কথা অন্পষ্টভাবে অন্ভব কতবার পর থেকে বালকবালিকার] হাসিকে এইভাবে ব্যবহার করবার 
চেষ্টা করে। বঙয্বোবৃদ্ধি ও দৃক্ষতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাসাহাপির নৈপুণ্য ও স্ক্মতা বাড়ে । সন্থাসরি 
উগ্রতা প্রকাশ ও অধিকার স্থাপন ঘেখানে অনুমোদিত, সেখানে হাসাহাসির ব্যবহার ক্রমে 
কমে আসে। এ অনুমোদন একদিকে সমাজবিম্তাম্ের উপর ধেমন নির্ভরশীল* তেমনি নির্ভরশীল 


৩২৬ লবকালীন [ কাঙিক 


শানীরিক ও মানসিক সামর্থ্যের উপরে। প্রতি পক্ষকে যুক্তিসহ তর্কে কিংবা গায়ের জোরে কাবু 
করবার আশা! যার মনে যত অনুজ্জল, মে ততো! হাসাহাপি করে প্রতি পক্ষকে নন্যাৎ করে দিতে চায়। 
মেয়েদের হাসাহাসি করবার অভ্যাস যে সহজে মরতে চায় না, এটি তার কারণ হতে পানে। 
অপরদিকে, সাধু অব! সাধবীগণ--ধাদের মহিম| সবল প্রশ্নের অতীত, চারিত্য মহিমাতেই ধারা সকল 
অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন-_হাসাছামি করবেন এমন কথা ভাবা ঘায় না। 

প্রত্যক্ষ ক্ষমত! প্রাপ্তির স্থযোগ এলে, অপরকে নিজের আয়ত্তাধীনে এনে ফেলা গেলে, 
হাসাহাসির বেগ সম্ভবত কমে ঘায়। বয়স যেমন বাড়ে, অপরের উপর প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা 
বেড়ে বেড়ে যায়, না বাড়লেও বাড়বার আশায় ক্ষমতা শানানোর চেষ্টা চলে। হাসাহাসির জোর কমে 
বাগবিস্তপ্ড বাড়ে। যতদিনে এ চেষ্টার সারশৃন্তত৷ ধরা পড়ে, জানা ধায় কার প্রভাব কতদূর, 
তখন ব্যঙ্গ তিক্ত হয়ে গেছে, তখন ছাসাহামির জন্ত অপরের সারিধ্য সন্ধানে ফিরবার সাধ্যও ফুরিয়ে 
এসেছে। হাসাহাসিতে যোগ দেওয়। কঠিন হয়ে ওঠে পদে পদে হাসাহাদি থেমে ঘায়। 

ক্ষমতা! প্রভাব ইত্যাদির ছায়ায় হাসাহাসি কমে আসে এ কথ লম্ভবত সমাজ জীবনে 
সাধারণভাবে সত্য । নইলে দেশে দেশে অধুনা নতুন হাসির গল্পের এতো অনটন হবে কেন? অপরের 
উপরে ব্যক্তিগত প্রভাব বৃদ্ধি সুযোগ বেড়ে গিয়ে থাক চা-ই না থাক, বাড়বাব সম্ভাবনা আছে এই 
বোধ, অপরকে ডিিয়ে যাবার প্রবল চেষ্টা এমন সম্পূর্ণভাবে সাশ্রতিক জাতকদের মন অধিকার 
করেছে, অন্তান্ত আমুধ নিয়ে স্জনশীল মানুষ এত চিন্তিত, ব্যস্ত, যে হাসির হাওয়া এদের আকাশে 
একেবারে পড়ে গেছে । মনকে মজার আকাশে উড়িয়ে দেবার সুযে!গই যিলছে না আর কিছুতে। 


আঠালে। শতকে মেদিনীপুল ও সাহিত)সাধন! 
প্রণব রায় 


সাহিত্যসাধন। স্থনির্দি্ট কোন সীমারেখা বা গণ্ডীর আবর্তের মধ্যে আবদ্ধ না থাকলেও বিহান়- 
উড়িস্তার সীমাস্তবতাঁ বমান মেদিনীপুর জেলার একটি বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যে বিকাশ লাভ 
করেছিল ত! বেশ বোঝা ধায়। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার এই «বিশেষ অঞ্চলটি হ'লে! উত্তরপূর্বাংশ 
ঘা একাত্তভাবেই বাঢদেশের অস্ততৃক্তি ছিল এককালে। নিবিড় বনভূমি বেষ্টিত পশ্চিমাংশ (থা পূর্বে 
জঙগলমহাল নামে পরিচিত ছিল ) এবং পূর্ব-দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ যথাক্রমে বিহার ও উড়িস্যার 
অস্ততূরক্ত থাকায় এসব অঞ্চলে বাঙল! সাহিত্যের গ“তপথ থে কিছুটা রুদ্ধ হয়ে থাকবে তাতে সঙ্গেহ 
নেই। অবশ্ত এই জেলার বেশির ভাগ অংশই উড়িয্যার অস্ততূক্ত থাকায় উতৎ্কলীয় সংস্কৃতির প্রভাব 
সাহিত্য ও শিল্পচর্চায় ষে অবশ্স্ভাবী ছিল তাতে সন্দেহ নেই । ন্থপ্রাচীন তাঅলিপ্ত রাজ্যের পতনের 
পর থেকে ( আনুমানিক হ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগ) তাম্রলিগ্ত সহ মেদিনীপুরের সুবিস্তীর্ণ দক্ষিণাঞ্চল 
উত্কল বা উড়িস্যার গঙ্গবংণীয় রাজাদের অধীনে আসার পর থেকে এ অঞ্চলে স্থার়িভাবে উড়িস্যার 
শাসন প্রবতিত হয় এবং তা ক্রমশ পশ্চিমাংশ বরাবর উত্তর দ্বিকের কিছু অংশে বিস্তার লাভ করে। 
উড়িক্ারা এসব অঞ্চলে প্রায় সাড়ে চার শ বছর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন ।১ আফগানদের 
সময়ে এই জেলার উত্তরপূর্ব-ভূভাগের কিছু অংশ সরকার মান্দারণের এবং অবশিষ্টাংশ সবকার 
জলেশ্বরের অস্ততূক্ত ছিল। মোগল বিজয়ের পরও যেদিনীপুর জেলার বেশির ভাগই উড়িস্যা স্যার 
অস্তভূক্ত ছিল এবং সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাই শুজার আমলে সরকার জলেশ্বরকে উড়িত্যা 
থেকে বিচ্যুত করে বাঙলার অস্তভুক্ত কর। হলেও প্রকৃতপক্ষে দরকার জলেশ্বর উড়িয্যার অংশ বলেই 
পরিগণিত হতো । আকবরের রাজন্বদচিব তোডর মল্লের সময়ে বর্তমান মেদিনীপুরের বেশিরভাগই 
ছিল উড়িত্যার পাচটি সরকারের অন্যতম জলেশ্বর সরকারের অগ্তভূক্ত এবং বাঙলার সরকার মান্দারনের 
যোলটি মহালের মধ্যে চিতুয়া, সাহাপুত, মহিযাদদল ও হাভেলি মান্দারুণ ( চন্দ্রকোণ। ও বরদা পরগণ। 
ও হুগলী জেলার কিয়দাংশ ) এই চারটি মহাল ছিল মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও মধ্যাংশ। ১৭৬০ 
খ্ীষ্টাবৰবের ১৫ই অক্টোবর মীরকাশিম ইংরেজদিগকে যে সনন্দ দেন তাতে মেদিনীপুরের বগড়ী, 
ব্রাহ্মণভূমঃ চন্্রকোণা॥ বরদ। ও চিতুয়। এবং হুগলীর জাহানাবাদ ( বর্তমান আরামবাগ ) এবং হাওড়ার 
মণ্ডলঘাট, খারিজ! মণ্ডলঘাট ও তুরশুট পরগণ! চাকলা বর্ধমানের অস্ততূ্ত ছিল এবং চাকল! মেদিনীপুনু 
বলতে তখন কাশীজোড়া৷ গ্রভৃতি চুল্লান্নটি পরগণা ছিল। পরে এসব পরগণার কিছু কিছু অন্ত জেলার 
সঙ্গে যুক্ত হুয়। 

এইভাবে সংযুক্তিকরণ ও পৃথকীকরণের মধ্যে বর্তমান মেদিনীপুর ছেলার একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের 
সৃষ্টি হলেও কয়েক শতাব্দী ব্যাপী সাহিত্য সাধনায় রাটীয় প্রভাব ঘতথানি লক্ষ্য কর! যায় উৎকলীয় 
প্রভাব তদনপাতে নেই বললেই চলে। তার একটা কারণ বোধ হয় মধ্যযুগের কয়েকজন খ্যাতনাষা 
কবির আবির্ভাব ঘটেছিল এই জেলার পূর্বে[ক্ত সরকার মান্দারনের অঞ্চল সমূহের মধ্যে, যেগুলি 


৩২২ সমকালীন [ কাণ্িক 


উৎকলীয় সংস্কৃতির প্রভাবমূক্ত ছিল বরাবর । এইসব শক্তিশালী কবির প্রভাবে উড়িস্য। রাজ্যের 
অস্ততূক্ত এই জেলার অবশিষ্টাংশের সাহিত্যচর্চ] ব্বাভাবিকভাবেই নিয়ন্ত্রিত হতো! বলে ভাষার মধ্যে 
ওড়িয়ার আধিপত্য একপ্রকার নেই বললেই চলে। প্রাচীন পুথিপত্র ভালোভাবে লক্ষ্য করলে 
সাছিত্যের ভাষার এই আশ্চর্য রকমের বিশুদ্ধতা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ( অবশ্ত অল্প কিছু 
অংশে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য কর] যায়) মেদিনীপুর অঞ্চলের মধ্যযুগীয় কবিদের সাহিত্যিক ভাষা 
ভাষাতাত্বিকদ্ের কাছে গবেষণার বিষয় হলেও মোটামুটিভাবে দক্ষিণরাঢ়ে বুল প্রচলিত ভাষার সঙ্গে 
সঙ্গে ঘে বড়ো রকমের কোন পার্থক্য নজরে পড়ে না, তা বলা যায়। আজ পর্বস্ত মেদিনীপুর জেলার 
হ্ুবিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে ঘে সব প্রাচীন পুথিপত্র পাওয়। গেছে সেগুলির বেশির ভাগের ক্ষেত্রেই একথা 
প্রযোজ্য । অতিসম্প্রতি চেতুয়ার দ্বাসপুর অঞ্চলে প্রাচীন পুখির অন্থসন্ধানকালে লেখক কর্তৃক প্রাপ্ত 
জগন্নাথ দাসের 'রাসপঞ্চাধ্যায়ের” (পিপিকাল ১১*১ বঙ্গাব্ব ) একটি পুথিতে বাঙলা-ওড়িয়ার মিশ্রণ- 
জাত এক ভাবা লক্ষ্য করা! গেছে। এধরণের পুথি অনুসন্ধান করলে হয়ত আরও পাওয়া যেতে 
পারে। 'রাসপধ্াধ্যায়ের” এই পুথিটির মধ্যে কবির একটি ভণিতা হলো-_ 

কষ হোইলা অন্তধ্যান ॥। বোণই দাস জগন্বাথ। 

বলে নিরোপি কষ্ণপস্থ। 

এ ধরণের পুধির মেদিনীপুরের চেতুয়া অঞ্চলে (বা পুরাপুরিভাবে রাঢদেশের অন্তবর্তা ) থে 
পঠনপাঠন হতো, তা থেকে এ কথা বল! ষেতে পারে থে উৎকলীয় ভাষার প্রভাব বাঙলায় অবশ্তস্ভাবী 
ছিল। কিন্তু তৎ্সত্বেও সাহিত্যের ভাষায় গৌড়ীয় প্রভাব এবং ন্বীতিকেই মেনে নিতে হয়, যার 
সঙ্গে সমগ্র রাটের, যোগশ্ত্র অবিচ্ছিন্ন ছিল। এ বিষয়ে নিশ্চিত গবেষণ। সাপেক্ষে সাহিত্যসম্পকে 
এ কথাটা মোটামুটি বল! যেতে পারে । অন্ঠান্ত ক্ষেত্রে ঘেমন, মন্দিদস্থাপত্যভাস্কর্ধে একটি উতৎকলীয় 
শৈলী স্ুম্পষ্টরূপে বিকশিত হুতে দেখ! যায়। এ জেলার সীমান্ত বরাবর অঞ্চলসমূহে ও দক্ষিণাঞ্চলে, 
ধার প্রভাব উত্তর-পূর্বাংশে বিশেবভাবে পড়েছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি উৎকলীয় শৈলীর ৃষ্টিত 
হয়ই নি, বরং তা অনুপস্থিত ও গৌণই থেকে গেছে । কিন্তু দক্ষেণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভাষার সঙ্গে উত্তর- 
পূর্বাঞ্চলের ভাবার ( অবশ্য ধ্বনি ও উচ্চারণের দিক থেকে ) এক ্থম্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে ! 

মেদিনীপুর জেলার সাহিত্যলম্পর্কে এই কথাগুলি মনে রেখে আমাদের অগ্রসর হতে হুবে। 
আর এটাও ঠিক সরকার মান্দারনের তথ! পরবতিকালে চাকলা বর্ধমানের অস্ততুক্ত বর্তমান মের্দিনী- 
পুরের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত মেদিনীপুর, ব্রা দ্ষণভূম, চন্দ্রকোণা বাগড়ী, বরদা। চিতুয়া প্রভৃতি অঞ্চলে 
ষে খ্যাতনামা ও অখ্যাতনামা কবিদের আবির্ভাব হয়েছিল বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেক্রে তারাই স্থাক্সী 
কীতির অধিকারী হয়েছিলেন । এদের কেউ কেউ এসব অঞ্চলে আদি বাসিন্দা ছিলেন না, ধেমন, 
যোল শতকের শেষদ্দিকের খ্যাতনাম। কবি মুকুন্দরাম, ব্রাক্ষণভূমের আবড়াগড়ে এসেছিলেন বর্ধমান 
জেলার দামুম্ত থেকে, আঠারো! শতকের. গোড়ার দিকের কবি বামেশ্বর এসেছিলেন কর্ণগড়ে বরদা 
পরগণার যছুপুর থেকে । 

ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যেমন সাহিত্যসাধন! সীমাবদ্ধ থাকে না, তেমনি সাহিত্যকে 
কোন যুগের এক বিশেষ আবর্তেও ফেলা যায় না। বস্তত পক্ষে, আঠারে] বা উনিশ শতকীয় সাহিত্য 


১৩৮৯ ] আঠারো! শতকে মেদিনীপুর ও সাহিত্যসাধন। ৩২৩ 


শুধুমাত্র কাল্পনিক বিভাগ মাত্র। ধর্মীয়, সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিহ আন্দোলনে সমাজের সাৰিক 
চিরাচরিত অবস্থার পরিবর্তনে সাহিত্য, শিল্পের মধ্যে নতুন ভাবধারার অনুপ্রবেশ লক্ষ্য কর! যায় কোন 
বিশেষ কাল বা যুগে । এর ফলে পরিবর্তন একটা হয় এবং তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হুয় সমৃদ্ধির পথে, 
যেমন ষোল শতকে শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাবে বাঙলা মাছিত্যের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছিল। সতেরো 
আঠারো! শতকে তারই অনুস্থতি। উনিশ শতকে ইংব্জে সাহচর্ষে সাহিত্যে নবধুগ লক্ষ্য কর! যাক্স 
এবং আধুনিক সাহিত্যে এর পর কোন উল্লেখষোগ্য পরিবততন লক্ষিত হয় নি। 

আঠাবে! শতকের সাহিত্যের ক্ষেকজ্রে এই একই কথা প্রযোজ্য । কারণ, শ্রীচৈতন্তের প্রভাবে 
প্রভাবিত চৈতন্য পূর্ববর্তা যুগের সাহিত্যের গতিপথ এক নতুনদিকে প্রবাহিত হ'লে! এবং সেই প্রবাহ 
অবিচ্ছিন্ন গতিতে বয়ে চললো আঠারে। শতকের শেষ পর্যন্ত । এর মধ্যে শক্তিশালী অনেক কবির 
আবির্ভাব হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের সকলের শক্তির উৎ্সমুখ উদ্ঘ।টিত হয়েছে ষোল মসতেরে! 
শতকের সন্ধিক্ষণে বা তার কিছু আগে, যার গ্রাবাহপথ ধরে পরবর্তীকালের সাহিত্য বিকাশ 
লাভ করেছে । 

বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগ শেষ হয় আঠারো শতকে | মুদ্রণ যন্ত্রের সাহায্যে বাল! অক্ষরে 
হালছেডের বাঙল! ব্যাকরণ ছাপা হল ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে । বাঙল! গছ্যে আইনের বই ছাপা হুল ১৭৮৫ 
্রীষ্টান্ধে। এর পর ১৮০* খ্রীষ্টাব্দে কেরি-মার্শন্যান-ওয়ার্ডের উদ্যোগে শ্রীতামপুর মিশন ও মিশন প্রেস 
স্থাপিত হুল। প্রাচীন পুথিপতন্র আস্তে আস্তে বিদায় নিতে লাগলে! আর তার সঙ্গে বিদায় নিলেন 
মধ্যযুগের কবিরা । কিন্তু তৎসত্বেও আঠারো! শতকীয় সাহিত্য সাধন! কয়েকটি দিক দিয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য । এক, অশাস্তি-বিদ্রোহের মধ্যে এ শতকে শুরু হয়ে শেষ পর্ধস্ত একটানা অরাজকতার মধ্যে 
এ শতকের সাহিত্যসাধন! অবিচ্ছিন্ন গতিতে চলেছিল । ছুই, মঙ্গলকাব্যধারার অন্যতম ছুটি ভাগ 
শিবমঙ্গল ও শীতলামঙ্গলের অভাবনীয় উন্নতি যা মেদিনীপুর জেলার কয়েকজন কবি করেছিলেন। 
রামেশ্বর ও নিত্যানন্দ ছাড়া শীতলামঙ্গল কাব্যধারার 'অনেক কবিই এ ধরণের কাব্যে তীর্দের উৎকর্ষ 
দেখিয়েছেন, যেমন চেতুয়া পরগণার কলাইকুণ্ড। গ্রামের কবি শঙ্কর দে এবং এই পল্গগণার কৰি 
শ্রীকষ্ণকিন্কর ৷ 

মেদিনীপুর জেলার আঠারো শতকের বালা সাহিত্য বলতে ঘর্দ কিছু বোঝায় তাহলে 
বোধ হয় এই জেলার চেতুয়া ও বরদা পরগণাই মুখ্য স্থান অধিকার ক'রে আছে। উপযুক্ত রাজ! বা 
জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই ছুই পরগণার অনেক কবির ভাগ্যে খ্যাতি হয়তো জুটে নি, 
কিন্তু কালের করাল হস্তক্ষেপ ছাড়িয়ে এসব কৰির ঘে সব পুথি আজ আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলি 
গভীরভাবে অনুধাবন করলে সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও তা থেকে এ অঞ্চলের অনেক কথা জানা যেতে 
পারে। ইতিহাস ও সংস্কতি'র গত বৎসর সংখ্যায় (“মেদিনীপুরের আঠারে! শতকের সাহিত্য, 
নিবন্ধে, পৃঃ ৭২-৭৮) এ শতকের ঘেণব কবির নাম উল্লেখ করেছি তাছাড়া আরও কয়েকজন শক্তিশালী 
কবির পুথি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে । এসব কবির নাম ও পরিচয় সংক্ষেপে দে ওয়া হোল-_ 

(১) শঙ্কর দ্েঃ ১১৪৪ বঙ্গাব্দ 'শীতলামঙ্গলে'র লঙ্কাপূজাপালা রচনা করেন। আদদিনিবাস 
ছিল চেতুয়া পরগণায় কংসাবতী তীরে পশ্চিম মালিকাগ্রামে। পরে কবি বর্তমান দ্বাসপুর থানার 


৩২৪ দমকালীন [ কাণ্তিক 


কলাইকুণ্ডা গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। এ গ্রামটি ও চেতুয়া পরগণায় অবস্থিত । কবির পিতার 
নাম কষ্দাস ও মাতার নাম মাধবী । কবি শঙ্করের 'শীতলামঙ্গলে'র চারখানি পালা ছাড়াও দিগ. বন্দনা, 
পঞ্চাননের গান, গঙ্গামঙ্গল, কামাক্ষার গীত, ফেবন্াবার পালার পুথিও আবিষ্কৃত হয়েছে ।(২) 
“ীতলামঙ্গল” কাব্যের জন্তেই কবি এ অঞ্চলে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি সে সময়ে 
হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত কুলিয়া গ্রামের জমিদার ঠাকুর দাস চৌধুরীর আহ্গকল্য 
লাভ করেছিলেন। 

(২) প্রীকষ্কিন্কর 5 চেতুয় পরগণার অন্তর্গত ক্ষেপুতের নিকটবর্তা হাড়োয়াচক গ্রামে কবির 
বাম ছিল। পরে ক্ষেপুত গ্রামের কাছাকাছি +কি্টবাটা, গ্রামে এসে কবি বাস করেন। নিনি 
'শীতলামজলে'র চারখানি পাল! (লঙ্কাপূজ।, বরুণপূজা, ইন্ত্রপৃজা, রাবণপৃজ। ) ছাড়াও কৰি 'পঞ্চাননমজল', 
'লক্্মীচরিত্র'(৩), 'সত্যনারায়ণের সাতভাই ছুংখীর পালা" রচনা! করেন। শেষোক্ত গ্রন্থে কবি স্বয়ং 
রচনাকাল উল্লেখ করেছেন ১১৯৫ সাল। 'পঞ্চাননমঙ্গল সম্ভবত” ১১৮০ বঙ্গাবে রচিত হয়। পূর্বোক্ত 
কৰি শঙ্করের মতো কৃষ্ণকিন্কর সম্ভবত হাওড়! জেলার আমতা থানার কুলিয়! গ্রামের জমিদার বাঞ্ারাম 
চৌধুরীর আন্কুল্য লাভ করেছিলেন । এছাড়া তার কাব্যে বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্রের উল্লেখ আছে 
কিচ্করের কাব্যে সে যুগে এ অঞ্চলের অনেক ইতিহাল জানা যায় । (৪) 

(৩) শ্্রীবন্লুভ্ভ £ শীতলামঙ্জলের রচয্িতারূপে পরিচিত হলেও (চারটি পালা “লবকুশের পালা" 
'পাতালবর্গ', নন্দালয় বা 'গোকুলপাল।” এচন্দ্রকেতৃপালা” ) তার “দক্ষিণরায় উপাখ্যান" নাষে কাব্যের 
এক পুথি অতিসম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। (৫) আত্মপরিচয়ে জান৷ যায় কবির পিতা শ্রাগোপাল মান্দারণ 
সরকারের অন্তর্গত বন্দিপুর গ্রামে বাস করলেও তার পিতামহ অভিরাষ থেকে উর্ধতন আরও ছুই পুরুষ 
শ্রলোচন ও শ্রীরঘুবল্লভ দীর্ঘকাল চেতুয়ায় বাদ করেছিলেন ।(৬) এছাড়া কবির আরও একটি পুির 
নাষ “যঠীমঙ্গল”। ডঃ স্ৃকুমার লেনের মতে শ্রাবল্লভ আঠারো! শতকের কবি। 

(৪) মাধবীলত। ই মছিল৷ কবি। সম্ভবত আঠারো! শতকের শেষভাগে মেদিনীপুর জেলার 
কোন স্থানে আবিভূতি হন। মাধবীলতার একটি পুথি ব্তমান লেখকের কাছে আছে। পুথির নাম 
*হ্থবচনীর পালা? ।(৭) 

(৫) হিজ বাঞ্চারাম হ বরদা অঞ্চল থেকে এই কৰি রচিত অনেকগুলি পদ্য ও দ্বাদশ 
গোপনের অন্যতম খানাকুল কুষ্ণনগরের অভিরাম গৌস/ই-এর কাহিনী অবলঘ্বন ক'রে “গোপীনাথের 
কীর্তনে'র এক পাতার ( ছুই পৃষ্টাক্স লেখা ) একটি পুথি লেখক কর্তৃক মাবিষ্কত হয়েছে। রামায়ণ 
মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন ক'রে বাঞ্ছারাম অনেকগুলি পন্য ও রাধা-কষ্ণের কাহিনী অবলম্বনে এক 
দীর্ঘ চৌতশ রচন। করেন ।(৮) 

এছাড়া বরদা পর্গণার কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তা (১৮ শতকের প্রথম ভাগ থেকে শেষ ) ও 
রামেশ্বর চক্রবর্তী ( কর্ণগড়রাজলভা-_-সতেবে! শতকের শেষ থেকে আঠারো শতকের প্রথমার্ধ ), 
কাশীজোড়ার নিত্যানন্দ চক্রবতাঁ ও অন্যান্ত আরও কবিরা আঠারো শতকের কাব্যচর্চাকে গৌরবমপ্ডিত 
করেছিলেন। (এদের সম্পর্কে "ইতিহাসও সংস্কৃতির” গত বৎসরের সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে )। 
আঞ্চলিক লীমারেখার কথ! বাদ দিলে হুগলী জেলার আবামবাগ মহকুমার অন্তর্গত বেলডিছাগ্রামের 


১৩৮০ ] আঠারো শতকে মেদিনীপুর ও সাহিভ্যসাধনা ৩২৫ 


( বেলটে ) প্রনিদ্ধ কৰি মাণিকরাম গাঙ্গুলী ধর্মমঙ্গল রচন! করেন ১৭৮১ খ্রীষ্টাবে মাণিকগা্গুলীর । 
একটি শীতলামঙ্গলও পাওয়া ঘায়। 
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'মঙ্গলকাব্যের এক বিস্বত কবি”, 'সমকালীন"/ জ্যেষ্ঠ, ১৩৭৯, পৃঃ ১*৪--১*৮ £ জ্রিপুরা বস্থ 
মূল পুধি, জ্িপুর1 বস্থ কর্তৃক প্রাপ্ত 

৬ বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাল, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ ১৯৬৫ সং, পৃঃ ৪৪৬--৪৪৭ £ 
ডঃ সকুমার সেন। 

৭ "প্রাচীন বাঙলার কয়েকজন অপরিচিত কবি, 'দমকালীন'/অগ্রায়ণ, ১৩৭৯ পৃঃ ৩৯৩-_ 


৪*১ 3 প্রণব পায় 
৮ ঙঁ এ 


ফি 960 6 5 


সাশ্রে 2 হাধিকাল 
দলীল বিশ্বাস 


সমাজের শুভাশ্রয়__পরিচিতি নির্ভর প্রতিটি মানুষই কি সামাজিক 1_-এই বিতকিত প্রশ্নের প্রথম 
উন্মেষ মুছুত্ড থেকে বিতর্ক বেজে উঠলেও-_মাঙ্ষের ত্বাধিকার চেতন] এবং স্বীকৃতির প্রেক্ষিতে বিতর্ক 
আরও জটিল এবং ফেনিল।-_একদিন মাহুষ ছিল মুক্ত' এবং *'আজ তার হাতে এবং পায়ে'-_ষে 
নানান বাধন জড়িয়ে গেছে-_তার সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা এবং মুক্তি প্রপ়্াসের ভেতর দিয়েই ছন্ব ঘনিয়ে 
এসেছে ।-_এবং সেই ঘনায়িত সংঘর্ষের আজও কোন অবসান নেই। 

'ব্যক্তি'_ মানুষের নিমুক্ত স্বাধিকারের অপরিমীমতার স্বীকৃতির অন্থকুলে শতাবী চিহ্নিত 
অনেক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অকপট সমর্থন প্রতিকূল প্রতিবার্দের আঘাতে স্ব-ভিত কেপে উঠেছে। 
ইতিহাস-_-এই পাক্ষ্যের অনেক দলিল আমাদের হাতে তুলে দিতে পারে । 

'যাষের ত্বাধিকারে হস্তক্ষেপ পাশবিক _এই মতাদর্শের প্রতিবাদী বলছেন,-_-*ব্যক্তি 
্বাধিকার যদি সীমা_-চিহ্নিত এবং সামাজিক প্রভাত প্রবাহের প্রতি প্রতিশ্রত না হয়-__তা” হলে 
বিশ্ব-শৃংখল1 বিনষ্ট হবে ।'-_'এমন কিছু পদ্ধতি আছে ঘার ওপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, অথচ 
সেই পদ্ধতি-ই সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রর করেছে'___বলে অজেয়বাদীর1 এই ছুই প্রতিমুখীন শিবিরের মধ্যে 
আপাত সেতুবন্ধন রচনা করতে চেয়েছেন। অজেঞেয়বাদী পাশ্চাত্য দার্শনিক হাবার্ট স্পেনন্যর 
'মাচষের ছুজে্'-এই শক্তিকে [10501019615 7১০%/61 10 [2016'--বলে অভিহিত করেছেন। 

ইমান্থ্যায়েল কাণ্ট-ই প্রথম ব্যক্তি__দ্বাধিকারের অনুকূলে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ তুলেছেন। 
'মা্গষ অনিবার্ধ-ই মুক্ত'_এই প্রাক ধারনার ওপরেই কাটিয় ম্বাধিকার চেতনার ভিত গেঁথে 
উঠেছে। ম্ষে পারিবেশিক অবস্থতেই দি ব্যক্তির নিমুক্ত শ্বাধিকার ন্বীকৃত না হয়,_তা' 
হলে 'অন্তে'-র প্রতি তার কোন নৈতিক বা ব্যবহারিক দায়িত্ব থাকে না। ব্যক্তি কোন 
যদি তার ইচ্ছাকৃত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ন! পারে তা হলে তার অনুন্থত কোন 
কার্ষকল্লাপের জন্তে তাকে নিন্দ। বা প্রশংসার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, ঘথার্থ অর্থে, তিনি ঘা 
করলেন,_-তার জন্যে তিনি-ই সম্পূর্ণতঃ দায়ী নন। এ কথার অন্তরালে, 'ব্যক্তি'-র একচ্ছত্র ইচ্ছা 
এবং আমুভূতিক ম্বাধিকার চেতনার কথাই দ্বোবিত হুয়। কিন্তু স্বাধিকার চেতনার অগ্নিদহনে 
ফরাসী বিপ্লবের অঙ্টাপুরুষ রুশোর দর্শনেও ব্যক্কি_স্বাধিকারের সীম! চিহ্িত হয়েছে। 
তিনি বলছেন,--'কোন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-ই তার একক “ইচ্ছা নিয়ে বাচতে পারে না,-_সমাজের 
চলমানতায় তা মিলিয়ে দিতে হুয়। কারণ সমাজের 'ইচ্ছ।'-ই হলো সার্বজনীন এবং অবিভাজ্য। 
ব্যক্তি-বিশেষ তার 'একক ইচ্ছা'র তখনই শ্বীকৃতি পাবার যোগ্যতা! অর্জন করেন_-যখন তিনি 
ন্ব-ইচ্ছা'কে সমাজের 'সার্বজনীন ইচ্ছার”ই অবিচ্ছিন্ন অংশের হ্বপ্র-শ্বীকুৃতি ত্বীকার করেন। 
ভাববাদী দার্শনিক হেগেল এবং অনন্ত ব্যক্তিত্ব ম্পিনোজাও এই সীমাবাদের স্বীরুতি উচ্চারণ 


করেছেন। 


১৩৮০ ] সাজে £ খাধিকার ৩২৭ 


মার্কসবাদী লৌকিকতায় ব্যক্তি-স্বাধিকারের নিমুক্ত স্বীকৃতি শ্রেণী__সংঘর্ধের প্রেক্ষাপট 

হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। মার্কসবাদের মূল-গর্ব ঘি? “ম্বরাট' মাজুবের প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিতে 
গ্রামী হয়, তাহলে অনিবার্ধত মুক্ত” মানুষের ম্বাধিকারের 'সীমা-চিহ্নিত'-মার্কসীয় বক্তব্যে-_এই 
ছান্হিক দর্শনের গর্ভে আর একটি “ছ্বন্ছের” প্রজন্ম ঘনিয়ে আসে । মার্কপবাধীর1 বলছেন, “অপরিহার্য 
বিস্ফোরণের যন্ত্রণা" থেকেই মার্কসবাদ স্বাধিকারের সীম] বেঁধে দিতে চায়। এ প্রসঙ্গে একটি 
সাধারণ কথ! মনে আসে। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি-ই যদি নিমুক্ত ম্বাধিকারের ক্ষেত্রে 'ম্বরাট? হুয়, 
- তা! হলে ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গে অন্য ব্যকি-বিশেষের ম্বাধিকার-_সংঘাত অপরিহার্ধভাবে বেজে 
উঠবে। সেই সংঘাত উত্তরণের অনিবার্ধ পথ হিসেবেই প্রত্যেক ব্যক্তি-_-বিশেষকে-_'প্রত্যেকে মোর! 
পরের তরে" ব্রত গ্রহণ করা-ই উচিত। সেই জন্তেই প্রত্যেক কে তার প্রাপাটুকু'-_পুিয়ে 
দেবার জন্যে ব্যক্তি মানুষের নিমুক্ত ত্বাধিকারের সীম! টেনে দেওয়! প্রয়োজন । কিন্ত এই প্রসঙ্গে 
মার্কসবাদী শ্রেণী সংঘর্ষের অন্থুমোদ্দিত বিধি মেনে নেওয়া যায় না। 

কিন্ত 'মানুব অনিবাধত-ই মুক্ত'-_কাণ্টের এই স্বীকোরোক্তিকে যদি ম্বীকার করতে হয় 
( অন্ততঃ কান্ট প্রত্যাহার করতে বাজি নন)__তাহুলে স্বাধিকার সীমায়িতির কোন প্রশ্নই 
আপে না। প্রশ্ন যে 'আমলে না”-তার অন্যতম বলিষ্ঠ চেতনা- জযাপল- _নাত্রেে। কান্ট যদ্দিও 
তার প্রথম বক্তব্য প্রত্যাহার 'না করেই ব্যক্তিক শ্বাধিকারের পপ্রতিশ্রুতি' স্ব'কার করেছেন, _কিস্ত 
সাজে কোন 'গ্রতিশ্রুতি' বা 'সীমা' মেনে নিতে প্রস্তুত নন। সাজ্রের হ্বাধিকার-চেতন। সীষা ছেড়ে 
অসীমের পথে বাউল। 

মানুষের প্রতি গতীর সমবেদন! এবং ভালোবালার উর ভূষিতল ছতেই সাঞ্রের দর্শনের সত্য 
সতেজ পল্লবিত হয়ে উঠেছে। তিনি মাহুষের “স্বাধিকার” প্রসঙ্গে ধে কোন সীমাবাদের যেমনি 
বিরোধিতা করেছেন, তেষনি বুদ্ধিবাদী”দবের তির্ধক ক্ষেত্র থেকেও মানুষকে ছিনিয়ে আনতে বদ্ধ 
পরিকর হয়েছেন। প্রেটোর যুগ থেকে বুদ্ধিবাদীদ্দের ভ্বারা শানিত মানুষের কাছে সাজের 
মানবতাবাদ এবং ম্বাধিকার চেতনা! *নন্দনের সংবাদ-_ব্হন করেই এনেছে । অনেক 
সমালোচকের দৃষ্টিতে ঘা_-'নাটকীয়।” সাত্রের দর্শনে-_মানুষ নির্জন-নিরাননা,ঘা অনিবার্ধ 
উদ্বিগ্রতার শিহুরণ-ই বহন করে আনে । এই নির্জন মাহষ-ই তার শ্বাধিকারের “হস্ত্রণা” থেকেই প্রশ্ন 
সচেতন এবং স্বাতস্্য তীক্ষ হয়ে ওঠে । এ কথা খুবই ষথার্থ ষে, একজন মান্য কখন-ই অন্ত একজন 
মান্থষের সতার প্রতিরূপ হতে পারে না। সাত্রে বলছেন,__“বাস্তবের নিষেধাজ্ঞায় মানুষ নিরবচ্ছিন্ন 
গতিতে অবিরাম তার ভবিষ্যতের প্রতিকূলে অবস্থান এবং অনির্দেশ্ট শৃন্ততার মধ্যে আহুভূতিক 
পরিকল্পনাকেই অন্থসরণ করছে । 

'স্বাধিকার'_--একটি অপরিহার্য স্থিতধী-__কল্পনা এবং পালনীয় ;-_ এই *পালনীয়তা”র নিমুকিব 
জন্যেও স্থিতধী কর্ম-সাধন। প্রয়োজন ১ এবং এই "কর্ম-সাধনা” অপরিহার্য পালনীয়তা?র সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন 
যোগের ভেতর দিয়েই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। জীবনের প্রেক্ষাভুমিতে মানুষ কখন একই চিহ্নিত সময়ে 
সক্রিয় এবং নিক্রিয় সত্তার অবিচ্ছিন্ন প্রতিভূ হতে পাবে না। কোন হ্বচ্ছ যুক্তিতেই আরিষউটটলের 
[.9৬/ 01 0970:8৫89602)? হেগেলীয় এ৪এ ০1 [৫6085 ০? 0005155, অথবা এন্গেলসের 


৩২৮ লষকালীন [কার্তিক 


41701 10001)118- ব্যাখ্যার অসম্ভব সম্ভাবনাকে মানতে পারছিনে বলেই এই প্রমুর্ত সত্যিকে 
অন্বীকার করা সম্ভব নয়। মাচুষ প্রতিটি মুহুর্তেই নিজের রচয়িতা, এ ভিন্ন তার অন্য কোন পরিচিতি 
নেই এবং আর কিছু হতেও পারে না। মানুষ কখন-ই বিচ্ছিন্ন দর্শক নয়,---দ্ব-চরিত্রের অবিচ্ছিন্ন 
অভিনেতা । সার্রে বলছেন, কোন নিক্রিয় মানুষও “তিনি এবং তার স্বাধিকারের”মধ্যে তার 
'স্বাধিকার”কেই বেছে নেবেন। স্বাধিকার বা] শ্বাধীনতা-_নবীনতর পরিবর্তনের সুচনা! করে। এই 
পরিবত্তন ব্যক্তির সীম! থেকে বিশ্বের অসীষে প্রসারিত। 

সাত্রের প্রসঙ্গে সিমনের (96200105 ৫6 536৪0$০1: ) অধিকতর প্রীসন্ন । তিনি বলছেন, __ 
মান্য প্রতিত মুক্ত ধরে নিয়েই তার ত্বাধিকার বাস্তব ও সুরক্ষিত করে তুলতে তাকে প্রতিশ্রুত হু'তেই 
হ'বে।” সাতে বলছেন, “মানুষ অবশ্যই, নিমুক্তি নির্বাচনে অ-বন্ধ, নিজের হবার” জগ্েই যার 
ত্বকীয় রচনার প্রয়াস, যে নিজেই 'ম্ব-মান? ( ০1109 ), অনিঃশেষ শিমুক্তিই তার ঞ্রুপদী জীবন- 
ধারার ভিত্তি হ'বে।*--সাত্রের “9,55০ 065 1989020+) এ স্যনিয়েল তাই 'নিজের ওপরেই বিশ্বাস 
রেখে'__ আত্মবিশ্বস্ত , এবং '[.5 9808 79৩5 4১00:০5'-এ ব্লোমার্ট আত্মসম্পূর্ণতার প্রবুদ্ধির জন্যেই 
বন্ধু বাউ্রা৩.-এর প্রশংসা কুড়িয়েছে । 

বিশ্বের অলৌকিক রহম্যঘন শক্তির অনিবার্ধতায় বিশ্বাসীর] একটি স্ব-নির্বাচিত নিরাপদ দৃরত্থ 
থেকে মানব-শ্বাধিকারের খরন্রোত ধার] নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন। কাণ্ট যেমনি আগেই সাজ্রেকে 
ছঁয়েছেন,- তেমনি এরাও 'নীতিবাদী'-র পরিচ্ছদে অজ্ঞেয়বাদীদের স্পর্শ করে গেছেন।-_- 
'নীতিবার্দী'-র1 এমন এক প্রাকৃত আদর্শ ব৷ প্রমূল্যের কথা বল্ছেন,__-“ঘ প্রদত্ত এবং অপরিবর্তনীয়”,__ 
এবং মানুষ তার হ্ষ্টি বা পরিবর্তন কিছুই করতে পারে না। অস্ভিবাদী সাত্রে” এই-_“প্রদত্ত এবং 
অপরিবর্তনীয়”- নীতিবদ্ধের ভাকুটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই কোটিতে সাজে হার্সালসের__ 
'প্রপঞ্চবাদ'কে (91571091062081857) ) শুধু অন্থসরণ-ই করেন নি, তার, 410051268909115”-র বলিষ্ট 
প্রতাবকেও অস্বীকার করতে পারেন নি। হা্স।ল্স্‌- ভাঙবে, অভিজ্ঞতার অস্তনিছিত সত্যের নিরধাস-ই 
£110500101891809”-র বচনা করে এবং অভিজ্ঞতা কিছু “নির্বাচন” করে । প্রতিটি অভিজ্ঞতার ভেতনেই 
পূর্ব ও উত্তরায়ও জ্ঞানলক চেতনা”--(18%09. 18100171981 80 10815--800081198] 
90115019051)555 ) নিহিত থাকে । এই প্রেক্ষিতে, প্রতিটি অভিজ্ঞতাই এক একটি উৎ্কর্ষ-__ প্রসঙ্গ 
নির্ভর । সারের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ****** 31016700801] 21105 2.0 '101--561১) 01086 10101) 25 
000 12001 0086 /1১101) 19 12506, ৮0৮ 0086 911)891) 15 [0 616+, সেই জন্তেই আত্ম সচেতন 
'গরিয়মী চেতনা"-ই সংলব্ধ প্রমূল্যের ঘোষণ| জানাতে পারে। 'নীতিবাদী'দের তীব্র আঘাত হেনে 
সার্তরে বলছেন যে, প্রমূন্য কখন-ও প্রদত্ত বা অপরিবর্তনীয়ঃ নয় )--10598052 ৪1069 106৬1: 
19% মাচ্ষ তা-ই, যেভাবে এবং যথার্থ রূপে সে নিজেকে রচন! করবে ১--মান্ুষ তাই কখন কখন 
প্রমূল্যের রচয়িতা এবং বাস্তবের রূপান্তর সাধক। মানুষের চেতনা, প্রয়োজন এবং প্রয়োজন-__ 
পুরনীয়ের ত্বারাই প্রমূল্য চিহ্নিত বা গঠিত ।-_-সাত্রের স্বাধিকার চেতনার ম্বদূপ-_নিনিতিতে অনুন্থত 
উদ্ধৃতিগুলি অরুজ্িম পাথেয় ঃ 

১, ৮5 198৬6 620001 06101100 03, 1001 060015 05) 1] 2. 10177171009 16817) ০01 


১৩৮০ ] সাজে: ্বাধিকার ৩২৯ 


$21069৪9 195 2216209 ০01 1090161986102 01 67০056, ৮/5 215 1616 21005 10900 
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৩. 4৯1] 0517159 210 721111106 ০০091127090, 91)101711186650 ৮5 1105 001050109031)599 
01 1705 1100109. 

সার্জের এই অকৃপণ অভিভাষণে জগতের অপবিবর্তনীয় গ্রুপদী নিয়ন্ত্রণে আস্থাভাজন রক্ষণলীলর! 
শিহরিত হ'য়ে উঠবেন। ম্বাধিকারের এই ম্বরূপকে তারা মৃত্যু জাগণ স্বাধীনতা (70159৫81 
11৮61 ) বল্বেন। কিন্তু পাত্রে স্বাধিকার কল্পনায় মান্গধকে কোন অবলুপ্তি-মুখীন ভীবণতা 
উপহার দিতে চান নি। মানুষের প্রতি তার হ্থগভীর ভালোবাসার নিবিড়তার ভূমিতল থেকে ঘে 
দ্বাধিকার চেতনা স্ফৃত হ'য়েছে,--তার যথার্থ অনুধাবন সহজ-গ্রাহ নয়। মানবিক শ্বাধিকারের 
ত্বীকৃতি-লিখনে কাণ্ট সাজের নৈকট্যে অবস্থান করেও ব্যক্তি স্বাধিকাবের অঙ্ষুগ্রার্থে বৃহত্তর প্রতিশ্রুতি 
বহনের বথা স্বীকার করে 40100675181)01115 10191611) 1090016 70538915'-8 কথা বলছেন। 
কাণ্ট মানুষ মুক্ত পৃথিবীর অস্তিত্ব এবং অর্থ ক্বীকার করেন না এবং তিনি মানুষকেই বিশ্বের রচয়িতা 
এবং মুল্যায়ক বলে মনে করেন। কাণ্টীয় তাস্তে,_মান্ুব নীতিগত অর্থে মুক্ত এবং মানুষ স্ব-রচিত 
সব রকম অবস্থা-আ।শ্রয়ে, এবং সব রকম সভ্ভাব্য-প্রেক্ষিতে আবেদন মুলক নিয়ম ও আদর্শের 
মেলবন্ধন রচনা করে কাজ করে যায়। সুতরাং মানুষ তার হ্বাধিকারে-__“ম্বরাট' । কাণ্ট "স্ব 
(5511 )-এর নিমিত্ত “ম্ব'( 9611) শিরূপিত স্বকীয় সীমানাকেই (11017177510 ৫565101)2.61010 ) 
'স্বাধীনত।” আখ্যা দিয়েছেন। এই সংজ্ঞ!র্থকে শ্বীকার করলে এ সত্য মানতেই হয় ঘে, কোন "ম্"- 
(561? )-এর নিয়ন্ত্রণে ষে কোন শক্তি বা নিয়মের নিয়োজন-ই অনূচিত। এখানেই কাণ্ট এবং সাজের 
ত্বাধিকার বোধ আত্মীয় হয়ে ওঠে এবং উভয়ের বিভাজন স্থুকঠিন হ'য়ে পড়ে। কিন্তু এই ছুই 
ব্যক্তিত্বের চিহ্নিত সরণি বেয়ে একটু গভীরে প্রবেশ করলে 'উভয়ের বিভাজন কঠিন'__ ধারণা থে 
বিঙ্লেষকের ভ্রাস্তিজাত সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। এই ছু'টি ধারণার চিহ্নিত পার্থক্যের 
'আদি স্যত্রের'- অস্তিত্বকে ভুলে গেলেই এই ভ্রান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঘদ্দি সচেতন ভাবে কাণ্টের 
্বাধিকার চেতন! নিরীক্ষণ কৰি তা” হ'লে সাম্প্রতিক দর্শন জগতের অপরিহার্য একটি মৌলিক সত্যের 
দেখা-ই মাত্র পাব না,__সেই প্রস্তরিত পথ বেয়েই আমবা কাণ্ট সম্পর্কে সাত্রের ম্বাধিকার চেতনার 
নিমুক্ত এবং ভয়ঙ্কর বোধ বিক্ষেপন থেকে সরে আসব। মানুষ চেতন! উপলব্ধিতে নিবিরোধ, কিন্তু 
সেই চেতনান্ন অযৌক্তিক ভিত্তিস্থতি কাণ্ট'য় দর্শনে বজিত। “মুক্ত-ইচ্ছা' কারণ নির্ভর ) এবং 
ঘৌত্তিকতা ও স্বাধিকার আত্মলীন। কাণ্টীয় দর্শনে অযৌক্তিক হ্বাধিকার মৃল্যহীন। সুতরাং, 
“মানষ অনিবার্ধত মুক্ত'- এই অভিজ্ঞত] মানুষ অনিবার্ধত সামাজিক'__এই প্রতিষ্ঠিত চেতনায় লীন 
হয়ে গেছে। এখানেই কাণ্ট স্বকীয় গতিতে সাজে থেকে সরে আস্ছেন। 


৩৩০ সমকালীন [কাতিক 


কিন্তু অন্তিবাদীন্া! ঘৌক্তিকতাকে জীবনের একটি দিক হিসেবে আপাত মেনে নি্বেও--লত্যেন্ব 
সন্ধানে তা” অতিক্রম করে যান। তারা জানেন যে, যৌক্তিকতা শুধু বাস্তবকে বিকৃত-ই করে না, 
যৌক্তিকতা *...02005% চ/01:629 7020 0০ 00061512100175+ পিশাক্যল রূপকাঙ্গে (4১1118011- 
০8119 ) বল্ছেন যে, সব কিছুর কারণের মত- _এঅস্তরেরও কারণ আছে এবং যা” চিরস্তন অজ্ঞাত।' 
সাজে কেন্ত্রডূমি অধিকুতিতে সেই মান্থষকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন, ঘে মানুষ অনুভূতি, আবেগ, 
অপরাধিত্ব এবং নৈতিকগাবোধে গতিশীল এবং সজীব। কাণ্টের বিপরীতার্থ-_সংজ্ঞারিত এই মানুষ 
অবিচ্ছিন্ন 'সামাঞ্জিক+ নয় । 'মাজষ অনিবার্ধত সামাজিক'-কাণ্টের এই ধারণাকে অস্বীকার কতে 
সার্রে অকপট স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে, মানুষ কখন কখন 'অনিবার্ধত অসামাজিক । 

অপলাপ বা উন্নীতির প্রেক্ষিতে যদি কখন-ও মানুষের জীবনে নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা 
অনুভূত হুয়--তবে তা” নিশ্চয়ই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হ'বে; এমন কি তার সীমা এবং প্রমূল্য ও-_ঘা" 
তা'র সার্থকতা এবং অপার্থকত প্রসঙ্গে স্থিরিকৃত হ'বে। এই ধারণায় ঝুঁকি এবং হতাশ! অনিবার্য; 
কিন্ত ঝুঁকি আর হুতাশার গ্রতিকূলে নিরবিচ্ছিন্ন নংগ্রামের ভেতর দিয়েই জীবনের সত্য স্বাক্ষর স্চিত 
হয়। 'মান্ুষ একটি অপ্রয়োজনীয় আবেগ'__-বলে লাত্রে আকম্মিক নাটকীয় ভঙ্গীতে ছেদ টান্ছেন। 

মানুষের শ্বাধিকার চেতনায় সাজের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত বণ্ষ্ঠ হছলেও--নাট্য রূস নিঞ্চিত। 
সাআর নাটকের পাঠক বা দর্শক ছিসেবে আমরা! ঘখন দেখি যে তত্র নায়ক অ-বন্ধ স্বাধিকার 
প্রযত্ততায় বলছে £ (১) সমস্ত, বাধন এবং অদ্ধ-সীমানা আমার শ্বাধিকার চেতনায় বিলুপ্ত হয়েছেঃ 
এবং (২) আমার সম্পর্কে, কিছুই প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না.""শুধু আমি-ই, বিচার এবং কৈফিয়ৎছীন 
ভাবে নিধারণ করব'__তখন আমাদের গহন থেকে এক শীতল গ্রীতিধারা উৎসারিত হলেও তীক্ষধার 
বাণ্তবের আঘাতে এই প্রজ্ঞন কেপে ওঠে । এই প্রজ্ঞান আমর্দের গতৈনিকের প্রবহ জীবনের 
কাছে অনাত্সীয়;--বলা যেতে পারে 'অসামাজিক* এবং ধা 'অসামাজিক মামুষের' ক্ষেত্রেই-_সত্যি। 


নান্নায়ণ পত্রিকার প্রথম বর্ষ 
গোরাচাদ মিত্র 


ব্যবহারজীবী চিত্তরঞ্জন, বাজনীতিক চিত্তরঞ্জন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন থে কৰি চিত্তরগ্রনও ছিলেন সে 
বিষয়ে আমাদের জানার পরিধি সীমিত। এই সীমিত জানার কারণ তার রাজনৈতিক জীবন 
অনেকখানি আড়াল করে রেখেছে তাঁর কবিসম্বার পরিচিতি । কবি হিসেবে তার জীবনে প্রতিষ্ঠা 
এসেছিল । মালঞ, যালা, সাগরসঙ্গীত, অন্তর্যামী ও কিশোর-কিশোরী নামে তিনি পাচটি কাব্য গ্রস্থ ও 
রচনা করেছিলেন । অবশ্ত কালের বিচারে ০সগুপি কতখানি রসোতীর্ণ সে প্রশ্ন ভিন্ন । কিন্ত তিনি 
ঘে কাব্য ও সাহিত্য পিশাস্থ মনের অধিকারী ছিলেন এ বিদয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই । এবং সেই 
আত্তরিক তাগিদেই তিনি একটি বাংলা মালিক সাহিতা পন্থিক প্রকাশ করেছিলেন। পন্ত্রিকাটির 
প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল বাঙলা ১৩২১ সালের অগ্রন্থায়ণ মাসে ইংরেজী ১৯১৪ সালের 
শেষাশেষি। পত্রিকার নাম ছিল নারায়ণ, আয়ুক্ষাল চার বছর । চিত্তরগুনেয় কাব্যিক মানসের 
মূল্যায়ণে ইতভ্ততঃ বিক্ষি্ুভাবে কয়েকটি আলোচনা প্রকাশিত হলেও, নারায়ণ পত্রিক1 সম্বন্ধে বিস্তৃত 
আলোচনা! আজও হুয়নি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নারায়ণ পত্রিকার দান কতটুকু এবং 
নারায়ণের কগ্রিপাথরে সাধারণে অল্পপরিজ্ঞাত, চিত্তরগুনের সম্পাদকীয় ভূমিকার মৃল্যায়ণ-এ 
প্রবন্ধের বিচার্ধ । 

নারায়ণ পত্রিকার কার্ধালয় ছিল ২০৮/২ নং কর্ণওয়ালিস গ্ত্রটে । ২*নং পটুয়াটোল! লেনের 
বিজ্ঞয়। প্রেস থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত হত। মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন রমেশচন্দ্র চৌধুরী । প্রত্যেক 
খ্যার দাম ছিল পাচ আনা, ডাকমাশুল এক আনা । ভাকমাশুল সহ বাধষিক মূল্য ছিল সাড়ে 
তিনটাকা । নারায়ণ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বিষয়স্ূচী ও লেখকগণ হলেন--(১) স্তব সম্পাদক, 
(২) অস্তর্ধামী ( কবিত। )- সম্পাদক, (৩) নৃতনে পুরাতনে (প্রবন্ধ )-_-বিপিনচন্ছ্র পাল, (৪) মুণালের 
কথা (গল্প )-_বিপিনচন্দ্র পাল, (৫) বৌদ্ধধর্ম (প্রবন্ধ ) হরপ্রসাদ শাস্্ী। (৬) হিন্দুর প্রকৃত হিন্দত্ব 
(প্রবন্ধ )__ব্রজেন্্রনাথ শীল, (৭) পৌরাণিকী কথ (প্রবন্ধ )__-পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, (৮) বৃন্দাবন 
(ভ্রষণ কাহিনী )--জলধর সেন, (৯) আমার শিল্প (প্রবন্ধ) সরযৃবালা দাশগুপা। প্রথম সংখ্যায় 
কোন সম্পাদকীয় রচনা ছিল না। সাধারণতঃ নতুন কোন পত্রিকা প্রকাশিত হুলে পত্রিকা সম্পাদক 
প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্ট ব্যক্ত করেন__কেউ কুষ্ঠিতভাবে, কেউবা সগর্বে। নারায়ণ" 
এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম । অবশ্য “নারায়ণের” কোন সংখ্যাতেই সম্পাদকীয় পাতার সঙ্গে 
সাক্ষাতের সৌভাগ্য ঘটে না। তাই চিত্তরগ্রনের ভাবায় 'নারায়ণ” প্রকাশের উদ্দেস্ট আমাদের অজ্ঞাত 
থেকে যায়। দেশবন্ধু ছুহিতা অপর্ণাদেবী তার *মান্সব চিত্তরঞ্জন, স্থৃতিকথামূলক রচনায় অবস্তা প্জিকা 
প্রকাশের উদ্দেশ্ট সম্পর্কে লিখছেন-_“বাংলার প্রাণধারার সন্ধান নেবার এবং দেবার উদ্দেশ্ত নিয়েই 
এ পত্রিকা প্রকাশিত হয় । আমাদের তথাকথিত ইংরাজী শিক্ষিত সমাজে তখন বাংল! সংস্কতির 
আদর ছিল না; বিশেষ করে দেশের সংস্কতির দিকে এ সমাজের তেমন দৃি ছিল না৷ বললেও চলে । 


৩৩২ সমকালীন কার্তিক 


তাই বাবা নারায়ণ পত্রিকা বার করে সযাজের এ অংশটিকে সচেতন করার এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলা 
সাহিত্যকে একটা নতুন কপ দিয়ে তার হাতমান পুনঃপ্রতিডিত করার প্রয়াস পান । এই পত্রিকার 
মাধ্যমেই আমাদের দেশের নাটক, কাব্য, ধর্ম, সঙ্গীত, চারুকলা, সংস্কৃতি, অনুবাদ সাহিত্য ও 
সমালোচন! সাহিত্য জাতির সামনে এক নতুন দৃষ্টিতে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। 
জীবনেন্ন বিশিষ্ট অনুভূতির সত্যরপকে আবেগহীন অথচ দৃঢ়ভাষায় তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন 
এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে । বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন অবস্থ। সম্বন্ধে অপর্ণ। দেবীর বক্তব্য কিছুট! 
অতিশয়োক্তি মনে হওয়া স্বাভাবিক । বাংলা সাহিত্যের সামগ্কিক পত্রের জগতে তখন ভারতী 
সবুজপত্র__ প্রবাসীর কাল। সাহছিত্যকালের মধ্যগগনে রবীন্দ্রনাথ । তথাপি নারায়ণ পত্রিকা যে 
বাংল! সাহিত্য জগতে বিশেষ করে প্রবন্ধ সাহিত্যে যথেই অবদান রেখে গেছে, ত। অবশ্যই স্বীকার্ধ। 
নারায়ণ প্রকাশকালে ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের প্রত্যহিক দিনগুলি ছিল কর্মমুখর | ব্যবহারজীবী মহলে 
তার প্রতিষ্ঠ। তখন সর্বোচ্চ শিখরে । আমার অচ্মান- ব্যারিষ্টার চিত্তরগ্জনের সমগ্র দিনে সাহিত্য 
চর্চার জন্ত অবসর মিলতো খুব সামান্যই । কিন্ত তিনি ছিলেন যথার্থ সাহিত্য প্রেমী এবং সেই 
কারণেই প্রকাশ করেছিলেন নারায়ণ পত্রিকা । তার মনে হয়তো এ আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল 
কর্মব্যস্ত জীবন থেকে সাহিত্যচর্গার অবসর খুজে নিক্গে কতদ্দিন নিব্বিচ্ছিন্নভাবে তিনি নারায়ণের 
মাধামে বঙ্গপাছিত্যের সেবা করে যাবেন। তাই বোধহয্প ত্বভাব বিনয়ী চিত্তরঞ্জন 'বঙ্গসাহিত্যের 
সেবা করিব, উন্নতি করিব" ইত্যাদি (তাঁর কাছে অহংকারস্থলভ ) সম্পাদকীয় সযত্বে পরিহার 
করেছেন। পরিবর্তে নরনারায়ণের পা্পন্মে প্রণামাঞ্জলি নিবেদন করে শুরু করেছেন নারায়ণ 
পত্রিকা। আত্মোৎনর্গ করেছেন নেই অসীম পুরুবের কাছে, প্রথম রচনা! স্তব-_-এর মাধ্যমে । তার 
দিতে নারায়ণ হুলেন-_-“তুমিই জীবের জীবনভূমি। সকল জীবের তুমি একমাআ উপায়, একমাত্র 
অবলম্বন ।:*-তুমি ভিন্ন সকল হ্ষ্টি মিথ্যা, সকল জীব মায়। পুততলিকা।**"তুমি দেহ, তুমিই আত্মা; 
তুমি সাধনা, তুমিই সিদ্ধি) আর্দি তুমি, অনাদি তুমি; অন্ত তুমি, সাস্ত তুমি ।” নারায়ণ 
পত্রিকাকেও বোধহয় তিনি শ্তব এর মাধ্যমে “সীমার-মাঝে-অসীম-তুমির+ পায়ে উৎসর্গ করেছিলেন। 
সাহিত্য পত্রিকার নাম নারায়ণ-_হুয়ত আমাদের কানে অভ্যন্ত নয়। এক্ষেত্রেও ক্রিয়াশীল 
তার ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তিমানস। পরবর্তী রচন1 'অন্তর্যামী” কবিতাতেও আমরা তীর ঈশ্বর সন্ধানী 
মনের গভীর আকুতির পরিচয় পাই। বৈষ্তবীয্ রীতিতে তিনি মিলিত হতে চেয়েছেন 
পরমাত্সার সঙ্গে 
“ট্প্রযোদের দীপ জালি খুঁজেছি তোমারে 
যৌবনে সকল মনে আপন! বিকাই, 
পুষ্পিত, বনস্কত সেই আলোক আগারে 
আমার সুখের মাঝে সুখ খুজি নাই, 
তুমি জান ছুঃখ মাঝে করেছি সন্ধান 
তোমারে, তোমারে শুধু! পাই বানা পাই, 
বধুছে, বধু হে! আমি তোমারেই চাই 
যে পথেই লয়ে যাও | সে পথেই যাই। 


১৩৮০ ] নারাক্ণ পত্তিকার প্রথম বর্ষ ৩৩৩ 


'নারায়ণে'র আরও কয়েকটি সংখ্যায় চিত্তরঞ্জন একই শিরোনামে আরও কয়েকটি কবিত! লেখেন 
এবং প্রত্যেকটিই ১৯১৬ সালে প্রকাশিত তার “অস্তর্ধামী” কাব্যগ্রন্থের অন্তভূক্ত হয়। ১৯১৩-১৪ 
সালে মাত একবছরের মধ্যে চিত্তরগুনের মা ও বাব! উভয়েই ইহলোক ত্যাগ করেন। এঘটন! তার 
ব্ক্তিজীবন ও কবিমন উভয়কেই গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তারই বহিঃপ্রকাশ “অন্তর্যামী: 
শীর্ষক কবিতাগুলি। নারায়ণের প্রথম সংখ্যা থেকে হরপ্রণাদ শাস্ত্রী রচিত 'বৌদ্বধর্ম* ও পাচকড়ি 
বন্দ্যপাধ্যায় রচিত 'পৌরাণিকী কথা” প্রবন্ধ ছু'টি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে । প্রবদ্ধ- 
শিরোনামেই প্রবন্ধকারগণের বক্তব্যের বিষয়বস্ত পরিস্ফুট । *হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব' প্রবন্ধে আচার্য 
ব্রজেন্্রনাথ শীল ্ুচারু বিশ্লেষণের ছাতা এই লিন্ধাস্তে উপনীত হয়েছেন--দইংরাজীতে এক কথায় 
হিন্দুর বিশেষত্তের বা হিন্দুত্বের মুলম্ত্রটি ব্যক্ত করিতে হুইলে বলিতে হয় যে-_দি হিন্দু নট্‌ ওন্লি 
স্টারট্স্‌ ক্রম এক্সুপিরিয়েন্স, আজ এ হয়োজীনিম্যাস্‌ হোল, বাট অলওয়েজ, ইন্‌ ইন্ভেস্টিগেটিং দি 
ম্যানিফোলড, ইন্‌ দি রিয়েল্‌ ওয়ান্ড, রিটার্ণস্‌ টু দি আ্যাকৃচিউজ্যাল্‌ সিস্থেটিক ইউনিটি ইন্‌ দি 
“আত্ম” ”। গ্নৃতনে-পুরাতনে' প্রবন্ধে মনত্বী বিপিনচন্দ্র পালের বিচার্খ নতুন-পুরাতনের সমস্বক্ 
আমাদের সমাঙ্জে কী ছাপ রেখে গেছে বা ঘাচ্ছে। নিজের সংস্কতিকে অবহেল! করে একদিন 
পাশ্চাত্যসভ্যতার দিকে আমরা ছুটেছিলাম। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সাক্ষাৎ আমাদের জিজ্ঞান্ 
করেছে । নেই সভ্যতার রীতিনী তিগুলে নেড়ে চেড়ে বিচার করে দেখেছি। খু'জে পাইনি মুক্তির পথ ! 
তাই আবার ফিরে এসেছি নিজের ঘরেই । কিন্ত এই নতুনের স্পর্শে আমদের মধ্যে জন্মেছে সংস্কার 
বর্জনের ক্ষমতা । লাভ করেছি বিচারের অধিকার এবং এই বিচারের মাপ কাঠিতে আজ নিজেদের 
সনাতন সভ্যতার ভালমন্দ নির্ণয় কবে স্ত্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে সমন্বয় ঘটাচ্ছি সার্বতৌমিক বিশ্বসমস্যার | 
'নাবায়ণের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত বিপিনচন্দ্রের মৃণালের কথ! গল্পটি বাংল সাহিত্যের 
ইতিহাসে একটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য । 'মৃণালের কথা” রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত স্ত্রীর পত্রকে 
ব্যঙ্গ করে লেখা । স্ত্রীর পত্রের নারীপ্রগতি চেতনাকে নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করেছিলেন গল্পকার । এই 
গল্প প্রকাশের মাধ্যমে প্রথম সংখ্যা থেকেই হুম্পই হয়ে ওঠে নারায়ণের বববীন্দ্র-বিরোধী দৃিতঙগী। 
গ্রথম চৌধুরী সম্পাদিত *সবুজপত্র' পত্রিকায় ১৩২১ সালের শ্রাবণ মাসে রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর পত্র 
প্রকাশিত হয়েছিল। বিপিনচন্দ্রের মণালের কথ প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ মালে । স্ত্রীর পের 
ঘটনা ঘেখানে শেব, মৃণালের কথ। সেখান থেকে শুরু । ধমণালের কথ!” আজ পর্ধস্ত অনালোচিত, 
তাই এবিষয়ে কিছু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে । মৃণাল আর কোনধিন ২৭নং মাখন 
বড়ালের গলিতে ফিবে আনবে না-_-এ সংবাঁধ পেয়ে মৃণালের ননদ তার ঠাক্ুরপে! নরেনকে 
পাঠালো! পুরীতে সুণালের কার্যকলাপ সম্বন্ধে গোয়েন্দাগিরি করতে এবং দাদাকে ( অর্থাৎ মুণালের 
স্বামীকে ) পাত্বন। দিল মৃণাল অবশ্যই ফিরে আসতে বাধ্য হবে। ঘটনাচক্রে নরেন পুরীতে মৃণালের 
বাসাতেই বসবাস শুরু করে, আত্মপর্সিচয় গোপন রেখে । নরেন ও মৃণালের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে 
ওঠে স্পেছের *দিদি--ভাই" সম্পর্ক । মৃণালের কবি-কবি ভাব নরেনের মনে বিরূপতা! স্ষ্টি করে। 
ইতিমধ্যে মৃণ।লের ভাই শরতের মারফৎ গল্পে উপস্থিত বিলেত ফেরতা৷ এক নব্য কবি। তাকে পেয়ে 
মণালের কাব্যচর্চা বা “কবিতার পাগলামি যেমন ছুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল, তেমনি নব্যকবি 
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পরকীয়া প্রেমে মেতে উঠলেন। নরেনের অন্ুস্থতার সুযোগ নিয়ে নব্যকবি একদিন মৃণালকে নিয়ে 
সমূত্রের ধারে বেড়াতে গেলেন। ডিটেকটিভ নরেনও পিছু নিল। নরেন বৌদিকে চিঠিতে লিখছে-_ 
“হঠাৎ ঘেন একট! অস্ফুট চীৎকাপ্র কাণে গেল। সেই শব্ধ লক্ষ্য করে দৌড়ে গিয়ে দেখি, $ঁ লোকটা 
তোমার মেঞজজবউকে অপমান করার চেষ্টা কচ্ছে'। নবেনের হাতে জুতো পেটা খেয়ে নব্যকবি 
পাল্সালেন। বাড়ী ফিরে মৃণাল অন্ুষ্থ হয়ে পড়ল। নরেনের পরিচয় ইতিমধ্যে প্রকাশ পেল। বাড়ী 
ফিরে যাবার জন্য নবেনের পীড়া পীড়ি মুণালকে টলাতে পারল না । যে বিন্দুর আত্মহত্যার খবর পেয়ে 
স্বণাল পুরী চলে এসেছিল, কগকাত থেকে খবর এল বিন্দুর মৃত্যুপংবাদ ভূল। বিন্দু চিঠিও লিখল 
মুণালকে মে এখন ম্বামী-সোহ।গিনী এবং মৃণালকে ম্বামীর কাছে ফিরে ঘেতে অনুরোধ করল। 
মণালের মন পরিবর্তন হয়েছে । স্বামী আসছেন তাকে নিয়ে ঘাবার জন্য । নিজের দোষ হ্বীকার করে 
স্বামীকে এক দীর্ঘ চিঠি লিখল মশাল । ধমণালের কথা” এখানেই শেষ। মৃণালের কথা পড়ে আমর! 
ছুঃখিত হুই তিনটি কারণে । প্রথমতঃ এটি বিপিনচন্দ্রের মত একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় মনন্বীর লেখা বলে। 
দ্বিতীয়তঃ থে চিত্তরঞুন তার কন্যা অপর্ণাদেবীর অদবর্ণ বিয়ে দিয়ে সমাজে এক উজ্জ্গ দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেছিলেন তীর সম্পাদিত পত্জিকাতেই এই নান্বীপ্রগতি বিরোধী ব্যঙ্গগল্প প্রকাশিত হতে দেখে ।. 
তৃতীয় কারণ, মৃণ।লের কথা পড়ে আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে ঝারঝরে সহজ সাবলীল ভাষায় হন্দর 
গল্প লেখার ক্ষমতা বিপিনচন্দ্রের করায়ত্ত ছিল, কিন্ত তিনি কয়েকটি রবীন্দ্রগল্প বিরোধী *ব্যঙ্গগল্প” রচন। 
কর ছাড়া আর কোন গল্প লেখেননি। বিপিনচন্দ্র তার মণালের কথায় প্রথম থেকেই এই প্রমাণে 
ব্যস্ত, ষে নিজের সংসার সম্বন্ধে যে ধারণ! মৃণালের হয়েছিল তা সম্পূর্ণ তূল। মৃণালকে দিয়ে তা” গল্পের 
শেষাংশে ্বীকার ও করিয়েছেন । 

নারায়ণ পত্রিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক প্রবদ্ধের তালিকায় যুক্ত হয় 
যথাক্রমে বিপিনচন্দ্রের “ভ্রশ্রীকষ্চতত্ব ও ম্থরেশচন্দ্র সমাজপতির স্মৃতিকথা! 'সেকালের স্বতি-_ 
বঙ্কিমচন্দ্র ৷ দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাঙ্গল! নাট্য সাহিত্যের পূর্বকথা” প্রবন্ধের দ্বারা প্রবন্ধকার 
শরচ্চন্্র ঘোষাল প্রথম বাংল! নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস অন্বেষণে সচেষ্ট হন। নাটক বিষয়ে তার 
আরও ছুটি প্রবন্ধ প্রাচীন বাঙ্গাল! নাটক ও 'বাঙ্গালার আদি নাটক" নারায়ণের তৃতীয় ও পঞ্চম 
সংখ্যায় প্রকাশিত হুয়। কবি চিত্তরঞ্জন সম্পার্দিত পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় ডালিম নামে একটি 
গল্প লিখেছিলেন । দুশ্রিত্র বড়লোক নামক ও এক বারবিলাসিশীর প্রেমকথ! এ কাহিনীর উপজীব্য 
গল্পটি বিয়োগাস্তক। চিত্তরঞ্চনের বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থে 'ডালিমের, আলোচন! থাকায়, এ বিষয়ে 
নতুন করে কিছু বলা নিশ্রয়োজন । নারায়ণের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত অপর ছুটি উল্লেখঘোগ্য 
প্রবন্ধ-_বিপিনচন্দ্রের £ভাষার কথা ও তরুণ এঁতিহাসিক রমেশচন্্র মজুমদারের 'শক ও শকাব”। 
সাধুতাষ1 ও চলিত ভাষার- কোনটি বাঙ্গল! সাহিত্যে ব্যবহৃত হবে, এ প্রশ্নে সে যুগে প্রবল বিতর্ক 
চলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধটি রচিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ম্বণালের কথায় 
বিপিনচন্দ্র চলিত ভাষা বাবহার করেছেন। বিপিনচন্দ্রের মতে যুগ বিবর্তনের সঙ্গে ভাবাও 
পরিবর্তনলীল। এই পরিবর্তন স্তব্ধ হয়ে গেলে বুঝতে হবে হয় সংঙ্গি্ জাতি বা সমাজের সাহিত্যন্থটি 
ও জ্ঞানার্জনের শক্তি লোপ পেয়েছে নতুব! প্রাত্যহিক জীবনের ভাষার সঙ্গে নাছিত্যের তাবার ছুম্তর 
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ব্যবধান । আমাদের নিজের ভাষাতেই বামযোহন, বিদ্যাসাগর, বস্কিমচন্দ্রের 'এবারৎ' বা! ট্রাইল, এবং 
“তারপরে রবীন্দ্রনাথ যে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন বাঙ্গালা গছ্চ এবারতের সৃষ্টি করিয়াছেন, এ সকলের 
মধ্যে কত প্রভেদ*। বিপিনচন্ত্র কর্তৃক ববীক্জনাথের গগ্যবীতির উচ্চপ্রশংস! লক্ষণীয় । ব্যাকরণের 
কাট! কম্পাল দিয়ে লিখলে রচনা বিশুদ্ধ ছলেও, তা সরস ও জীবন্ত হতে পারে না। তাই ভাষার 
পরিবর্তনে ভয়ের কিছু নেই। এ কথার অর্থ শ্েচ্ছাচারিতাকে সমর্থন নয় । প্রত্যেক ভাষার যে 
নিজন্বতা আছে তা” অপরিবর্তনীয়। এবং এট স্বকীয়তা পরিবর্তনের প্রচেষ্টা প্রতিবাদ ও 
প্রতিবোধযোগ্য। নারায়ণের তৃতীয় সংখ্যায় একই শিরোনামে আর একটি রচনায় মন্সথনাথ বনু 
মত “ভাষাতে লোকে প্রাণ খোজে, পোষাক নহে । কাজেই লেখক যে রকম ভাবাতেই লিখুন না 
কেন, সৃতি. মহত্তর হলে তা সর্বজনগ্রাহা। *শক ও শকাৰ' প্রবন্ধে শকজাতির আদি বাসম্থান কোথায় 
ছিল, কবে তার] ভারতবধে প্রবেশ করল ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের এঁতিহাসিক অনুসন্ধানে ব্রতী 
সেদিনের তরুণ এঁতিহাসিক: রমেশচন্দ্র মজুমদার । প্রবন্ধ শেষে পাদটাকায় তিনি স্পষ্ই লিখেছিলেন 
তার অভিমত তিনি পাঠকদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চান না প্রবন্ধটি তার ব্যক্তিগত 
মতামতের দর্পণ ।॥: লেখক তালিকায় রমেশচন্দ্রের নাম দেখে বোঝা যায়, পত্রিকা সম্পাদক তরুণ 
লেখকদেব প্রতি সহদয় ছিলেন । 

'নারায়ণে'র চতুর্থ সংখ্যায় অর্থাৎ ফান্তন মাসে তিনটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়-_ হরিপদ 
কাব্য-স্থতি মীমাংসাতীর্থ মহাশয়ের *চার্বাক দর্শন”, বিপিনচন্দ্রের “বতমান হিন্দুধর্ষের দেববাদ ও 
'দেবোপাসনা' এবং সম্পাদক চিতরঞ্জনের “কবিতার কথা”। সাহিত্যক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন মূলতঃ কৰি। 
তাই কবির ভাঙ্কে কবিতার কথা শোনার আগ্রহ উপেক্ষণীয় নয়। তছুপরি, সমকালীন কবিদের 
কবিতা সম্পর্কে' তাঁর ব্যক্তিগত সাধারণ অভিমত ও কবিতার কথায় ধর! পড়েছে। এ প্রবন্ধে 
চিত্তরঞ্জণের আক্ষেপ আধুনিক কবিতায় আর প্রাণের *পরশ' মেলে না। কারণ জীবনের অস্তঃপ্রকৃতির 
সঙ্গে আধুনিক কবিদের সংধোগ নেই। “জীবন লইয়াই কবিতা । যেশুধু ছোবড়া খায়, সে কখনও 
ফলের হ্বাদ পায় না&। যে জীবনের বহিরাব্রণ ভেদ কিয়! অস্তঃগ্রকৃতির সন্ধান না পাকস় সে কবিতার 
রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আর যে ছোবর! ন! ছাড়াইয়া ফল খাইতে চায়, সেও ফলের 
ত্বার্দ পায়না । সে জীবনের অন্তঃপ্রকৃতির একটা মনগড়। কল্পিত লোক স্থজন করে মাত্র। শুন্য 
আকাশে যেমন গৃহনির্মাণ কর! যায় না, সেইরূপ এই কল্লিতলেকে কবিতাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না”। 
আধুনিক কবিদের ক্রুটী এখালেই। চিত্তরঞুন বলছেন--চণ্ীদাস, গোবিন্দদান থেকে কৃষ্ণকমল 
গোস্বামী, নিধুবাবু পধপ্ত কবিতায় মহাজীবনের. ইঙ্গিত মিলত, আজ তা কোথায় হারিয়ে গেল। 
কবি বা কবিতার আদর্শ সম্পর্কে চিত্তরঞ্জনের অভিমতের বিরুদ্ধমত প্রকাশ সম্ভব নয়- তথাপি চশ্তীদাস, 
গোবিন্দদাসের সঙ্গে একই, আসনে বসার অধিকারী কবি কষ্কচকমল গোম্বামী ও নিধুবাবু নন নিশ্চয় । 
চিত্তরঞ্জন ্ব-আদর্শ অন্যায়ী কবি বা কবিতার বিভাগীয় বিভাজনে নিজেই অক্ষম। চশ্ীদাসের 
“দুই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম.” এই বহুশ্রুত পদটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ না করে তার 
“ভালবেসে সথি ! নিভৃত ঘতনে/আমার নামটি লিখিয়ো তোমার/মনের মন্দিরে । /আমার পাপে 
ঘে গান বাঞ্জিছে/তাহারি তালটি শিথিয়ো তোমার/চরণ-মঞজীরে" কবিতার তুলনা! করে চিত্তরঞ্ন এই 


৩৩৬ সমকালীন [ কাণ্ডিক 


সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন শেষোক্ত কবিতায় প্রাণের স্পন্দন নেই, আকুলতা নেই, জীবন বা মহাখিলন 
মন্দির থেকে তা” দুরে বহুদুরে । চিত্তরঞ্জন ঘখন রবীন্দ্রনাথের লেখা! উপরিউক্ত পওক্তিগুলোয় প্রাণের 
স্পন্দন খুঁজে পান না, তখন আমাদের দুঃখিত হওয়] ছাড় গত্যন্তর নেই। কবি ও কবিতা সম্পর্কে 
চিত্তরগঞজনের সঠিক ধারণা থাকলেও, তার ব্যক্তিগত ভাল-লাগা, মন্দ-লাগা সেই ধারণা বা সংজ্ঞা 
নির্দেশিত পথ অনুমরণ করেনি। 

হয়প্রসাদ শাহী, আীরোদপ্রসাদ বিষ্তাবিনোদ প্রমুখ শ্বনামধন্য পুরুষদের সঙ্গে পরামর্শ করে 
সম্পাদক চিত্তরগ্ুন “নারায়ণ? পত্রিকার যষ্ঠ সংখ্যা অর্থাৎ ১৩২২সালের টৈশাখ সংখ্যা বিশেষ বঙ্কিম-স্মৃতি 
সংখ্যারূপে প্রকাশ করেন। বক্ষিমচন্দ্র তার কাছে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিবিশেষ ছিলেন না, ছিলেন 
একটি যুগ ( অপর্ণাদ্েবী £ মাচ্ছষ চিত্তরঞ্জন )। ৰঙ্কিমের সাহিত্যকীতি ও হিন্দুজাতীয়ত্ববোধ 
চিত্তরঞ্জনকে গভীরভাবে অন্থপ্রাণিত করেছিল। বঙ্ষিমম্থতি সংখ্যায় অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদক 
চিত্তরঞ্জন বিদ্ধ মননশীল লেখকদের দ্বার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্ষিমচন্দ্রের সাহিত্য ও ব্যক্তিমানস 
বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছেন। অগ্ঠাবধি বাঙ্গল। সাময়িক পত্রের জগতে ঘষে কটি বস্কমস্থতি 
সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে ভার মধ্যে নারায়ণের আলোচ্য সংখ্যাটি অেষ্টত্বের দাবী করতে পারে। 
আমার বক্তব্যের "সমর্থনে 'বঙ্কিম স্মৃতি সংখ্যার বিষয়স্থচী ও লেখকগণের নাম উদ্ধৃত করলাম। 
(১) বঙ্কিমচন্দ্র কাটালপাড়ায়-__হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী, (২) বস্কিমবাবু ও উত্তরচরিত-_এঁ, (৩) অঞ্জনা 
পুফরিণী- পূর্ণচন্্র চট্টোপাধ্যায় ( বক্ষিমচন্দ্রের ছোট ভাই), (৪) বঙ্ধিমচন্দ্রের বাল্যকথা- এ, (৫) 
বঙ্কিমচন্দ্রের অয়ী-_আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম-_পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, (৬) সেকালের 
স্মৃতি £ বক্কিমচন্দ্র-_হৃরেশচন্দ্র সমাজপতি, (৭) খধি বক্ষিমচন্্র-_হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, (৮) রজনী 
(স্মালোচন] )-_জানাঞ্জন পাল, (৯) বক্কমবাবু-_ললিতচন্দ্র মিজ্র (দীনবন্ধু মিত্রের পুর), (১০) 
বঙ্কিমমণ্ডল বা বঙ্গদর্শন (কবিতা )-- বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, (১১) বস্কিমপ্রসঙ্গ ও গীতার কথা-_হীরেকন্রনাথ 
দত, (১২) বঙ্কিমস্থতি--চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৩) বঙ্কিমচন্দ্র ও তাহার ছ্বারবান পাঠক-_- 
জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (১৪) এঁতিহাসিক গবেষণায় বক্ষিমচন্্র-_রাখাল্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৫) 
চরিত চিত্র বঙ্ষিমচন্দ্র-_বিপিনচন্ত্র পাল, (১৬) ম্বর্গায় বক্ষিমচন্দ্র ও ৬ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়__ 
৬ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ। পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছিল ছ'"পৃষ্ঠা ব্যাপী 
বঙ্কিমের হন্তলিপি। এ সংখ্যায় ১৩টি মুল্যবান আট প্লেটও ছিল। প্রত্যেকটি রচনাই ত্বকীয়তায় 
উজ্জল হলেও, বৈধাস্তিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের «বঙ্কিম গ্রসঙ্গ-গীতার কথা প্রবন্ধ থেকে একটি তথ্য 
এখানে উদ্ধৃত করলাম, সাধারণে অল্পজ্ঞাত বলে। হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন-__'ইহার কয়েক বৎসর 
পূর্ব হইতে বঙ্ষিমবাবু গীতার বিশেষ আলোচনা করিতেছিলেন। কেবল ধর্মতত্থ ও কৃষ্ণচবিত্র নহে 
তিনি বাঙ্গালার শিক্ষিতসমাজের'.জন্য গীতার এক অভিনব ভাষ্য রচনা করিতেছিলেন । এবং 
ইছার কিয়দংশ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিতও হুইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু বলিলেন যে তাহার ধারণ 
এই যে গীতার শেষ ছয় অধ্যায় পরবর্তাকালে ঘোজনা। উহ্ারা মৌলিক গীতার অন্তর্গত নছে।.* 
এর্দিন বস্ধিমবাবুর সহিত গীতার প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা হুইল। তিনি বলিলেন যে, তরদানীস্তন 
ভারতীয় স্থধীসমাজে কর্মবাদ, জানবাদ ও ভক্তিবাদ নামে ষে সাধন প্রণালী প্রচলিত ছিল, গীতাকার 


১৩৮০ ] নারায়ণ পত্রিকার প্রথম বর্ষ কি 


অভ্ভুত প্রতিভাবলে তাহার অপূর্ব সামঞ্তন্ত বিধান করিয়াছেন । বঙ্কিমবাবুর মুখে এই প্রথম গীতাব 
সমম্থ্নবাদের সন্ধান পাইলাম” । আমাদের দুর্ভাগা, গীতা ভাষা রূচনা! করার প্রয়োজনীয় সময় 
বঙ্িমচন্দ্র পাননি । এনানায়ণের প্রথম বর্ধের প্রথম থণ্ডের অর্থাৎ প্রথম ছয়টি সংখ্যার আলোচনা 
এখানেই শেষ। 

নাবায়ণ পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম সংখ্যায় ( জোয্ঠ, ১৩২২ সাল) প্রকাশিত তিনটি 
মূল্যবান রচনা হল- ভ্রমণ-বৃত্তাত্ত-_খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ভাষার কথা প্রফুল্লকুমার সরকার, শক্করাচার্ধ 
কর্তৃক জৈনমত খগ্ডন-শ্রাছিজ্দাস দত্ত। ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রবন্ধটি ১৩২২ সালের ১লা বৈশাখ ভবানীপুর 
সাহিত্য সমিতির বাধিক অধিবেশনে থগেন্দ্রনাথ মিত্র পাঠ করেন । তীর ভ্রমণের দুরত্ব মাত্র বর্ধমান 
পর্যস্ত, 'লোট! কম্বল লইয়। জলধবরদাদার (সেন) মত গঙ্গোত্রীর পথে" তার যাজ। সম্ভব হয়নি। 
তথাপি এই ক্ষুদ্র ভ্রমণের_অভিজ্ঞত|-নিয়েই একটি স্বন্দর বুম্যরচন। উপস্থাপিত করেছেন খগেন্দ্রনাথ | 
'ভাষার কথা” প্রবন্ধে 'প্রফুলকুমার পিখেছেন-_বাঙ্গাল'.সাহিত্যকে বাঙ্গালীর সাহিত্য করিতে হইলে 
তাহাকে ' কলিকাতার ব ঢাকার আটপৌরে তাষায় রচন1 করিলে চলিবে না। তাহাকে সংগ্র 
বাঙ্গালীর সেব্য.ও উপতোগ্য সার্বজনীন বাঙ্গালা ভাষাতেই আকার দিতে হইবে । এখনকার লিখিত 
ভাষাই সেই সার্বজনীন তাষাঃ। “ভাষার কথা” শিরোনামে ঘতীন্দ্রমোহন পিংহ তৃতীয় সংখ্যায় আর 
একটি প্রবন্ধ লেখেন। এটি ছিল'উত্তবাঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি প্রমথ চৌধুরীর অভিভাষণের 
সমালোচনা । প্রমথ চৌধুরীর ভাষণটি সবুজপত্রে ১৩২১ সালের ফান্তুন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। 
আলোচন।টি দীর্ঘ. হলেও যতীন্দ্রমোহন ম্পষ্টভাষায় একবাবও তার নিজের মত প্রকাশ করেন নি। 
সমালোচনাটি ছিল অনেকটা 'ধরিমাছ না' ছুই পানি' গোছের। যর্দিও বুঝে নিতে কষ্ট হয় না 
তিনি সাধুভাষার সমর্থক । ভাষার কথা আলোচন! প্রসঙ্গে যতীন্্রমোহন অহেতুক ববীন্দ্রনাথকে 
আক্রমণ করেছেন। তার অভিযোগ 'রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ'তে চিস্তা করেন, বাংলায় কবিত] রচন! 
করেন । (অন্ধ বিরোধিতার বোধহয় এটিই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন | ) ববীন্দ্রনাথের কবিতা অবোধ্য। 
তিনি লিখছেন-__“রবীন্দ্রনাথের পুলক যদ্দি গাছে গাছে না নাচিয়! নরনারীর গাজে কাস্ব কুহমের 
ন্যায় বিকশিত হইত, তাহার সঙ্গত যদি আকাশে না ঘুমাইয়া নবনারীর কণ্ঠে ক্ুরতান লয় যোগে 
মুখরিত হুইত, তাহার ক্রন্দন ধ্দি কাহারও পিছে পিছে ন! ধাইয়া নরনারীর বুকের মধ্যে ফুলিয়। 
ফুলিয়। উঠিক্কা। অশ্রধারারূপে বিগলিত হইত, তবে দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত পণ্ডিতমূর্থ সকলেইএ 
তাহার কথ! বুঝিতে পারিত' | প্রমথ চৌধুরী আযাঢ সংখ্যার সবুজ পজ্েই* যতীন্দ্রমোহুনের সমস্ত 
যুক্তি থগ্ডন করেছেন, পরিশেষে রবীন্দ্রকাব্য প্রসঙ্গে পিথেছেন-_“তার প্রবন্ধ পড়ে আমার শুধু এই মনে 
হয় যে, মানুষের বোঝবার ক্ষমতার সীমা আছে. কিন্তু তার না বোববার ক্ষমতা অসীম? । 

'নারায়ণ? পত্রিকার প্রথম বর্ষের অবশিষ্ট সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল- 
কথ৷ সাহিত্য-_হ্খরঞন রায় (২য় সংখ্যা ), মেঘনাদবধ কাব্যে সীতা ও সরমা-_দীননাথ সাশ্তাল,*; 
গতি ও স্থিতি-__পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (৩য় সংখ্যা), কবিতার কষণ্টিপাথর--বিপিনচন্দ্র পাল, 
কালিদাসের মেয়ে দেখান- হরপ্রসাদ শান্্ী (৪র্থ সংখ্যা), নাটুকে রামনারায়ণ_নলিনীকান্তএ 
ভষ্টশালী € ৫ম সংখ্যা ), বাঙ্গালীর প্রতিম। পুজা ও হুর্গোৎসব-_বিপিনচজ্্ পাল) সঙ্গীতে বিজ্ঞান_ 


৩৩৮ সমকালীন [ কান্তি 


শিশিরকুমার মিত্র ও ছুর্গোৎসবে নব পত্রিকা হরপ্রাদ শাস্ত্রী ( ৬ষঠ সংখ্যা )। নারায়ণের ১ম বর্ষ 
১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যায় প্রথম 'জীবনে পণে" শীর্ষক একটি নাটক প্রকাশিত হুয়। মঞ্চোপঘোগী নাটক 
নয়, পরিবর্তে নাট্যকার সত্যেন্্রকষ্ণ গুপ্তের ভাষায় 'কথানাট্য' । £মরণে জয়”, 'জাধার ঘরে", হাসির 
দাম নামে আরও তিনটি সত্যেন্্রকঞ্চের কথানাট্য নারায়ণের ২য় খণ্ডের ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয়েছিল। “কবিতার কষ্টিপাথর” প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র মাইকেল মধুস্দনের ব্রজাঙগনাগীতির 
'নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী রে ! /রাধিকারমণ/চল সথি স্বর করি, দেখিগে প্রাণের ছবি/ব্রজের 
রতন” এই লাইনগুলির সঙ্গে গিরিশ ঘোষের *যাই গো, ওই বাজায় বাশী/প্রাণ কেমন করে। /না 
গেলে সে কেঁদে কেঁদে চলে যাঝবে/ষান ভরে”__এই কবিতা-পওজির তুলনা! করে বলছেন-_“মধুস্দনের 
পঙক্তিতে বন্তর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত| নাই। তিন বই পড়ে এই রচনা স্ষ্টি করেছেন। অন্তদ্িকে 
গিরীশ ঘোষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তাই তার গানে যে শক্তি, ষে সত্য, ঘে পৌন্দর্য যে রস 
ফুটিয়াছে। মধুস্দনের গীতিতে তাহা! ফোটে নাই, । গ্িগীশ ঘোষের কি ভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল জানা নেই। বিপিনচন্ত্র আরও লিখছেন--“কিন্তু আমি যখন ব্রজাঙ্গনা 
পড়ি তখন একাল ভাবি না। আমি দেখিতারম্থর। আমি দেখি তার শব সম্পদ। আমি 
দেখি ভার ছন্দ। আমি মজিয়৷ যাই তার অপূর্ব ঝংকারে । এই ঝংকারটি ঝড় মিষ্ট। তানই জন্য 
ব্রজাঙ্গনাকে এমন মিষ্ট বলি। তুমি খোজ শব নয় অর্থ। তুমিচাও ছন্দ নয়, রস। এই জন্যই 
আমার যা মিষ্ট লাগে,”তোমার তাহা মিষ্ট লাগে না, । কবিতা পাঠকের মানসিকতার বিভিন্নতার 
দরুণ, একই কবিতা প্রত্যেকের ভাল ব৷ মন্দ লাগতে পারে না। বিপিনচন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে 
দ্বিমত না হয়েও, তার কাব্য বিশ্লেধণে পরম্পরবিরোধী মতের প্রাধান্য লক্ষণীয্স। *সঙ্গীতে বিজ্ঞান" 
নারায়ণ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ। শব, কম্পন, তরঙ্গ আকৃতি, কানের 
অভ্যন্তরস্থ গঠন প্রণালী, সা রে গ! ম' প| ধা নি-_এই সপ্তকের মধ্যে সাতটি সুরের কম্পনের অনুপাত 
ইত্যার্দি সম্পূর্ণ নতুন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধকার শিশিরকুমার মিত্র দীর্ঘ আলোচনা করেছেন । পূর্বে 
অন্ুল্লিখিত আর একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ হুল 'নবীনচন্দ্রের শৈলজা,। “৫শলজা” নবীনচন্দ্ের নিজন্ব 
মানস-ছছিতা। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস--এই তিনটি পৃথক কাব্যগ্রন্থ বা একত্রে অখণ্ড 
মহাকাব্যের ঘটনাপ্রবাছের ভেতর দিয়ে কি ভাবে নাগরাজ চন্দ্রচুড় কন্ত! শৈলজার চরিত্র পরিস্ফুট 
হয়েছে লেখক জীবেন্দ্রকুমার দত্ত তাই দেখিয়েছেন নারায়ণে প্রকাশিত বিষয়ের এই গুরুগন্ভীরতার 
পাশে দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত একটি ব্যঙ্গ কবিতা সহজেই মন আকৃষ্ট করে। 'গিঙ্সী 
শীর্ষক এই কবিতাটির রচিত দরবেশ ছদ্মনামের আড়ালে কোন বিশিষ্ট কবি। আমি ব্যক্তিগতভাবে 
কবিতাটি প্রথম শুনি ত্বর্গত কবি নরেন্দ্র দেবের কাছে। তার পরিহাস রসিক মনের সঙ্গে অনেকেরই 
পরিচয় আছে । আমার ধারণ] দরবেশ নামের আভানে কবি নরেন্দ্র দেবই ছিলেন। অব্্ত তিনি 
নিজে কখনও এ দাবী করেন নি। কবিতাটি থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ 
কর অসম্ভব। 
গিঙ্নী তুমি হে আমার সর্ব; 
উদ্ভতফণ। জাগ্রত সদ! নাশিতে সকল গর্ব। 


১৩৮০ এ] নারায়ণ পত্রিকার প্রথম বর্ষ ৩৩৯ 


***তুমি হে আমার সান্ধ্যভ্রমণে ছড়ির আকারে ছাতা, 

ছুপুরের ধুপে, বরধার ঝুপে খু'জেও মিলে না কোথা । 

**তুমি হে আমার আয়েসের কালে রবিঠাকুরের কাবা, 

কত যে হেয়ালী কিছুই বুঝি ন1 পড়িক্সা! েতেছি দিব্য । 

বঙ্কিম তব বস্কিম রসে শঙ্কিত হয়ে অতি 

আমমান-ছাক। আসমানী রূপে করেছে তোমারে নতি। 

তব হাসিমুখ যখন আমার বাক্যেতে ঝন্বঝন্‌ 

প্রলয়মূতি তখনি তোমার, যবে করে ঠন্ঠন্‌। 

***এম এন প্রিয়ে, ভূবন ছাপায়ে, এস হে সম্নিকট 

তুমি আমি ছুই, সংসারে সঙ, মন্ত্রশেষের ফট । 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তার রবীন্দ্র-জীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে 'নারায়ণঃ পত্রিকা ও চিত্তরঞ্জন 

প্রনঙ্গে লিখছেন- _'ব্রাঙ্গধর্মের মতবাদ, ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিবাদ সমালোচনাই হুইল এই পত্রিকার 
প্রধান কার্য । চিত্তরঞ্জন নারায়ণ পত্তিকা বাহির করিলেন বটে, কিন্তু তাহার লিখিবার সময় কোথায় ? 
তিনি তো তখন হাইকোর্টের প্রধান ভারতীয় ব্যারিষ্টারদের 'অন্ততম। তাই তিনি অর্থ দিয়া 
কয়েকজন প্রতিভাশালী লেখককে এই কার্ধে নিযুক্ত করিলেন ; ইহাদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল 
্বনামধন্ত” । যদিও নারায়ণ পত্রিকায় হিন্দুধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ প্রধান্ত পেয়েছিল, ভাষা ও কবিতার 
প্রশ্নে প্রথম চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখগণ নারায়ণ কর্তৃক আক্রাস্তও হয়েছিলেন, তথাপি ব্রাঙ্মপমাজের 
প্রকাশ্ত বিরোধিতামূলক প্রবন্ধ নারায়ণে চোখে পড়ে না। লেখবার সময়ও চিত্তরঞ্নের ছিল। 
নারায়ণের প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই চিন্তরঞ্জনের লেখা প্রকাশিত হুত। লেখক ভাড়। করার থে 
কারণ শ্রীমুখোপাধ্যায় মহাশয় দেখিয়েছেন তা তুল এবং আদৌ কোন লেখক ভাড়া কর] হয়েছিল 
কি না সে সম্পর্কে কোথাও কোন প্রমাণ চিন্তরগুনের জীবনী গ্রন্থ গুগিতে নেই । বিপিনচন্দ্র নারায়ণ, 
পত্রিকা পরিচালনায় চিত্ররগ্রনের অন্যতম সহায়ক ছিলেন-_-এ কথা অবশ স্বীকার না করে 
উপায় নেই। 


হ্কাখির করণ সমাজ 
পূর্ণচন্দ্র দাস 


ঘেফালে মমাজে জীবিক1 ভিত্তিক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল লেকালে এক সম্প্রদায় অন্ত সম্প্রদায়ের 
জীবিকার হস্তক্ষেপ করাকে পাপ বা অন্যায় বলে মনে করতেন। কবে থেকে এই নিয়ম চালু হয়েছিল 
সে কথা ঠিক বল! না গেলেও করণিক বুতির মাধাযেই যে সেই একই সময়ে করণ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি 
হয়েছিল এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না। সেবাকে ধর্ম বলে মনে করে যে সব মানুষ 
সমাজ সেবায় নিজেদের বিলিয়ে বিকিয়ে দিয়েছিলেন কালক্রমে তারাই সেবক বা দাস বলে ঘ্বণ্য ও 
অপাক্তেয় হয়ে উঠলেন সমাজের কাছে। বিদ্যা ও বুদ্ধির একত্র সমাবেশে করণ সম্প্রদায় হয়ে 
উঠলেন সমাজের পর্বেদর্বা । গানে, গল্পে, ছড়ায়, ধাধায় সব সময় পলী মুখরিত হয়ে থাকতে করণ 
সম্প্রধায়ে গুণগানে। কখনও বা তার] নিজেরাই মুখর হয়ে উঠতেন নিজেদের আত্মনাঘায়। 
চারি চৌদ্দ উপর চার, 
গিরি যাইচন লই সেপার, 
যর্দি তু করণ পুতন হুবুঃ 
গিরি নাম ধবি ভাকি আনি'বু। 
চারকে চৌদ্দ ছার! গুণ করে, গুণফলের সঙ্গে চার যোগ দিলে যাট হয়। সংস্কৃতে যাটকে 
যী বলে। যঠী গিরি নদীর ওপারে গেছেন। আগন্তক গৃহস্বামীর নাম ও তিনি কোথায় গেছেন 
এই কথা জানতে চাওয়ায় গৃহ কর্তার প্রতিভূ আগন্তকের পরিচয় ও তিনি ষে করণ সম্প্রদায়ের একথা 
জানতে পেরে উপরোক্ত ধাধাটি বলেন। আর বলেন যদি তুমি করণের ছেলে হও তবে গিরির নাম 
ধরে ডেকে আনবে |) 
সত্যই এককালে করনিকজ্ঞান না থাকলে নিজেকে করণ বংশীয় বলে পরিচয় দেওয়ায় অনুপযুক্ত 
বলে গণ্য হতো। 
করণ সম্প্রদায়ের চাবিটি শাখা । কৃষিজীবী, ময়ীজীবী, লাউলী ও করণ পদবী ধারী করণ। 
উড়্িষ্যার করণ, বাংলার কায়স্থ ও বিহারের লালা, স্থান ভেদে নামের পার্থক্য ছাড়া সকলেই একই 
গোষঠীতৃক্ত বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু সন্ধানীর দুটি দিয়ে দেখলে দেখা যায় এদের মধ্যে 
জীবিকার সাম্যত। থাকলেও সামাজিক সংস্কৃতির যথেষ্ট পার্থক্য আছে। লাউলী শাখার করণদের 
উপনয়ন হয় ব্রাহ্মণদের মত। করণ ও কারস্থদের মধ্যে জন্মাশোচ একুশ হৃর্ষে ত্যজ্য হলেও বিবাহের 
বেলায় মল বিয়েকে বাদ দিলে, বিয়ে, বাসি-বিয়ে, ফুল-শধ্যা বা বৌভাত--এই তিন দিনে বিবাহ 
উৎসবের পরিস্মাঞ্ডি ঘটে, কিন্তূ করণদের বিবাছে অই মঙ্গল রুক্সিনী মত। আট দিন চলে বিবাহ 
উৎনব। আবার ম্বতাশৌচ পালনের বেলায় করণদের দশ সর্ষে পবিত্র আর কায়স্থদের চলে একমাস। 
করণ জাতির ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে হুর্গাঞ্ধাস লাহিড়ি সম্পাদিত 'পৃথিবীর ইতিহাস” থেকে জানা 
যায় ধাহার। যথা লময়ে উপনয়ন সংস্কার না! করেন তীহাদের ব্রাত্য বলে। ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সবর্ণ 
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গর্তজ নয় দেশে বিদেশে পঞ্তবিধ আখ্যা পাইয। থাকে । বাল্প, মল্প, লিচ্ছবি, নট, করণ, খশ, জ্রাবিঢি। 
করণ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে মন্থ সংছিতায় দেখা যায় উিহারা! ব্রাত্যক্ষঅ্রিয়। আবার অনেকে বলেন 
এর! চি্রগুণ্ের (যম রাজের হিসাব রক্ষক) বংশধর, ত্রহ্ধার চক্ষু হইতে জাত। করণ পদ্বীধানী 
করণদের সঙ্গে উড়িয়া করণদের সামাজিক সংস্কৃতির কোন মিল নাই বললেও অত্যুক্তি হয় না-_ 
সম্ভবত খৃষ্টার ষোড়শ শতাব্দীতে নিযবঙ্গের হিজলী অঞ্চলে উড়িন্তা থেকে করণর! প্রথম আগমন 
করেন। এই শতকেই স্বনামধন্য মসনদ আলির আবির্ভাব। তাঁর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ জনমানসে 
বিশেষ রেখাপাত করে। মসনদ আলিকে স্থানীয় লোকের] 'বাবা মেছেন্দালী” বলেন। হিজলীতে 
তার রাজধানী ছিল। তিনি কুলাপড়ার হরি সাউর কন্তাকে বিবাহ করেন। তার বেশ-ভৃঘার 
কোন পার্সিপাট্য ছিল না। বাংলা দেশের নকৃপ। কাট। কাথ। গায়ে দিয়েই ঘুরে বেড়াতেন । তান্ব 
সম্বন্ধে এখনও নান! রকম লোক সঙ্গীত গীত হয়। 
“চারিদিকে পুনাপানি-_ 
মধ্যেতে হিজলী । 
তার মধ্যে বাল করেন--. 
বাব! মেছেন্দলী । 
ফকির আইলরে আইলরে 
ছিড়া কাথা গায় ।" 
হরি সাউ নামে তিলি 
কুল! পাড়ায় ঘর 
তার কন্তা রূপমতী 
দেখতে মনোহর । 
দিনাস্তে জোটে না ভাত 
তেল বেচে ভিলি 
তার কন্য। বিভা করেন 
বাব যেছেন্দালী 
ফকির আইলরে আইলে 
ছিড়া কাথ! গায় ।' 
মসনদ আলির কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমিত বিক্রম সেকেন্দর আলি অগ্রপতন ( এগ্রা ) থেকে হিজলী 
পর্ধ্যস্ত বিরাট নিয়াঞ্চল কৃষি ও বসবা উপধোগী করে তুলেন। পাঠ (ছুব্দ! বেসিন ) থেকে সমুদ্র 
কুল পর্ধ্স্ত বিরাট বাধ মেছেন্দশী সাহেবের ভ্যাড়া বলে পরিচিত। তার রাজধানী পূর্বে জুনপুট 
পশ্চিমে অগ্রপত্তন, উত্তরে মহিযা্দল, দক্ষিণে সমূত্র। সেকেন্দর আলির লোহার ছড়ি এখনও 
হিজলীর বাবা সাহেবের কোট গোড়ায় স্থরক্ষিত। প্রবাদ আছে আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে তক্তি না করে 
কেহ হদদি অহমিকা প্রকাশ করে এই ছড়ি তুলতে ঘায় তাহলে সে কিছুতেই এই ছড়ি তুলতে পারবে 
না। মসনদ আলি তীর রাজধানী দেখাশুনার জন্ত প্রেথম তার দেওয়ান ভীমসেন মহাপাত্রকে 
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উড়িহ্তা থেকে আনেন। ভীমসেন যছাপাজের ছুই কন্তা ছিলেন । দেওয়ানজী মেয়ে ছুটিকে বিয়ে 
দেওয়ার জন্ত উপযুক্ত করণ পাত্র না পেয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। অবশেঘে তিনি পরগণে 
বাহিরি মুঠায় ভীম সাগর নামে বিরাট পুঙ্কুর কেটে পুকুরের মধ্যে দেউল প্রতিষ্ঠা করেন, ও এই 
দেউলের মধ্যেই সঙ্ঞানে জীবন্ত সমাধি গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল এ পুকুরে কেউ নাবেনি তাই 
জনসাধারণের অজ্ঞাত ছিল। বর্তমানে ভীম সাগরের তীরে বাহিরী হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় 
পুকুরটি সংস্কার করতে গিয়ে সমস্ত ইতিহাস জনসাধারণের গোচরে আসে। ভীমনেন মহাপাত্র 
মৃত্যুর পূর্বে তার গর্গ উপাধিধারী দরোয়ানকে মহিষাদণের জমিদারী দান করেন। আর বাকি 
পচিশটি পরগণ! দ্বান করেন রাধুনী ব্রাহ্মণ কৃষ্ণ পাগ্ডাকে। কৃষ্ণ পাণ্তা ভীমসেন মহাপাত্রের খানসামা 
ঈশ্বরী পট্টনায়ককে স্জামুঠ! ইত্যাদি বারটি পরগণ! দান করেন। জলামুঠা ইত্যাদি তেরটি পরগণ! 
তিনি নিজে রাখেন। ঈশ্বরী পট্টনায়ক তার জমিদাবীর কাজ পরিচালন। করার জন্য গড়বাড়ী করেন 
কিশোর নগরে | বর্তমানে কিশোর নগর গড়ের উত্তরাধিকারী মির! ঈশ্বরী পটনায়কের দৌহিজ্র। 
রুষণ পাণ্ডা তার জমিদারী পরিচালনার জন্য গড়বাড়ী স্থাপন করেন বান্থদেবপুরে । জমিদারী দেখাশুনার 
জন্য তিনি তার নিজ পিতৃভূমি উড়িস্য! থেকে চারটি করণ পরিবারকে উড়িব্যা থেকে নিয়ে আসেন। 
এই লেখকের পূর্বপুরুষ স্বনামধন্য ৬বংশীলোচন দাস বকসীর পদে ও অপর ছুইজন ব্যবর্তা ও মুন্সীর 
পদে বহাল হুন। (বকসী (ছিসাব রক্ষক) ব্যবর্তা (ব্যবস্থাপক) মুনসী (শিক্ষক) ) খাস নবীশের পদ 
অলঙ্কত করেন ধিনি তার পুরুষ ছিলেন রনজিত মহাপাত্র দাতনের কাছে রাইবনিয়। গড়ের রাজা, 
তিনি বিয়ে করেছিলেন যোলটা। মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি দেহত্যাগ করেন। যোলজন স্ত্রী 
রনজিত মহাপাজের মৃত্যুর পর ষে ঘার বাপের বাড়ী চলে ধান। দাস পদবী সম্ভবত সমগ্র ভারতবর্ধেই 
ছিল না-_-মহাপ্রতু শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাবের পরেই “ঈশ্বরের দ্বাস” এই ভাবোন্মাদনায় নিজ নিজ পদবীর 
পরিবর্তন করেন। 

আগেকার দিনে যেমন দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিফর দেবোত্তর ও ব্রদ্ধোত্তর জমি ছিল করণদের 
জন্যও ঠিক তেমনি নিফর 'করনি মহাত্রাণ”, ভূমির ব্যবস্থা ছিল। 

কৃষ্ণ পাণ্ডা এই করণ পরিবারগুলির নিফর করণি মহাজ্রাণ ভূমির ব্যবস্থা করেন। 

কুষিজীবি করণর! কৃষিকাজের জন্য হল কর্ষণ করেন ও ঘরের এড়ে বাছুরকে নিবীর্ধ করে বলদে 
পরিণত করেন। এছাড়া লাউলী ও মসীজীবিদের সঙ্গে এদের কোনও সাংস্কৃতিক পার্থক্য নাই। 
স্থানীয় লোকের! কৃষিজীবি করণদের *উড়িয়া” বলেন। কাগজে কলমে সাম্প্রদায়িক পরিচয়ে এ র৷ 
করণ বলেই উল্লেখ্য হন। 

বাক্যের মাঝখানে পদ্রগুলি যেমন অর্থপুর্ণ__সমাজের মাবখানে পদবীগুলিও তেমনি অর্থপূর্ণ ও 
তথ্যপূর্ণ ইতিহাস বহন করে। শিক্ষক ঘর্দি সমাজের শ্রেষ্ঠ সমাজবন্ধু হন তবে করণ সমাজই বর্তমান 
শিক্ষাধারার প্রবর্তক । বর্তমানকালের ক্ষুলগুলি আমাদের ছেলেবেলায় পাঠশাল| নামে অতিহিত ছিল। 
শিক্ষক মহাশয়রা মাহাতি নামে পরিচিত হতেন। পরবর্তীকালে ইংরেজ আমলে এই মাহাতিই 
মাইতি (8169) নামে পরিচিত হুতে থাকের। উড়িক্যার মহাস্তি পদবীধারী করণের] শিক্ষাদান 
কার্ধে ব্রতী ছিলেন। মহাতি এই মহাস্তি শব্ধ থেকেই রূপাস্তরিত। হিন্দু রাজত্বকালে রাজার প্রধান 


১৩৮০ এ কাখির করণ সমাজ ৩৪৩ 


উপদেষ্টা! বা প্রধান মন্ত্রী করণ সমাজের মহাপাত্র পঘবীধারীদের পূর্বপুরুষ । মহা-নাক্ষক বা প্রধান 
সেনাপতি করণ সমাজের নায়ক ও পট্রনায়কদেরই আদিপুরুষ । বলে-বিক্রমে বিদ্যা-বুদ্ধিতে মুসলমানদের 
বিতাড়িত করে এদের মধ্যেই অনেকে রাজা হয়ে রায় পদবী গ্রহণ করেন। চটৈতন্ত যুগে এই করণ 
সমাজেরই কেউ কেউ মঠের সেবায়েত হয়ে, দাস, অধিকারী, দ্বাস-অধিকারী...ইত্যাদি পদবীতে 
নিজেদের পদবী রূপান্তরিত করেন। মুললমান রাজত্বের ডামা-ডোলার সময় ছু একজন করণ নিজেদের 
স্বাধীন ঘোষণ] করে ভূঁঞ্যা উপাধি ধারণ করেন। 

লমাজ উন্নয়নে করণ সম্প্রদায়ের অবদান একান্ত ম্মরণীয়। উপকারী পশ্ুবলে গরু হিন্দুসমাজের 
কাছে দেবতার স্থান পেয়েছে। মূল্যায়নে গরু একটি সম্পদ । এই গে! সম্পদের উন্নতির জন্য করণ 
সমাজ এখন তাদের বাড়ীর এড়ে বাছুরকে নিবীর্য করে বলদে পরিণত করেন না। মহাদেবের নামে 
ব্রিশুল চিহ্িত করে ছেড়ে দেন। «গে বীজ হুস্তার বৌরুব নরকেও স্থান নাই! এই ধারণ! হিন্দু 
করণ সমাজের ধর্মীয় সংস্কৃতির মূল কথা । গায়ে এখনও কোন ছেলে ঘর্দি কোন কাজ করতে ন! পারে 
বা করে না বা কথা শোনে না তখন তাকে বলে 'করণ ঘর ষড়” (করণের বাড়ীর ঘাড় যেমন কোন 
কাজ করে নাখায়-দায় ঘুরে বেড়ায় সেই রকম । ) বলে তিরস্কার করেন। 

এখনও যদি পাড়ার একজন আর একজনকে তার অমনোনীত ব1 অবাঞ্চিত উপদেশ দিতে 
আসেন তবে শ্রোত তার উপদেষ্টাকে বলেন, *করণ য় আইলে" (করণ সমাজপতি এলেন । ) বলে 
প্লেষোক্তি করেন। করণর1 সাধারণতঃ রাজবাড়ী বা জমিদার বাড়ীতে করণিকের কাজে নিযুক্ত 
থাকতেন। গ্রামের প্রজ। সাধারণের উপর কাধ তাদের একটি প্রচ্ছন্ন আধিপত্য থাকতো । 
করণ স্মাজপতিরা কখনও সেই ক্ষমতার 'অপব্যবহার করতেন না। সমাজের জনসাধারণের মধ্যে 
বিবাদ-বিসম্বাদ বা তাদের অভাব অভিষোগ মেটানোর কাজে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ করতেন। 
তাছাড়া জমিদারের মাধ্যমে গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য বড় বড় পুঘ্ববরণী খনন, জল-নিকাশ ও 
চাষবাসের স্থবিধা স্থযোগ করানো, নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ ও পুরাতন রাস্তার সংস্কার প্রভৃতি 
জনহিতকর কাজগুলির সুব্যবস্থ! করাতেন। এর দ্বার! লোকের_জীবিক৷ অর্জনের পথও স্থগম হতো! | 

গ্রামে বুদ্ধিমত্তার ছুর্বোধ্য চাল-চলনকে “করণিয়, চাল বলে আখ্য। দেওয়। হয়। এককালে 
মনত্রীত্তবের বিদ্যা করণদ্েরই অধিগত ছিল। এমস্ত্রগুপ্তি বা বড়কান মন্ত্রভেদ', বিদ্যায় করণদের সমকক্ষ 
কেউ ছিলেন না। গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহ বা গুপ্তচর বৃত্তিতে করণরা ছিলেন একচেটিয়৷ ৷ তাদের 
চাল-চলন ও কথাবার্ড। প্রায়শঃ চাণক্য-নীতি পরিচালিত ছিল। মন্ত্রতেদ কর] ছিল ছুরূহ। গোপনীয় 

ংবাদ চাবিটি কাণ ছাড়। ছক্সটি কাণে পরিবেশিত হত না। 
মোগল পাঠান হুদ্দ হলো, পারসী পড়ল তাতী। 
বাঘ পালাল বিড়াল এল, শিকার করতে হাতী ॥ 

আবার চাকা ঘুরলো।, মুসলমান রাজত্বের অবসান হুল, ইংরাজ রাজত্ব শুরু হল। পারসী ছেড়ে 
আবার ইংরাজী অন্ুকরণের পালা__যে পারসী ভাবা একদিন অন্দরে, অস্তরে, বাহিরে দৈবান্ুগ্রহছিল 
পিতামাতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন, জামাতা ও পুত্র এরা সব যেন পারসী বিশেষজ্ঞ হন। 
কন্তার প্রার্থনা! ছিল সমস্ত দেব-দেবীকে এড়িয়ে তার প্রতিবিদ্বিত হওয়ার আশির কাছে। 'আরশি ! 


৬৪৩ লমকালীন [ কার্তিক 


আরশি! আমার বর যেন পড়ে পান্সশি |” বিপন্দীত ধর্মী শোতে সব ভেসে গেল। জমিদারী সব 
হয়ে গেল কোট অফ ওয়ার্ড রাজাদের রাজকীয় প্রতাপ ও চাল-চলন সব গেল তলিয়ে । কত লোক 
থৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলেন, ইংরাজী নবীশ হলেন । গাড়ী, বাড়ী, ব্লাডপ্রেসার নিয়ে কুলীন হয়ে উঠলেন। 
করণিক বৃতি হারিয়ে করণ হুল আপনহার। কিন্ত হারাতে চাইল না তার অধিকার । যে বিস্তা, 
শোঁধ্য, দ্াক্ষ, বল ও ধৈর্ধ্য এই পঞ্চমিত্রকে অবলম্বন করে তাদের পূর্ব-পুরুষের! একদিন সমাজে 
নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি আদায় ও আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন উত্তরাধিকারীর1 পরবর্তীকালে সেই 
সব সদপ্তণ হারিয়ে প্রভৃত্বের আকাহ্ধায় অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদ্ায়কে অত্যন্ত হীন চোখে দেখতে 
লাগলেন । পূর্বপুরুষের মাহাত্ম্য বজায় রাখার চেষ্টা না করে তার এঁতিছাসিক স্থতি পর্বস্ত ভুলে 
গেলেন। এক প্রতিভা শৃণ্ায অন্ুকরণ শুরু হুল। ম্বাতন্ত্র ও স্বাভাবিক গতিশ্বোত গেল হানবে 
মান্যকে ছোট করে সমাজকে করল বড়। দীর্ঘকাল অনায়াস লব্ধ জীবিকার ফলে পরিশ্রম করার 
ক্ষমতা পূর্ব হতেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মসীজীবী ও লাউলী করণের 
্বাতাবিক স্বাতন্ত্রযতা ছিল এই যে তার, হুল কর্ধণ করতেন না, ঘরে এড়ে বাছ্ুরকে নিবীর্য করতেন 
না। মাথায় বা বাকে কৰে মোট বহন করা বা! কারুর বাড়ীতে মজুর খাট। তাদের সামাজিক নিষেধ 
ছিল। এমন কি কারুর মাথায় বোঝ তুলে দিলেও সামাজিক অচল হতেন। কৃষিজীবী ও 
লাউলীদের কন্তার আদান প্রদ্ধান ও হছুঁকোর চল ছিলনা! জীবিকাহীন সম্প্রদায় সামাজিক ঠাট 
বজায় রাখতে গিয়ে পূর্বসঞ্চিত সম্পদ সব হারিয়ে অনেকে পৈতৃক ভিটে-মাটি বিক্রি করে দুর দেশে 
হীন জীবিকা অর্জন করতে শ্তরু করলেন- সমাজ তাতে বড় হল না নিক্ষল হয়েগেল। 

ভ্রত উৎসব- কুমার পূপিমা থেকে রাস-পুপিমা পর্বস্ত একমাস চলে কান্তি ব্রত। করণ 
সম্প্রদায়ের বিধবাদের এই ব্রত অবশ্তই কর্তব্য । ধারা ব্রত করেন তারা প্রত্যেকদিন প্রাতঃলান ও 
হুবিস্তান্ন করেন। প্রাতঃ্গানের পরেই তুলসী পূজা কর] হয়। প্রথমে তুলসী তলায় দৈর্ঘ্যে ও প্রন্থে 
বারো! আঙুল পরিমিত একটি চৌকো গর্ত খোড়া হয়। এটিকে পুকুর কল্পনা করে এর পাড়ে একটি 
গোববের শিব তৈরী করে তার মাথায় একটি নতুন ধানের শিষ গুজে দিয়ে বলিয়ে দেয়। এরপর 
শিবের কাছে গণেশাদি পঞ্চদেবতার কল্পনায় পাঁচটি বালির পিগড করে পিগুগুলি ও শিবকে ফুল চন্দন 
ফল মূল সহ পূজা করে। পুজার শেষে একটি থালায় পাচ মুঠো আতপ চাল এবং হুরতকী, বিভিতকী, 
আমলকী, নারিকেলের গুটি ও স্থপারী এই পাচ রকমের পাচটি ফল রেখে তাত্র উপর একটি প্রদ্দীপ 
জালিয়ে দেওয়া! হয় । ব্রতীর! এই থালাটিকে ধরে হুর্ধ বন্দনা! করেন। বন্দনার সময় যে সমস্ত ছড়া 
বলেন সেই সমস্ত ছড়াগুলিতে সু্ধরূপী বিষ্ণুর রথের গতি ও প্রত্যেক দেবপুরীর্ভে তার উপস্থিতি আর 
সেখানকার মেয়ের! এই রথকে যে সাদর অভ্যর্থনা জানান সেই কথা রয়েছে । প্রথম বন্দনার ছড়ায় 
বখের কৈলাস নগরীতে ঘাত্র! £_. 
'বথ সাজ রখ সাজ পড়িগল! গুল, 
রথ যাই লাগিল! সে কৈলান নগর । 
কৈলাস নগরে ঘেতে নারী ম্যালে থিলে, 
পঞ্চ মাণিক দেই বথ বন্গ্যাইন লেলে।, 
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ছড়াটির অর্থ রথ সাজাও রথ সাজাও বলে হৈ হলোড় পড়ে গেল। রথ কৈলাস নগবে 
উপস্থিত হল ও সেখানকার মেয়ের। পাচটি মাণিক দিয়ে প্রণাম কবে অভ্যর্থনা! জানালেন। 

পর পর বৈকুষ্ঠপুৰী, ইন্্রপুৰী, কুবের নগর প্রভৃতিতে যাওয়ার সময় কেবল গন্তব্য শ্থলের নামের 
পরিবর্তন হয়, আর সব ছত্র একই থাকে । বন্দনার পর চলে অর্থ্য। অর্থার ছড়াগুলিতে গঙ্গাজল ও 
হুরিতকী বাদ দিয়ে সব কিছুই অপবিত্র দেখান হয়েছে । ছুধ বাছুরের এটো, গুড়ে পিপড়ের এটো 
ও ফল বাছুরের এটো। 

ছড়াটি £-_ : 
ছুধ দেই অর্থ্যগ্ানে বাছুরি ওইঠ1, (এটো।) 
গুড় দেই অর্থ গানে পিপিড়ি ওষ্টটা, 
ফজ দেই অর্থ্য গ্যানে বাছুড়ি গুইঠ, 
গঙ্গাজল, কষাফল সবুন্ পদিষ্ঠঠা। ( পবিভ্র) 

ছড়াটি বলার পর গঙ্গাজল ও হুরিতকী দিয়ে জোরে জল ঢেলে দেওয়া হয়। বালির পিগুসহ 
সবকিছু ধুয়ে মুছে পড়ে সেই কল্পিত পুকুরে । এই নিয়ম সারা মাস চলে । 

কুমার বা কাতিক ব্রতের শেষের পাচ দিনের ব্রতকে পঞ্চক ব্রত বলে। মানের পচিশ দ্বিন 
হুবিষ্যান্প করলেও শেষের এই পাচদ্দিনের শান্ধীয় উপবাসের ব্যবস্থা! অন্তান্ত কঠিন। একাদশীতে 
গোমক়, অয়লোদশীতে ঘ্বৃত, চতুর্দশীতে দধি ও পুণিমায় দুগ্ধ পান করার নিয়ম । বর্তমানে এইসব 
নিয়ম পালন করতে না পারলেও ভাত একেবারে বন্ধ। ব্রতীরা কেবল ফল মূল খেয়ে থাকেন। 
পুরোমাস কাণ্তিক মহাত্ম্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে শেষের পাচদিন পঞ্চক মহাত্ম্য পাঠ হয়। 

মেয়ে, মা, শাশুড়ী, বউমা এমনকি ছোট্ট ছোট্র মেয়েরাও এই পঞ্চক ব্রতে উৎসাহী । এক 
কথায় গৃহস্থের প্রায় সব মেয়েই পঞ্চক ব্রত করেন। একাদশী থেকে পুরিম। পধস্ত পাচ দিন চলে 
পঞ্চক ব্রত। এসধবার একাদশী; যদিও ব্যাঙ্গোক্তি তবুও পঞ্চক একাদশীতে সধবার একাদ্দশীতে দোষ 
নেই। পঞ্চকের প্রথম দিনের গল্পটি 'একাদশী মাহাত্ম্য । এটি অনেকটা ত্রিশস্কুর ্বর্গবাসের মত। 
একাদ্দশীর পুণ্যের ফলে কাঞ্ীপৃরের রাজা স্থবাহু ও তার বাণী সশরীবে ন্বর্গের পথে ষেতে হঠাৎ রথ 
অধোগামী হয়ে মল রাজ্যের মধ্যে অবতরণ করে। এমন সময় দৈববাণী হয় একাদশী করেছেন 
এমন কেউ রথটাকে স্পর্শ করলে রথ আবার উপরে উঠতে পাবে । এ রাজ্যের জয়্ত সাগরের সাত 
ছেলের সাত বউর মধ্যে অনাচারী ছিল ছোট বউ। তারা তাকে একাদ্বশীর দিন বাড়ী থেকে 
তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন সে বনের মধ্যে কোনও প্রকার খান্ডের যোগাড় করতে না পেরে 
একটু জল খেয়ে দ্বিন কাটিয়েছিল। একাদশীর দিন উপবাসী এ ব্উ রথ ছোয়া মাই রথ আবার 
উ্বগাষী হযে শ্বর্গে পৌছাল। অজ্ঞাতসারেও যদি কেউ একাদশীতে উপবাস করে তাতেও মুক্তি 
আছে, এই হুল মূল বক্তব্য । বাকি চারটি গল্প সবগুলিই পঞ্চক ব্রতের সঘন্ধে। আসল কথা 
পঞ্চক ব্রত করলেই মুক্তি। 

কাতিক মাস ধর্মের মাস। পিও বা ভোজ্য দিয়ে মহালয়ার দিন ষে সমস্ত পিতৃলোককে 
নিমন্ত্রণ কর! হয়েছিল তাদের ঘেন অন্ধকারে কষ্ট পেতে ন! হয় তার জন্ত “দ্র্গদীপ' (আকাশ প্রদীপ) 
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ব্যবস্থা । একটি হাড়িকে পিটুলীর জলে সাদা করে নিয়ে তার চার দ্বিকে ছোট ছোট ছিত্রকরে, 
যাতে হাড়ির ভিতর থেকে আলে! বাহিরে বেরিয়ে আসতে পারে। গায়ে দেয় স্বস্তিকা চিহ্ছের 
আলপনা । হাড়ির মধ্যে আতপ চালের তৃষ দিয়ে তার উপর একটি প্রদীপ জালিয়ে দেওয়! হয়। 
হাড়ির উপরে একটি সরাকেও এ রকম রাঙিয়ে ঢাক] দেয় । তুলসী মঞ্চের কাছে একটি লম্বা বাশ 
পুতে হাড়িটাকে দড়ি ও পিকের সাহায্যে কপিকলের মত ব্যবস্থায় উপরে বাশের ডগায় তুলে দেওয়া 
হয়। সার! মাস এই ত্বর্গীপ দেওয়া হয়। মাসের শেষে পুরোছিত ঠাকুর দড়ি, হাড়ি, সরা, বাশ 
লব বিসর্জনী ব্যবস্থায় গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে একটি পিদে ( একজনের আহার উপযোগী চাল, ভাল 
তৰি-তরকানী, লবণ ইত্যাদি) খাড়ী নিয়ে যান। এটি করণদের একটি কুলধর্ম। এই ব্যবস্থা 
আসলে বংশে বাতি দেওয়] ব্যবস্থা । 

'গয়ায় না! হয় পয়ায়।” তর্পণ পক্ষের পনের দিন তিলতর্পণ করে মহালয়ায় শ্রাদ্ধ দিতে হয়। 
তর্পণ পক্ষশ্ুরু থেকে পিতৃপুরুষ ত্বর্গথেকে নেমে আসেন মতে । ক্ষমতা বা স্থবিধ! থাকলে মহালয়ায় 
গয়ায় পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ দিতে হয় না পারলে দীপান্িতায় শ্রাদ্ধ দিতে হয়। পিতৃপুরুষ এই শ্রদ্ধার 
অর্থ গ্রহণ করে পুনরায় স্বস্থানে গমন করেন। দীপাদ্িতা অমাবশ্যাকে 'পায়াজাল। উয্লাস ঃ বলে। 
একে ভূতঅমাবন্যাও বলে। এ দিন হয় অলম্মীপৃজা ব! ভূত পুজা! । এই কারণে এর নাম ভূত- 
অমাবস্যা । সকালে হয় চতুর্দশ পুরুষের শ্রাদ্ধ আর অলম্্ী পূজা । যেখানে ঘরের চালার জল পড়ে 
সেই জায়গাটাকে বলা হয় 'উলচাগাড়ি”। উলচাগড়িতে হয় পূজার অনুষ্ঠান। ভাঙা ধুচি, ভাঙা 
কুলো, ভাঙা চুপড়ি এগুলো! হয় বাদ্যযস্্। তোগ বা ভোজ্য হয় কলার খোসা, পানীয় হয় ব্রাহ্মণের 
পা-ধোওয়া জল। পুজোয় প্রদীপ জালানোর পরিবর্তে পাট-কাঠি জালায়। রাত্রের বেলায় পুকুরের 
চারদিকে পাট-কাঠির ছোট ছোল আটি জালিয়ে পুতে দেয়। বিপর্জনের সময় বলা হল “লক্মী 
আইলা অলক্ষী পলা” এর অর্থ লক্ষী এসেছে, অলম্্রী পালাও। 

ডাক-সংক্রাস্তিতে স্ব্গত্বীপ জালানোর দিন ষেমন সাত-শাকের (সাত রকম শাকের ) ভাজা 
খেতে হয় তেমনি দীপান্বিতার দীপ নেবানোর দিনও চৌদ্দ শাকের ভাজা খেতে হয়। 

শ্তামা পূজার পরের দিন “দর্পণ দর্শন' উত্সব, একে বলে পড়িয়ন। পড়িয়নের দিন নরম্ন্দরের। 
কাংস-দপপণ দেখিয়ে কাপড়, জামা, পয়স৷ ইত্যাদি বখশিশ আঘীয় করে। ছোট শিশু থেকে আরম্ত 
করে আশি বছরের বুড়ো পর্বস্ত সকলকেই দর্পণ দর্শন করতে হয়। এই কাংস দর্শন দেখলে নাকি 
পরমায়ু বাড়ে পূর্বস্থতি জেগে ওঠে । পড়িক়নের দিন কাক ভাকার আগে অন্ধকার থাকতে থাকতে 
ঘরের দরজ। বন্ধ করে আলো জালিয়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের গায়ে হলুদ মাখানে। হয়» ভোর 
হতে না হতেই কপালে চন্দনের ফোটা, চোখে কাজল, ভ্রর দক্ষিণ প্রান্তে 'রক্ষা টিপ? নিয়ে, পোড়া 
পিঠে খেয়ে বেরিয়ে পড়ে পাড়ায় । কে আগে সেজেছে, কার সাজ-সঙ্জা ভাল হয়েছে দেখানোর 
জন্ত। কাক ডাকার আগে না৷ লাজলে কাক সব রূপ হরণ করে নেয়, লোক প্রবাদ্দ। বাড়ী থেকে 
বেরোবার আগে মা, বা হাতের কেড়ে আঙুলটি কামড়িয়ে উদ্দি্ট করে দেন, পাছে ছেলের উপর 
লোকের কু-দৃ্টি পড়ে । এদিন হলুদ গায়ে দিয়ে গা থেকে যে ময়লা বের হয় সেই ময়লা বা মলকুটি 
ছুর্বোঘাসের উপর ফেলা হয়। ধারণ! এই ব্যবস্থায় ছেলের স্থান্থ্যও দিনে দিনে কচি ছুর্বোর মত 
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স্থকোমল ও নধর হয়ে উঠবে। 

ডাক-সংক্রাস্তি ও পড়িয়নের দিন পোড়া-পিঠে অবস্থাই করণীয়। আতপ চালের গুড়ে! একটা 
বড় কড়াইতে দিয়ে উনানে চাপিয়ে নাড়তে হয়, যতক্ষণ সেটি ভালতাবে শুকিয়ে ন! যায় ততক্ষণ। 
তারপর সেটি একটি বড় থালাক্স ঢেলে গরম জল দিয়ে আটা! মাখার মত মেখে নেয়। একে বলে 
“লিকাড়া”। প্রথমে একটি কড়ার মধ্যে কলাপাতা৷ পেতে নিয়ে তার উপরে এই খলি দিয়ে বেশ করে 
চেপে দেয়। তার উপর আবার কলাপাত! দিয়ে এই কলাপাতার উপরে কাঠ করলার আউরা বা 
আগুন ঢেলে দিয়ে কড়াইটিকে উনানের উপর বসিয়ে দেওয়া হয়। কড়াইয়ের তলায়ও থাকে আগুন 
উপরেও থাকে আগুন। ম্বছুমন্দ আগুনে পিটেটি স্থ-সিদ্ধ হয়। দক্ষ কারিগর না হলে আগুনের 
মাপ ন! জানলে হয় পিঠে বেশী পুরে ঘায় অথবা কাচ] থেকে যায়। 

পড়িয়ন উৎসবের ঠিক সাত দিন পরেই 'পড়ুয় অষ্টমী', পড়ুয়া! শব্দের অর্থ প্রথম । বাপ-মায়ের 
প্রথম সন্তানের এই তিথিতে জন্মোৎসব পালন করে, জাতকের গায়ে হলুদ মাখিয়ে মাথায় চন্দনের 
ফোট! দিয়ে হলুদ রঙের জাম] কাপড় পড়িয়ে সাজানো হয়। ব্রন্ধা, বিষণ ও মহেশ্বরকে কল্পনা! করে 
তিনটি গোবরের মৃতি তৈরী করেও এই মৃতিগুলির মাথায় নতুন ধানের শিষ গুজে দেয়। এদিনও 
লক্মীপৃজা কর] হয়। নৈবদ্য হয়, পরমার । 

কাতিকের পর “মকশির মাস” ( অগ্রহায়ণ ) লক্ষ্মীর নাম, ঘরের বউ হলেন গৃহলক্মী। তিনি 
যেখানে থাকুন না কেন তাকে নিজের বাড়িতে আনতেই হবে, প্রথম বৃহস্পতিবারে ধান্ত স্থাপনের 
জন্য ৷ ধান্ত স্কাপনের দিন লক্ষ্মীর আসনের সমস্ত পুরাতন জিনিস জলে ফেলে দিয়ে আবার নতুন 
করে সাজাতে হয়। নতুন ঘটে আত্র-পল্লব ও তার মাবাখানে একটি আস্ত কাচা স্ুপারী দিয়ে তাতে 
চয়া, চন্দন, সিছুর দিয়ে সাজানোর পর মনে হয় ঘেন একটি ছোট্ট কচি মুখ, ঘটের সামনে তিনটি বেতের 
তৈরী কুনকেতে সাদ বীজ ভি করে ওগুলোর উপরেও আস্ত কাচা সুপারি দিয়ে সাজায়। আসনের 
সামনে একটি নতুন চুপড়িতে সাদা ধান ভবে অনুরূপভাবে সাজিয়ে রাখে । লক্ষ্মীর ডানদিকে ব্রদ্ধা, 
বিষু, মহেশ্বর কল্পনা করে তিনটে গোবরের মুদি তৈরী করে মাথায় গুজে দেয় তিনটি ধানের শিষ। 
বাছিরের উঠানের দিক থেকে ঘরেন্র চৌকাট পরধস্ত পিটুলিগোলা জল দিয়ে কমল বনের ভিতর দিয়ে 
কমলার আগমনের পদ্-চিহ্ের আল্পনা দেওয়। হয়, ফলমুল ইত্যার্দি নৈবেছ্যাদি সহ পুজার শেষে ধান 
ভতি চুপরিটিকে গোলার ভিতরের পুরাতন ধানের চুপড়িকে বের করে তার জায়গায় নতুনটিকে 
স্থাপন করে । আবার ঘেদিন খরচের জন্য গোলা থেকে ধান বেরোবে সেদিন প্রথমে চুপড়িকে বের 
করে গোলার নীচে রাখে, পরে প্রয়োজন মত ধান গোলাতে থেকে বের করে নিয়ে পুনরায় ওটিকে 
গোলার মধ্যে যথাস্থানে রাখে ও খরচের ধান থেকে তিনমূঠো ধান তুলে নিয়ে গোলার মধ্যে ফেলে 
দ্বেন। এই ক্ষুদ্র সঞ্চছের নাম 'অগ”। অগ শব্দের অর্থ অগ্রভাগ । বছরের প্রথম ষেদিন গোলা 
থেকে খরচের ধান বেরোয় তাকে বলে 'মচা অনকুল: | চা শব্দের অর্থ গোলা, অনকুল শবের অর্থ 
আরম্ভ । এককথায় গোলা থেকে প্রথম ধান বের করার দিনকে মচা অনকুল বলে। এদিন বাড়ির 
মেয়ের! নিরামিষ হুবিস্তান্ম করেন। দ্বিতীয় বৃহস্পতিবারে “তরল” (পায়সান্গ ) ভক্ষণ। তৃতীয় 
বৃহস্পতিবারে পিষ্টক তক্ষণ ও চতুর্থ বৃহস্পতিবারে উপবাস। 
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মকশির মাসে নবান্ন অবস্ত করণীয় । নতুন হাড়িতে নতুন চাল দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে তাত রাধে। 
নবান্ন শব্ধের নব শবকে নবম অর্থ করে ন'রকমের তরকারী বান্না হয়। প্রথমে রান্ন! ঘরের ঈশান 
কোনে কৃষি দেবতা ঈশান-শিবের উদ্দেশ্টে একটি কলাপাতায় ভাত ও সমস্ত তরিতরুকান্নী নিবেদন 
কর] হয়। পরে পিতৃপুক্ুষের শ্রাদ্ধে দেয় নবান্ন পিও ( আতপ চাল, কলা, ছুধ, গুড় বা মধু, ঘ্বত এই 
সব একত্রে গোল্লা পাকান )। ইত্যাদি কৌলিক প্রথা অনুযায়ী ব্যবস্থা কর! হয়। এদিন সাধ্যমত 
প্রতিবেশিদের নিমন্ত্রণ কর! হুয়। নবান্ন গ্রহণের পূর্বে গো-গ্রাম (একটি থালায় ভাত সাজিয়ে দিয়ে 
গরুকে দেওয়া! |) পরে পরস্পর গুরুজনদের অনুমতি গ্রহণ করে নবান্ন গ্রহণ কর] হয় । 

ভাদ্র মাসে হয় অবাধ উৎসব। অবাধ শব্দের অর্থ অরন্ধন। ঘরের কোনে এই উৎসব 
অনুত্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের দিন একটি কাঠের পিড়িতে আলপন! দিয়ে তার উপরে কিয়াঘড়ি ( ছোট্ট 
কেয়াগাছ ) চাপটাদল ( শ্টামাজাতীয় ঘাস। ) কাল কচুর গাছ, ধানগাছ, হেনাতি ( তেশির] ঘাস, 
যেগুলোতে চাটাইজাতীয় মাদুর তৈরী হুয়।) বাঁশপাতা, জু-ডাল (শাই গাছের ডাল)। এই 
সাত রকমের পাত! একখানি হলদে ন্যাকড়ায় বেধে পিড়েটির উপর দীড় করিয়ে রাখা হয়। তার 
পাশে রাখা হয় একটি অখণ্ড কলার ছড়া, একটি পুতা, ( শিলের নড়াকে পুতা বলে। ) পুতাটিকে 
কল্পনা করা হয় পুত্র। সামনে রাখ! হয় তালপাতা আর লেখনী । বাড়ীর মেয়েরাই এই যী পৃজা 
করেন। এদিন উনানও জ্বলে না। উল্লিখিত সঞ্তপত্রীর আর একটি ভাগ উনানের মধ্যে বেখে 
উনান পূজ! কর] হয়। আগের দিন রাতে নতুন মাটির হাড়িতে আতপ চালের ভাত বান্না করে। 
ভাতে দেওয়া হয় কুমড়ো, লাউ, চাল-কুমড়োর খণ্ড, চালতা ইত্যার্দি। অন্যান্ত ফলমূল ও নৈবেছ্যের 
সঙ্গে পান্তার হাড়িও টৈব্ছে দেওয়! হয়। উনান পুজার সময় তার চার পাশে সাতটি চালকুষড়োর 
পাতার উপর এঁ পাস্তা ও ভাতে দেওয়! কুমড়ো লাউ ইত্যার্দির এক একটু অংশ সাজিয়ে তার উপর 
আর একটি করে চাল কুমড়ার ফুল উপুড় করে দিতে হয়। এদিন মনস! পূজাও হয়। 

মহাবিষুব সংক্রান্তি বা চৈত্র সংক্রান্তিকে বল! হয় আইক্ষণ। আইক্ষণ শবের অর্থ অয়ঃক্ষণ 
ব! এই মুছর্ভ। ভালবাসার মাধ্যমে মুন্র্তটিকে গাছ-পালা, পশ্ু-পাখী, আত্মীক-শ্বজন সকলের মধ্যে 
ছড়িয়ে দিয়ে নব-বর্ষের উদ্বোধনের জন্য প্রস্তত হন। ভোর হুতে না হতেই, বনে, বাগানে, ঝোপে- 
ঝাড়ে, ক্ষেতে খামারে, শুকনা ঝর! পাত জড় করে হনিধ্বনি দিতে দিতে দেয় আগুন লাগিয়ে শস্তোর 
অনিষ্টকারী কীট পতঙ্গ সব যায় মরে। বাঁশের ঝাড়ে গাছের গোড়ায় নতুন মাটি দেওয়। হয়। 
দৈর্ঘ্যে, গ্রন্থে ও গভীরতায় বিঘৎখানিক একটি গর্ত করে ভার মধ্যে ঘু'টে জালিয়ে আগুন করে একটি 
কাস্তে ফেলে দেয়। সেই উত্তপ্ত কাস্তের ডগ! নিয়ে ভোরের বেলা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নাভির 
তলায় দেয় ছেঁকিয়ে। ছেঁকানোর সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে তারা, সমস্ত সায় হয়ে ওঠে চঞ্চল, পুরাতন 
বৎসরের অসাড়তা যায় দুর হয়ে। হঠাৎ কোনও কঠিন ব্যাধি সহজে আক্রমণ করে না! এরপর সমস্ত 
গরু বাছুরকে নাইয়ে দেয়, নিজেরাও নেয়ে আমে । বুড়ে। বুড়ীর1 বিদ্ব, অশ্থ্খ, বট, তুলসী, মনসা 
প্রভৃতি দেব-দেবী কল্পিত বৃক্ষগুলিতে দেওয়। হয় ঝরা! । একটি ঠেঁকির ( এক সের ছু'সের জল ধরে, 
এরকম ছোট্ট ছোট্র ভাড়।) তলদেশে একটি ছোট্র ছিদ্র করে তাতে ছুর্বোঘাস গুজে দিয়ে জল 
ধরে, ভি করে গাছের গোড়ায় টাঙিয়ে দেয়। ফোটা ফোটা করে জল ঝরতে থাকে। দার! 


১৩৮৯ এ] কাখির করণ জমাজ ৩৪৪ 


বৈশাখ মান ধরে ঝরায় জল দেওয়া ধর্মের কাজ এতে পুণা হয়। এর পরই ঘটভতি জল ও সর! 
ততি যবের ছাতু দিয়ে ঘট উৎসর্গ করা হয়। এ পাট ঘাত্রাহয়। সমস্ত পূজা-পার্বপের পাট শেষ 
হয়। পাট যাত্রার আগের দিন নীল-শিবের পৃজ৷ হয়। একে বড় পৃজা বলা হয়। মেয়ের! সমস্ত 
ধিন নির্জল। উপোশের পর শিবের মাথায় পঞ্চামৃত ঢেলে তারপর ফলমূল ভক্ষণ করেন। 

অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ব্যক্তির] মণ্ডা বা পুর-পিঠা করেন। এই পিঠার আকৃতি গোলাকার 
গেওুয়ার মত। তাই ছোট ছোট ছেলে ষেয়ের! একে গেগুলি পিঠা বলে। 'খলি” কেড়ে, এ খলি 
দিয়ে এক ছটাক দেড় ছটাক করে এক একটা গোল গোল ডেল! পাকায়। নারিকেল আর গুড় 
জল দিয়ে ছাই ততরী করে। এক একটি ডেলার মধ্যে চাপ দিয়ে গর্ত করে প্রয়োজন মত ছাই ঢুকিয়ে 
মুখ করে দেয়। একে গেগুলি পিঠা বলে। তা ছাড়া নানান্‌ প্রকারের পুর পিঠা বানানো হয়। 
কোনটা দিঙ্গাড়ার মত ত্রিকোণাকার, আবার কোনট। সাতপুত্বী আকারের । কতগুলোর 
মধ্যে আৰার পুর দেওয়া হয় না, পুর না দেওয়! পিঠাকে বলাহয় বাজ পিঠা। আবার পলাশ 
পাতার উপর খলি দিয়ে তার উপর আবার একট! পলাশ পাতা দিয়ে চাপা দেয়। সম্পূর্ণ 
পত্রাকৃতি পিঠাটিকে “পতর পিঠা” বলে। অসংখ্য ছিদ্র বিশিষ্ট একটি বড় (চাল ধোয়া হাড়ির মত 
হাড়ির ভিতরে তার আয়তনের মাপে ছোট পাট কাঠির টুকরা পেতে দিয়ে তার উপর পিঠাগুলি 
সালিয়ে দেওয়া হয়, যাতে হাড়ির ছিত্রগুলি পিঠার চাপে বন্ধ না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয় । 
পিঠেগুলি হাড়ির মধ্যে পুরে মুখটা একট! সবর] দিয়ে বন্ধ করাহয়। খাই শবের অর্থ ছিত্র, এই 
হাড়িটির নাম 'খাই-ছাড়ি”। একটি জলের হাড়ি উন্নানে বসিয়ে তলায় জাল দিতে থাকে আর এই 
হাড়ি উপরে বনিয়ে দেয় খাই-হাড়ি। উভয় হাড়ির সংঘোগ স্থল আটা দিয়ে এমন ভাবে আটকে 
দেয় যাতে বাম্প না বেরিয়ে ষায়। আগুনের তাপে নীচের হাড়ির জল বাম্প হয়ে খাই-ছাড়ির 
ছিন্র দিয়ে প্রবেশ কবে উপরের হাড়ির সু-সিদ্ধ করে। এই ভাবে পুর-পিঠা তৈরী হুয়। 
ঝুলন পৃ্ণিমা বা! রাখী পৃপিমাকে বল! হয় গে" পুণিমা। গোম| পুরণিমার দিন গোয়ালে গরু 
পুজার উৎসব হুয়। গোবর দিয়ে গড়! হয় শ্রীকুষঃ, বলরাম ও সুভদ্রার মৃতি। আর পরিয়ে দেওয়া 
হয় হলুদ দিয়ে রভীন কাপড় । গরু পূজার সঙ্গে সঙ্গে এদেরও পৃজা কর! হয়। পৃজায় অতি অবশ্তই 
প্রয়োজন হয় ন'নআনি (নাগ-নাগিনী ) ফুল ও শোন ফুল। ফলমুল সাধারণ পুজার মতই। গাই- 
গরুর মাথায় পিছন আর এড়ে গকর মাখায় চন্দনের ফোটা ও শিড়ে দেয় বেশী করে সর্ষে তৈল 
মাথিয়ে। এদিন গরুকে খাশয়ান হয় আসকে পিঠে। পুজা অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রে। ভাইফোটার 
সঙ্গে গোম পুর্ণিমার খুব নিকট সম্বন্ধ । এই ছুটি পর্বের আদান প্রদানের ফলে আত্মীয়তার বুনিষ্লাদ 
গড়ে ওঠে। ভাই যদি গো-মা পুণিমার দিন তত্ব পাঠায় বোনের বাড়ি তবে বোনও ভাই ফোটার 
দিন ভাইয়ের বাড়ি তত্ব পাঠাবে । এই লস্দ্ধে একটি বিদ্রপাত্মক ছড়া প্রচলিত আছে। 

কাহির কালে থিলে ভাই, 
আজ আইলে গো-মা পুনাই | 

ছড়াটির তাৎপর্য এই থে, সার! বছরের পৃজা-পার্বনের দেখা-সাক্ষাৎ নাই, আজ কেবল গো-মা 

পূর্ণিমায় পাওনা-গণ্ডার বেলায় এসে হাজির । এই দিন যে সমস্ত ব্রাদ্ণণ ঘজন-াজন করেন তার! 
৫ 


৩৫৬ লমকালীন [ কাহিক 


কিছু দক্ষিণার বিনিময়ে ছেলে, বুড়া, বুড়ি নকলের হাতে রাখি বেধে দেন। 

লক্ষীপুজ। সাধারণতঃ মেয়েরাই করেন কিন্ত পৌষ-সংক্রাস্তির লক্ষীপৃজা মেয়েদের করণীয় নয়। 
পুরুষরাই এই পৃজ। করেন। পৌষ সংক্রান্তিকে বল! হয় মকর সংক্রান্তি। পুজার নৈবেছে এদ্দিন 
মকরের প্রাধান্তই বেশী। আতপ চাল, গুড়, কলা, বাঙালু, সাঁকালুঃ নারিকেল, আদ ইত্যাদির 
সংমিশ্রণকে মকর বলে। অনেক সময় আতপ চালের পরিবর্তে চিড়! ব্যবহার কর] হুয়। উত্তরায়ণের 
সঙ্গে সঙ্গে দিবামানের বুদ্ধি শুরু হলেও 'মকর থেলে চকনু বাড়ে”, এই কথাটি প্রচলিত আছে । পৌষ- 
সংক্রান্তি না গেলে মকর না খেলে ঘেন দ্িবামাণ বড় হবে না, এই ধারণ! । খামারকে বলে খোলা” | 
এই জন্য এর আর এক নাম 'খোলা-পৃজা'+। উৎসবাস্তে পাড়া-প্রতিবেশী সকলের বাড়ীতে মকর 
বিতরণ কর] হয়। ঘর-দোর খামার-উঠোন সবই এদিন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে আল্লন! দেওয়া হয়। 
মেহির গোড়ায়ও ধামা, কুলো, কুনকে প্রভৃতি ধান মাপা ব। পরিষ্কার করার জন্য প্রয়োজন হয় সেগুলো 
যে ঘার আল্লনার উপর রাখা হয়। আর মেহীর গায় ঠেসান দিয়ে বেঁধে দেয় *শক্রবীড়া” ও 
“ক্ষেত-গুড়ানী” ৷ প্রথম ধান্ক ছেদনের দ্বিন আড়াই মুঠো! ধানগাছ দিয়ে ঘে আটি বাধা হয় তাকে 
বলে 'শুক্রবাড়ী”। ধান্ত ছেদনের শেষের দিন, আড়াই গোছ ধানগাছ দিয়ে ষে আটি বাধ] হয় তাকে 
বলে €ক্ষেত-গুড়ানী”। লোকে বলে এইভাবে ধান্ক ছেদন আরম্ভ ও শেষ করেছিলেন “ভীম” । 
অন্তান্ত পূজারীর মত পু্জক 'গৃহ-কর্তা” ভাত লন খেয়ে সেদিন ফল-মূল খান্‌্। খোলা পূজার এইসব 
উদ্যোগ সন্ধ্যার পূর্বে ঠিক করে রাখে । 

এই সমস্ত পূজার আয়োজন লক্ষীপূঞ্জার মত এবং এই পুজাকে পৌষ সংক্রান্তি মকর সংক্রান্তি 
লক্ষীপূজা বল! হলেও পুজারী কিন্তু প্রথমে লক্ষীপূজ! ন৷ করে শেয়াল (শিবা) পুজার জন্য আকুল 
আগ্রহে প্রতীক্ষা করেন, কখন শেয়াল ডাকবে । শেয়াল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনি করেন মহিলারা, 
আর পুজক গঙ্গাজলের ঘটি নিয়ে ছড়া ফেলতে ফেলতে মেহীকে কেন্দ্র করে সাত পাক ঘোবেন 
বৃত্ত-রেখার উপর । এইভাবে তিনবার শেয়াল ডাকার প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। প্রবাদ আছে যেদিকে 
প্রথম শেয়াল ডাকে সেই দিকেই ধান ভাল হয়। এর্দিন শেয়াল অত্যন্ত বরেন্ত দেবতা । পাছে তার 
সম্মান ক্ষু্ হয় তাই লারাদিন তার নাম ধরে ডাকে না, বলে 'সার ভাকছে'। গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে 
এভাবে পাক খাওয়াকে বল! হয় “সার ধরা” । সার ধরার পরে বালুয়! পূজ! ও শেষে লক্ষীপূজা। 
লক্ষী পৃজ্জার পর আরম্ড হয় কৌতুকগ্রদ ধান মাপা। পুজার পূর্বে কিছু সাদা ধান জড় করে রাখা 
হয়, ধান মাপার জন্ত ধামা, কাঠা, কুনকে প্রভৃতি যে সমস্ত মাপক বস্ত সেখানে থাকে এগুলো দিয়ে 
ধান মাপ করতে শুরু করে দেন পূজক। মালকৌোচা মেরে ভান হাটুট! মাটিতে গেড়ে, বাম হাটুট। 
বুকের কাছে রেখে, ভীমের আসন অনুকরণে চলে মাপ। কাঠা, কুনকে, ধাম প্রভৃতি মাপক 
বস্বগুলিকে উবুড় কনে এ পেছন দিক দিয়ে ছু'বার কবে মেপে মাপক পাত্র সহ ধান মেহীর দিকে 
ফেলে দেয়। এক এক বারের মাপকে গোনে এক কুড়ি” “ছুই বিশি' ইত্যার্দি। ছোট ছোট 
ধামাকে কাঠা বলে। এক কাঠায় পাচ সের ধান ধরে। ষোল কাঠাতে এক কুড়ি হয়। কুড়ি 
কুড়িতে এক এঁবশি'। মাপক যন্ত্র সহ ধান খোলায় পড়ে থাকে সেই রাতটা । এইভাবে শেষ হয় 
খোলা পূজা। তারপর পাড়া-পড়সী দবাইকে মকর বাটা হয়। 


ভ্বা কো ৮ ন্না 


আসন্তর্জাতিক আইনের উত্তব ও ক্রমবিকাশ 


যদিও আস্তর্জাতিক আইন বর্তমান সময়েই এমনভাবে পল্লবে পুণ্পে পরিপূর্ণ হয়ে সুগঠিত হয়ে উঠেছে 
তথাপি এর উৎস অনুসন্ধান করতে হবে ফেলে আসা এক অতীত যুগে । এর উদ্তবের কাল দুরব্তাঁ 
হয়েছে আজ থেকে ২০০* ছাজার বছর আগে । ইহুদী] সন্ধি পালনের আইন স্থষ্টি করেছিলেন এবং 
রাজদূতের প্রতি তাঁরা গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। ইহুদীরা তাদের দেশে বহিরাগত এবং নিজেদের 
প্রতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারে এই'বকম আইন কাছন প্রয়োগ করতেন। তারা বলতেন, 
“বিদেশীদের ভালোবাসো, কেন না বিল্ময় ভূখণ্ডে তোমরাও বিদেশী ছিলে ।, 

হিন্দুর! বিষাক্ত এবং মারণাস্ত্র ব্যবহার থেকে অতীতকালেই বিরত ছিলেন। আত্মসমর্পণকারী 
বা আহত ব্যক্তিকে তারা আক্রমণ করা বা হত্যা করাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না। শরণাগতের 
প্রতি তাদের চিরকালই ছিল_এক গভীর কর্তব্য বোধ। যুদ্ধের বন্দীদের এবং 'অসাময়িক ব্যক্তিদের 
হিন্দুর! গভীর মর্ধাদা দেখাতেন। রাজদূতকে অত্যন্ত সমাদূর করতেন। তারই মাধ্যমে আস্তর্জাতিক 
আদান প্রদান চালু রাখতেন । সন্ধিগুলির উপর গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাদের । সন্ধির সর্তগুলিকে অঙ্কন 
রাখতে সবর্দাই সচেষ্ট ছিলেন তারা । 

ইসলামের জন্য মুসলিম বাট্রগুলি অমুসলিম রাষ্্রগুলির সঙ্গে যুদ্ধ করাকে তাদের অধিকার বলে 
মনে করতো । অমুসলিম রাষ্গুলি ইসলাম ধর্মগ্রস্থকে অন্বীকার করলেই তাদের বিরুদ্ধে শুরু হতো 
জেহাদ্দ। কিন্তু এই জেছাদের সমক়ই শিশু, বৃদ্ধ এবং মুমুধদের রক্ষা করবার রীতি যে বঙমান ছিল 
তা” ক্রুশেডের ইতিহাস ঘারাই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করবেন তারাই একবাক্যে স্বীকার করবেন। 
অবশ্ত এই জেহাদে বন্দীদের হত্যা করা হতো! কিংবা ক্রীতদাসেও পরিণত কর! হতে । 

গ্রীকরা ভালোমন্দ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিধানকেই মেনে চলতেন। অঘোধিত যুদ্ধে তাদের 
বরাবরই অনীহা! ছিল। যুদ্ধের বন্দীদের তার] ক্রীতদাস করতেন / অথবা নিজেদেরই ভূৃত্যে 
পাঁরণত করতেন। তবু যার! চাহিদ। অনুযায়ী অর্থ দান করতে পারেন তাদের মুক্তিও দেওয়। হতে] । 
তারা চিনকালই মন্দির ও ধমস্থানগুলিকে সুগভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান জাপিয়ে এসেছেন। যাজক, 
পুরোহিত কিংবা! কোন ধামিক ব্যক্তি শত্রদলের অন্তভূক্ত হলেও তার উপরে কোন প্রকারের আঘাত 
হানা হতো৷ না। আস্তঃরাজ্যের কলহ সালিশীর জন্য সুপারিশ করা হতো। সন্ধি সংগঠন ও পুর্ণ 
বিবেচনায় রীতি প্রচলিত ছিল এবং তার শর্তগুলিকে যথার্থ মর্ধাদাও দেওয়া] হতো । রাজদুত বিশেষ 
ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। গ্রীক ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই একথা! একবাক্যে স্বীকার করবেন। 

রোমান সাম্রাজ্যের ২* জন পুরোহিত বা “ফেটিয়ালিস্‌” নিযুক্ত ছিলেন আস্তর্জাতিক সম্পর্ক 
পরিচালনার জন্ত । প্রাচীন রোমে 'জাস জেনটিয়াম” বিধি ছিল রোম ও অন্যান্য দেশ ও বিদেশীদের 
মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের সংহিতা । গ্রীকদের মতন রোমানরাও পূর্ব ঘোষণার দ্বারা যুদ্ধ 
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ঘোষণা করতেন। অতকিত আক্রমণ তারাও ঘ্বপার চোখে দেখতেন । কোন মৈত্রী চুক্তি, আত্মসমর্পণ 
বা বিজয়ের মধ্যেই যুদ্ধের পত্রিসমাপ্তি ঘটতো৷। যদ্দি কোন দেশ আত্মমম্পণ করতে] তবে সেই দেশের 
কোনরূপ সম্পত্তি গ্রহণ ব। জনক্ষয় করাকে প্রথানিদ্ধ বলে কখনোই মনে করতেন না রোমানর]। কিন্ত 
বিজিত দেশের জননংরক্ষণ বা সম্পত্তি গ্রত্ার্পণ সম্পর্কে কোন বিধি বা আইন ছিল না। তিন রকমের 
সন্ধিতে তার! ত্বাক্ষর করতেন- মৈত্রী সন্ধি, আতাতের সন্ধি ও আতিথ্যের সন্ধি। কোন সন্ধিকে 
অগ্রাহ্‌ অথবা বাতিল করতে হুলেও পূর্বেকার ঘোষণার প্রয়োজন হুতো। রোমানদের এই 
বৈদেশিক সম্পর্ক সংস্থাপনের উদ্দেশে গঠিত সংস্থা (২০ জন পুরোহিত) এবং নানাবিধ রীতিনীতি 
বর্তমান আস্তর্জাতিক আইনকে গড়ে উঠতে অনিবার্ধরূপে সহায়তা করেছে সন্দেহ নেই। হুসভ্য 
রোমই হলো অনাগতকালের সকল উত্তবের স্বর্ণশিখর প্রাণ যার অন্ুপ্রেরণায় ইতিহাসের পর্বে পর্বে 
মানুষের প্রয়োজনের হ্বর্ণগর্ত ফসলের ক্ষেত নিমিত হয়েছে। 

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, আন্তর্জাতিক আইন তার গঠনের পথে তিনটি স্তর অতিক্রম কনে 
এসেছে । প্রথম স্তবের স্থচনা! আদ্দিমতম দিন থেকে, শেষ গ্রী্টীয় শতকের গোড়ায়। এই স্তরের 
বৈশিষ্ট্য হলো! বাষ্ট্রগুলি একে অন্তকে তখনই আন্গত্য জানিয়েছে ঘখন সম্পকিত রাট্রসমূহের 
জাতিগুলিও এক থেকেছে । যতদুর জান। যায়, ছিতীয় স্তরের সুচন! প্রথম শতাব্দীর গোড়ার দিকে। 
সমাপ্তি ষোড়শ শতাব্দীর সংস্কারের লময়। এই জ্তবের বৈশিষ্ট্য হলে! সম্পকিত বাষ্ট্রগুলির সম্পর্ককে 
নি্নজিত করেছে একজন 'সাধারণ এক্যবিধায়ক |” তিনি এই রাষ্ট্রগুলি সকলের দৃষ্টিতেই, তান উদার 
ও নিরপেক্ষ মনোভাবের জন্য সর্বশ্রেষ্টরূপে গণ্য হয়েছেন। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পোপ এবং ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে পবিজ্র রোমান সম্রাট ( অস্থাক্সী ক্ষেজে) এই শ্রেষ্ঠত্বের পদে সমাসীন ছিলেন। তৃতীয় স্তরের 
সতপাত রোমান সাম্রাজ্যের সংস্কার আন্দোলনেরই গোড়ার দিকে এবং আজ পর্যস্তও তা অব্যাহত। 
এই স্তরের বৈশিষ্ট্য হলো সম্পকিত রা্রসমৃহ তাদের এক বৃহৎ সমাজের অংশ বলে মনে করে এবং 
তাদের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য আছে বলে ম্বীকার করে থাকে । বলা ঘেতে পারে তৃতীয় 
স্তরের চেতনাতেই নিহিত ছিল বর্তমানের লীগ অফ নেশানস ও জাতিসংঘের অংকুর। 

ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু করে অনেক বিষয়ই 'আস্তর্জাতিক আইনকে গড়ে উঠতে সহায়তা 
করেছে। মহাকালের উজানে, উচ্ছ্বাসে রোমান সাআ্রাজ্য ভেঙে গেছে। লুপ্ত হয়েছে সকল খ্রীত্টীয 
রাজ্যের এক্যমত। তার ফলে একাধিক রাষ্ট্র আপন আপন ম্বাধিকারে প্রমত্ত হয়ে আস্তত্ব লাত 
করেছে। তার! প্রত্যেকেই স্থায়ী সৈম্তদল মোতায়েন রাখতে উৎন্থৃক। বিভিন্ন সংস্থা সুগঠিত 
হয়েছে। ব্যবনা কেন্দ্র প্রতিষিত হয়েছে এবং নান ব্যবসায়িক সম্পর্ক রাষ্ট্রসমূছের মধ্যে পাকাপাকি- 
ভাবে গড়ে তোল! হয়েছে । এসবের জন্ই প্রয়োজন হয়েছে সব আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ । 
তারপরই উপস্থিত হয়েছেন বিচারক মণ্ডলী । যতদুর জানা যায়, আন্তর্জাতিক আইন 
দংগঠন ও সংরক্ষণের কাজে প্রথম ধিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার নাম হলে! জেন্টিলেস। 
জেন্টিলেস ছিলেন যোড়শ শতাব্দীর অক্সফোর্ডের একজন পৌর আইনের অধ্যাপক । বিশিষ্ট আইনবিদ 
ও চিস্তানায়ক স্টার্কের মতে, তারপর ধিনি এলেন অর্থাৎ সেই বিশ্রুত চিস্তানায়ক হুগে৷ গ্রোটিয়াস, 
তিনিই হলেন প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক আইনের প্রথম দ্দিক দিশারী । আস্তর্জাতিক আইনের 
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ইতিহাসে তার চিনস্থায়ী প্রভাব অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্মরণীয়। ১৬২৫ গ্রীষ্টাকে আত্মপ্রকাশ করলো 
হুগে! গ্রোটিয়াসের প্রখ্যাত গ্রন্থ “সংগ্রাম ও শাস্তির আইন।* এই গ্রস্থথানি থেকেই ধারাবদ্ধতাবে 
একটা আন্তর্জাতিক আইনের দিক নির্দেশিত হলো। 

তিরিশ বছর ব্যাপী যুদ্ধের অবসান ঘটলে! ওয়েস্টকেলিয়ার শাস্তিচুক্তির ফলে। যুদ্ধে যারা 
পরাজিত হলো, তার। হলে! পবিজ্র রোমান সাত্রাজা, ক্যাথলিক চার্চ ও স্পেন। জয়লাভ করলো 
ইংলগ্ড ও ফ্রান্স । এর ফলে রোমান সম্রাট ও ক্যাথলিক চার্চের একা ধিপত্য ক্ষু্ন হলেও আসন্তর্জীতিক 
ক্ষেত্রে একাধিক চুক্তি ও বাণিজ্য সম্পর্ক সংখটিত হুলো। এই সকল সন্ধি, চুক্তি ও পারস্পরিক 
সম্পর্কই ত্বরাস্িত করে দিল আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমবিকাশকে । তাই কোন কোন আইনবিদের 
মতে, আজকে আস্তর্জীতিক আইন বলতে আমর] ষ।” বুনি তার প্রথম স্ুুসংগত উল্লেখ নাকি ১৭৮* 
্রীষ্টান্ে করেছিলেন জালি বেনথাম। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, অষ্টাদশ শতকের শেষাধেই 
আন্তর্জাতিক আইনকে এক হ্থসংগত পরিণতি দেবার দিকে ঝৌক দেখা ঘায়। 

ঘা হোকৃ। অষ্টাদশ শতাবীতে আস্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তেমন কোন ঝড় ঝাপটা দেখা 
গেল না। কেবল এই সময় একট! পার্থক্য নির্ণ্ কর! হলো বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক আলাপ- 
আলোচনার বিষয়ে । নিরপেক্ষ শক্তি সম্পর্কে ঘষে আইন অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে, এই 
সময়ে তা দানা বেধে উঠলো । একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখ! দিল প্রাকৃতিক আইনের বিরুদ্ধে । 
প্রাকৃতিক আইনের সমর্থকর্দের ধিনি নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তিনি হলেন সামুয়েল প্রফেন্ডক । তার 
মতে, বাষ্রগুলি পরস্পরের প্রতি তাদের শ্বাভাবিক ব্যবহার ম্বাভাবিক কারণেই করতে বাধ্য কেন না 
তাদের কোন সাধারণ শ্রেষ্ঠ নিয়ামক নেই। প্রফেনড়কের সমর্থকর্দের বল। হুতে। প্রক্কৃতিবানী । 
প্রকৃতিবানীদের বিরোধিতা করতে আর এক গোষ্ঠী মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেন। এরা অস্বীকার 
করলেন প্রাকৃতিক আইনের অস্তিত্বকে । বললেন, আত্তর্জাতিক আইনও উদ্ভৃত হয়েছে আচার 
আচরণ ও পারস্পরিক সন্ধি, চুক্তি ইত্যার্দ থেকে । এরা অষ্টাদশ শতাবীতে প্রতক্ষবাদী গোষ্ঠী বলে 
বিশেষভাবে চিহ্নিত হলেন । এই গোণীর পুরোধা ছিলেন বাইনকারলোরেক ও জন জ্যাকব মোম্পার। 
আর একটি গোঠীও ছিলেন যাদের বলা হতো গ্রোটিয়পস্থী । এর! আস্তর্জাতিক আইনের উত্তৃবের 
ব্যাপারে এক মাঝামাঝি মত মেনে চলতেন । এদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন যথাক্রমে ক্রিশ্চিয়াল উলফ, 
এবং এমানিক গ্ ভ্যাট্রেল। বলা যেতে পারে গুদশ ও অষ্টাদশ শতাবীর সন্ধিক্ষণেই আইন নিয়ে 
রীতিমত চিন্তা শুরু হয়ে গেছে । ১৭৮৯/৯৯ ঘটে গেল ফরাসী বিপ্রব। মান্থযের মধাদ! বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হলো! তাতে । প্রজাসাধারণ সম্পর্কে সকল বাষ্ট্রের চিন্তাধারা! পরিব্তনকে নিয়স্ত্রিত করলো! এই 
বিপ্রব। এই শতাব্দীতেই সমস্ত বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে সদ্ধিসমূহের কালামুক্রমিক ও বিধিবদ্ধ সংরক্ষণ 
শুরু হলো। তারপর এলো! এক সময় উনবিংশ শতাব্দীর স্বর্ণ গ্রভাত। 

উনবিংশ শতাবীতে একাধিক নোতুন রাষ্ট্রের অত্যুর্থান, আস্তসাগরের বুকে ইউরোপীয় 
সভ্যতার প্রসার, ঘানবাহনের ক্রমোন্নতি আস্তর্জাতিক আইনের প্রগতিকেও পথ দেখালে! । 
আস্তর্জাতিক ট্রাইবুনালে নান! পুরস্কার প্রদ্দান করেছেন বারবার এবং বারবার আইন প্রণয়নকারী 
সন্ধিসমূহ সংস্থাপিত হয়েছে । ১৮১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো ভিয়েন। কংগ্রেস। এই কংগ্রেসের চেষ্টা 
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ছিল জাতি সমূহের বিধিবিধানকে পারস্পরিক ক্ষেত্রে মেনে চলার পথ নির্দেশ । বল! যেতে পারে এই 
কংগ্রেসই হলো সর্বপ্রথম ইউরোপীয় জাতি সমূহের আন্তর্জাতিক সম্মেলন । এখানেই ঠিক কর! হয় 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জলপথে বাণিজ্য ও যাতায়াতের নিয়ম কান্থন। ১৮৫৬ সালে প্যারিসের ঘোষণা 
লমুদ্রপথে যুদ্ধের একাধিক ধাবাকে সংকলিত করেছে । ১৮৬৪ এবং ১৯০৬-এর জেনেভা সম্মেলনহর় 
স্থলপথ ও জলপথের যুদ্ধে অনুস্থ এবং আহতের সম্পর্কে অনেক বিবেচ্যবিষয় লিপিবদ্ধ করেছে। 
১৮৬৮ সালের সেন্ট পিটাসবুর্গের ঘোষণায় যুদ্ধে বিস্ফোরক বুলেটের ব্যবহার নিষিদ্ধ কর] হয়। অতঃপর 
প্রত্যক্ষবাদী আন্তর্জাতিক আইন বিশারদ ছ্য মারটিনস, হেফটার ; ফিলিমোর $ সেইন এবং ওয়েস্টলেক 
প্রমুখ লেখকর্ধের জনকল্যাণমূলক মতামতের উপরেও বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করা হুয়্। হুল, 
ওপেনহিয়েম, লরেন্স, হাইড, হুইটন, এবং ব্লুণ্টশলি প্রমুখ লেখকদের লেখাও আস্তর্জাতিক আইনের 
গতি প্ররুতি নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সহায়তা করেন। ১৮৯৯ সালের হেস সম্মেলনেও স্থুলযুদ্ধের আইনকানুন 
স্থির করা হয়। ১৯০৭ সালের ভ্িতীয় হেস সম্মেলনে বোম ফাটানো! সম্পর্কে অনেক, বিধিনিষেধ 
নির্ধারিত হয়। নিরন্তর জনতাও নিরপেক্ষ শক্তির উপরে যুদ্ধকালীন কোন আঘাত হান! সম্পর্কেও 
আইনকানুন লিপিবদ্ধ হয় হেস সম্মেলনে । হেস সম্মেলনেই একটি চিরস্থাক্মী সালিশী আদালত প্রতিষ্ঠা 
করার সিদ্ধান্ত নেওয়] হয় । 

১৯১৪-১৮র বিশ্বযুদ্ধে দেখা গেল ঘষে বারবার আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধগুপি লঙ্ঘিত হলে! । 
তাই যুদ্ধের শেষেই আত্তর্জাতিক আইনকে শক্তিশালী কন্বে গঠন করার কথা চিস্ত1! করতে হলো । 
১৯১৯ সালে ভার্গাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হুলো এবং তাতে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের সিদ্ধাস্ত 
নেওয়া হলো । ২৮শে জুন ১৯১৭ সালেই গঠিত হলো জাতিসংঘ (পীগ অফ নেশানস্‌), ১৯২০ সালেই 
গঠিত হলে চিরস্থায়ী আসন্তর্জাতিক বিচারালয়। ১৯২৫ সালের ১৬ই নভেম্বর সংগঠিত হলো! 
লোকান! চুক্ত। এই চুক্তিতেই শাস্তিপূর্ণভাবে কলহ নিষ্পত্তির বিষয়সমূহ গৃহীত হুয়। বেলজিয়াম ও 
ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানীর সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয়টিকে ব্রিটেন ও ইটালী মেনে নেয়। কিলোস ত্রাক়্ান্ড 
চুক্তি অথবা ১৯২৮ এর প্যারিস চুক্তি জাতীয় নীতিরূপে যুদ্ধকে ধিকার হানে। চুক্তিবদ্ধ জাতিসমূহ 
শাস্তিপূর্ণভাবেই সকল আস্তজাতিক সমন্যা সমাধানের ব্যাপারে এক্যমতত হয়। ১৯২৯ সালের জেনেভা 
বৈঠক আন্তর্জাতিক আইন গঠনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই চুক্তির ফলে 
প্রতিশোধ গ্রহণ, যুদ্ধ বন্দীদের উপরে নিদয় ব্যবহার কোন একজন ব্যক্তির দোষে সমষ্টির উপরে 
আঘাত হানা ইত্যার্দি বিষয়গুলি নিষিদ্ধ হয়। এতেই ঠিক হয় থে চিকিৎসক সংস্থা ও আহত 
ব্যক্তিদের শুশ্রধাকারী দলকে অনাক্রম্যতা দান করতে হবে। উপরন্ধ এও ঠিক হয় যে যুদ্ধে 
হতাছত ব্যক্তিদ্বের এবং যুদ্ধ বন্দীদের উপযুক্ত সেবা শুশ্রাধার ব্যবস্থা করতে হবে। বলাই বাহুল্য 
জাতি সংঘের প্রতিষ্ঠার পরই আস্তর্জাতিক আইনের অনেক ন্বীতি নীতিকে বিধি বদ্ধ করা হুয়। 
ইতিস্তত বিক্ষিপ্ত অনেক বিধিবিধান, আচার নীতি ও প্রস্তাব সমুহ আইন আকারে লিপিবদ্ধ হবার 
উদ্ধোগ দেখা দেয়। 

কিন্ত ১৯৩৯-৪৫ সালের মহাযুদ্ধ ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করে আন্তর্জাতিক আইনের বিধি। 
বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ও চিস্তানায়কর! প্রমাদদ গোণেন। উপলব্ধি করেন যে জাতি সংঘ আস্তর্জাতিক 
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সম্পর্ককে স্থির রেখে ঝড়ের কেন্দ্রকে শান্ত রাখতে পারেন নি। তাই যুদ্ধান্তে ১৯৪৫ সালের ২৬ শে 
জুনই স্যানফ্রানপিসকোতে ৫০টি রাষ্্র মিলে এক সনদে সই করলো । এ বছরই ২৪ শে অক্টোবর 
সম্মিলিত জাতি সংঘ বা ইউ, এন ও পৃথিবীর আলোর মুখ দেখলো । ১৯৪৬ সালে আস্তর্জাতিক 
স্থায়ী বিচারালয়ের অপসারণ ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠ! করা হলো আস্তর্জাতিক বিচারালয়ের । ১৯৪৮ সালে 
মানবিক অধিকারের নিখিল ঘোষণ। গৃহীত হুলো। ১৯৫০ সালে মানবিক অধিকার ও মৌলিক 
স্বাধীনতা রক্ষায় ইউরোপীয় সম্মেলন মনুঠিত হয় । মোটকথা, বিংশ শঙাববীর প্রথমার্ধে আস্তর্জাতিক 
সম্পর্কের উত্তাল তরঙ্গ সমস্ত পৃথিবীতে এক বিরাট আলোড়নের স্থতটি করে । ১৯৫* সালের ওর! 
নভেম্বর পুনরায় গৃহীত হয় সম্মিলিত জাতি সংঘ কর্তৃক শাস্তির শ্বপক্ষে এক্যবদ্ধ হবার প্রতিজ্ঞা । 
মোটকথা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই দেখ। যাচ্ছে আস্তর্জাতিক সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে 
ংগঠিত হতে চলেছে । সংগঠিত হয়েছে । হচ্ছে এবং আগ|মী ভবিষ্ততে হবে বলেই আশ] করবে । 
মাঝে মাঝে আস্তর্জাতিক আইন অবশ্তই লঙ্ঘিত হয়েছে । হচ্ছে। পৌর আইনও লজ্ঘত 
হয়। জেনে না! জেনে নানান ভাবেই মানুষ আইনকে লঙ্ঘন করে যাচ্ছে । সকল সময় অপরাধ প্রবণ 
মন থেকেই যে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানো হয়, এ কথা সত্য নয়। শতাব্ধীভর মানুষের ষে 
শুভাকাজ্ষ! অতন্্ররজনীর পরিশ্রম দিয়ে আস্তর্জাতিক আইনকে সংগঠিত করেছে সেই কোন শৈশবকাল 
থেকে তাতে সে আজ যৌবন প্রাপ্ত হয় নি, এ কথ বল! মানে সত্যেরই 'অপলাপ। রাষ্ট্রসমূহ ক্রমশই 
চুক্তিবদ্ধ হুচ্ছে। মৈত্রী স্থত্রে আবদ্ধ হচ্ছে? স্থানে স্থানে কালে কালে গড়ে তুলছে শিক্ষা সংস্কৃতি 
বিজ্ঞান ও বাণিজোর উন্নতিকল্পে ঘে পারস্পরিক আদান প্রদানের সংস্থা ও শিবিরগুলি তা দেখেও কি 
উৎসাহ বোধ করবো না? নাকি দিগন্তে সহসা ঘনায়মান মেঘমালা দেখেই মনে করবো আর 
নুর্ধোরটয়ের কোনই আশা নেই? সমস্ত বিশ্বই বুঝি তার প্রাণসম্পদে দেউলে হয়ে গেছে? এর থেকে 
আর নিষ্ঠুর মনোবিকার কিছুই হতে পারে না। 


সুখরগ্ন চক্রবর্ভ 


সমলাক্লো ভন্না 


কৰি কুমুদরঞ্জন মল্লিক ল্মরণিক1__সম্পাদক £ রমেন্দ্রনাথ মল্লিক। সাহিত্য তীর্থ, ৬৭ পাথুরিয়াঘাটা 
দ্বীট, কলিকাতা ৬। ছয় টাকা। 
কবি নরেজ্জর দেব স্মরণিকা রমেন্দ্রনাথ মল্লিক সম্পাদিত। সাহিত্য তীর্থ, ৬৭ পাথুরিয়াঘাট! 
স্রীট, কলিকাত! ৬। পাচ টাকা । 


কৰি কুমুদবঞ্জন ছিলেন খাটি মানুষ, তার জীবন ছিল, সহজ, সরল, অনাড়ম্বর । আর এই সারল্য 
ছিল মহিমা! ও মাধুর্ষে মপ্ডিত। তাঁর কবিতাতে তার এই পরিচক্টই আমর] পাই এবং তার কবিতার 
প্রতিও এই । তীর নিজের ভাষাতে কবির সম্বন্ধে বলতে পারি-_লোকট1 ছিল খাসা”। তীর 
কবিতায় নানা রস তরঙ্গায়িত হলেও যে রস সব চেয়ে বেশী উৎসারিত সেটি শাস্তরম । এইখানে 
ওয়র্ডসোয়র৫েের সঙ্গে তার বিশেষ সাদৃশ্ট চোখে পড়ে, ঘে ওয়র্ডসোয়র্ঘের কবিতা ছাত্রাবস্থায় কুমূদরগ্জনকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল । ওয়র্ডনোক়র্৫থ কাব্যের স্বরূপ বর্ণনা! করতে গিয়ে বলেছেন-_-ভাবাবেগ 
শান্তিতে সমাছিত হলে কাব্যের উৎপত্তি। এ কথা! সব কবির কাব্য সম্বন্ধে বলা চলে না কিন্ত 
ওয়র্ডসোয়র্৫থ ও কুমু্দরঞনের কাব্য সম্পর্কে সমভাবে প্রঘোজ্য । কবিশেখর কালিদাস রায় তাই 
কুমুদবরগ্জনের সহজিয়া! রচনাভঙ্গিকে 'অনুদ্ধত, স্থকুমার, শাস্তশুচি, নিপ্ধ ও কমনীয়” বলে বর্ণনা করেছেন । 

কুমুদূরঞ্জনের মৃত্যুর ছু বছর পরে প্রকাশিত 'কবি কুমুদ্ররঞ্জন মল্লিক স্মরণিকা” কবির প্রতি 
উপযুক্ত শ্রদ্ধাঞ্রলি কারণ এই সংকলনেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য এর 'অন্ুদ্ধত” ও “ম্ৃকুমার” ভাব। এই গ্রন্থে 
মহাকাব্যের বিরাটত্ব ও গাভীর্ব না থাকলেও উত্তট প্লোকের নিগ্ধতা ও সৌন্দর্য আছে, যেট। কুমুদরঞ্জন 
িক্স গাড়ীর মধ্যে খুজে পেয়েছিলেন- “সহজিয়া চায় পথ সহজ লরল? । 

'স্মরপিকা”--সম্পর্কে সম্পাদক শ্রীরমেন্্রনাথ মলিক লিখেছেন-_কুমুদরঞজনের কবিজীবন এবং 
ব্যক্তিজীবনের চিত্র ও চরিজর নানাজনের নানাদিকের দৃষ্টিতে ধরা রয়েছে তারই যতটা সম্ভব সংকলন 
আলোচ্য ম্মরণিকায় সংগৃহীত হল। এইসব আলোচন! ধারা করেছেন তাদের মধ্যে বনু বিশিষ্ট নাম 
রয়েছে। কয়েকজন বিশিষ্ট কবির কুমুধধরঞ্তন দম্পকিত কবিতাও সংযোজিত হয়েছে। প্রায় সব কটি 
লেখার মধ্যেই কবির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতির পূর্ণ প্রকাশ রয়েছে । সাহিত্য-সমালোচনার 
দিক থেকে কয়েকটি লেখা গুরুত্বপূর্ণ । সম্পাদক-রচিত “কবি কুমুদরঞ্জন ও তার কাব্যচৈতন্ত” প্রবন্ধটির 
এই প্রলঙ্গে উল্লেখ করা ধেতে পারে । 

নরেন্্রদেব তার নিবন্ধে কুমুদরঞনের সঙ্গে তার পরিচয় ও কুমুদরঞ্জনের শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থের 
কবিত! নির্বাচন প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন । শ্রাকালিদধাল রায় কুমুদবরগ্রনকে তার উপগুরু-রূপে 
বর্ণনা করেছেন (রবীন্দ্রনাথ গুরু )। তানাশক্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কুমুদরঞ্জনকে “অন্যতম শেব প্রাচীন 
কবি' মনে করেন। শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তার নিজের ও কৰি নজরুলের সঙ্গে কুমুদরঞ্জনের সম্পর্ক 


১৩৮০ ] সষালোচন! ৩৫৭ 


আলোচনা করেছেন। ডঃ হিরণায় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে কবির রচনারীতির নব থেকে উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য হল কবিতায় উপমামালা প্রয়োগ । শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের “কুমুদ-তীর্ঘে” রচনাতর 
'ভাব-পাগল, আত্মভোল।' কবি ও তীর গৃহস্থালীর সুন্দর একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। 

এইসব লেখা ছাড়াও বহু মূল্যবান রচনার সমাবেশ ঘটেছে 'ম্মরণিকা'তে যে গুলিতে 
স্থতিচারণের পাশাপাশি রয়েছে কাব্যবিচার। ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *প্রার্থনা করি? 
পুনমুত্রিত হয়েছে । কবিপুত্ত্র শ্রজ্যোৎ্দানাথ মল্লিক কুমুদরঞ্জনের রচনায় কিপলিঙের প্রভাব নিয়ে 
আলোচন। করেছেন এবং কবির দিনলিপির কিছু অংশ আমাদের উপহার দিয়েছেন। কুমুদ্বরঞ্জনের 
একটি গ্রন্থপঞ্জীও সংযোজিত হয়েছে । কবির বনু চিঠিপত্র এবং কয়েকটি আলোকচিত্র শ্বরণিকার 
অস্ততূক্ত হয়েছে কিন্ত এগুলির সবগুলি মুদ্রিত না করে কিছু চিঠি ও ছবি বিশেষভাবে নির্বাচিত করে 
দিলে ভালে! হুত। কবির দিনলিপির সন্বদ্ধেও এ কথ! প্রযোজ্য । একই বিষয়ের বারংবার 
পুনরাবৃত্তি ও পুনরুক্তি সংকলিত নিবদ্ধগুলির মধ্যে দেখা! যায়। এব্যাপারে একটু সতর্কতা অবলম্বন 
করার প্রয়োজন ছিল। ঘে ছু-একটি রচনাতে কুমুদরগ্নের চেয়ে রচনার লেখক নিজে অনেক ৰড় 
হয়ে উঠেছেন সে রচনাগুলি বর্জন করলে, এবং মুদ্রণশ্ুদ্ধির দ্রিকে আর একটু দৃষ্টি রাখলে, 'ম্মরশিকা, 
স্ন্দবতর হতে পারত। তবে এই সব সামান্ত ক্রট-বিচ্যুতি ছাপিয়ে ষেটা৷ আমাদের প্রশংসা আকর্ষণ 
সেট] সংকলন-গ্রস্থের সধত্ব ও সশ্রদ্ধ সম্পাদন! । পাতায় পাতাক্স পরিচ্ছন্নতা ও স্থরুচি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । 
ছুই শতাধিক পৃষ্ঠার এই সুন্দর এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থটির পরিবেশনার জন্ত সাহিত্যতীর্থ__কুমুদ্বরঞ্জন এক 
সময় এই প্রতিষ্ঠানের তীর্থপতির পদ অলংরুত করেছিলেন-_-সকলের ধন্যবাদ অর্জন করবেন। 


সার জীবন কবি নরেন্দ্র দেব জীবনের খেলাঘরে খেলেছেন, খেলেছেন প্রকৃত খেলোক়াড়ী মনোভাব 
নিয়ে। জেতা বা হারা তার কাছে বড় কথা ছিল না, খেলাটাই ছিল আসল। মৃত্যুর কিছুদিন 
আগে তিনি লিখেছিলেন--এগিয়ে আসে যাবার বেলা” । খেলাভাঙার খেলার কথা তখন তার 
মনে। তাই তিনি লিখলেন-__'এবার তবে গুটোও পাশা সাঙ্গর করে দাও হে খেলা” । তিনি 
ছিলেন নিতাস্ত নিরভিমানী, না| হলে ল্যাগ্ডর-এর মতো! লিখতে পারতেন-__ 
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ল্যাণ্ডর ব্যক্তিগত জীবনে অনেক বাদদ-বিসংবার্দে জড়িয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু নরেন্দ্র দেব ছিলেন 
অজাতশক্র । জীবনের আলো নিবে আসছে দেখে তিনি বিষগ্ন হুয়ে উঠেছিলেন, অভিভূত হয়ে 
পড়েন নি-_“সন্ধ্যাবেলা আমার ঘরে নামছে এখন অন্ধকার ।* তখন বিহঙ্গের ঘাবার সময় আগতপ্রায় 
কুলায় রিক্ত হতে দেরী নেই। 

নরেন্দ্র দেব বঙ্গের বিদর্ধ-সম়্াজে একটি প্রিয় নাম। সাহিত্যিক রূপে তিনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা 

অর্জন করেছিলেন, কিন্তু তার চেয়ে বেশী যেটা অর্জন করেছিলেন সেট! ছোটো-বড় সকলের অকুঠ 


৩৫৮ লমকালীন [ কাত্তিক 


ভালোবাসা । তিনি নিজেও ছিলেন নেহপরায়ণ, সকলকে আপনার করে নিতে পারতেন । লহধমিণী 
শ্রীঘতী রাধারাণী দেবীকে নিয়ে তিনি যে স্ুখনীড় বচন! করেছিলেন, ভার নামকরণ করেছিলেন 
ভালোবাসা” । এই নামকরণ সার্থক, কারণ আজীবন তিনি, রবার্ট ত্রাউনিঙের মতো, ভালোবাসারই 
লাধনা! করে গেছেন। 

সাহিত্যতীর্থ প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় তীর্থপতি নবেন্দ্র দেবের মৃত্যুর পরে তার গুপমুগ্ধ সাহিত্যিকের 
তার সম্বন্ধে ঘে সব স্মৃতিচারণ করেছেন সেগুলিকে একটি জুন্দর ও স্ুসম্পার্দিত রূপ দিয়েছেন 
শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক। তাঁর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ তিনি আরস্ভ করেছেন এই ভাবে-_"পরিপূর্ণভাবে 
সাহিত্যপ্রাণ সহৃদয় সামাজিক পুরুষ ছিলেন কবি নরেন্দ্র দেব। পম্মরণিকা'র পাতার পাতাক়্ 
নরেজ্জ দেবের সাহিত্যনিষ্ঠা, সহৃদয়তা ও সামাজিকতা পরিশ্ফুট। তীর অনুরাগী সত্ব! বনফুলের 
“নরেনদা আমাদের নরেনদা” কবিতায় উজ্জ্বল-_ 

নবেনদ। চলে গেলেন ; সারা জীবন একটি কথাই বলে গেলেন-__-'ভালোবাসি,/ভালোবাসি 
তোমাদের হাসি/তোমাদ্দের আনন্দ/তোমাদের মুক্ত-প্রাণের ছন্দ ।” 
শ্রীহছিরণয় বন্দ্যোপাধ্যায় তার শ্রন্ধাঞ্জলিতেও নরেনদার এই দিকটির কথা বলেছেন, কারণ তিনি ছিলেন, 
প্রকৃত অর্থে সকলের নরেনদা। তাকে সহজেই জলধর সেনের সঙ্গে তুলনা কর] চলে। 

'্রণিকা'তে বু খ্যাতনামা লেখক কবিতা ও অন্তান্ত রচনার মাধামে নরেন্দাকে শ্রছ! 
জানিয়েছেন, তার লেহ-ভালোবাসা-উদ্দারতার বনু কাছিনী আমাদের শুনিয়েছেন। তাদের সঙ্গে 
নরেনদার কি সম্পর্ক ছিল এবং নরেনদার কাছে তারা কতভাবে উপরূত তাও তারা! অকপটে ব্যক্ত 
করেছেন। গ্রন্থটিতে নরেন্দ্র দেবের নিজের লেখাও কিছু কিছু লংযোজিত হয়েছে, তার সঙ্গে বহু 
আলোকচিত্র । শ্রামতী বাধারাণী দেবীর কয়েকটি স্থুরচিত কবিত। রয়েছে, সেগুলিতে তার শোকগ্রস্থ 
হদয়ের বেদন। উন্মথিত-- আবার সমুদ্র এলো! ছুজনার মাঝে । 

এপারে ওপারে ছুটি বিচ্ছিন্ন হৃদয় । 

কুটিল কল্লোলে নাচে অপার সময়-_ 

মনে হয়, এ সময় শেষ হবে না ঘে। 
কবিকন্ত। শ্রীঘতী নবীনতা দেব সেন লিখেছেন *পিতৃস্থতি+ | গ্রস্থশেষে “নরেন্দ্র দেব গ্রস্থপণ্ী' 
দেওয়া হয়েছে। 

সাহিত্যের বু বিভাগে নরেন্দ্র দেবের দান রয়েছে, অন্থবাদের ক্ষেত্রে তো বিশেষভাবে । 
পত্রিক। সম্পাদনেও তিনি উল্লেখষোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । ন্ক্ররণিক।” গ্রস্থটিতে কিন্তু নরেন্দ্র দেবের 
সাহিত্যের মূল্যায়ণের কোনো প্রচেষ্টা চোখে পড়ল না। প্রপ্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা! থেকে অবশ্টা এর 
একট! ব্যাখ্য। পাওয়া ঘেতে পারে-_"নবেনদা কত বড় মাচ্ছষ ছিলেন সবিশ্ময় এ উপলব্ধির পাশে তিনি 
কত বড় সাহিত্যিক ছিলেন, সে বিচার তুচ্ছ হয়ে গেছে । আশাকরি “ম্মরণিকা'র দ্বিতীয় সংস্করণে 
নরেন্দ্র দেবের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে আলোচন! অস্ততুক্ত কর! হুবে। 


বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 


একবিংশ বর্ষ 
ন্ম নংখ্যা 





তেরশ” আশী 


অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষাচিত্তা 
নবেন্দু সেন 


উনিশ শতকের মহত্তম মানুষ রামমোহন ; কিন্তু বুদ্ধিজীবি মহলের অন্যতম প্রধান ছিলেন অক্ষয়কুমার 
দত্ত। কেবল ধর্ম বোধে নয়, সামাজিক অন্যান্ত সংস্কার ও উন্নতির ক্ষেত্রেও তিনি পুরোপুরি 
প্রগতিবার্দী ছিলেন । তার শিক্ষা বিষয়ক ভাবনা চিস্তার আলোচন!] থেকে এই বক্তব্য স্পষ্ট হবে। 
অবশ্ত এতিহাপিক দ্দিক থেকে রামমোহনই প্রথম আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কিরূপ হওয়। উচিত সে 
বিষয়ে সমকালীন কর্তৃপক্ষকে তার মতামত জানিয়েছিলেন । লর্ড আমহাষ্টকে লেখা বামমোহনের 
সেই অতি বিখ্যাত এবং বহুল কথিত চিঠিটির অংশ বিশেষে তার পরিচয় পাওয়া যায়। 
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086 09150 01 016 £০৬৮ 16 %/111 ০0179600110019 10170771060 £ [70176 1109101 210 
5101181)001860 5556500) 01 80000901010, 91710120106 100801)01180105১ 0000191 1017110990001)১, 
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রামমোহনের এই উক্তির কাল ১৮২৩। অর্থাৎ ইতিমধ্যে ফোর্টউইলিয়ম কলেজ পুরোনো! 
হয়ে গেছে $ঃ ছিন্তু কলেজ ( ১৮১৭) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; দ্কুলবুক সোসাইটি (১৮১৭) ও ক্যালকাট। 
সবল সোসাইটিও (১৮১৮) ততদিনে প্রতিষিত হয়েছে । রামমোহুনের “আত্মীয় সভা”ও ( ১৮১৫) 
তত্তদিনে রীতিমত আলোড়ন হ্ঠি করেছে । কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিন্ময় ফোট্টউইলিয়ম কলেজের 
(১৮০০) কর্তৃপক্ষরা কেউ কিন্তু এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থ। নিয়ে তেমন উৎসাহ দেখান নি। যদিও 


৪১৪ সমকালীন [পৌষ 


ফোর্টউইলিয়ম কলেজই ভারতের প্রথম পাশ্চাত্যবীতির একটি বৃহৎ শিক্ষায়তন। কেবল শিক্ষান়্তন 
নয় এটিই প্রথম ভারতীয় বিশ্ববিভালয়, 70191, ০0:6০:৫7 ছিল। গিলক্রাইই, এডমনস্টোন, জি. 
এইচ. বার্লো, জে. এইচ, হারিংটন, ভবলু, কার্ক প্যাট্রিক, উইলিয়ম কেরী প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তির! 
এই শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন) কিন্তু কেউই ভারতের জাতীয় শিক্ষা নীতি সম্বন্ধে 
পৃথকভাবে অথব। একজ্রে কোন পরিকল্পনা! করেন নি। অবশ্ত ফোর্টউইলিয়ম কলেজ গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য 
এবং ক্ষমতাও সামাবদ্ধ ও ম্বতঙ্ ছিল। এদের নিকট থেকে ঠিক রামমোহন, বিগ্ঞাসাগবের চিন্তার 
মত কোন চিস্তা আশা করাও বোধ হয় সঙ্গত নয়; কিন্তু জর্ড ওয়েলিসলী এবং উইলিয়ম কেী, 
টমাস বা মার্শমানের মত উদ্দার মানসিকতার লোকেদের প্রেরণায় ঘর্দি এ ধরণের কোন জাতীয় শিক্ষা 
পরিকল্পন! গৃহীত হতে পারত তাহলে কোন বিস্ময় স্থট্টি হত না। বোধহয় সেটা বাঞ্ছিত ও হুত। 

যাই হোক, বামমোহনের পরে বিভ্যাসাগবের হাতে আমাদের শিক্ষ! ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি 
সাধিত হয়েছিল, আমর] জানি। অবশ্ট ঘে আক্ষেপ ফোর্টউইলিয়ম কলেজগোঠীর প্রতি আমাদের 
আছে তা এই সময়ে অন্যান্ত ইয়োরোপীর় উদার চিত্ত ব্যক্তিদের উৎসাহ, উদ্দীপনায়, কাজে, কর্মে 
সহযোগিতার মাধ্যমে বহুলাংশে মিটে যায় । জে, এফ মুয়াট, রেভারেন্ড লও, বেথুন সাছেব, ডেভিড 
হেয়ার প্রভৃতি ভারত বন্ধুদের সহায়তায় বিদ্যাসাগরের মত উদ্ভমী ও তেজন্বী পণ্ডিতের পক্ষে শিক্ষার 
ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছিল; তাতে সন্দেহ নেই। 0)189172158101791 সফলতা 
রামমোহন অপেক্ষ। বিভ্ঞাসাগরের বেশী এসেছিল প্রধানত এই সহযোগিতার জন্যে; অবশ্থটা ততদিনে 
সমাজের 11651118609 ও প্রতিষ্ঠা ভাল হয়েছিল। [,80163 5০০16 (1824), 09107608 
হ.9.0165 29900181010 001 119,050 [610816 চ:09০9,01017+র (1825) পরে তত্ববোধিনী সভা 
(১৮৩৯ ), 4১12109 হ120197 1710700 4৯৪9০০12101 (1830), জ্ঞান সন্দীপন সভা (১৮৩০ ), 
সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা সভা (৯৮৩৮) সমিতিগুলি তখন রীতিমত জাগ্রত । বস্তত ৯৮২৮-১৮৪০'র 
মধ্যে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবির! নান! স্থানে সচেতনভাবে তখন নানা সভা সমিতির মাধ্যমে একটি 
সামাজিক বৃদ্ধির দিগন্ত স্থ্টি করেছিলেন । হয়ত এই চাঞ্চল্যের মধ্যে অনেকটাই ুজুগপ্রিয়ত। ছিল। 
হয়ত উৎসাহের সঙ্গে উৎচ্চৃত্খলত! ছিল অনেক বেশী--[:10660 01১6 51471 06 ৫1500558011 
06০92096 2. 0610601 10091)19, ) 2100 15 1202121155961010) ০০০) 11) 0:60105120% 180 ৮211615, 
ড29 92817160 0 ৪, 01০00101009 959895.১ 

এ কথ! সব সমক্মেই মনে বাখ! দরকার ষে স্বাধীন চিস্তা ও মত প্রকাশের সুযোগ ডিরোজিও 
হিন্দু কলেজে প্রবতিত করে গিয়েছিলেন তার শক্তি এই সমস্ত সভাসমিতিগুলিতেও বাপক বিস্তৃতি 
লাভ করেছিল। এবং ভাফ সাহেব ঠিকই লক্ষ্য করেছিলেন-_-30% 036 10051 501001718 16৪0016 
10 0105 10019 5185 006 0560020 ৮110) /151019 211] 005 90616019 ড/575 ৫1900995৫., 
এই পরিবেশে, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিগ্াসাগর অনেক পব্রিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষপদে কাজ করার সময় শিক্ষ1 বিষয়ক বড় বড় কতকগুলি কাজ করতে পেবেছিলেন ।২ 
যেমন £ ১৯। জাতি নিবিশেষে সকল ছাতের জন্ত সংস্কত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। 

২। এই শিক্ষালাভের জন্ত জাতি ধর্ম নিবিশেষে সকলেই সংস্কৃত কলেজে ভতির অধিকার পেল 


১৩৮৯ এ] অক্ষয়কুমার দতের শিক্ষাচিস্তা ৪১৫ 


৩। ছাত্র বেতন প্রবণ্তিত হল। 

৪। উপক্রমণিকাঁ, ব্যাকরণ-কৌমুদ্বী, খজুপাঠ, প্রভৃতি পাঠ্য পুস্তক বচন! করে বাংল! ভাবার 
মাধ্যমে সংস্কতের জ্ঞান অর্জনের পথ সুগম কর] হল। 

€ | সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবার্দ করে সংস্কৃত সাহিত্যের বসাত্বাননের ব্যবস্থা! কর। হল। 

৬। ২ মাসগ্রীক্মাবকাশ প্রবর্তন । 

৭। সংস্কতের সঙ্গে ইংরেজী ভাষ! চর্চার ব্যবস্থা ৷ 

৮ গ্রামে গ্রামে বালিকা বিষ্ভালয় স্থাপন। 

৯। মডেল স্কুল স্থাপন। 

৯৮৪৯-এ বেথুন কর্তৃক প্রথম বালিক। বিচ্যাল্য় স্থাপিত হুলে বিদ্যাসাগর সেই স্কুলের সম্পাদক 
হয়েছিলেন ।৩ ভারতবধে স্ত্রী শিক্ষ। প্রসারের জন্যে বেথুনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নাম ও একজে 
স্মরণীয় হয়ে থাকবে । ইংরেজ সরকার এ দেশীয়দের শিক্ষিত করে তুলতে চান নি। শাসন কর্ম 
চালানোর জন্যে যতটুকু না হলে নয় ততটুকু পড়ানুনোর কাজ চালানোর ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। 
ফলতঃ দেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজন নিয়ে বেখুন ও বিদ্যাসাগর খন কর্মতৎ্পর হয়ে উঠেছিলেন 
কর্তৃস্থানীয়দের বিরাগভাজন হন এবং ১৮৫৮ স্কুল পরিদর্শকের সরকারী চাকরিতে ইন্তাফা 
দিয়েছিলেন । শিক্ষা বিভাগের সেকালীন ডিরেক্টর মিষ্টার গর্ভন ইয়ংর সঙ্গে স্্রী-শিক্ষা গ্রসার নিয়ে 
বিস্তাসাগরের মনাস্তর ও অনিবাধ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এসব সত্বেও দেশে স্ত্রী শিক্ষা আটকে রাখা 
সম্ভব হয় নি। নতুন স্ত্রী শিক্ষায় আলোকিত সমাজের চেহারারও ব্দল লক্ষিত হল। 

“এখন ছু ড়ি গুলো! তুড়ি মেরে 
কেতাব হাতে নিচ্ছে সবে, 
এখন এ, বি, শিখে বিবি সেজে 
বিলিতি বোল কবেই কবে। 
এক] বেখুন এসে শেষ করেছে 
আর কী তাদের তেমন পাবে ?'8 

অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগবের সমবয়সী ছিলেন (১৮২৯)। ঘষে সামাজিক পরিবেশে উভয়ের 
মানসিকতা৷ গড়ে উঠেছিল তারও বিস্তৃত পরিচয় জানা আবশ্তুক । অক্ষয় দৃত্তও কলকাতার সমাজ-জীবনে 
প্রবেশ করেন তার বছর দশেক ব্য়সে। অর্থাৎ ১৮৩০-এ। ১৮৩ থেকে ১৮৫০৫৫'র মধ্যে 
উভয়ে কর্ম ও স্ষ্টিমীলতার পরিচয় ছড়িয়ে পড়ে । কিন্তু অক্ষয়ক্মারের ভাবন! চিস্তার সঠিক মৃল্য- 
বিচার কর। হল না। দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর ওদিকে মধুসূদন ও রাজনারায়ণ বন্থর প্রথর ব্যক্তিত্বের 
নিকট জ্ঞাননিষ্ঠ, সাধক বুদিজীবি অক্ষয়কুমাবের নিভৃত কর্মসাধন! উচ্চরবে জাহির করা হয় নি। 
অথচ এই জ্ঞান তাপসের কর্মময় জীবনের বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব কারো! অপেক্ষা কম ছিল না। স্বল্লকালের 
ব্যবধানে ইনিই প্রথম রামমোহন রায়ের জীবন ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে গুরুতবপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছিলেন ; 
নীলচাষ সম্পর্কে জাতীরতাবাদী মতামত প্রকাশ করেছিলেন, বেদের অভ্রান্ভবাদ সম্বন্ধে বাস্তবযুক্তি 
প্রয়োগ করে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাসে পরিবর্ডন এনেছিলেন। আবার ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের 


৪১৬ সমকালীন [ পৌষ 


সামাজিক পরিচয় পুজ্থাচ্পুঙ্খরপৈে উপস্থিত করেই কেবল নিজের জ্ঞান মণীবার পরিচয় দেন নি 
চারুপাঠের মত 1০08197 9০12000,র বই লিখে শিক্ষার জগতে প্রভূত উপকার সাধন করেছিলেন, 
উপকার করেছিলেন একাদিক্রমে বারোবৎসর (€ ১৮৪৩--১৮৫৫ ) ধরে তত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 
তত্ববোধিনী পত্রিকাটি সম্পাদনা করে । ১৮২৮--৩০,র 11165111870178 আন্দোলনের চাধচল্য স্থিত 
হওয়ার পরে বিত্বৎসমাজের আসল গুণটি ধর! পড়েছিল যে সমস্ত ব্যক্তি, সংগঠন ও পত্র পত্রিকার 
মাধ্যমে তার মধ্যে অক্ষয় দত্তের ব্যক্তিত্ব ও তত্ববোধিনী সভ! ও পত্রিকার সঙ্গে তার গভীর যোগাযোগ 
ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । দেশের ছেলেমেয়েরা মিশনাত্ী স্কুল ছাড়াও স্বদেশী স্থলে যাতে 
নিরাপদে পড়াশ্ডনে৷ করতে পারে তার জন্তে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠ। করতেও 
তিনি সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু নিজেও যে শিক্ষা বাবস্থা সম্বন্ধে কত গভ'র ভাবে চিন্তা 
করেছিলেন এবং এত দীর্ঘকাল পরেও তার মূল্য সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়নি এটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
অনালোচিত দ্িক বলে বিচার্ধ। অক্ষয় দত্তের শিক্ষা-চিস্তার পরিচয় প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি তথ্য 
পটভূমি হিসাবে জানা উচিত। যেমন রক্ষণশীল ধলের নেত। রাধাকাস্ত দেবও স্ত্রী শিক্ষার সপক্ষে 
ছিলেন এবং তিনি গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কাবের স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক রচনা লিখতে (১৮২২) সাহাধ্যও 
করেছিলেন । এর পূর্বে ১৮১৯-এ 117৩ [6221815 ০0৮5115 5০০1০ প্রথম বালিক1 বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত৫ হয়েছে । (গোর বাড়ীতে, প্রথম এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল )। ১৮৩২-এ মোলাইটির 
সংখ্যা বেড়ে গিয়ে 081০069 91115 176108216 9০190] 9০০০৮ লামে প্রচলিত হুয়। চার্চ 
মিশনারীদের প্রচেষ্টাতেও বেশ কিছু সংখ/ক বালিকা বিদ্যালয় এন্দেশে প্রতিষঠিত হয়েছিল এ সময়। 
মেরী ম্যানকুক এদের মধ্যে এই বিবদ্কে বিশেষ উৎসাহী কর্মী ছিলেন। বেখুনের স্থুলটিও এতদিনে 
বেশ নাম করেছিল। মহুষি দেবেন্দ্রনাথের প্রথম কন্ঠ লৌদামিনী ঠাকুরকে এই স্কুলে ভি কর 
হয়েছিল ।৬ 

১৮৫১, সৌদ্ামিনীকে ভতি কর। হয়েছিল। ১৮৫০-এ বিদ্যাসাগর এই স্কুলের অবৈতনিক 
সম্পাদক নিযুক্ত হন ; ১৮৫৪,র 0০০0৫ এদেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থ। সম্পর্কে একটি "সুত্র প্রয়োগ করেন। 
১৮৫৭?বু ছোটলাট ফ্রেডারিক হ্যালিডে এই স্ষৃত্র অনুঘায়ী বালিক! বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তৎপর হন; 
এবং বি্ভাসাগরকে 11০09৫61 61115 5017001 স্থাপন কত্রতে অন্ছবোধ জানান । 

এই সময়ের মধ্যে (১৮৫৭) অক্ষয় দতের একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । যেষন তীর 
'ভুগোল' (১৮৪১), “ডেভিড সাহেবের**'বক্তৃতা” (১৮৪৫), বাহাবস্তর সছিত মানব প্রকৃতির 
সম্বন্ধ বিচার (১ ভাগ ১৮৫১, ২ ভাগ ১৮৫৩), চারু পাঠ (৬ ভাগ ৯৮৫৩, ২ ভাগ ২৮৫৪ ), 
বাস্পীয়র আরোহী (১৮৫৫ ), ধর্মোক্নতি সংশোধন বিষয়ক প্রস্তাব (৯৮৫৫ ), ধর্মনীতি (১৮৫৬) 
এবং পদার্থ বিদ্যা ( ১৮৫৬ )। 

৯৮৪০,র জুন মাসে দেবেন্দ্রনাথের “তত্ববোধিনী পাঠশালায়” ভূগোল ও 'পদার্থবিষ্ঞা'র শিক্ষক 
রূপে অক্ষয়কুমার কাজে যোগ দিয়েছিলেন । স্কুলের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে অক্ষয়কুমার বক্তা 
করেছিলেন, ইংরেজী ভাষাকে মাতৃভাষা! এবং খুষ্টীয় ধর্মকে পৈতৃক ধর্মরূপে গ্রহণ-__-এই লকল 
সাংঘাত্তিক ঘটন। নিবারণ কর, বঙ্গভাবায় বিজ্ঞানশাহ্্র এবং ধর্মশান্ত্রের উপদেশ করিয়া! বিনা বেতনে 


১৩৮৯ এ অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষাচিস্ত ৪১৭ 


ছাত্রগণকে পরমার্থ ও বৈষয়িক উতভগ্প প্রকার শিক্ষা প্রদান করার নিমিত্ত তত্ব বোধিনী সভা অন্ত 
১২৬৫ সালের বৈশাখ রবিবার এতৎ পাঠশালা-বপ নবকুমার প্রসব করিলেন ।?৭ 

৯৮৪৯-এ প্রকাশিত তার ভূগোল" বইয়ের ভূমিকাতেও লিখেছিলেন, “ইদানীং দেশছিতৈধী 
বিস্তোত্সাহী মহাশক়প্িগের দৃঢ় উদ্যোগে স্থানে স্থানে ষে প্রকার প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে বঙ্গভাষার 
অন্থশীলন হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে এ দেশীয় ব্যক্তিগণের বিছ্যাবুদ্ধির উন্নতি হগডনের বিলক্ষণ 
সম্ভাবনা আছে, কিন্ত এ ভাষায় এ প্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না ঘে, তদ্বার! বালক দ্বিগকে সুচা'রুরূপে 
শিক্ষাপ্রদ্দান করা ঘায়। এই সুষোগঘুক্ত সময়ে ঘপ্রি এই অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার 
সম্ভবে, এই ষানস করিয়! চন্্র্ধালোভী উদ্বাছু বামুনের ন্যায় দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া, বহু ক্লেশে 
বু ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত কক্রিয়া বালকদিগের বোধগম্য অথচ সশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল 
প্রস্তুত করিয়াছি ।”৮ 

এই ছুটি মস্তুব্য থেকে অক্ষয়কুমারের শিক্ষান্তরাগ এবং শিক্ষা চিস্তা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা 
যায়। বাংলা তথা মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশের শিক্ষ! ব্যবস্থ! প্রচলিত হু একস] আবশ্টক বলে তিনিও 
বিশ্বাস করতেন । তাব পদার্থ-বিদ্যা, *চারুপা১' এবং “ভূগোল বিদ্যালয়ের পাঠা পুস্তকরূপে পড়ানো 
হুত। এই গ্রস্থগুলির বিবয়্বস্ত বিঢালু করলে দেখা যাখে অক্ষয়কুমার বিজ্ঞানকে বাংলাভাষার 
মাধ্যমে বালক বালিকাদের সহজ, বোধগম্য ক'রে শিক্ষার বিষয়রূপে উপস্থিত করেছিলেন। উনবিংশ 
শতকের প্রথমাধের এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রভূত প্রশংসার যোগ্য ছিল। কারণ বিষয়বস্তই কেবল 
এদেশে নতুন ছিল না, ভাব প্রকাশ মাধ্যমটিও সছ্য প্রস্থত ছিল। গছ্যের বয়স তখনো ৫০ বৎসর 
পূর্ণ হুয়নি। তাতে বৈজ্ঞানিক গদ্য ০ষ্টি এক কঠিন সাধন! সাপেক্ষ বিষয় ছিল। অক্ষয় দণ্ডের হাতে 
সেই সাধনার সিদ্ধিই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু আসল বিম্ময় অন্যত্র । ধর্মনীতি' (১৮৫৬) গ্রন্থের 
সঞ্চম ও অষ্টম অধ্যায়ে অক্ষয়কুমাবের শিক্ষা বিষয়ক যে গভীর ভাবন! চিন্তা প্রকাশিত হযেছে বিস্ময় 
সেখানে । এই চিস্তাধারাকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে আলোচনা করা সম্ভব। প্রথমত সাধারণভাবে 
শিক্ষাপা্থতি সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারের যে পরিকল্পনা ছিল, তাই । দ্বিতীয়ত স্ত্রী শিক্ষা এবং তৃতীয়ত 
শিক্ষা, সাহিত্য ও অন্যান্ত বিজ্ঞান বিষয়ক বিদ্যা] সম্বন্ধে তার ধারণা । 

অক্ষয়কুমার আমাদের জীবনের সঙ্গে শিক্ষার ব্যবহারিক উপধোগিতার উপর গুরুত্ব 
দিয়েছেন বেশী। 

'সকলের সকল বিষয়ে সমানবূপ পারদ হওয়া সম্ভাবিত নহে, এবং নিতাস্ত আবশ্ঠটকও নয়। 
কিন্তু সেই সমুদায় স্থুলরূপে শিক্ষা কর! অপর সাধারণ সকলেরই উচিত, এবং ষাহার যে ঘে বিষয়ে 
সমধিক শক্তি ও অপেক্ষাকৃত অধিক অভিরুচি আছে, তাদের সেই সেই বিষয়ের সবিশেষ অন্থসন্ধান 
কর] কর্তব্য ।৯, 

সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী শিক্ষাদানের স্বাধীনতা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে থাকা যে নিতাস্ত উচিত) 
একথ। উন্নত প্রত্যেকটি দেশের সরকারই এখন স্বীকার করেন এবং সেই মত জাতীয় শিক্ষা পবিকল্পন! 
গঠন করেন। কিন্ত আজ থেকে শতবর্ধ পূর্বে বিদেশী শাসকের অধীনে থেকেও অক্ষয়কুমার দত্ত সেই 
প্রয়োজনের গুরুত্ব উপলদ্ধি করেছিলেন এবং তর বিশ্ব(স অকপটে ব্যক্ত করেছিলেন। অক্ষয়কুমারের 


৪১৮ সমকালীন [ পৌষ 


বিশ্বাসের মূল্য আজকের সমাজজীবনেও কম নয়। যে কারিগতী বিদ্য| বুনিক়াধী শিক্ষা এবং 
1০99 9£15065 501951012”র কথা এখন আমরা বলি ভার পরিপ্রেক্ষিতে অক্ষয়কুমানের এই 
শিক্ষাপদ্ধতির গুরুত্ব নতুন করে বিবেচনা করার স্থযোগ অবশ্তই আছে বলে মনে করি। 

সভ্য মানুষের জীবনে শিক্ষা! বিষয়টির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। সঠিক শিক্ষার মাধ্যমেই একটি 
জাতির সর্ব প্রকার উন্নতি ঘটে । অক্ষল্নকুমার এই কঠিন বিষয্কটি সম্বন্ধে গভীর চিন্তা কঝেছিলেন। 
তিনি বুঝতে পেরেছিলেন *শিক্ষার্দান যেমন গুরুতর বিষয়, তাহা সম্পন্ন কর! তদন্ুরূপ কঠিন কার্ধ।' 
এই “গুরুতর বিষয়টি'র আরস্ত সম্বন্ধে তার ছিমত ব] দ্বিধা ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন “সুকুমার 
ক্রোড়ই যথার্থ বিদ্যাস্থান। শৈশবে বিস্ারস্ত হবে। শিশুর ২ বৎসর বয়সেই এই কঠিন কাজের 
স্থক্পাত হবে । কিন্তু বিদ্যালয় তখন শিশুর ক্রীড়াস্থল। অক্ষয়কুমার তাই শিক্ষার্দানের জন্তে তিনটি 
স্তরের কথা প্রথমে বলেছেন । 

১। শিশুর ছুই থেকে ছয় বৎসর বয়স পধস্ত একটি স্তর । 

২। বালকের চোদ্দ | পোনের থেকে কুড়ি | বাইশ বৎসর পধস্ত আব একটি স্তর । 

৩। তৃতীয় স্তরের আরম্ত কুড়ি | বাইশ বৎসর বয়স্ক শিক্ষার্থীদের নিয়ে । 

প্রথম স্তরের শিক্ষার পরিবেশ সম্বন্ধে দশটি মূল্যবান ইঙ্গিত দিয়েছেন । যথা-_ 

(ক) পাঠ গুহ প্রশস্ত' ও “পরিশ্রুত' হবে । 

(খ) পুষ্প শোভিত, ক্রীড়া ব্যবস্থা সমন্িত বিদ্যালয় বাঞ্ছনীয় । 

(গ) শিশু | বালক, বালিকাদের সঙ্গে “ক্মিই ব্যবহার” করতে হবে। 

(ঘ) অঙ্গ-সঞ্চালন সম্ভব এপ ব্যাক্সমাদির চ্চ] কর] । 

(5) শুনিয়ে, দেখিয়ে নানা কথোপকথনের মাধমে পারস্পরিক ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার 

ব্যবস্থা কর] । 

(চ) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলা! । 

(ছ) কীট পতঙ্গাদি ধরে শিশুর! যেন ন1 খেলাধুলা করে । 

(জ) শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া, ক্ষম! প্রভৃতি সুকুমার মানবিক প্রবৃত্তিগুলি জাগিয়ে তোলার ব্যবস্থা কর 

(ঝ) ভূত, প্রেতের ভন্ন না দেখানো উচিত। 

(4) শারীরিক শক্তি সাধনের ব্যবস্থ1! করা। 

এই বিষয়গুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে এই ভ্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশু শিক্ষার্থীদের কৌতুহল 
চরিতার্থ করাই মুখ্য কর্তব্য বলে অক্ষয্নকুমার মনে করেছেন। এই স্থপারিশগুলির মূল্য বিচার করলে 
দেখ] ধাবে এখনকার কিগ্ারগার্টেন স্কুলের ষে ব্যবস্থাদ্দি আছে তার চেয়েও উন্নততর শিক্ষার পরিবেশের 
উপরেই অক্ষয়কুমার গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশী । যেখানে শিশু প্রথম তার জ্ঞানলোকে উদ্ভতাপিত 
হুতে যাবে সেখানে আলোর ব্যবস্থাদি প্রথম বিচার্ধ বিষয় হওয়! উচিত। অন্ধকার, স্যাতস্যাতে, 
অপরিচ্ছন্ন গৃছে শিক্ষা সম্পন্ন হয় ন৷া। যে পরিবেশে মন উন্মুক্ত না হতে পারে। যেখানে শিশুর 
অপার কৌতুছল চরিতার্থ না হয় সেখানে তার শিক্ষারম্ত না হওয়াই উচিত। পাঠগৃহ প্রশস্ত হবে; 
'পরিশ্রুত” হবে । 'পুষ্প শোভিত” হবে। যেখানে সুস্থভাবে ছুটাছুটি করে খেলাধুলার মাধ্যমে আচার 


১৩৮০ ] অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষাচিস্তা ৪১৯ 


আচরণ শিখতে পারে এই বয়সের শিশু শিক্ষার্থীর! তারই প্রতি নজর দিতে বলেছেন অক্ষয়কুমার । 
লক্ষ্য করার বিষয় এই স্তরের শিশুদের জন্যে পাঠঃক্রমের কোন সুপারিশ নেই [ব265181%95 তে 
যতট] সম্ভব শিশুকে বাড়তে দেওয়ার চেষ্টাই এই পদ্ধতিতে রয়েছে । /৯0৫1951909]1 170008600+র 
স্থপারিশ অক্ষয়কুমার করেছেন। বলাবাহুল্য এইসব পদ্ধতি এখনে! নতুন । অথচ উনবিংশ শতকের 
মধ্যান্ছে বসে অক্ষয়কুমার কত গভীব ভাবে এ সমস্ত বিষয়ে চিস্তা করে গেছেন। শিক্ষার জগতে 
বেখুন, ডাফ, হেয়ার সাহেব, সটক্লিফ, মিল, এগুরুজ্ঞ, বিদ্যাসাগর, প্রভৃতির নাম আমর! করি ? কিন্তু 
অক্ষয় দত্তের কথা কেউ বলেন না! অথ5 কেবল উল্লেখ নয় যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে এই বিষয়ে 
আলোচনার অবকাশ আছে। অক্ষয়কুমারের ভাবন! চিন্তায় সঠিক পনিচয় এবং তার মুল্য বিচারের 
আবশ্টকত] বাংল! সাছিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে '্মনত্বীকার্য । বাংলার বিহ্ৎ সমাজের পরিচয় 
প্রসঙ্গেও এর গুরুত্ব সমধিক। যাই হোক দ্বিতীয় শুরের শিক্ষা! ব্যবস্থায় অক্ষপুকুমার পূর্ববৎ 
খোলামেলা, স্বাস্থাকর পরিবেশের কথাই বলেছেন । 'চিত্তরঞনে'র সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ের প্রতি যাতে 
শিক্ষীদের 'অনুরাগ' জন্মায় শিক্ষাদানের সময় তার প্রতি নজর রাখা! উচিত মনে করেছেন । এই 
স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্যে পাঠ:ক্রমেরও উল্লেখ করেছেন। 

নীতিসার (100191 19901 ) 

পদ্দার্থ বিদ্যা ( 01)55199 ) 

বিজ্ঞ/ন শাস্ত্র (550619.1 50191)09 ) 

পরীক্ষাগার (1:200126019 ৯০11) 

উত্তিদদ বিদ্তা। ( 8০080% ) ( সচিজ্ঞ পাঠ ) 

টিজ্ঞ সংগ্রহ (০০116061018 01 11109618110) ) 

রাজকাধাধি (1909110195 ?) 

দেখ! যাচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ও থিওরেটিকাল উভয় দিক থেকেই বিজ্ঞান চর্চার উপর এই স্তরে 
গুরুত্ব দেওয়। হয়েছে । কেবল বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেই এই স্তরের পড়াশ্তুনা সীম্নাবন্ধ থাকবে কিনা 
সেটা এখনকার শিক্ষা প্রণালীর পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে বিচার্য ; এবং হয়ত এই হুপানিশ এখন 
গ্রাহও নয়। তথাপি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান চর্চার আবশ্তকতা। সম্পর্কে এখনো দ্বিমত নেই। একটা 
বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সাছিতা, সমাজবিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্ ভূগোল প্রভৃতিও বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থ 
পাঠ্য বলে হুম্পত এখনকার শিক্ষাবিধর1 স্থপারিশ কবেন। অক্ষয়কুমার সেক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় স্তরেই 
“চিকিৎস! বিদ্যা, গৃহ নির্মাণ, পোত নির্মাণ, যন্ত্র নির্মাণ, শিক্ষা! চালু করার পক্ষপাতী ছিলেন।১০ 
তৃতীয় স্তরে হখন 'মহুত্বোর বুদ্ধিবৃত্তি দিন দিন পরিপক হুইতে থাকে? তখন উল্লিখিত বিষয়গুলির 

ব্যাপক ও সুক্ষ চ| করা দরকার । এই সময় “জ্যোতিষ” এবং *আম্বীক্ষিকী* 'গণিত' বিদ্যাও চচা কর! 
উচিত বলে মনে করেছেন । এছাড়া ছাত্র পাঠ্য পুস্তকাদি, 'হিতকর ও জ্ঞানকর? পুস্তক, ধর্মান্ুরাগ 
স্ষ্টির জন্তে ধর্মপুস্তক পাঠ, চরিত্র দোষ, লোভ যাতে না জন্মায় তার প্রতি নজর বাখা এবং যুযুৎসা দি 
ব্যায়ামে মন নিবেশ করা, এবং বিশ্ব পতির বিশ্ব কাধাদি সম্বদ্ধে জ্ঞান সঞ্চয়ন করা এই স্তরের শিক্ষণীয় 
বিষয় হুওয়]! উচিত বলে স্থপারিশ কৰেছেন। 


ই৬ লমকালীন পৌষ 


এই তিন স্তরের শিক্ষা চিন্ত! লক্ষ্য করলে দেখ যায় যে অক্ষয়কুমার শিক্ষার ক্ষেঅে মোটেই 
কাল্পনিক ছিলেন না। তান চিন্তাধারার মধ্যে বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় ছিল ধথেই। শিক্ষার সঙ্গে 
ব্যবহারিক জীবনের ঘে গভীর সম্পর্ক আছে অক্ষয়কুমার তারই প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন সমধিক । 
মানুযরূপে বাস্তবপৃথিবীতে আমাদের দাড়াতে হবে । তার জন্ঠে প্রয়োজন যে শিক্ষার সেই শিক্ষার 
কথাই তিনি বার বার ভেবেছেন । ঘে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সাধারণের জীবনের সম্পক নেই অক্ষয়- 
কুমার সেই শিক্ষাব্যবস্থার কথ! ভাবেন নি। তিনি স্প্তই বলেছেন 

'গ্রাষে গ্রামে কষি বিগ্ভালয় এবং শিক্ষা বিভ্যালয় সংস্থাপিত হওয়া আবস্তক । তদ্ধ্যতিরেকে 
অপর সাধারণের দৈগ্ক দশা দুরীভূত হওয়। কোন মতেই সম্ভাবিত নছে।”১১ 

্বাধীন ভারতের পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় প্রথম থেকেই এই ছুটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া 
হয়েছিল। কৃষি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে দেশকে স্বয়ং সম্পূর্ণ ক'রে তোলার সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী নিঃসন্দেহে 
প্রয়োজন ভিত্তিক। অক্ষয়কুমারের মানসিকতায় এই দ্িকটি বনুকাল পূর্বেই উত্তাৰিত হয়েছিল। 
শিক্ষার ক্ষেত্রে কষি ও শিল্প বিদ্যার প্রয়োজন আজো স্বীকৃত হচ্ছে। অক্ষয়কুমারের প্রস্তাব আজ 
কার্ধকরী হয়েছে ঠিকই কিন্তু কেউ তার নামও জানে না। বুনিয়াদী শিক্ষা কৃষিশিক্ষ! প্রভৃতির ক্ষেত্রে 
রবীন্দ্রনাথ পর্বস্ত পরিচিত; কিন্তু অক্ষয়কুমাবের পরিচয় নেই 'ভারতবর্ষায় উপাসক সম্প্রদায়” অথবা 
*স্হাবস্তর সহিত মানব প্রকৃতির সথ্ধন্ধ বিচারের পৃষ্ঠাতেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে । আমাদের জ্ঞান, 
কৌতৃছল ও গুরুভক্তি কতদুর এক দেশদর্শা এ তারই চূড়াস্ত পরিচয় মাত্র। 

অক্ষয়কুমার দত্ত বিশ্বাস করতেন “ভাষাশিক্ষা প্ররূত জ্ঞান-শিক্ষা নহে, জ্ঞান শিক্ষার উপায় 
মাত্র। ভাষা, জ্ঞানরূপ ভাগ্ারের দ্বার স্বরূপ। সেই দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া জ্ঞান ভাগারে প্রবেশ 
করিতে হয়। চির জীবনই কেবল দ্বার দেশে দ্বগ্ডায়মান থাকিলে, কিরপে জান দপ মহারত্ব লাভের 
সম্ভাবন। থাকে ।' 

তাঁর ধারণা ছিল ভাষা শিক্ষার জন্যে এ ভাষার 'পুস্তক পাঠ? “লিপি-অভ্যাস” এবং 'প্রস্তাব 
রচনা” কর] নিতান্ত দরকার । কেনন। এই তিন উপায়েই ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন এবং জ্ঞান প্রচার 
করবার অধিকার জন্মায় । 

বিস্ভার্জনের ক্ষেক্রে গণিত, জ্যোতিষ ও *শিল্প-বিছ্াদি' অধ্যয়ন প্রথম সোপন হিসাবে গণ্য 
করতেন । অক্ষয়কুমারের বৈজ্ঞানিক মানমিকতায় ভূগোল চর্চ৷ বরাবরই প্রাধান্ত লাভ করেছে। 
নিজে স্থলে পাঠ্য “ভূগোল, (১৮৪৯) লিখেওছিলেন। ভূগোল সম্বদ্ধে তার মন্তব্টিও বেশ 
উল্লেখধোগায । লিখেছেন, 

“ভূগোল বিভ্ত। অভ্যাস করিয়া দেশ, প্রদেশ, নগর, গ্রাম, নী, সমুত্র প্রভৃতির শ্বভাবসিছ ও 
মনুষ্য কল্পিত চতুঃসীমা! অবগত হওয়া উচিত, এবং প্রত্যেকে দেশের জল, বায়ু ও ভূমির কিরূপ ও, 
তথায় কোন কোন বস্ত উৎপন্ন হয়, এবং আচার ব্যবহার ও বাজ্যশাসনের কিরূপ প্রণালী প্রতিষ্ঠিত 
আছে, এই সমুদায়ের সবিশেষ বৃত্তাস্ত জ্ঞ/ত হওয়] আবশ্টাক 1৮১২ 

ভূগোল বিগ্ভার মাধ্যষে মানুষের জানার কৌতুহল নিবৃত্ত হয়। জ্ঞানার্জনের মধ্যেই চিত্তের 
উদধাধ হট হয়। অক্ষয়কুমারের তথ্য-নিষ্ঠা ও জ্ঞানস্পৃহা এই বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে ওতঃপ্রেতভাবে 


১৩৮৯ ] অক্ষয়কুষার দত্তের শিক্ষাচিত্তা ন্‌ 


সম্পৃক্ত ছিল। উনিশ শতকে অক্ষপ্নকুমারের সমসামর়িককালে তার চেয়ে বেশী জানতেন এষন 
বিশ্বৎ্জন খুব বেলী ছিলেন না। অগাধ জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন তিনি। এবং অক্ষল্নকুমারের এই 
জানার পদ্ধতিতেও ধাক ছিল কম। প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জনের প্রতিই তার অধিক বৌঁক ছিল। তিনি 
বলতেন, 'ষে সকল সামগ্রীর বর্ণনাপাঠ করিতে হয়, তাহা! শ্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কৰিয়। গুণাগুণ পত্রীক্ষা! করা 
কর্তব্য ।১৩ উত্তরকালে এই পদ্ধতিতেই শিক্ষাদান করা উচিত বলে ববীন্দ্রনাথ বার বার উল্লেখ 
করেছেন। তীর "শিক্ষার মিলন” (১৯২১), শিক্ষার হের ফের” (১৮৯২) জাতীয় প্রবন্ধ গুলির বক্তব্য 
প্রসঙ্গে সহজেই মনে আসে। ৃ 

সাহিতা-শিক্ষার প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার সাহিত্য-পাঠের উপধোগিতা সম্বন্ধে ঘা লিখেছেন তাতে 
ঠার নন্দনতত্ত্বের বিশ্বাসকেই সমর্থন করেছে । “অপাঞ্ধ আনন্দ' ভোগের চূড়ান্ত কথাই ব্যক্ত ক'রেছেন। 
এক ধরণের 17)01/81 78918590101) কথা এতে এসে পড়ে । অক্ষয়কুমার অবশ্ঠ 'পব্ুম পবিত্র 
পারমাধিক" বর্ণনার ক্ষেত্রেই এই 7981696101"র উল্লেখ করেছেন । *সাহিত্য-পাঠ দ্বার! সাতিশয় 
বিস্তদ্ধ আনন্দ অগ্চভূত হয়, এবং ঘদি তাহাতে পরম পবিজ্ঞ পারমাথিক বিষয়ের বর্ণনা থাকে, তাহা 
'অস্যঃকরণস্থ সৎ প্রবৃত্তি সমুদায় উন্নত ও পরিশোধিত হইয়া অপার আনন্দ উদ্ভাবন করে ।' 

অক্ষয়কুমার ভাবনা চিন্তা জগতে প্রকৃতই ঘষে আধুনিক দুষ্টিতঙ্গী সম্পন্ন তথা প্রগতিবাদী 
ছিলেন তার অন্ঠতম পরিচয় পাওয়া ষায় তার স্ত্রী শিক্ষ/-চিন্তার মধ্যে । স্বীজাতি শ্বতাব কোমল 
বলে কঠিন কাজে অক্ষম বলে মনে করা অসঙ্গত। প্বী শিক্ষার বাস্তব প্রয়োজন আছে বলে তার 
ধারণ! | প্রাচীনকালে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন ছিল বলে তিনি বিশ্বাস করতেন । এবং এখনে! নিম্নলিখিত 
কারণের জন্যে নিম়কূপ বিষয়ে স্সী জাতির স্ছ্যা-শিক্ষ। প্রয়োজন বলে অক্ষয়কুমার বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন 1১৪ 


বিষ্ঠার প্রয়োজন বিছ্যার বিম্য় 
(১) মাতৃত্ব বিকাশের জন্যে শানীরিক বিদ্যা 
(২) রি নিয়ম শিক্ষা 
(৩) সন্তানকে সুন্দর করবার জন্তে মনোবিষ্ঠা, ধর্মনীতি 
(৪) শিশু ঘা দেখে তাতেই কৌতূহলী বিশ্বব্যাপারে মায়ের 
হয়। তার কৌতুহল চরিতার্থ ব্যাপক জ্ঞান অর্জন 
করার জন্য । করা কতব্য। 


অতএব *ন্্রীগণের ব্বীতিমত বিদ্া-শিক্ষার প্রথ! গ্রচলিত না! করিলে, কোনরূপেই আর ভত্রস্থতা 
নাই ।* এমাতার প্রথমাবধি সন্তানকে বিনীত করা কর্তব্য। স্থুকুমার ক্রোড়ই তার ঘথাথ বিছ্যাস্থান ।' 
আজ সামাজিক চেহারার প্রভূত বদল হয়েছে। স্ত্রী জাতির লামাজিক ভূমিকাও পাণ্চেছে। 
এখন নারী কেবল সন্তানের জননী নন । এখন বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমকক্ষ । কোথাও 
কোথাও বেশী। এখন স্ত্রী শিক্ষা পৃথক কোন সমন্তা নয়। এখন শিক্ষাই সমস্যা । সে সমস্থা 
জটিলতর। স্ত্রী, পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই ; কারণ এখানকার জটিলতর জীবন ঘাত্রা । শিক্ষা এখন 
জীবন মুখীন। কিন্তু সারা ছনিয়ায় ঘখন শিক্ষার গুরুত্ব জাতির সমন্তার লঙ্গে বিচার করে তার নব 
চি 
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মূল্য ধার্য কক্স হচ্ছে আমাদের শিক্ষ! সমস্যাকে কিন্ত এখনে! জাতীয় পর্ধায়ে গুরুত্ব দিয়ে লঠিক মূলা 
দেওয়া হচ্ছে না বলেই মনে হয়। এখনে! এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কেবল গিনি পিগ.- 
পরীক্ষা করেই চল! হুচ্ছে। যে বিষয়ের গুরুত্ব নিয়ে শতবর্ষ আগে অক্ষয়কুমার এত গভীরভাবে চিন্ত। 
করেছিলেন তা নিয়ে এখানকার শিক্ষাবিদ্র কী কিছু ভাবছেন? যর্দি ভাবেন এবং প্রসঙ্গ ক্রমে 
অক্ষয়কুমারের চিন্তা শৃত্রগুলিও বিচার করে দেখেন একবার তাহলেই ভনবিংশ শতাব্দীর এই 
অখ্যাতনাম! শিক্ষাবিদের প্রতি হয়তো অনেকখানি সুবিচার করবে্ন। এবং এই সমস্ত সঙ্গত 
কারণেই বামষোহুন, বিষ্ভাসাগর, ডেভিড হেয়ার, বেথুন, ডাফ,, পরবর্তাকালে রবীন্দ্রনাথ, গুরুসদয় 
দত প্রমুখ শিক্ষাবিদ্দের সঙ্গে অক্ষয় দতের নামও পরিচিত হওয়া উচিত । 


১, 000, 4৯০ [10019 21501170191) 10195101059 (12011) : 1879 ), 8191১610017 
দ্রঃ বিনয় ঘোষ, বাংলার বিদ্বংসমাজ, (১৯৭৩), ৭৭ 

২. শিবনাথ শাহী, রামতঙ্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন ব্গসমাজ, নিউ এজ সংস্করণ 
(১৯৫৫), ১৯০ । 

৩, ১৮৫৭-৫৮র (নভেম্বর--_মে) মধ্যে ৩৫টি বালিকা -বিদ্যালয় স্থাপিত করেন । 
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৫, 73801, এ. 05 36581191011765 ০1 12000617) 12009210101, 12) 13০11655] : / 00001 5 
50105 20910619015, 70 
দ্রঃ তেব, বাংলার স্ত্রী শিক্ষ1 £ বিশ্ববিষ্া সংগ্রহ, ৮৫ সংখ্যক, (১৯৫০), ১। 
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৭. সাছিত্য সাধক চবিতম্াল1, (১) ৪৫ সংখ্যা 

৮. দ্রঃ স্থকুষার সেন, 'বাংলা সাহিত্যে গন্ভ' (১৯৩৪), ৫২। 

৯. অক্ষয়কুমার দত, ধর্মনীতি ( ১৮৫৬), ১২৬। 
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১৪, অক্ষয়কুমার, পূর্বে উল্লিখিত, ১২৭-১৩১ | 


লোক চিত্রের ভাষা 
অজিতকুমার মিত্র 


লোক লাহিত্য গাথা! গীতিক! কথ! কিংবদ্বস্তীর মতই লোক চিত্রেরও ভাব! আছে। এই চিত্রগুলির প্রতি 
বাঙালী জীবনের মোহও কম নয়। গ্রামীণ সংস্কৃতির পর্যালোচনা! করলে লৌকিক চিত্রাংকন রীতির হে 
ধারা ও ধারণ! প্রতিভাত হয়ে ওঠে তা ভাবতে গেলে বিশ্য়াভিভূত হতে হয়। নাচ গানে ভরা 
বাঙালী জীবনে মরমী শিল্পীমন লৌকিক চিত্র রচনার ক্ষেত্রেও ষে তন্সয়তার হ্্টি কবে ভার তাৎপর্ধপূর্ণ 
বিঙ্গেষণ করলে দেখা ঘায় ঘষে কোন বিস্থতকাল হুতে প্রবাহিত চিত্রাংকন ধারায় বাঙালী মননের বিভিন্ন 
অভিপ্রায় আশ! আকাংক্ষ! সুপ্তশয়ান রয়েছে। 

বিভিন্ন পূজা অনুষ্ঠানে আলপন! দেওয়ার রীতি এবং প্রচলিত বিভিন্ন ক্রিয়া কাণ্ডে তেল 
সিন্দুরের ছবি, হুলুধ বাটার সাংকেতিক চিহ্থাদদি অংকন কখনও ব! গৃহসজ্জার চিত্রাদির চিজ্ঞণ কর] হয়। 
পূজা অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঘরের ছুয়ারের চৌকাঠে ছবি আকবায় প্রথা! আছে। এই সব চিআগুলি বহুকাল 
থেকে একই ধারায় প্রচলিত। এষন কি একই বংয়ে একই চিত্রা্দি চিত্রিত করার রীতি আছে। 
আভিচারিক ক্রিল্লাকাণ্ডে মন্ত্রর্যার সময় বিভিন্ন লৌকিক ছবি তেল কালিতে, কাজল কালিতে আকবার 
প্রথা এখনও গ্রাম বাঙলায় দেখ! যায় । জলপুর্ণ মংগল কলমে তেল সিন্দুরে নান! প্রকার সাংকেতিক 
চিন্ধ অঙ্কন কর! হয়। ঘট বারিতে লোক দেবীকে আহবান করে এঁ ঘটে মনস! গাছের শাখার টুকরে। 
বা আমের পল্লব দিয়ে নতুন লাল কাপড়ে বৌম1 সাজিয়ে দেবীর ঘটস্থাপন কর! হয়। ঘটের গায়ে নানা 
রকম নক্মার সাথে একজড়া সাংকেতিক চিহু অংকন করা হুয়। এই চিহ্ুকে অনেক গ্রামে “পুকৃতলা 
বলে। কোথাও কোথাও 'পুত তলা” ও বলে। খড়িমাটি দিয়ে সমস্ত ঘর নিকানোর পর আদিবাসীরা 
ঘরের বাইরে ও ভেতরে নানা রকম নক্সার সাথে গিরি পাথর ঘসার রং দিয়ে এই সাংকেতিক ছবি ছুটি 
অংকন করে। 

কি আদিবা বীর গৃহ সঙ্জায় কি গ্রামের গৃহস্থের বিভিন্ন গ্রকার লৌকিক চিআ্রাংকনের সময় এমন 
কি কুল-বধুদের আলপন! দেওয়ার রীতিতে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় ঘে একই মাপের ছুটি ছাতার 
বাটের মত প্রান্ত বাক! ছোট লঙ্কা দাগ বাক প্রান্ত দুটিকে সংলগ্ন কর! হয় । ভারপর এ লম্বা! দাগের 
যাঝ খানে হাতের মত দু'শাশে ছটি করে দাগ দেওয়] হয়। ভেতরের দ্বিকের বাহুর মত দাগ ছুটি 
পরম্পর মিশে যায় । এ বানু ছুটি ডানার মত আবার সমগ্র ছবিকে মানুষ ভাবলে এ দাগ ছুটিকে 
হাতেক্ মত মনে হক্। ছবি ছুটিকে জড়াজড়ি ছটি মানুষের মত কল্পনা করা অসমীচিন নয়। তেল 
সিন্দুয়ে, হলুদ বাটা, পিঠুলি বাটায়, লাল কাল রং এই ছবি অংকন করা হুয়। আর্দিবাসীদের গৃহ 
সঙ্জায় তো৷ এই ছবিছুটি আক থাকবেই । সীঁওতালর] তারের পূজা উৎসবে নান। রকম চিন্রাংকনের 
মধ্যে এই ছবি আঁকতে ভোলে ন|। কিন্তু ছবি ছুটির অর্থ কেউ বলতে পারে না । কোন্‌ বিস্বত কাল 
থেকে লোক প্রচলিত এই চিত্রাংকন ধারা আজও মান্য বজায় রেখেছে । সমাজের পুরুষ পরম্পরায় 
যুগ থেকে যুগে এই সাংকেতিক চিত্রাংকন ধার! প্রবাছিত। 
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আদিবাসী সাঁওতাল, মুণ্ডা, গুরাও মন্থলী, বানা, ধাওন-কোড়া প্রভৃতি জাতির সমাজ জীবনে 
নান! প্রকার চিত্রাংকনের মাঝে এই সাংকেতিক চিহ্ন অবশ্তই আকা হবে । তাদের পৃজার লময় এমন 
কি বলিদানের কাঠে তেল দিন্দুরে আকা থাকে এই যুগল চিহ্ু। তৃতুড়ে শ্তাওড়া ঝৌপের শুন্য বের্দীতে 
হলুদ বাটার এই ছবি তৈরী করাহুয়। পণ্ডিতরা বলেন সন্তান গু শস্তের কামন! মানুষের আদিম 
আকাংখা। এই কামনাই সমাজ গঠনেয় জন্ত প্রমোদ্দিত করে । অস্তনিহিত আদিম কামন৷ মানুষের 
সভ্যতা সৃষ্টির মূল উৎস। এই আদিম চিআংকন ধার! পর্যালোচনা! করলে একথা অবিসঘাদিত ঘে এ 
ব্রেখাংকিত সাংকেতিক চিহ্ন ছুটি নবরনানীর । একটি পুরুষের প্রতি একটি নারীর টান আর একটি 
নারীর প্রতি একটি পুরুষের টান এ সাংকেতিক চিআ্াংকন ধারার মর্দাকথা। দাম্পত্যই মানষের 
আদিম কামনা । কোন আদিম কাল হতে এই ছবি আকা হয়। কাল হতে কালে এই সাংকেতিক 
চিহ্ন আকার ন্বীতি প্রচলিত থেকে আদিম সমাজ হুতে বিতিক্ন সমাজকে প্রভাবিত করে চলেছে। তাই 
দাম্পত্যই মানুষের আদিম কামনা । সম্ভান এই মিলনের পরিণাম মাত্র। সন্তানের কামনা 
মানুষের প্রথম বান। নয় । কেন না সম্ভোগ প্রক্রিয়া মানুষকে আবিষ্ষার করতে হুয়। অসচেতন 
কোন অকম্মাৎ মূহুর্তে মানুষ স্থির তাগিদে হঠাৎ ঘোনচন্রিতার্থতার আন্বার্দন পায়। আর শস্তর 
আকাংখা এই দাম্পত্যকে অটুট রাখার উপায় মাত্র । 

সাংকেতিক চিহ্ন ছুটি ঘে আদিবাসী নমাজেই প্রথম উদ্ভাবিত হয় তার নানা প্রমাণ পাওয়া 
যাকস। সাওভালী লোক পুরাণে পৃথিবীর জন্মের আদিতে দেখা যায় কেবল জল আর জল । মাটি ছিল 
না কোন জীবজন্তও ছিল না। এমন কি মাচছযের জন্মগ হয় নি। ছুটি সাদ] হাস কিন্ত যুগ যুগ ধরে 
সমুদ্রের পর সমুদ্র পেরিক্পে সাতার কেটে আনছিল। সর্বত্র কেবল জল আর জল। ভীত চকিত হাস 
দুটি প্রায় ষেন পাগল হয়ে যায় । কেন ন! ছাস হাসিল বিশ্রামের কোন স্থল পাচ্ছিল না। প্রলয় 
পয়োধি জলে ষেন ছুটী সাদ! বিন্দু। এই বিন্দুই কুষ্টির আদিম বহন্ত। এই বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু থেন 
কল্লোলিত। প্রাক়্ ক্লাস্ত হয়ে এসেছে হাম হাসিল এমন সময় তার] মাটির সন্ধান পেল। কুষ্টিকে 
রক্ষার তাগিদে মাটি জেগে উঠেছে । মাটির অস্তিত্ব পেয়ে জীবনের আনন্দ স্র্ধের আলোয় আলোয় 
বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে । সেই আশ্রক় স্থলকে প্রণাম জানিয়ে বললে তারা--নোওা | অর্থাৎ আশুয় 
দাতা। তারপর হাস হাসিল বনে জংগলে আনন্দে লুটোপুটি করে বেড়াতে পাগলো । আনন্দের 
হুল্লোড় বন্ধে যায় । তার] বাস! বাধে । এবার তার] সভোগের প্রক্রিয়া আবিষ্ধার করলো! হুঠাৎ্। 
নিবিড় আশ্রয়ে একটি ডিম পাড়লে। হাসিল । এ ডিমটি থেকে ছুটা মাস্ষ জন্সালো। একটা নর আর 
একটী নারী । অন্য সাওতালী লোক কথায় জান! ঘায়--চটরে মারাং রার! তাছাকানা | মারাং বাবা 
পাতালার ডেবার ফেডে। আই । উনজুখান মারাং রুরু দঃ দাকাইয়। | পুথিবী জলে জলময় ছিল। 
মায়াং রুরু আর মারাং রুরুর স্ত্রী ছাড়া এই পৃথিবীতে আর কেউ ছিল না। এই গল্পে ত একটি পুরুষ 
আর একটি নানী ছাড়া আর কেউ নেই। পৃথিবী শুধু জলময়। কিভাবে একটি থেকে ছুটি ছলে! ভার 
কথাই মানুষের আদিম কৌতুহছল। লোক কথাগুলি এমনভাবে পরিকল্পিত যে বান বারে একটি পুরুষ 
আব একটি নারীর কথাই শোনা যায়। পৃথিবী তে! জলে জলময় । খাওয়া-দাওয়! ভূলে ঠাকুর কিন্ত 
ঘুড্ডি ওড়াচ্ছে। ঠাকরুণ খাবার নিয়ে বনে আছে। ঠাকুরের আর পাত নেই। ঠাকরুণ আর 
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সহ করতে পারলো না। ক্রোধে ফেটে পড়লে! । তাড়াতাড়ি এসে ঠাকুরের ঘুড়্ডিট৷ ছু" টুকরে। করে 
দিলো । যেই না ছু' টুকরে! কর অঙ্গনি টুকরো! ছুটি গুড্ড, পাখী হয়ে আকাশে উড়ে বেড়াতে 
লাগলে! । তারপর তাদের আশ্রয়ের জন্য ভগবানকে মাটি সহি করতে হলো । গাছ-পাল৷ বন-জংগল 
খাবার সব সৃষ্টি করতে হলো! কত প্রক্রিয়ায় । তারপর গুড পাখী একটা ডিম পাড়লো। এঁ ডিম 
ফুটে জন্ম হলো পিলচু হারাম আর পিলচু বুড়ির । সেই ছুটি মানুষের কথা । তাদের আবার সাত 
জোড়া ছেলেমেয়ে হলো । জোড়ায় জোড়ায় পৃথিবীতে সাতটি গোত্রের শ্ুজ্পাত করলো এ 
ছেলেমেয়ের _বথ! হাসদা, মুম্মু, কিসকু, হেমব্রম, মাণ্ডি, সরেণ, টুড় । 
মানুষের মিলিত হওয়ার বাসন ঘষে কত ছুদমন'য় তা” কল্পনা করা যায় না । আদিবাসী লোক 
রচনায় এই মিলিত হওয়ার অনেক কথ! কাহিনী গাথ। গল্প প্রচুর ছড়িয়ে আছে। পিলচু হারাম 
পিলচু বুড়র ছেলে আর মেযেব্র। ভাই বোন, তবুও তাদ্দের মিলন হলো । এছাড়া কোন উপায় ছিল 
না ঠাকুর মারাং রুরু | কেন না এইভাবে তাকে মানষ স্টি করুতে হয়েছে । আব মিলিত থাকার 
জন্যে নানারকম গাছের শেকড় আর মনয়ার নিধাস দিয়ে মদ তৈরী করে সেই মদ খাওয়াতে হয়েছে 
তাদের । ম্দ ন! খেলে সন্তোগের উন্মাদনা আসবে কি করে । মদ খেয়ে তার! হুল্লোড় করেছে £-- 
যুবকের] যুবতীদের বলে ঃ-- 
মুচকু মাকু ছুংগু ছুংু দঃ । 
বাপবারি লাতাব ডের রিকু 
ছুগু ছুঃগু দঃ ॥ 
যুবতীরা আবার যুবকদের ঝলে £__ 
বুনম্‌ দানাং রেঃইয়! ঝিক্‌ দঃ । 
তিনন।র রেজা ঝিক্‌ দঃ ॥ 
লেরদ] হুসর বেইয়া ঝিক্‌ দঃ ॥ 
চৈছুল্লোড় আরস্ত হলো । গানের হুল্লোড়ে বনের পাখীবরা কলরব করত্তে করতে উড়ে উড়ে বেড়াতে 
লাগলো! । শ্বাপদ জন্তর1 তয়ে নির্ভরযোগ্য স্থানে পালাতে থাকে । একটি পুরুষ আর একটি নারীর 
মিলনের অপূর্ব গাথ। সঞ্চিত হয়। 
হিন্দুদের পুরুষ প্ররুতির কথ। সর্বজন বিদ্দিত। এখানে হরহুরি এক দেহে অর্ধ নারীশ্বর । 
হরগৌবরী কি আদিম বাসনার চিরস্তন মিলনের শাশ্বত রূপ নয়। আমাদের সাহিত্য এবং ধর্ম কথায় 
ছু'জনের মিলিত থাক! একাকার হয়ে আছে। আদম আবু ইত তো! চিরকাল মিলিত থাকতে 
চেয়েছিল। নিধিদ্দ ফলের কাথ জারিয়ে আরক হয় কিন্তু। সেই নিষিদ্ধ ফলের নির্ধাসে কি নেশা । 
কি অনুতাপ মাচ্ছষের। নিষিদ্ধ ফলের নিধাস থেয়ে মানুষ কামের জালায় অস্থির হুয়ে গেছে। 
দে কি যস্ত্রণা। তারই জাল! ছুটে বেড়াচ্ছে আকাশে-অস্তরীক্ষে, জলে স্থলে এমন কি পাতালে। 
একটু লক্ষ্য করলে দেখ! যায় শিশুদের মধ্যে পুতুল ঠরীর প্রবণত] রয়েছে । একটি বৌ আর 
একটি স্বামী তৈরী করবার জন্য শিশুর! উন্ুখ। তার সাধারণতঃ মাটি দিযে পুতুল তৈরী করে। 
শ্যকড়ার পুটলী দিয়েও পুতুল তৈরী করার নীতি প্রচলিত। গৃহ সঙ্জার ছবিতে, আলপনায়, 
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দ্বেবস্থানের মাংগলিক চিন ঘটে, পটে হাড়িতে মংগল কলসে আক] সাংকেতিক চিহু ছুটি যদি নয়-নান্বীর 
ছবি হয় তা” হলে একথ। একথ1 বিশেষ ভাবে বল! যায় যে শিশুদের পুতুল খেলায় তারা এক রকমের 
পুতুল তৈরী করে ঘা' দেখলে এ সাংকেতির চিহ্ন ছুটির কথা ম্মরণ করিয়ে দেয়। অমনি বাক! বাক! 
হাত আর পুতুল ছুটির মুখ সামনে দিকে ঈষৎ বাকানে৷ ৷ বুক জার পুতুলের শেষ প্রান্ত এক রকমই। 
পা” ছুটি নেই । কোমরের নীচে থেকে পায়ের অংশ সরু হয়ে পায়ের পাতার অংশ বেশ মোটা । 
দাড় করিয়ে দিলে দাড়িয়ে যায়। পুতুল ছুটি বসানে৷ থাকলে আলোচ্য ছবির মত মনে হয়। অনেক 
সময় ম্যাকড়া দিয়ে তৈরী পুতুলের আকৃতিও শিশুরা এ ছবির মত তৈরী করে। পুতুল তৈদীর 
পুরোনো ধারা এখনও শাশ্বত শিশুমনে বেচে আছে । এই ধারা হয়তো এ চিত্রাংকন ধারার সাথে 
একই উৎস থেকে উত্ভৃত। এ কথা চিন্তা কর] অসমীচিন নয় । মানুষের মিলিত থাকার ইচ্ছা আদিম 
কালেই চিত্রে, ভাক্কর্ধ্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তার মূল্যে কিন্ত লৌকিক প্রেরণ! প্রমোদন! স্থ্টি করে 
তা” এই চিত্রাংকন রীতি আলেচন1] করলে বিশেষ ভাবে জানতে পাব। যায়। 

বাঙালী জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে তাই আদিম বাসন! একত্র থাকার । একটি পুরুষ আর 
একটি নারী পরস্পরকে চেয়েছিল প্রথম কোন বিস্তৃত অতীতে । ছু'জনেই পরস্পরকে দেখে অবাক 
হয়ে গিয়েছিল একান্ত বিন্ময়ে। এত বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার পৃথিবীতে আর কিছু নেই। পুরুষ 
নারীকে খুঁজে বের করেছিল বৈজ্ঞানিক মননশীলতায় ভাল লেগেছিল তাই ভালোবেসেছিল। মনা 
জাতির বিবর্তনের ইতিহাস তাই এই ছু'জনের ইতিহাস। ঈশ্বর এক থেকে নাকি বু হয়েছিল। কিন্ত 
এক থেকে ছুই ন1 হলে বন্ধ হওয়া ঘায় না। তাই তিনি এক থেকে ছুই হয়েছিলেন । এই ছু'জনই বহু 
জন হয়ে পৃথিবী পরিব্যাগ্ত হয়। লোকচিত্রের রেখায় রেখায় তাই এই দু'জনের ছৰি তাদের লৌকিক 
জীবনে অক্ষয় হয়ে আছে এখনও তার ব্যতায় দেখ যায় ন|। 
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শুধু ফরাসী নাট্যসাছিত্যে নয় বিশ্ব নাট্যলাছিত্যে মলিয়ের (১৬২২-১৬৭১ ) একটি উজ্জ্বল নাম। 
ফরাসী রঙ্গালয়ে তার আবির্ভাব নাট্যকার ও প্রযোজক রূপে । বলতে ছ্বিধা নেই ফরাসী বঙ্গালয়কে 
তিনিই জনপ্রিয় করে তোলেন। ১৬৫৮ থুষ্টাব্ব থেকে ১৬৭৩ খুষ্টাব্ধ পর্যস্ত মলিয়ের ফরাপী রঙ্গালয়ের 
সঙ্গে অবিছিঙ্নভাবে যুক্ত ছিলেন। ঘৌবনেই তিনি শ্বদেশে অপমানিত হয়ে বিভিন্ন প্রদেশে নিজন্ব 
একটি থিয়েটার গড়ে অতিনয় করে বেড়্াতেন। ১৬৪৫ খুষাব্দ থেকে ১৬৫৮ থুষ্টাব্ব পর্যস্ত মলিয়ের-এর 
জীবন এইভাবে কাটে । অবশেষে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তখন ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্ঘশ লুই 
তাঁকে রাজন্যবর্গের সম্মুখে অভিনয় করার উপর অনুমতি দান করেন। রঙ্গালয়ের গরুড় ক্ষুধা! মেটাবার 
জন্য মলিয়ের নাট্যরচনায় আত্মনিয়োগ করলেন । প্রসঙ্গত ম্মবণীয় মলিয়ের-এর আদল নাম 0621) 
938120192 7১০০০৩11৩, থিয়েটারী নাম মলিয়ের | 

মলিয়ের যাবতীয় নাট্যরচনাই কমেডি। তাঁর কমেডিগলোতে প্রাধান্ত পেয়েছে তৎকালীন 
সমাজের অসংগতি তণ্ডামি, অজ্ঞানতাও অদ্ধকুলংস্কার। এক কথার সামাজিক অন্যায় ব্যাভিচারের 
বিরুদ্ধে মলিয়ের-এর মোচ্চার বিদ্রোহ তার কমেডিগুলো। 

উনবিংশ শতাব্দীতে ঘখন বাংল! নাট্যসাহিত্য নব নব সমষ্টি সম্ভারে ভরে উঠতে লাগল তখন 
সেখানেও সামাজিক ভগ্ডামি, ব্যাভিচার কুসংস্কার 'অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ পুনঃপুনঃ ঘোষিত 
হতে থাকল । বাংলা প্রহননগুলোর পুঁজি ছিল ওই ব্যঙ্গ বিদ্রপ। প্রহননকারেরা উনবিংশ শতকের 
উত্তাল মুছতে দাড়িয়েও সপ্তদশ শতকের ফরাসী প্রহমনকার মলিয়েরের কথা ম্মরণে না এনে 
পাবেন নি। 

কাগজে কলমে বাংল! গ্রহনে মলিয়েবের উপস্থিতি বোধহুয় ১৮৬০ খুষ্টাৰব । এঁ বছর প্রকাশিত 
হয় মাইকেল মধুস্দন দত্তের বিখ্যাত প্রহমন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে?” । এই প্রহমনখানি 
মলিয়েরের তারত্যুফ (7:8:006665 ) প্রছলনের ছারা প্রভাবিত। অবশ্ত ডঃ অজিতকুমার ঘোষ এই 
প্রভাবের কথ স্বীকার করেন না । (১) তবে বুড়ে। শালিকের ঘাড়ে রোর উপর “তাবত্যুফের' প্রভাব 
একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় ন। | 

১৮৬* থুষ্টাকে মলিয়ের বাংল! নাট্যসাহিত্যে আপন আসন পাকা করে নিলেও নাট্যমোদী__ 
বাঙালী মলিয়েরের নাম তারও ৭৫ বছর পূর্বেই শুনেছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাবে হেরাপীম লেবেডফ 
তার প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলী থিয়েটারে অভিনয়ের জন্ ছুখানি ইংরেজী নাটকের বঙ্গান্ছবাদ্দ করেন। এই 
দুখানি নাটকের নাম *ডিজগাইজ' এবং লাত ইজদি বেকট ডকটর। শেধোক্ত খানির অভিনয়ের খবর 
পাওয়া না গেলেও একথা জানা গেছে যে এখানি মূলতঃ মলিয়েরের লা আমোর মেদিসিন নামক 
প্রহসনের ইংরেজী অনুবাদ । অবশ্ত একথা লেবেডফ উল্লেখ করেন নি ।(২) তবে উল্লেখ না করাটাই বড় 
কথা নয়। লেবেডফ তার বাংল! শিক্ষক গৌলকনাথ দাসের সহায়তায় 'ডিস্গাইজ' ও 'লাত ইজ দি 


৪২৮ সমকালীন [পৌষ 


বেষ্ট ডক্টরের বাংল! অনুবাদ করেন। লাভ ইজ দি বেষউ ডটরের' বলাজ্বাদটি পাওয়। যায়নি । ১১২ 
বছর পরে এই নাটকটির দ্বিতীয়বার অনুবাদ হয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের হাতে । তিনি তার অনুবাদের 
নাম দেন 'ব্যায়স। কা ত্যায়ন।' (১৯*৭ )। গিরিশচন্দ্র এই অন্বাদ সম্পর্কে ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্ধ 
লিখেছেন, 'মলিয়ে র-এর কমেডির মুল কাছিনী গিরিশ ধরেছেন, 928115£6] ( সম্পত্তির ভয়ে বন্তা 
বিবাহদানে ভীত পিতা), [0০1509 (নায়িকা ) ও 2,5958 ( পরিচারিক। ও নায়িকার সতী এবং 
11951082109 চবিত্রগুলির ভাব গিরিশের প্রহসনে মোটামুটি বজায় আছে। তবে মলিয়রের নাটকে 
কোন গরব প্রণক্ী মানিক নেই, নৃত্যগীত বিশেষ নেই । গিরিশচন্দ্র মলিয়রের সংঘত কটাক্ষ বাকচাতুখ 
কিছু ফোটেনি।” 

গিরিশচন্দ্রের 'ব্যায়সা কা ত্যায়সা”র জনপ্রিয়তা আজও ত্রাস পায়নি । এই ১৯৭৩ সালেও এই 
প্রহসনটি সাফল্যের সংগে অভিনয় করেছেন পশ্চিমবঙ্গ লোকরগঞজন শাখা । বলতে দিধা নেই, *য্যায়স 
ক! ত্যাক্সসা*র জনপ্রিক্নত। গ্রকারাস্তরে মলিয়েরেরই জনপ্রিয় তাকেই প্রমাণিত করে। 

নাট্যকার দীনবন্ধু উপর মলিয়েরের প্রভাব আছে কিনা, সে বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে কিছু জানা 
যায় না। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা ঘায় ষে প্রহসন র5না করার মানলিকতা৷ মলিয়ের ও দীলবন্ধু 
মিজ্রের সমান ছিল ।9 

বাংল! নাট্যসাতিত্যে মলিয়েরকে স্বচেয়ে বেশি জনপ্রিয় করেছেন জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর। 
তার ছুখান। বিশিষ্ট প্রহসন “হঠাৎ নবাব” (১৮৮৪) এবং 'দায়ে পড়ে দার গ্রহ" (১৯০২)। ছঠাৎ নবাব 
মলিয়েরের 1. 3015৩0915 0610011 1)017106 এর অন্বাদ । [, 30125019 03610011 1701771016 
একথানি 2709102] ০0100 । এটি রচিত হয় ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লই এর নির্দেশে। 
জ্যোতিরিন্্রনাথ এই প্রহসনটি অনুবাদের সময় ফরাসী প্রহসনটির চকিন্রগুলির নামের ধ্বনি সংগতি 
রক্ষা করেছেন। 0০010118175 0016501066, [,00110, 0০%1০115 প্রভৃতি জ্যোতিরিন্রনাথের হাতে 
হয়েছে যথাক্রমে ভুর্দন খা, রোষনী, কবলু খ!। এমন কি মলিয়েবের প্রহসনের অঙ্ক বিভাগ প্রণালী ও 
গান সন্নিবেশের কৌশলও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হুবহু গ্রহণ করেছেন । 

মলিয়েবের মারিয়াজ ফোর্পে অবলম্ধনে রচিত হয় জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুরের "দায়ে পড়ে দার 
গ্রহ" । “দায়ে পড়ে দার গ্রছে' ফরাসী গ্রহনের নাম চকিত্রগুলির পরিবতিত হয়েছে । এছাড়া 
স্যায়রত্ব ও বেষ্ধাস্তবাগীশ এই ছুইজন টুলে৷ পণ্ডিত জ্যোতিরিজ্্রনাথের প্রহসনে নতুন আমদানী । 
জ্যোভিনিন্্রনাথের অলীকবাবু মলিয়েরের অনুসরণে রচিত না হলেও মলিয়েরের নাট্যাদর্শে ঘে রচিত 
তাতে দ্বিমত থাকার কথ! নয়। জ্যোতিবিক্্রনাথের পর যেসব নাট্যকার উনবিংশ শতাবীর শেষার্ধে 
মলিয়েবের প্রহসনের জন্থবাদ এবং ছায়। অবলম্বনে নাট্যরচনায় লিপ্ত ছিলেন তারা! হলেন গিরিশচন্ত্র 
অমৃতলালগ বন, অতুলকৃষ্ণ মিত্র । গিরিশচন্দ্রের “ষ্যায়স। কি ত্যায়সা'র কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। 
রলবাজ অমৃতলাল বস মলিয়েরের [,” 51০015 0591612117)65 (10175 90150901 601 ৬/169 ) ও 
[১ /১৬৪15 ( 0175 11551) এই ছুখানি প্রহমনের কাহিনী অবলম্বনে রচন] কেন বথাক্রমে “চারের 
উপক্প বাটপাড়ি' (১৮৭৬) ও 'রুপণের ধন? (১৯০০)। 'অবশ্থ কপণের ধনে শেঝপীয়রের মারচ্যাণ্ট অব 


ভেনিসের প্রভাবও রয়েছে । 


১৩৮৬ ] মলিয়ের ও বাংলা নাটক ৪২৯ 


“চারের উপর বাটপাড়ি' লম্পর্কে ডঃ অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন প্রহসন খানার ঘটনার সরস 
জটিলস্ত1 এবং রুচি-গহিতি, পাশ্চাত্য প্রহসন বিশেষ করিয়! মলিয়েরের প্রহসনের সম্ভাব্য প্রতাব মলে 
করাইয়া দেয়। আলোচ্য প্রহসনের মধ্যে কৌতুকের চমৎকারিত্ব এইখানে যে, নারায়ণ অঘোরের 
কাছে 'রসেদগার" করিয়াছে, অথচ অঘোর তাহাকে ধরিতে যাইয়! প্রতিবারই ব্যর্থ এবং বেয়াকুর 
হইয়াছে । মলিয়েরের [175 9০১০০] £০] ৮71$৩3 (7. 729০15 695101779 ) প্রহসনে ঠিক 
এইরূপ একটি ব্যাপার আছে ।,৫ 

'কুপণের ধন' প্রহসনে মলিয়েরের প্রহসনের প্রভাব সম্পর্চে ডঃ অজিতকুমার ঘোষের মন্তব্য 
প্রণিধানযোগা £ 'কপণের ধন? ষলিয়েরের। ৮055 01561 (2, £৯১5215 ) নামক প্রহসনের ত্বানা 
প্রভাবান্বিত। ষলিয়েরের প্রহসনে [38088০7. এর কার্পনা-দোষের সহিত তাহার ইন্দ্র পরায়ণতা 
দেখানে। এবং পরস্পর সংযুক্ত জটিল গ্রেম কাহিনীও সেই সঙ্গে রহিয়াছে । কৃপণের ধন এও হুলধরের 
কার্পণ্য এবং নানী সম্পকিত ছুর্বলত। এইপ্রকার পৌষ বিদ্যমান এবং মন্সথ ও কুস্তলার প্রণক্প ব্যাপার 
হলধরের কাছিনীর সহিত যুক্ত হইয়াছে ।”৬ 

গিরিশযুগের অন্যতম স্মরণীয় নাট্যকার অতুলকরষ্ণ হ্রিত্রের "তুফানী? (১৯*৮) প্রাণের টান? 
(১৯১২) প্রহনন ছুখানি যথাক্রমে মলিয়েরের [, ৮১:০০:৫1 প্রহলনটির 11859811119 চরিস্ত্রটিই 
অতৃলকুষ্ণকে তার তুফানী চিত্র আকতে অনুপ্রাণিত করে। তুফানীও একজন সুদক্ষ ভৃত্য । 

'প্রাণের টান, প্রহমনের ভূমিকায় অতুলকষ্ণ লিখেছেন, “প্রনিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার (4০11616) 
মোলেয়ারের (155 705010 41050955555 ০01: ].09৮০15 00211619 ) নাটিকার ছায়া অবলঘ্ষনে 
রচিত। প্রাণের টান” এ লম্বোদর ও রুশাঙ্গ নামে ছুটি ভূত্য চরিত্র আকা হয়েছে। বলাবাহুলা, 
তুফানী রচনার পর অতৃলকষ্ণ ঘতগুলি প্রহসন লিখেছেন, প্রায় সবগুলিতেই তুফানীর মত ভূত্যজাতীয় 
চরিজ্ঞ লক্ষিত হয়। প্রকারাস্তবে এ চরিজ্ত্রগুলি মলিয়ারের প্রভাবকে ম্মরণ করিয়ে দেয়। রংরাজ-এর 
(১৯০৯) রংরাজ, ঠিকে ভুল-এর (১৯১*) স্মরু, প্রভৃতি চবির এই প্রলঙ্গে উল্লেখষোগ্য। 
অতুলরুষ্ণ উল্লেখ না করলেও আমাদের জানতে বাকি থাকে না যে, তার দমবাজ (১৯৯৮) নাট্যরঙ্গটি 
মলিয়েরের তাতু্ক এর ভাবান্থসরণে রচিত। 

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রহসনগ্ুলিতে অগ্রাধিকার পেয়েছে নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম, গোঁড়া হিন্দু পণ্ডিত, 
বিলাতফেরত, স্্ীশিক্ষার বাড়াবাড়ি প্রভৃতি । এই প্রহসনগুলি রচনায় প্রত্যক্ষভাবে নাট্যকার ঘার 
কাছ থেকেই সাহায্য পান বা প্রভাবিত হোন না কেন, মলিয়েরের প্রভাব ধে সেখানে লুকিয়ে আছে, 
সে কথা স্বীকার করতে হুবে। | 

রবীন্দ্রনাথের প্রহসনে মলিয়েবের প্রভাবের কথা জান! না গেলেও রবীন্দ্র পরবর্তী নাট্যকারদের 
মধ্যে কম বেশি অলিক্সেরের প্রভাব চোখে পড়ে। 

প্রমথনাথ বিশীর প্রহসনে হাশ্তকৌতুকের সংগে মিশে আছে অপূর্ব প্রণয়মাধূর্ধ। বলাবাহুল্য 
এই আঘর্শ ষলিয়েরের আদর্শকে শ্মরণ করিয়ে দেয় । তার খণং কৃত্া” ও ্বতং পিবেৎ এই দুখানি 

_ প্রহসন আলোচনা! করলে ত| জান। যাবে । খণং কৃত্বা'র প্রধান ঘটনা সনৎকুমারের খণ শোধ দুল 
| প্রতিষ্ঠ। এবং সেই দুলে মহাজনের খণ পরিশোধ ন! করার শিক্ষাদান । কিন্ত প্রহসনটিতে এই ঘটনাই 


৯৬০ 


৪৩০ লমকালীন [পৌষ 


প্রাধান্ত পায়নি । পেয়েছে সনৎ মঞ্জরী ও ললিত-মণিকার প্রণয় ঘটিত সমশ্টার্র জটিলতা, এই জটিল 
লমন্তার সমাধানে প্রহ্সনটির সমান্তি ঘটেছে । মলিয়ের তার নাটকেও এইরকম যুগল চরিআ স্থটি করে 
তাদের ক্রিয়াকলাপ ও বাগজালবিস্তারের দ্বারা কৌতুক রস পরিবেশন করেছেন। প্রমথনাখও 
মলিয়েরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তার প্রথম প্রহমন “খণং কৃত্ব!? রচন! করেছেন । খণং কৃত্বার 
পরবর্তা প্রহসন গ্ঘৃতং পিবেৎ। এই প্রহুসনটি মলিয়েরের 71065 ০1 00105 85001500210 
প্রহসনটির আদর্শে রচিত। মলিয়েরের প্রহসনে যেমন রয়েছে ঘটনার সাঘৃষ্ত এবং বৈপরীত্য 
প্রমখনাথের "তং পিবেৎ এও অনুর পরিবেশ রচিত হয়েছে। 

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রহসনে (ভাড়াটে চাই, বারোভূতে ) লক্ষিত হবে তীক্ষু শাণিত 
সংলাপ, জটিল কৌতুককর পরিবেশ ৃষ্টি। কোন প্রলঙ্গের আকশ্মিক উত্থাপন প্রভৃতি । ফরালী 
ভাষা ও সাছিত্যের সংগে বিশেষভাবে পরিচিত এই নাট্যকার যে মলিয়েরের নাট্যাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন 
তাতে কোনও সন্দেহ নেই। 

সাম্প্রতিককালে 'এপিক' নাট্যগোী মলিয়েরের বিখ্যাত প্রহ্মন *তাত্যফ এর বঙ্গানুবাদ 
'মহাত্মা” অভিনয় করে প্রশংসা অর্জন করেছেন। উক্ত অন্রবাদটি করেছেন লোকনাথ ভট্াচার্ধ। 
সপ্তদশ শতকের ফ্রান্দের ধর্মীয় ভণগ্তামিকে আক্রমণ করার জন্য মলিয়ের রচনা করেছিলেন *তাত্যুফ। 
তার ব্যঙ্গের লক্ষ্য বকধামিকতা গির্জা বা ধর্ম নয়। লোকনাথের “মহাত্মাক্জ* এই বকধামিকতাকেই 
আক্রমণ কর] হয়েছে। “মহাত্মা” সম্পর্কে অভিনয় পত্রিকার (ডিসেম্বর ১৯৭১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২) 
মন্তবাটি ম্মরণীয় “্বনামধন্ত বুদ্ধিজীবী লোকনাথ ভট্টাচার্য অনুদিত এ-নাটিকাটি তার তিন শতাব্দী 
পূর্বেকার কাব্যকাক়াটি হাত্রিয়েছে বটে কিন্ত তার কাব্যিক মেজাজ ও €0010176019 ৫511 ৪75 এর 
স্টাইলটি মলিয়ের নির্ধারিত মহ্ণতা নিয়ে, বিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সাজ পরে উপস্থিত হয়েছে ।, 

বাংল! নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে মলিয়ের একটি স্মরণীয় নাম। ১৭৯৫ গ্রীষ্টা্ থেকে আজ 
পর্বস্ত বাঙালী মলিয়েরকে ভুলতে পাবে নি। বোধহয় কোনদিন পারবেও না। কারণ বাঙালী 
মানদিকতার সংগে মলিয়েরের মনোধর্মের মিল আছে । এই মিলকে খুজে পেয়েছিলেন হেরাসীম 
লেবেডফ এবং তার বাংল! ভাষা শ্শিক্ষক গোলকনাথ দ্াস। লেবেডফের পর বিভিন্ন যুগের ম্মরণীয় 
বাঙালী নাট্যকারগণ প্রহসন রচনায় নাটকে রঙ্গবাঙ্গ পরিবেশনকালে বারবার মলিয়েরের দ্বারস্থ 
হয়েছেন। বোধহয় একমাত্র শেকসপীয়রকে ভূললেও মলিয়েরকে কোনওদিন ভূলবে না। এই 
মলিয়েরের প্রতিদম্মান প্রদর্শন শুধু তার নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে করা হলেও বাংল! ভাবায় তার 
ঘাবতীক়্ রচনার অনুবাদ হওয়া উচিত। বাংল! নাট্যসাছিত্যে মলিয়েরের প্রভাব এবং অবদান 
সম্পর্কেও বিস্তৃত গবেষণা হওয়া! দরকার । এই দরকারী কথাটাকে বাঙালীর যথাধোগ্য মর্ধাদা 
দিতেই হুবে। 


১, মাইকেল মলিয়ের হইতে ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা তাছ] জোর করিয়া বল৷ 
যায় না। (বাংলা নাটকের ইতিহাস_-ডঃ অজিতকুমার ঘোষ! ৫ম সংস্করণ ১৯৭৯, পৃষ্ঠা 
১০১-১৬২) 


১৩৮০ ] মলিয়ের ও বাংল! নাটক ৪৬১ 


২, «ফরাসী নাট্যকার মলোয়ারের 'লাত আমোর মেডিদিন' নামক একটি প্রহমন আছে। 

[06 18 (86 5৪৮ 79০০96০: তাহার ইংরেজি অনুবাদ হওয়] অসম্ভব নছে।” পৃঃ €৫০। 

৩. গিরিশ রচনাবলী (১ম) গিরিশচন্দ্র ঘোষ £ সাছিত্য লাধনা পৃঃ ৬৯--৭*। 
সাহিত্যসম্পদ । | 

৪, ফ্রান্সের বিখ্যাত নাটাকার মলিয়েরের আদর্শ নায়ক হুয়তে। আযালসেসটিদ। যে পৃথিবীকে 
ও মানবসমাজকে অকুত্রম অকপট ও পরিশোধিত দেখিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু যাহার! কৃত্রিম ভণ্ড, 
অন্থগার তাহাদের নিয়াই মলিয়েবের চিন্ত উল্লসিত থাকিত। আমাদের দীনবন্ধু যখন কোন আদর্শ 
সৎ ও মহৎ চরিন্্র অঙ্কন করিতে গিয়াছেন তখন তাহার মন সায় দিরাছে বটে, কিন্তু চিত্ত সাড়া দেয় 
নাই। কিন্ত যখন জলধর নিমটাদ, বামমাণিক্য কেনারাম, রজীব, বগলা, বিন্দুবাসিনী প্রভৃতি তাছার 
নাটকের আলরে আলিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখনই তিনি তাহাদের সহিত মিশিয়া বিচিত্র রঙ্গরমে 
জমিয়! গিয়াছেন। (বাংল! নাটকের ইতিহাস ডঃ অজিতকুমার ঘোষ পৃঃ ১০৫ )। 

৫. বাংল! নাটকের ইতিহাস : ডঃ অজিতকুমার ঘোষ। পৃঃ ২৪৬--৪৭)। 

৬. বাংল! নাটকের ইতিছাস £ ডঃ অজিতকুমার ঘোষ। পৃঃ ২৪৮ | 

৭. 9501166, 035 ০91010 567510% 01 1, [০৬10০--7+10110199 0ছ710787% 15 
৪ 198] 019961010---4৯ 17150015০01 ডা 550610 [10618 016: এ. 14. 0০60 ০৪৪০--185, 

৮. সমাজ বিভ্রাট ও কক্ষি অবতার (১৮৯৫ ), বিরহ ( ১৮৯৭) পরিবার (১৯**) জ্রযহম্পর্শ 
বাখী। প্রায়শ্চিত্ত (১৯*২) পুনর্জন্ম (১৯১১ ) এবং আনন্দ বিদায় ( ১৯১২ )। 


ন্লামক্ষঞ্জ ক্ষাহ্যেল্ল উপেক্ষিত 


হরতোষ চক্রবর্তী 


যুগ্াবতার রামকৃষ্ণ । মানবজীবনের চরমতমম এবং পরমতম উৎকর্ষের প্রতীক । যুগাস্তকারী 
তার ধীষান শি বিবেকানন্দ__তেজে, বীর্ধে, দীপ্ত, অনন্য ৷ এই দুই অতুযুজ্জল আলোর চোখ ধাধানে। 
ছটায়, পাদপ্রদীপের তলায় অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার মতো, লোকদৃষ্টির বাইরে অবহেলিত, বিস্বতির 
পথে অবলুগ্ত হ'তে চলেছেন একজন, ধার মহামানবত্বেহ দাবী নেই, দোষে গুণে ধিনি সাধারণ মানুষের 
অনেকট! নাগালের মধ্যে, অথচ ধাকে ছাড়! রামকৃষ্ণ কাব্য রূপায়ণ হয়তো কোনোদিনই সম্ভব হু'তো 
না। রামকফ-আলো মাথায় নিয়ে দিকে দিকে তার জ্যোতি ছড়িয়েছেন বিবেকানন্দ । তাকে যদি 
বলি লাইটহাউস্‌, তাছ”লে যে কঠিন অথচ ত্বচ্ছ আবরণ এই আলোকে বুক দিয়ে সধত্বে রক্ষা করেছে 
বাইরের শত ঝঞ্চা থেকে, তার লাথে তুলনা করতে হয় মথুরানাথ বিশ্বালের | 

কিন্তু ছুৎ-মাগীমন আমাদের খুত খুত করে। মথুরানাথ বিলাস-ব্াযসনাসক্ত, মথুরানাথ 
অত্যাচারী জমিদার, মথুবানাথ অনিন্দ্য-চরিআ্ নন। তাই, রামকুষ। মহিমা কীর্তনে তার ছোয়া, 
যতটা সম্ভব, বাচিয়ে চলা দরকার, পাছে, এ কলক্ষের দাগ ঠাকুরের গাক্সে লাগে । নেহাৎ বামরুফ 
জীবনী রচনায় তার অনুলেখ সম্ভব নয়, তাই, রসদদার হিসাবে কোনো রকমে তার পরিচয় দিয়ে পাশ 
কাটিয়ে যাওয়া, রামকষ্দেবের মধ্যে তার ইঠ্টদর্শন হয়েছিল, এটা ঠাকুরের মুখ থেকেই শোনা গেছে 
বটে, তবে এই অহৈতুকী কপার কারণও তো৷ ঠাকুরই নিজে মুখে বলে গেছেন £ মধুর কি আর 
সাধে এত যত্ব আত্তি করত? মা এই যোগটার মধ্যে তাকে অনেক কিছু দেখিয়েছিলেন । স্থতরাং 
মথুরানাথ যে ঠাকুরের রসদ-দ্ার নির্বাচিত হয়েছিলেন এই তার পরম ভাগ্য । তাকে নিয়ে আর 
বিস্তৃত আলোচনার দরকার নেই । 

মহাপুকুষ-উক্তি বোঝ! সহজ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তাকে “বকলম” দেওয়ার কথা বলেছিলেন, 
তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন গিরীশচন্ত্র, ভেবেছিলেন-_বাচলাম । পরে টের পেয়েছিলেন এ 
আপাতসহুজ “বকলমা” কথাটি কতো কঠিন। রামকৃষ্দেব হয়তো মথুবের উল্লেখ করে এই কথাই 
বোঝাতে চেয়েছিলেন : “মধুর আমার স্বরূপ উপলব্ধি করেছিল। তোমরা চেষ্টা করলে তোমরাও 
পারবে । আমাকে যে মানুষটি দেখছ, আমি শুধু সেই রক্তমাংসের মানুষটি-ই নই। আমার স্বরূপ 
সত্তা অনেক বড়ে1।” মধুর ঘাকে তাকে ঘত্ব করেঃ সেই জন্তেই মা তাকে অমন দেখিয়েছিলেন 
রামকৃষ্দেবের কথার এই অর্থ নিশ্চয়ই ছিল না। সাধারণ সাধকের সন্মোহন বিস্যাপ্রম্নোগে বশীকরণের 
মতো, অলৌকিক দর্শন করিয়ে নিজের রসদ-দার যোগাড় করা, বা তার নিজের আকর্ষণ বজায় রাখার 
মতো হীন বুদ্ধি এ দেঁবসদ্শ পুরুষের থাকতেই পাবে না। 

রামকুষ্দেছে নিজ ইষ্ট দর্শনে? মথুরানাথের যে তার উপরে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা বেড়ে গিয়েছিল, 
তাতে সন্দেহ নেই । যাওয়াই শ্বাভাবিক। কিন্তু অন্তরের প্রস্ততি কি তার আগে থেকেই ছিল না? 
কি ছিল নেদিন সেই উন্নিশ বছৰের গেঁয়ো, আধ-পাগল! ছেলেটি, যেধিন তীর দাদা] তাকে ছাত ধরে 
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আনলেন গ্রাষ থেকে কলকাতায়, আখেরের বন্দোবস্ত করতে? কে পাতা দিয়েছিল লেই অশিক্ষিত 
ব্রাহ্মণ সন্ভানকে চালকল। ঘোগাড়ের বিদ্াও ছিল না ধার ভাড়ারে? অথচ তাকে দেখেই মথুযানাথের 
_এবং একমাত্র মথুতানাথেরই--মনে হলো, 'এই লেই আধার, ধিনি পারেন পাষাণ প্রতিমায় প্রাণ 
সঞ্চার করতে । এ অন্তদৃ্টি কি সহজ তপন্ঠার ফল? এ সেই অস্তৃ্টি, যার বলে তিনি ধরতে 
পেরেছিলেন বামরুষদেবের প্রকৃত অবস্থা, খন মহিম্ন স্তোত্র পড়তে গিয়ে তিনি শিবের কাধে চড়ে 
বসেছিলেন, শ্যামা মাকে ভোগ নিবেদন করতে গিয়ে ভোগ তুলে দিয়েছিলেন নিজের-ই মুখে, 
বুঝেছিলেন, ভাবমুখে ভক্ত ও তগবান এক হুয়ে গেছেন, বাঘের মতো দাড়িয়ে থেকে রক্ষা করেছিলেন 
ভাবোম্মাদদ সাধককে তথাকথিত পণ্ডিত ও আচার-বিচাব-ধর্মী শান্তের ধবজাধারীদের অত্যাচার থেকে । 

'কুপা অহৈতৃকী+, এ কথাটি বৈষ্ণবীয় বিনয়ের । ধিনি কপা লাভ করেন তার অহং বুদ্ধি লপ্ত 
হয়ে যায়। তাই তার মনে হয়, ষেকপা পেলাম আমি তার যোগ্য নই। সত্যিই ঘদি কপ! অহৈতুকী 
হতোঃ তাছলে ভগবান পক্ষপাতহৃষ্ট হতেন, কপার যোগ হলে তবেই কপালাভ সম্ভব। যদ্দি বলা যায়, 
কপার বাতাস নব সময়ই বইছে, তাহলেও সে কপার সাহায্য পেতে, পাল তুলে দিতে হয়। 
মথুবানাথের নৌকায় নিশ্চয় সে পাল তোল! ছিল। 

বিষয়ীর ছায়। পর্ধস্ত ধার সহ হয় না, ০”ই ঠাকুর দীর্ঘ এক যুগ কাটিয়ে দিলেন এমন একজনের 
আশ্রয়ে, জমিদারীর প্রয়োজনে ধাকে নরহত্য! পধস্ত করাতে হয়। কাম কাঞ্চন-ভোগীর স্পর্শে যার 
দেহে জাল! ধরে যেত, তিনি কিনা মথুরানাথের মতো কামী পুরুষের সাথে কাটালেন দিনের পর দিন 
শুধু একই ঘরে নয়, অনেক সময় এক শঘ্যায়ও। ন্বামী-চণিত্রে সন্দিহান জগদঘ্৷ রামকৃষ্তদেবকে 
পাঠালেন স্বামীর সাথে পাছার! ছিসাবে তার সাদ্ধ্য ভ্রমণকালে। মধুরানাথ দিব্যি তাকে নিয়ে যথ! 
স্থানে গেলেন, বসিয়ে রাখলেন তাঁকে নীচের এক কুঠবিতে, আবার খানিক বাদে নেমে এসে তাকে 
নিয়ে ফিরলেন বাড়িতে । অথচ এহেন ব্যক্তির সাথে একই ফীটনে ফিরতে রামরুষ্দেবের গায়ে ফোস্কা 
পড়ল না। কি এর রহস্য ? ঠাকুর কি আশ্রয় চ্যুতির ভয়ে চুপ করে ছিলেন, নাকি কামাকাঞ্চন-সেবী 
স্পর্শে তার ঘে দৈছিকবিকার পর্ধস্ত দেখা দিত, সেটা নেহাৎ-ই ভাণ? 

ঈশ্বর ভাবগ্রাহী। আধ্যাত্মিক জগতে টছিক আচরণের চেয়ে অনেক বড়ো, অন্তরের ভাব। 
গীতায় আছে-_ 

অপি 66ৎ স্ছুরাচারো ভজতে মামনন্ততাক্‌। 
সাধুবেব স মন্তব্যঃ সম্যথ্যবসিতো ছি সঃ ॥ 

*অতি ছুরচারীও যদি অনন্ত চিত্তে আমার ভজন! করে, তাকে সাধু বলেই জানবে, কারণ তার সংকল্প 
অতি সাধু।” 

পরিষ্কার বোঝা যায়, মথুবানাথ যত অনাচারী-ই হোন, তিনি সত্য-সংকল্প ছিলেন। মনকে 
চোখ ঠেবে, লোকচক্ষুর আড়ালে পাপে প্রবৃস্ত হ'য়ে লোকসমাজে সাধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াবার 
মতো! শঠতা। তত্ব ছিল না। রামরুষদেব ষে ন্বয়ং ঈশ্বর, এ বোধ তার দৃঢ় ছিল। লোকচক্ষু এড়ানো 
বায়, ভগবানের চোখকে তো! ফাকি দেওয়া যায় না। 'তুমি জানো! আমি কি। রাখতে হয় রাখো, 
মারতে হয় মারো, দরকার হয়, বদলে নাও'__ বুঝতে কষ্ট হয় না, এই ছিল মথুরানাথের অন্তরের ভাব। 
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আর তীয় এই অনন্ত তক্তিতেই বাধা পড়েছিলেন ঠাকুর । 

অন্তরে ঘে ভক্ত, নিজের কল্যাণের দিকে সে কখনো! তাকায় না। ইটের সুখ-স্যচ্ছন্দ তার 
কাছে তার নিজের মঙ্গলামজলের চেয়ে অনেক বড়ে। হয়ে দেখা দেয়। গোপিনীর1 তাই কৃ আয়োগ্য 
লাভ করবেন জেনে তার মন্তকে পদধূলি দিতে কুষ্ঠিতা হন নি। কু্িত হন নি মথুরানাথওড। তীর 
যখন মনে হু'লো, 'বাবার অখণ্ড ব্রহ্ষচর্যের ফলে হয়তো বাবার মাথা খারাপ হ'তে চলেছে, ব্রহ্মচর্ধ নষ্ট 
হ'লে হয়তে! তিনি শ্বাভাবিক হ'তে পাবেন, তখন-ই বিনা ছ্িধায় তাকে নিয়ে গেলেন বেশ্তালয়ে। 
একবারও নিজের ভালো-মন্দেত্র কথা! ভাবলেন না, চিস্তাও করলেন না, অবতার সদৃশ মহাপুক্ুষের 
নৈতিক অধঃপতনের কারণ হ'লে তিনি নিজে সবংশে ধ্বংস হ'তে পারেন। এমন স্ুছুর্ণত ভাবের 
অধিকারী ধিনি, দেছে মনে খিনি এমন সতানিষ্ঠ, শতবার পাকে ডভুবলেও পাকাল মাছের মতোই তিনি 
থাকেন পাক মুক্ত। তাই তার স্পর্শে কালুস্তবোধ হয় নি পরমপুরুষের । 

এমন ইঙ্গিতও কর! হয় ঘে শ্রীরামরুষ্ণের সংস্পর্শে আসার পর থেকে মথুরানাথের প্রভাব 
প্রতিপত্তি বেড়ে ধায়, রাণী রাপমণির জমিদারীতে তিনিই হয়ে ওঠেন সর্বেসর্বা, আন তাই ঠাকুরের 
উপর তার শ্রন্ধাতক্তি বেড়ে যায়। যার] অর্থলোভী তার শ্বভাবতঃই অর্থব্যয়ে কুষ্ঠিত হয়, সঞ্চিত 
অর্থের পরিমাণ ধতই হোক না কেন। মথুরানাথের বেলায় কিন্ত দেখা ষায় উল্টো । বামকষ্ঞদেবের 
জন্য অকাতরে অর্থব্ায় করেছেন তিনি । মধুর ভাবের সাধনায় যখন বামরুষ্দেব মগ্ন, কিনে দিয়েছেন 
মহামূল্য শাড়ী, অলঙ্কার, তীর্থ যাত্রায় তখনকার দিনে খরচ করেছেন পচাশী হাজার টাক! । একবার 
মাআ তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন । কাশী যাবার পথে বৈভ্যনাথের কাছে বনু ছুংস্থ লোকের অব্নবস্ত্রের 
ব্যবস্থার জন্ত ঘখন ধ'রে বসলেন ঠাকুর, মথুবানাথ ঝ'লে ফেলেছিলেন : “বাবা, তুমি তো সংসারী 
লোক নও টাকার কদর বোঝে! না। তীর্থ যাত্রায় অনেক টাকার দরকার ।” কিন্তু যেই বামকষ্দেবের 
'যা শালা, আমি তোর কাশী ঘাব না, এখানে এদের মাঝেই থাকব" বলে, বেঁকে বসলেন, অমনি ঠাকুরের 
ইচ্ছ! পূরণে লেগে গেলেন। এর থেকে মথুরানাথের যে ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেলে ওঠে, 
সেকি কোনে৷ অর্থলোলুপ হিসেবী লোকের, না এক ন্সেহুশীল পিতার, পরমপ্রিয় অবুঝ ছেলের সব 
আবদার যিনি মুখ বুজে সহা করছেন? 

ঠাকুরের উপর তার এই বাৎস্ল্য ভাবের পরিচয়ই পাই ঘখন দেখি, ভ্রাতুন্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুতে 
বিধাদাচ্ছন্প রামকুষ্ের মন ভালো করার উদ্দেশে মথুকানাথ তাঁকে নিয়ে জমিদারী মহলে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন। এই প্রাণের টানেই তিনি গোপনে হাজির হ'য়েছিলেন পানিহাটির মহোৎ্সবে, ধখন 
শুনেছিলেন, সেখানকার গৌড়া বৈষবকুল ঠাকুবের প্রতি অন্যায় আচরণ করতে পারেন। তাই, 
জাগতিক লাত তার যা-ই হয়ে থাক রামকৃষ্খদেবের সাহচর্ধে, সন্দেহ থাকে না, মথুরানাথের প্রাণপাত 
সেবার আসল উৎস ছিল, ঠাকুরের উপর তার অকৃত্রিম ভালোবালা-ই। 

শ্রীরামকুষ্ণের কৃপায় মথুবানাথের স্ত্রী জগদশ্ব। দুরারোগ্য ব্যাধিযুক্ত হয়েছিলেন, একথা সবাই 
জানে। এতে ঠাকুরের থে অলৌকিক শক্তির প্রকাশ, তা-ই সকলকে আচ্ছন্ন করে । কেউ কিন্ত 
ভুলেও একবার ভাবেন না কেন এমন হলো! ? রামরুষ্দেব কি তার আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে ডাক্তারী 
করতে বসেছিলেন? বতদূৃধ জান! যায়, তিনি এ জাতীয় সিদ্ধাইকে মনে প্রাণে ঘ্বপা করতেন, যথাসন্তং 


১৩৮০ ] বাষরুষ্ণ কাবোর উপেক্ষিত ৪৩৫ 


সচেতন থাকতেন, যাতে আর আত্মিক শক্তির কোনে! অলৌকিক প্রকাশ না হয়। মথ্রানাথের 
বেলায় তার ব্যতিক্রম হ"লো কেন? 

এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে মথুবানাথেরই মনোভঙ্গীতে | নিজের কথ! ভেবে যদি তিনি স্ত্রীর 
আরোগ্য কামনা করতেন তাহ'লে এ অঘটন ঘটত ন! নিশ্চয়ই । জগদম্ব! মারা গেলে তার নিজের ঘা 
হবার তা তো হবেই। দে জন্যে কাতর নন তিনি। কিন্ধু স্ত্রীনাথাকলে শ্বশুরের সম্পত্তির উপর 
কোনো আধিপত্য-ই থাকবে না এবং তার ফলে এতর্দিন যেমন মনের সাধে ঠাকুরের সেবা-পরিচর্ধ৷ করে 
আসছিলেন তা আর তার ছারা! কর! সম্ভব হবে না। এই ভাবনাই বিচলিত করেছিল তাকে, আম 
সেই মনোবে্দনাই তিনি নিবেদন করেছিলেন তার প্রাণের ঠাকুরকে । সেবকের এই দীন আকুতি-ই 
ঘটিয়েছিল এঁশ্বরিক শক্তির অবতরণ মেই ঠাকুরেরই মাধ্যমে, রোগসারানে পিদ্ধাই ছিল ধার ছুচোখের 
বিষ। 

শালগ্রামশিল! দিয়ে মশলা! পেষ! হয়তো যায় কিন্তু উচিৎ নয় এ বোধ যে মথুরানাথের বিলক্ষণ 
ছিলে! তার প্রমাণ পাওয়া যায় ছোট্ট একটি ঘটনায়। মথুরানাথ ফোড়ায় কষ্ট পাচ্ছেন। ক'দিন 
ঠাকুরের কাছে ঘেতে পারেন নি, তাই, খবর পাঠিয়েছেন ঠাকুরের কাছে, দর্শন দিতে । বামরুফদে 
এলেন মথুরানাথ তার পদধূলি চাইলেন। ঠাকুর বললেন; আমার পায়ের ধূলে! দিয়ে কি হবে? 
তাতে কি তোমার ফোড়া মারবে? মথুরানাথ হেলে বললেন? “বাবা আমি কি এমনই? তোমার 
পায়ের ধুলো! কি ফোড়। আরাম করিবার জন্য চাহিতেছি? তাহার জন্ত তো! ডাক্তার আছে। আমি 

বনাগর পার হইবার জন্য তোমার শ্রী5রণের ধুলা চাহিতেছি ।” 

এই মখুবানাথ--ভক্তি পথের অঙ্জ্ুল। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ নিয়ে অনেক আলোচন1) অনেক 
লেখ! হ'য়েছে, হচ্ছে, হবে, হওয়া উচিৎ, কিন্তু সেই সাথে অন্ততঃ একবারও ঘেন আমরা স্মরণ করি 
সেই মানুষটিকে, ধার তীক্ষ বিচারবুদ্ধি এক আচড়েই চিনে নিয়েছিল ঘুগাবতারকে, পিতার ন্মেছে, দাসের 
সেবায় ধিনি ঘিরে রেখেছিলেন তার পরমারাধাকে, ভোগত্যাগের জোড়া (ঘাড়া ধিনি বলিষ্ঠ হাতে 
একসাথে ছুটিয়েছিলেন, নৈী শুদ্ধাচাবী না হয়েও ধিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠায় অকম্পহদয়, অব্যভিচারিণী 
ভক্তির জোরে অনায়াসে হয়েছিলেন সিদ্ধ, সাদা, খোলা চোখে পেয়েছিলেন নিজ ইষ্টের দর্শন, 
রামরুষ্কাব্যের উপেক্ষিত সেই মথুরানাথ বিশ্বাসকে । 


তন্ৃক স্েনিয়। সাথে ভালতেল সুপ্রাচীন সঙ্গর্ক 
সুধীজ্দ্র কুমার 


মধ্য এশিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমে ভয়াবহ করকুম মরুভূমির অন্তর্গত তুর্কমেলিম্তানেরই উত্তরের বিস্তীর্ণ অংশ। 
পূর্বেকার ইসলামী ভূমি । ইসলাম-পূর্ব ইতিহাস বিশেবত প্রাক ইতিহাস অতি প্রাচীন। বর্তমানে 
সোভিয়েত ভূমি। *তুর্কমেন সোভিয়েত সমাজতন্রী রিপারিক স্থবিশাল সোভিয়েত ইউনিয়নের 
অন্তর্গত ও কেন্দ্রীয় শাসন নিয়ঙ্ক্িত হলে স্বয়ংশাসিত সমাজবাদী সাম্যবাদী গণরাজ্য। ১৫টি 
অনুরূপ ম্বরাজ্যেরই অন্যতম । যুগযুগাস্তরবাহী জনকটির ও সর্বপ্রধান ভাষার ভিত্তিতে প্রতিটি 
্বয়ংক্রিয় গণরাজ্য গঠিত। কাজাখ, উজবেক, তাজিক, কিরঘিজদের সোভিয়েত-পূর্ব ইসলাম ভূমির 
বুকাল পরে স্ব ত্ব এলাকায় তুরুকমেপদ্েরই মত হ্বশাসিত রাজ্যগুলি৪ একই ভিত্তিতে । তারই 
প্রতিবেশী কাশ.পিক়ান্‌ সাগরের পূর্বতীরে, উত্তরে ও পূর্ব-দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্বে। পশ্চিমতীয়ে 
ককেশাশ জর্জীয়া, আর্ধবজনের আসর্বাইজান ও তারই পাশে আরমেনিয়া! অরমেনিক্স! বা অরমীনিয়া। 
এই সবগুলি রাজ্যই ভারতীয় কৃষ্টি লছিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ম্মব্ণাতীতকাল হুতে। কিন্ধ' ত৷ 
অন্য প্রশ্ন । এক্ষেত্রে লক্ষণীয় কষ্ণ-কাশ.পিয়ান্‌ সাগরের মধ্যস্থ ও আযভ বা আর্ধব সাগরের ( বর্তমানে 
উপসাগরও নয় হদে পরিণত ) দক্ষিণে এইসব রাজ্যগুলি। আরল বা অরল সাগরের চারপাশে 
তুরুকমেনিয়া সহ (পশ্চিমে ) চাবুটি উল্লিখিত সোভিয়েত রাজ্য । তারত আফগানিস্তান গান্ধার 
বেলুচিস্তানেরই উত্তর-পশ্চিম ও উত্তরে । কাশপিয়ানের ককেশাশ পর্বতের পশ্চিমে তাউরস বা তাইরস 
পর্বতেরও উত্তর-পশ্চিষ্কে জর্জিয়!, আবরবাইজান আরমেনিয়াই নয় বর্তমান তুরুকিও। সবকটি ভূমিই 
এশিয়ামাইনরের । থু-পৃ- তিন সহম্রক হতে ছুই সহশ্রক ও তারও পরবর্তাকালের এতিহানিক খাত 
খেত ক্ষিতি ক্ষত্রভূমি। আজ প্রমাণিত সত্য খাত্তিদের স্প্রাচীন ইতিহাস। প্রাচীন ভারতের সহিত 
সম্পফিত অন্তান্য বন্ধ 'জনে'রও কৃ্টি এই সব ভূভাগের অনেক অঞ্চলেরই । কিন্ত সে সবও অন্য প্রশ্ন। 
তুর্কষেনিয়ার সহিত কৃষ্টির একই আদি ধারাবাহী বহুধাবরে। বিশেষত তুরুকষেনিয়!। তাই তার 
নামমাত্র উল্লেখ । একই যুক্ত ধারারই অন্য রাজ্যগুলিরও | প্রাচীন ক্ষাত্তিভূমি তুর্কির প্রাক ইতিহাস 
ভূগর্ভখো দিত প্রত্বতত্বের সাক্ষাত তাত্রপ্রস্তর কাল থু.পুং ৪২৯ বছর অতিক্রম করে গেছে। শেষ 
প্রস্তরযুগ ও বিভিন্ন পাত্রের বহুবর্ণা কষ্ট ৬০০০ বছর ছাড়িয়ে ৮০** বছরেরও কাছাকাছি। 
ভারতের ও আফগানিম্তানের কাশ.মীর বদাক্ষণের বাণিল কুঠার কৃষি ও নিয়োপিথিক এবং 'লাপিস 
লান্কুলি' জেল নীলমণির কৃষ্টি ৪২** বছর ছাড়িয়ে ৮**. থু.পৃ. কালে পৌছেছে রেডিয়োকার্বন নিরূপিত 
তাবিখগুলি অনুসারে । গান্ধারের 'ঘোর ও সরে" অঞ্চলের সণ্ডগুহার কৃষ্টি খু. পৃ ৫*৮০ হতে ৬৭০*তে 
পৌছেছে । খখেদের বছ সুত্রের রচয়িতা! সর্পঝধি খধিকারাও। নাগ লর্প মাতা কত্র পুত্র কন্যার 
বংশধরর]। বেলুচিম্তানের লসবেল বসতির কক্ররই নামাঞ্ষিত কু নদীর তীরে গ্রনিদ্ধ গন্ধরাণীগুহা 
গন্ধর্বরাণীরই নামে । লসবেলার রেডিয়োকার্বন তারিখ খু. পূ ৫৪৯৭ বছর। গন্ধর্বরাজ ত্বষ্ঠা খথেদ 
কালেই কদেব প্রজাপতি দক্ষেরপাস্তরিত। অর্দিতি দাক্ষায়নীতে । স্বষ্ঠারি ঘরণী। ইন্দ্রের জননী । 
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তুরকমেনিয়ার পশ্চিমে ইম্পাকু ইক্ষাকু অক্ষৃভূমি ইরান আইর্ধানা! এবং ইউফ্রেতিস তাইগ্রিশ 
নদীধোত সুপ্রাচীন সুমেরু ব্যবিলন আসিরিয়া ভূমি। বর্তমানে ইরাক জর্দান পিরিয়া! লেবানন 
ঈশ্রাইল নামধারী স্বাধীন বাষ্ট্রগুলির খণ্ড খণ্ড ভূভাগ। কাস্পিক়্ান সাগর ভূমধ্যলাগরের মধ্যবর্তী 
কষ্সাগরের দক্ষিণে এশিয়। মাইনর তুর্কিস্থান তুরস্ক । কাশপিয়ান সাগরের চার পাশে এই বিভ্তীর্ণ 
অঞ্চলে, হিন্দুকুশ পিন্ধু কারাকুরাম পামিরের ছুই পারে স্থপ্রাচীন সভ্যতাগুলির উদয় ও অন্তভূমি। 
উত্তর পশ্চিম ও পশ্চিমভাবরত জুড়ে মহেঞ্জো দরে! চহু,দারে। লোদাল হুরাপ্পা কূপাবের স্থপ্রাচীন 
সত্যতারও তুঙ্গ অভ্যুদয় এবং আকন্মিক বিলয় । এখানে ওখানে তারি ধংসাবশেষ । আজো নানাস্থানে 
কতন! প্রাচীন এখরধধ মাটির তলে প্রোথিত হয়ে নবনৰ আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছে । এই সব 
অঞ্চলেই প্রতি বছর খনিত কুষ্টির বিচিজ্র উপকরণ তুগর্ভ হতে উখিত প্রাচীন জনপদ নগরী জগতের 
প্রাক এতিছানিক রূপরেখা পরিবতিত করে চলেছে । এই সব এলাক। দ্বেখলে তারি কথ! মনে রং 
ধরায়। তারি মাঝে বর্তমান মহা আনবিক যুগের বিকাশ দ্বন্দ রক্তাক্ত সংগ্রাম ও নতুন সৃষ্টির প্রয়াস। 
তুর্ুকমেনিয়ার ভৌগোলিক এঁতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক পরিস্থিতি তুরুকমেনিয়ার করকুম মরুভূমি 
প্রধান নদ নদী উপসাগর জনপদগুপির অবিস্মত নামাবলীর সাথেই নয় তুরুকমেনিয়ার নামেরই সঙ্গে 
জড়িত হয়ে আছে স্প্রাচীন প্রাক ইনত্তিহাসের অনেক বিস্মৃত পদ্দচিহ্থ। বিচিত্র পুরাণ কাহিনী । 
ভারতীয় কৃষ্টির সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্কের নানা ইতিহাস। এই সব এলসাক! দেখলে ও নামগুলির 
তাত্পর্যের সঙ্গে এই অঞ্চলের ও তার চার পাশের ভৌগোলিক, এতিহাসিক ও প্রাক এতিহাসিক 
পরিস্থিতির কথ! অনুধাবন করলে ইতিহাসের বিস্ত ও অর্ধবিষ্থত পথের কিছু সন্ধান মিলে। গুপ্ধ বা 
সণ প্রাক এতিহা!সিক খনির ও । 
প্রথমে তুরুকমেনিয়া নামেরই অর্থ ও ভাৎপব আলোচন! করা যাক। বহুকাগ পরবস্ত ইসলামী 
কৃষ্টি ও সভ্যতার সঙ্গে সংমিশ্রিত তুর্কি, তুরুকিস্থান, সোভিয়েত তুর্কমেনিয়া। তারই কথা! পড়তে ও 
শুনতেই আমরা অভ্যন্ত। 'অনেক এঁতিহাসিক ও পুরাতত্ব বিদেরও এর অতীত কৃষ্টি স্থন্ধে বিশেষ কিছু 
ধারণ] নেই । থাকলে ৭ অতিক্ষীণ। তাই অনেকেই হয়তো চমকে যাবেন ঘদি বগি তুরদেরই নামাস্কিত 
এই স্থানগুলির জনসমন্ির আদি উত্স ভাবতেরই এক প্রাচীন জনগোষ্ঠি । খধ্েদে সার নাম তুবশ। 
পৌরাণিক নাম তুর্বস্ত । ঘদুজনের সঙ্গে তুর্বশ গে।ঠির জন যুদ্ধ ও শাস্তির কালে বহু খক গানে যুক্ত হয়ে 
আছে অবিছিন্ন “যছুতুর্বশ” নামে । প্রাচীনতর কালে । বিচ্ছেদ ঘটেছে পরে। খন তুর্বশর1 গেছে 
ভারতের বাহিরে । দ্রহ্থারাও । যছুবংশ ক্রমে স্থায়ী হয়েছে ভারতে মহাভারতের মহাপ্রস্থান কাল পধস্ত। 
. খখেদের বিভিন্ন প্রাচীন স্ুক্তে ও শতশত খকে সমসাময়িক কালের বু এঁতিহাসিক ঘটনার 
ডুরষ্ট। ও অংশগ্রাহ্ী বছু প্রাণিনতম ও প্রাচীনতর খকরচয়িতার্দের সাক্ষ্যে এবং তাদেরই কাছ হ'তে 
রত সংহিতাকারদের শুধু শ্রুতই নয় তাদেরও নিজ নিজ কালে দৃষ্ই ঘটনাগুলির বর্ণনা! হতে নান! 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্পষ্ট ও নিরূপিত হয়। এই তথ্য গুলি অতীব বাস্তব ও স্থদুর প্রদারী অর্থপূর্ণ । আদি 
ভারতের বিভিন্ন কালের জন সমাজের ইতিহাস রচনায় ঘথেষ্ট গুরুত্ব ও তাৎপর্য রাখে । তথ্যগুলির 
সম্যক পর্যালোচনার স্থান এ নয়। শুধু সোভিয়েত তুর্কিস্থন বা তুর্কমেনিয়া ও তুরুকিস্থানের সহিত 
প্রাচীন ভারতের ঘনিষ্ট সম্বপ্ধ বোঝাতে কয়েকাট তথ্যের স্থট্টিকরণ দরকার । তুর্কিস্থান কি তুর্বশ 
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তুর্বশ-তুর্বান-তুরান তুরদেরি দেশ নামটির আদর্দি উৎস ও তার রূপান্তরের একটু বিশ্লেষণ করলেই 
তার ক্রম পরিবত্তিত রূপের ধারাটি বেশ দেখা বাক্স। তুর্বশ হতে ন্ষ্টই পালেন্তাইনের “তুর্বযু-_ 
তুর্যযু। পৌরাণিক তুর্বস্ত। খখদের 'তুর্বযানম” তূর্বাতি তুরা, তুর, তুরান। তুর্বাতি অবেস্তার 
“তৌর্বেতি । খথেদের হুক ন্থক্তে বহু খকে ইন্দ্র পূর্বকালে তুর্বাতিকে সাহাধ্য করেছেন নানাভাবে । 
তুর্বাতির সঙ্গে মান্ধাতার পুত্র পুরু কুৎসকে, আজু-নৈ্কে এবং বিশেষত দ্তীতি ও ইন ভূতিকে ৷ একটি 
খকে অতি্বপ্রাচীন বৃহম্পতি পুত্র ভবন্বাজ দভীতি ইখভূতিকে পক্থদের যুগ্ম অর্কবা সুর্য বলে গৌরব 
দিয়েছেন। পকৃথর1 পাঠানদেরই পূর্ব পুরুষ এক'জন” গোষ্ঠি । খ, বে, ৬/২০।১৩। 

ষষ্ট মণ্ডলের একই বিংশতি সুক্তে ইন্দ্রের অনেক কীত্তি কাহিনীর বর্ণন! দেওয়ার সঙ্গে এরই 
আগের ১২ খকে তরঘাজ ইন্দ্রকে 'ধুনিমতী ধুনি” বলে সন্বোধন করে তুর্বশ ও যছুদের সমূত্র পার হুতে 
আনয়ন করার কথ! বলেছেন। মরুৎ ও যুগ্বা অশ্বিনীর ( *অশ্থিনৌ” ) সহযোগে-যহৃতুর্বশদের স্যৃদুর 
হতে সমুদ্র ও নদনদী পার করে ভারতে আনয়নের কাছিনী গৌতম বামদেৰ ভৌম তাব্ডি, ভার্গব 
শৌনক (পরে আদর্দিরস শৌনহোক্র ) প্রভৃতি ইন্দ্রের সমসাময়িক সুপ্রাচীন ্কাষিরাও তারই সমর্থন 
করেছেন। মৈআ্রাবরুণি অগন্ত্য এবং অপ্প,বিবন্বন পুত্র মন্তও | ধুনিদেরও এইভাবে পার করিয়ে 
আনান হয়েছে প্রাচীনতর কালে । ছুইবীর যুব! তুগ্র ও ভুজৎকেও । 

ধুনিদের সঙ্গে চুমুরিদের একত্রে ধূনিচুমুবি বলে উল্লেখ । চুমুরি চম্ব চাম চন্বা গন্ধর্ব কিন্নর গিঙ্সর 
গান্ধর্বা অগ্পরি কিন্নরীদেরই-বিভিক্ন গোষ্ঠি। ধুনিরাও। হিমালয় হিন্দুকুশ করকুরুমের দুই পারেই 
অনি প্রাচীন কাল হুতে। প্রাচীনতম ও প্রাচীনতর জনগোঠিদের ক্ষ নাগ সর্পেরাও। চগ্বস্থৃত 
গন্ধর্ব তব! ইন্দ্রের জনক ও ইন্দ্র চুমুরিদদের অদ্দিতির কানীন পুত্র। জন্মমাত্রেই সোমপত্রে ভরা এক 
গিরিগুহায় বঙ্জিত। তথাকথিত আর্ধও 'অনার্ধের এক আদি জননী ও পিতৃপুরুষ অদ্দিতি ও ত্বষ্ট এক 
আর্দিমাত৷ অহিগোপ! অগ্পরী তাপ মেই গিরিগর্ড হতে গুপ্ঝ বিল মধ্যে পতিত শিশু ইন্দ্রেরই পালিক। 
মাতা । তারই কন্ঠ যমঘমী আশ্বিপীন্বয় যুগ্মঘমজের জননী অপ্পরী অপ্য। সরন্যু বর্ণাশ্রমের বিধানদাত। 
মন্ুরও জননী । গন্ধর্ব অপ্স,ই জনক। আর এক আর্দি জননী 'যৃথমাতা? ইন্দ্র ও তার কন্যা অপ্দরী 
উর্বশী উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ছুই প্রখ্যাত খথেদী খধি বশিষ্ঠ ও অগক্যের__ঘমজ জননী । এদের 
প্রত্যেকেরই সম্বন্ধে দেবতা ও মানুষরূপে স্বতন্ত্র রূপকথা, কাছিনী ও ইতিহাস আছে। প্রাচীন 
জগতের নানা স্থানের ভূগর্ত হতে উখিত তথ্যগুলি এসবের উপর ইতিহাসের নতুন আলোকপাত 
করেছে। প্রত্যেকটি বিষয় স্বতঙ্জ আলোচনার দাবী রাখে । 

খথেদের প্রাচীন সুত্রগুলির বর্ণন! দ্বারাই প্রমাণিত হয় তুর্বশ তুর্বধান তুরান তুরাতুর হতেই 
তুর্কি শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে আদিম তুর্বশ শব্দটিরই ক্রম রূপাস্তরে । সঙ্যবিদের অন্ততম ভূষি পুর 
অভ্র ইন্দ্রবন্ধু মরুতকে তুরদেরই জন ব1! গণ বলেছেন । বর্ম ও শিরক্সাণধারী মরৎগণ ইন্দ্রের বিভিন্ন যুদ্ধে 
প্রধান সহায় ছিলেন । ইন্দ্রের ঘেমন বজ মরুতদের তেমনি অনীক অর্থাৎ মিত্র বাছিনী। *মরুত:' 
মরুতৎগণ, 'মরুত্' পশ্চিম এশিয়ার সথমেক বাবিলন আসিরিয়ার, আইর্ধানা শুলিয়ানা আর্মেনিয়া 
আনাতোলিয়ার, খক-পূর্ব ও খকবেদী ভারতের এক স্প্রাচীন দেবতা এবং তারই নামে নামী জনগণ ও 
তাদের এক স্থবিশ্রুত নায়ক মরুত বা মরুত্ত। মরুৎ্গণ বলে প্রসিদ্ধ। আরব মক্ভূমি হতে 
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তুযুকিস্থানের, তুর্কিমেনিয়ার ভয্লাবহ কারাকোরাম বা করকুরুম মরুভূমিরই ঘেন দেবতা! ও জনগণ । 

শীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহশ্রকের প্রথম দিকের প্রায় পাচ হাজার বছর আগের এক সুমেরীয় লিপিতে 
মরুতের নাম “মর্তু' বলে লিখিত। বাবলনীয় লিপিতে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছরের আকাদীয় 
ভাবায় রূপাস্তরিত শবটি হলো “অমুররু' | প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগের “ইল তামরণ' বা 
'তামর্ণ' লিপিতে সিরিয়ার এক প্রাচীন জেলাকে, বর্তমান লেবানন ও সার কাছের কিছু অঞ্চলকে বলা 
হয়েছে 'অমৃরি”। পশ্চিম এশিয়ার অমরদের ্ুপ্রপিদ্ধ বাবিপন সম্রাট অমর 'হাম্মনরবি' বা! *সাম্মরবি'র 
কুলদেবতা রণদ্দেব এই মর্তু । খখেদের রণদেবতা ও গণনায়ক 'মরুতঃ:। তাই শুধু নয়। খখেদেও 
এই অমরদেরই নাম হয়েছে “অযুর” (অযুরা) “অমৃকু? | ইন্দ্রকেও “অমৃরু বীব+ বল! হয়েছে এক প্রাচীন 
খকে | বৃহম্পতি পুঞ্র শংযু বলেছেন ইন্দ্রকে যষ্ঠ মগুডলের ১১ খকে। এই স্ুক্তেরই প্রথম খকেই শংম়ু 
বলছেন £ “ধিনি বহু দুর হতে তুবর্শ যছুদের ভালোভাবে এনেছেন সেই ইন্দ্রই আমাদের ত্যুবা সথা”। 
ইন্দ্রকে পুরুদের ও 'পুরুতম” বল! হয়েছে এবি ২৯ খকে। এই (৪৫) সুকেরই শেষ তিনটি খকে পণীদের 
অধিপতি বৃবু ও তক্ষেরে। সহন্র দানের স্ভতিবাদ করেছেন 'বৃবুং সহম্ত্র দাতমমং স্থবিং বলে। পণীরা 
তখনো! “সরি” সুবূর্দেরি অস্ততুক্ত। অথচ পরে পণীরা হয়েছেন অন্থর। ইন্দ্রদূতী সরমার সঙ্গে 
'পণয়োহুস্থরাঃ' অহ্থর পণীরাও খণ্েদেরি এক ন্ক্তের যুক্ত রচয়িতা । এই ্ক্তটিও গভীর অর্থপূর্ণ এবং 
বর্েদ পূর্ব ও খখেদ কালীন মহাঘোদ্ধা ইন্দ্রেরই নেতৃত্বে আদিকালে অসুর পণীর্দের সঙ্গে যুদ্ধের হচক। 
অনুর পণীদের এশ্বর্ ভরা পুরী ও তাদের বিপুল ধনরতু অশ্বগোধনপূর্ণ গুপ্ত পর্বত গুহ আক্রমণের প্রথম 
চক্রান্তের অতি বাস্তব ও জ্লস্ত বর্ণনা । আর সেই বর্ণনা দিয়েছেন স্বয়ং প্রত্যক্ষদর্শী সরমা! । ইন্দ্র 
বৃহম্পতি অঙ্গিরার গুপ্ত দূতী। বহু দুর হতে “বসা” নদী অতিক্রম করে পণীদের পুরে এসে এবং সরল 
বিশ্বাসী পণীদ্বের আতিথেয়তার আদর আপ্যায়নের সুঘোগ নিয়ে তাদের ধনরতু গুপ্ত গুহাদ্বার প্রভৃতি 
দেখে ইন্দ্র বৃহষ্পতি অঙ্গিরাকে সেই অমূল্য সংবাদ দান। পবে ইন্দ্র পরিচালিত এক সংযুক্ত সৈম্তদলকে 
তারতের বাছির হতে আনয়ন গুপ্ত পথ দেখিয়ে-_এবং অতকিত আক্রমণ ও গপন্বার পথে গুহ] লুষ্ঠন। 
পণীদদেরি এক প্রসিদ্ধ নায়ক বলের গুহ! ও ইন্দ্রের যুদ্ধ। তার বর্ণনা খগ্থেদের বনু সুক্তে। 

ইন্জ শুধু ক্ষাত্তি মিতাগ্রি 'আর্ধানার্ষের” দেবতাই নয় একজন রক্ত-মাংসের মানুষও ছিলেন। 
মহাশুর মহাবিজেত। মহাদানী নৃশংস ও জ্ুর কর্মা। এই ধুনি চুমুরি চাম গদ্ধর্ব কিন্গরদদের মধ্য হতেই 
জন্মেছিজেন। সিন্ধু ছিমাচল বিদ্ধ্যেরও দুই ধারে দেশে বিদেশে ঘুরেছিলেন। গদ্ধর্ব কিশ্নরদেরই সঙ্গে 
নয় তথাকথিত দেবদানব দৈত্য অন্থর *'আধ" অনার্ধদের সঙ্গে অবিশ্রান্ত লড়েছিলেন। খখেদের প্রাচীন 
সুক্তে সক্তে অসংখ্য খকে অথববরর্দি বেদেও তার মানবীয় কীতি অকীতির কাছিনী জলস্ত ভাষান্ 
বণিত। প্রতাক্ষ ভ্রষ্টারাই যেন বলছেন। তদের কাছ হতেই অন্য খধির। শুনে তারই বর্ণন। দিচ্ছেন। 
কোন রূপকের আবরণে কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তার বাস্তব সত্যতা! ঢাকবার নয়। প্রত্যক্ষ ভ্রষ্টাদের 
মধ্যে আছেন বৃহস্পতি ও অঙ্গিরা, অত্র, ভূণু, গৌতম, কামদেব, ভরনাজ, যেজ্াবরুণি বশিষ্ঠ অগস্তভা, 
কশ্তপ, কাশ্তপ, গাহীন্‌ বিশ্বামিত্র, পজলত্তি জমদগ্রি। তাদের পুন্রপুত্রী । পৌক্জ পৌত্রীদেরও কেউ কেউ। 
তবে লিখিত নয়। লিখতে তারা! তখনে। জানতেন না । সবই শ্রুত ওস্বত। তাই তার নাম শ্রুতি 
ও স্মতি। তবু অত্যন্ত জীবস্ত। উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। 


সহজ ভি অ্রসত্ছে 


কুচি বিকার 


বাঙালীর গর্ব করবার আজ আর কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই, একথা সকলেই স্বীকার করেন আবার সঙ্গে 
সঙ্গে একথাও জানিয়ে দিতে ভুল হয় না, আর কিছু না থাক বাঙালীর সংস্কতি আছে । কথাট! কিন্ত 
নেহাতই কথার কথা বলে মনে হয় কারণ একজন জাপানী বা ফরাসীর মধ্যে তার সাংস্কৃতিক প্রভাব 
যেরকম পরিস্ফুট আমাদের মধ্যে কি তাই? সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে বিশদ আলোচনা বারাস্তরে 
করার ইচ্ছা রইল, ব্তমানে সাধারণভাবে ধর] যাক । 
স্কৃতির সাধারণ রূপায়ণ নানাবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানেই দেখা যায়। বাঙালীর সামাজিক 

সংস্কার অসংখ্য, তার মধ্যে প্রধান অকন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ আর শ্রাদ্ধ। এছাড়া ইর্দানীং কালের 
পশ্চিমী অস্ুসারী ছু'টি উৎস্বও বিচারের আওতায় আনা ঘায়--(১) জন্মদিন ও (২) বিবাহ বাধষিকী। 
এই ক"টর প্রাচীন রূপ আর বর্তমান পরিবর্তন সম্বদ্ধে আলোচনা করলেই আমাদের সাংস্কৃতিক 
উত্তরাধিকারের গভীরতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া যাবে । (নানাবিধ পুজার প্রসংগ ইচ্ছাকৃতভাবেই 
আপাততঃ মুলতুবী ব্বাখছি কারণ প্রথমতঃ লে বিষয়ে বিচার বিবেচনা দীর্ঘ হতে বাধ্য। দ্বিতীয়ত: 
প্রাথমিক বিচারে কতকগুলি মানদণ্ড সৃষ্টি করে নিলে বিচার সহজতর হবে । ) 

আমাদের প্রায় সর্ববিধ সংস্কারের ছটি দ্িক-_(১) শাস্ত্রীয়, (২) লৌকিক। আজকের দিনে 
শাস্ত্রীয় সংস্কার প্রায়শঃ ক্ষীণ হয়ে এসেছে স্থতরাং এ নিয়ে আলোচনার কোনে! প্রয়োজন নেই। কিন্ত 
কিছু কিছু লৌকিক ক্রিয়াকলাপের সাংস্কৃতিক মুল্য অনম্বীকার্য। অথচ আজকের দিনে তার ওপর 
বঝৌক কমে আসছে তা নিশ্চয় আমাদের সংস্কৃতির গৌরব বাড়াচ্ছে না। 

আগের দিনে একমাত্র শ্রান্ধ ছাড়া অন্ত সব অনুষ্ঠানে সানাই বা নহুবত বদাবার রেওয়াজ ছিল। 
নহবতের স্থর সম্পূর্ণ দেশজ বন্ত এবং তা৷ এদেশের সংস্কৃতির গৌরবই প্রচার করতো । শ্রান্ধে ব্যবস্থা 
থাকতো কীর্ডনের, সেটিও দেশজ সংস্কৃতির এক মূল্যবান উপহার। কিন্তু আজকের দিনে প্রায়শঃই 
ও দু”টিকে বাদ দিয়ে সরাসরি মাইকের পাইক চালানো হুচ্ছে। বিদেশী সুরের ভিত্তিতে অদ্ভুত শব 
সম্ভার সম্গলিত সে গান শুনলে খুন না চাপাট! বিম্ময়কর। অথচ আমরা সে হেন অপসংস্কতিকেই 
আকড়ে ধরছি । 

আগের দিনে আল্পনা! আর ফুল দিয়ে গৃহসজ্জার রীতিটাও উঠে যাচ্ছে, তার জায়গা নিচ্ছে' 
বৈছ্যাতিক আলোর চমক । তাতে আর যাই থাক সংস্কৃতির নাম-গন্ধ পর্ধস্ত নেই । 

তারপর প্রথাগত বরণ ৰা আহ্বানের মধ্যেও সংস্কৃতির আতাস ছিল। আজ ত৷ সম্পূর্ণ অপহ্ুত 
না হলেও বিদেশীয়ানান প্রকোপ তাকে ক্রমেই কোণঠাসা করে দ্িচ্ছে। 

জন্মদিন পালন আগেও থে হতো! ন। তা নয় তবে সেট! মূলতঃ ছিল প্রিয়জনের প্রীতি ঝ৷ শ্র্ 


১৩৮৯ ] রুচি বিকার ৪৪১ 


মেশানো ভালবাসার প্রকাশ। আজকের দিনে প্রায়শঃই হৃদয়ের উত্তাপটা ঈততাপ নিয়ঙ্্রপের দৌলতে 
আমাদের কাছে এলে পৌছায় না। আর ভাই তারই সঙ্গে বিদায় নিতে চলেছে আমাদের আর এক 
বৈশিষ্ট্য রন্ধন-কল! | ঘরোয়া রান্নাৰ যে সুযম শিল্পা সম্মত রূপ ত্বাধীনতার অব্যবহিত পুর্বকালেও পাওয়। 
ঘেত আজ তা কাহিনী মাত্র। আজকে তার জায়গ! নিয়েছে এমন কিছু খাগ্যবস্ত ঘা শৈল্পিকপ্ণসম্পর় 
তো নয়ই এমনকি তিন পরিবেশে সম্পূর্ণ বেমানান তথ! অস্বাস্থ্যকর । 

এর পরে আনে বেশবাসের কথা। আমাদের দেশীয় বেশবাসের মধ্যে যেষন সুরুচি ছিল 
তেমনি ছিল সৌন্দর্ঘ বোধ । তাছাড়া সেসব বেশ আমাদের দেশের আবহাওয়া অনুসারী থাকায় 
আরামপ্রদও ছিল। কিন্ত বিদ্বেশীয়ানার ধাক্কায় আজ যা অঙ্কে ধারণ করা হচ্ছে তাতে সুখ নেই 
আর রুচিও নেই। 

বিবাহ বাধিকী বস্তটিও খাঁটি বিদেশী। আমাদের দেশে যেছেতু বিবাহকে জন্ম-জন্মাস্তরের 
সংস্কার বলে বর্ণন। করা তাই তার আমুফাল নিয়ে মাথ! ঘামানোর প্রয়োজনই থাকতো না কারে] । 
এখন বিদেশেও ধতদিন অনুরূপ অবস্থ! ছিল তখনও ঠিক একই ভাবে হিসাব নিকাশ 
অপ্রয়োজনীয় বোধ করা হতো । পঁচিশ বা পঞ্চাশ বছর পরে অবশ্য প্রায়শঃই নাতি-নাতিনীরা 
খেলাচ্ছলে দ্বিতীয়বার বিয়ের ব্যবস্থা করতো! এবং তখনো প্রথম বিয়ের অনুবূপই সমস্ত ব্যবস্থা হুতো। 
কিন্ত এখন বিচ্ছেদ সহজসাধ্য হওয়ায় বাধিকীপ।লন প্রায় আবশ্তিক হয়ে দাড়িয়েছে অর্থাৎ লোককে 
দেখানো, দেখ আমাদের এ বন্ধন কেমন মজখুত। এবং ঘেছেতু এ উৎসবের কোনো নজির বা এঁতিহ 
এদেশে গড়ে ওঠেনি তাই সম্পূর্ণ বিদ্বেশীধরণ অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর কি? 

কোনো কিছু ঘর্দি ভালো হয় তো৷ তাকে অনুসরণ করাতে খারাপ কিছু নেই কিন্তু পুরোপুরি 

অনুকরণে আর যাই হোক স্ুরুচির প্রকাশ সম্ভব নয়। এখন যেহেতু আমর! অধিকাংশ লোকেই 
বিদেশী এতিহোর অংশীদার নই কাজেই আমাদের অনুকরণ অদ্ধের হস্তীঘর্শন হয়ে দীড়াতে বাধ্য। 
অথচ তার বদলে যা হারাতে হচ্ছে তা আমাদের সংস্কৃতিক অমূল্য সম্প্দ। এই রুচি বিকারের হাত 
থেকে রেহাই পাই কি কবে? 


রৰি মিত্র 


আশ জ্লোক্রিজ্যা 


পট 


সমকালীন 'আবাঢ়” ১৩৮০ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু চক্রবতার 'পটঃ শীর্ষক মনোজ ও তথ্যসমৃদ্ 
রচনাটি পড়লাম। পট প্রসঙ্গে 5০:01] বা দীর্ঘপট শ্রেণীর চিত্রকলার সম্পর্কে-_কিছু বক্তব্য অনুক্ত 
থেকে গেছে । ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সময়ে ১৭** সাল থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে ইংলগ্ড আয়া- 
ল্যাণ্ড ও ইউরোপের অন্ঠান্ত অনেক দেশে নানানস্থত্রে ভারতবর্ষ থেকে পুধিপত্রের সঙ্গে নানাজাতীয় 
চিত্রপটের বিরাট একটি সংগ্রহ স্থানাস্তরিত হয়। এই চিজ্জকলার একট! প্রধান অঙ্গ হল 50:01] বা 
দীর্ঘপট । 0%6০10-এর 4৯1] 50018 ০০11666 এ 11911017655 এ 00118 1২121905 [.191819 
এবং আর়ার্ল্যাণ্ডের 01059601 886৮ [0181গতে অন্যান্ত অনেক মূল্যবান ভারতীয় পুঁথি পের মধ্যে 
৭৮টি মূল্যবান ও আকর্ষণীয় প্রাচীন দীর্ঘপট আছে । এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে 0155%01 
8960 [.101819 তে রক্ষিত ভাগবত পুরাণের বিষয় অবলম্বনে আনুমানিক খৃষ্টীয় ১৫১* শতকে রচিত 
এবং কাশ্মীর থেকে ১৭০০ থুষ্টান্বে সংগৃহীত একটি দীর্ঘপট । এই পটটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৭০ ফিট এবং 
প্রন্থে মাত্র ২ ইঞ্চি । অতি স্যঙ্্ম মসলিন বস্মের উপরে নান! বর্ণের দেশজ রং এর বিস্তাসে চিত্রিত এই 
পট। 4১1] 90015 0011586-এর পটচিত্র দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮* ফিট এবং প্রন্থে দেড় ইঞ্চি। এটিও 
আহ্থমানিক সঞ্চদ্দশ শতকের শেষার্ধে প্রস্তুত । 1$69101)55161 001)1) [২5121905 [.107219 বর পুথি 
সংগ্রহের মধ্যেও ১৭৮০ থুষ্টাব্ধের একটি ভাগবত পুরানের দীর্ঘপট আছে। এর শিল্পমন্ত অসামান্ত। 
এই পটগুণ্লর বিষয়বস্ত লৌকিক নয়) রামায়ণ, মহাভারত, গীত! ভাগবত পুরাণ, মার্কেগ্ডেরপুরাণ 
প্রভৃতি প্রাচীন ধর্রগ্রচ্থের বিষয় অবলম্বনে রচিত। এদের জমিও কেবলমাত্র মসলিন থেকেই প্ররস্তত 
নয়। অনেক সময়ে স্ুম্্ম গাছের ছাল দিয়ে তৈরী বা পশুর চামড়ার উপরের সাদা সুক্ষ ত্বক বিছিন্ন 
করে একজ সংযুক্ত করে বিশেষভাবে প্রস্তত। তাই জমিকে হুলুদ্ববর্ণের কোন রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে 
উজ্জ্রঙ্প ও মন্থন করা ছুত। কাঠালের আঠাকে ও কোন কোন ক্ষেত্রে উপকরণ রূপে বাবহার কর। হত। 
জমিতে দরেশীপটের মতন মেটে সিন্দুর, থড়িমাটি, হরিতাল, নীল এবং অন্যান্ত নানা দেশজ শাকপত্রের 
নির্ধাস ব্যবহার করা হত। প্রদীপের কালি থেকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ রং তরী হত। কয়েকটি পটের মধ্যে 
দেশজ তৈল ও উদ্ভিদের স্াগ আমরা পেয়েছি । শ্রীঘুক্ত চক্রবর্তাঁ পট্টচিজ্রের উদ্তবের কোন লময় নির্দেশ 
করতে পারেননি। কিন্তু এই চিত্র সম্পদ যে মৃসলমান আক্রমণের বহু পূর্ববস্তাঁতা মনে করার সঙ্গত 
কারণ আছে। রামায়ণ, মহাভারত এবং বৌদ্ধ জাতক কাহিনীগুলিতে লেপ্যচিত্র, লেখাচিত্র 
এবং ধূলিচিন্র এই তিনধরণের চিন্্রকলার উল্লেখ আছে। লেপ্যচিত্র সাধারণতঃ পষ্টবন্তের উপরেই 
অস্কিত হত। পরবর্তাকালের সাধারণ পট এবং দীর্ঘপট এই লেপ্যচিত্রের ধারারই পরিণতি । বর্তমানে 
86:01] 708100108 বলতে ঘষে ধরণের চিত্রকলা আমর] দেখতে পাই তাতে মুনলমান শিল্পকলার 


১৩৮০ ] পট 


৪ ৪৩ 
প্রভাব কিছু পরিমাণে দেখ! ঘায়। আয়ার্ল্যাপ্ডের 0196905 7565 [16181 তে খৃ্টীয় পঞ্চদশ শতকে 
সুন্ষম বস্ত্ের উপরে লেখা ২ ইঞ্চি চামড়া এবং প্রায় ৬* ফিট দীর্ঘ একটি হাতে লেখা! কোবাণ আছে। 
মনে হয় সে হম্তলিখিত কোবাণের এ বিশিষ্ট চন] পদ্ধতির অন্থকরণে লমসাময়িক বা পরবন্ডাঁকালে 
সুক্ষ বৃক্ষত্বকের উপরে সোনালী দেবনাগত্ী ও কাশ্মীবী সারদ। লিপিতে গীতা, চণ্তী বা পুব্রানের এই 
সমস্ত দীর্ঘপটগুলি প্রস্তত হয়। এই দীর্ঘপটগুলির চি্রশ্রেণীতে কাংড়া কুলু প্রভৃতি শিল্পরীতির প্রভাব 
মাঝে মাঝে দেখা গেলেও এদের বিশেষ কোন শ্রেণীতৃক্ত করা ঘায় না। ক্ষুদ্র ত্র গোলাকার চিত্র 
শ্রেণীর নীচে ও পাশে দেবনাগরী বা কাশ্মীরী অক্ষরে ভাগবত পুরাণ বা অন্তান্ ধর্মগ্রস্থের কাহিনী 
লিখিত দেখা ঘায়। এক একটি পটে নৃনপক্ষে অস্ততঃ ১০০টি চিত্র আছে। পটগুলিতে কুগুলীকত 
করে মাঝ ১ ইঞ্চি ব্যাসের রূপার ছোট একটি আধারে বাখা ঘায়। এই সমস্ত পটে মুসলমানী 
চিত্রকলার ধাচে ছুই পাশে নীল সোনালী বা সাদা রং এবং পুম্পিত চিভ্রাবলী অথব। দীর্ঘ সমান্তরাল 
বেখার ব্যবহার এ সমস্তই লক্ষ্য করা যায়। ভারতে মোঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
মধ্যপ্রাচ্য ও পারস্তের কোন কোন স্থান থেকে একদল ভাগ্যান্বেধী পুঁথি লেখক ( ০৪111827919196 ) 
তারতে আমে। এদের মধ্যে অনেকেই চিত্রধ্মী অক্ষরবিন্যাসে এবং বিশিষ্ট মুদলমানী চিত্রাঙ্ছনরীতিতে 
কোরাণ এবং অন্যান্ত কাব্যগ্রন্থ নকল করার কাজে বিশেষ দক্ষতা দেখায়। তাদের এই বিশিষ্ট 
রচনারীতি ছিন্দু পটুয়াদের প্রভাবিত কবে । বাজ পৃষ্ঠপোবকতাও হিন্দু পটুয়াদের এই রীতি গ্রহণের 
অন্যতম কারণরূপে নির্দেশ করা যায়। রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধজাতক, কাদম্বরী, হ্র্যচরিত ও 
মুদ্রারাক্ষন এর কোনটিতেই লেপ্যপট্র ব1 পটের বর্ণনাপ্রসঙ্গে কুণ্ডলাকার 'অতিদীর্ঘ পটের উল্লেখ পাওয়। 
ধায় না। এই শ্রেণীর চিত্রের আয়তন বৈদেশিক প্রভাবে অথবা হম্জ্স বস্মের সহজ পবিবহণ যোগ্যতার 
জন্য স্যষ্ট হয়েছিল কিন। তা এখনও বিশেষ অন্গসন্ধানের বিময়। অন্যদিকে এই দীর্ঘপটগুলি হিন্দু 
মুপলিম ভাবধারার মিলনের অথব! সাংস্কৃতিক সমঘয়েন নির্দেশক | মাকপ্ডেয়পুরাণ বা বিষুপুরাণের 
দীর্ঘপটের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীগণ মুসলিম নবাব বার্দশাহ এবং অস্তপুরিকারপে সজ্জত । ব্রদ্ধাকে 
ককিরের বূপে বিষুকে দরবেশ রূপে দেখ যায় এমনকি অনেক ক্ষেত্রে রাজপুত যোদ্ধাদের মুসলমান 
পোষাক-পত্িচ্ছদে সজ্জিত দেখ! যায়। খুষ্টায় চতুদ্দশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে উত্তর ভারতের 
চিত্রকলায় হিন্দু মুদলমান ভাবধারা] ও জীবনাদর্শের কিভাবে সমন্বয় হচ্ছিল ভার কিছু প্রমাণ এই দীর্ঘ 
পটগুলির মধ্যে মেলে । আকবর এবং দারাশ্তকোর প্রভাবে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যে যে 
ভাববিনিময়ের স্থচন। হয়েছিল তারফলে হিন্দু পটুয়াগণ দীর্ঘপট বচনার এই বিশেষ আঙ্গিক গ্রহণ 
করেছিল এমন মনে কর] ৰোধহুয় বিশেষ অসঙ্গত হবে না। 


দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল 


৪8৪৪ লমকালীন [ পৌধ 
দেশ পরিচয় 


পশ্চিমবঙ্গে বাংলার সংস্কৃতি সাহিত্য ও ইতিহাস নিয়ে নানারকমের আলেচনা হয়। কিন্তু এসব 
আলোচনার বেশীর ভাগটাই পবোক্ষ চিস্তা ফল। কাজেই এটা প্রায়ই দেখ! যায় যে বখন স্ব- 
আরোপিত সংজ্ঞা, কুটতর্কের রুম্রষা! চলেছে চারদিকে তখন পশ্চিমবাংলার বাস্তবিক সাংস্কৃতিক উপাদান 
ও তার উদাহরণ ব। নিধর্শনগুলিকে আমরা! কেবলই উপেক্ষা করে চলেছি । 

আজকে আমর] ঘদি জানতে চাই পশ্চিমবঙ্গে আমাদের কত রকমের উনানের গড়ন আছেবা 
কত রকমের আকার ও গড়নের বাসনপত্জ আমর! ব্যবহার করি তাহলে এখানকার কোন কোন খুব 

ংস্কতিবান ও দেশপ্রেমী মানুষও হুকৃচকিয়ে ঘাবেন। তারপর আবার ঘর্দি পশ্চিমবঙ্গের ঘরাষি, 

ক্ষেতমন্ুররা ব1 কারুশিল্পী ও আদিবাসীদের তদননন্দিন ব্যবহারের হাতিয়ার, কর্মপদ্ধতি ও যন্তরাদি নিয়ে 
প্রশ্নতোল! ঘায় তাহলে হুয় নিদারুণ অবজ্ঞ! বা নিরতিশয় ক্রোধের শোতে সবকিছু তলিয়ে দেওয়া হবে। 
এটাই এখানকার সংস্কতিবানদের বহু ব্যবহৃত পদ্ধতি । 

সত্যি কথ! এটাই যে, আমর] যেন নিজের দেশেই বিদেশী হয়ে আছি। এর অবস্ঠ একটা 
কারণও আছে। লোকগণন। বিভাগের প্রতিবেদনের বিরাট গ্রন্থরাজির মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে থাকা ও 
নৃতত্ববিষ্যার কল্পেকটি গ্রন্থে ছাড়া আমাদের দেশ সম্পর্কে এই প্রকৃতির তথ্য এক জাক্সগায় দেওয়। নেই। 
এই ব্রকম একটা অবস্থায় আমরা! আমাদের দেশের প্রাথমিক দ্রব্যাদ্দির সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাক্ছি। 
যন্ত্র শিল্পের অগ্রগতিতে, নতুন উপার্দানের অপম প্রতিতবন্বীতায় ও বিজ্ঞাপন দিয়ে বিভ্রান্ত করে দেওয়া 
আজকের সমাজে একেবারে খাটি দেশীয় প্রথা ও পদ্ধতি ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে আসছে। 

এখানে বা এক্ষেত্রে একট! কাজ করার মত আছে। শ্রদ্ধেয় নির্যলকুমার বন্থ মহাশয়ের 
উদ্‌ঘোগে ও প্রচেষ্টায় ভারতীয় নৃতত্ব-সমীক্ষা ও পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলের গ্রাম-সংস্থান, কুটিবের গড়নরীতি, কৃষিষস্ত্রের প্রকৃতি, জামাকাপড় ও জুতার ঘে রকম সচিত্র 
ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল ঠিক সেই রকমভাবে পশ্চিমবঙ্গের একটি সংহত ও চিত্রিত 
বিবরণের উপযোগীতা অপরিসীম । এতে এই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের কুটিরও ঘরবাড়ী, গুহ সংস্থান 
কৃষিঘস্ত্, থামার, গোলা, কাঠের, মাটির বা লোহার কাজের যন্ত্রাদদি, যানবাহন ও নৌকা, মাছ ধরার জাল 
শিকারের দেশীয় সরঞ্জাম, হাড়ি কুড়ি বাসন-কোলসন, গীতবাছ্যের যন্ত্র সাজ পোবাক, পাথিরাখবার 
খাঁচা ও ফাদ, খেলনা-পুতুল এবং শিল্পকাজের পরিচয় দেওয়া দরকার । ছোট আকাবের কিন্ত 
সুস্পষ্ট রেখাচিত্র দিলে সাধারণ কাগজেও বইটি ছাপা ঘাবে। এই রকম একট! পুস্তকে থাকা লিখিত 
বিবরণে যর্দি কেবল চিত্র নির্দেশনের ব্যবহারের এলাকা, পরিমাপ ও স্থানীয় নাম দেওয়া থাকে 
তাহলেই যথেষ্ট হবে। তবে সাধারণের বোঝবার জন্য যে সব জিনিষের ছবি দেওয়া হয়েছে তার 
ব্যবহার কিপ্রকার ব1 কার! ব্যবহান্ করেন__এ খবরটিও থাকলে ভাল হয়। 

এই রকমের একটা! একশত বা ছইশত পৃষ্ঠার পুন্তক প্রকাশিত হুলে দেশের উপকার হবে। 
যেমন ভূগোল, সমাজবিদ্যা, প্রকতিবিজ্ঞান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিগ্ভালয় পাঠ্য পুম্তকে আমাদের 
ব্যবহারিক কৃষির উপাদানকে সঠিকভাবে উপস্থাপিত করার কাজটি ভাল করে হবে। এছাড়া যদি 
গ্রন্থশেষে একটি বিভিন্ন স্থানীয় নক্সা ও অলঙক্ষরণের নমুন। দিয়ে দেওয়া! হয় তাহলে এট! ছাত্র, শিক্ষক 


১৩৮০ ] দ্বেশ পরিচন্ ৪8৪৫ 
শিল্পী এরকম অনেকেরই কাজে লাগবে । 

আমরা বড় বড় আকাশচুম্বী পরিকল্পনা করে করে ভীষণ পরিপক হয়ে গেছি। কিন্তু এরকম 
একটা প্রচেষ্টায় অযথা! কোন বড় পরিকল্পনাদ্দির অন্ততঃ এখন কোন প্রয়োজন নেই । তথ্য ও চিত্র 
সংগ্রহের উদ্যোগ করে যর্দি কেউ পুস্তকাকারে প্রকাশকরাব উদ্দেশ্ত নিয়ে ধীরে ধীরে এই কাজটি 
করে চলেন তাহলে এই প্রকারের একটি *সামান্ঠ? কিন্ত বনুমূল্য গ্রন্থ রচিত হুতে পাবে । হয়ত প্রথম 
প্রচেষ্টায় সব কিছুই বৈজ্ঞানিকভাবে নিখুত হবে না। কিছু ক্রুটি হয়ত থাকবে। কিন্তু খুঁত, ত্রুটি 
বা অনিচ্ছাকৃত ভূল প্রথম গ্রন্থটিতে থাকলেও পরে সেটা যোগ্যতর নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণে সংশোধিত 
হতে পারবে । কারণ অনেক সময়েই দেখ! যায় ষে প্রকাশিত গ্রস্থই অনেক বিষয়ে সুষ্ঠ আলোচনার 
হক্রপাত করেছে এবং বৃহত্তর ও সম্পূর্ণতর প্রয়াস বা! প্রচেষ্টাকে উৎসাহ জুগিয়েছে। 

লোকসংস্কত, নৃতত্ববিষ্যা ও শিল্পকলার কর্মীর| ঘর্দি এই প্রকারের একটা প্রচেষ্টা করেন তাহলে 
সমগ্র দেশের একটা উপকার হয়। আমাদের ব্যবহার্য জিনিষেই আমাদের রুচি, জীবনধাত্রা, 
সৌন্দর্বোধ ও মানসিকতা ধরা বয়েছে। প্রথাগত ও এতিহ্বাহী ব্যবহার্য সব জিনিষই তাই 
আমাদের কাছে একটা বারবার খুঁজে দেখার মত সময় পরীক্ষিত উত্তরাধিকার । এটি উপেক্ষা 
কর! চলে না। এটিকে অস্বীকার করলে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন শ্বকীয়তাহীন আবেগ দিয়ে 
থানিকট। চলে তারপর নিস্তেজ ও উদ্দেশ্টাবিরহিত ব্যর্থতায় মগ্ন হয়ে যাবে। 

যেসব গোষ্ঠী বা বিভাগ অথব! ব্যক্তিগত কর্মী এই কাজটির সম্পর্কে উৎসাহী তাদের কাছে এই 
আবেদনটি বিচারের জন্ উপস্থাপিত হুল। বিদেশী মিশনারী ও ইউরোপীয় আগন্তকের1 এইরকম 
কাজ শ্বজ্ঞানে বা কেবল কৌতৃহলের বশেও করে গেছেন গত শতাব্দীতে ও এই শতকের প্রথমদিকে । 
তাদের কর! ভারতীয় জীবনের চিত্রিত বিবরণ আজ আমাদের এতিহামসিক ও নৃতাত্বিক অনুসন্ধানে 
কাজে লাগছে । কাজেই আমরা! সহজভাবে ও কোন আড়ম্বর না করে এরকম ধারায় একট। কাজে 
নামলে সেটি সফল হুবার সম্ভবনা! নিশ্চয়ই আছে। 


সন্তোষকুমার বন্দু 


সন হ্যা জেলা ভু জমা 


মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ : সুকুমার বন ও হৃহদ গোপাল দত্ত ॥ রূপাঃ কলকাতা--১২ ॥ মূল্য : 
বারোটাক। ৷ 


বেদ পূরাণ-_-উপনিষদের মন্ত্রপূত ভারতবর্ষে হত সাধু সন্নামী, ঘোগী ব্রদ্মজ্ঞানী মহাপুক্রষের আর্বিতাব 
ঘটেছে, তেমনটি পৃথিবীর আর কোথাও হয় নি। বিশেষত বাংলার গাজেয় পলিমাটিতেই লোনার 
ফসলের মত সোনার গৌরাঙ্গ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ যোগী-সমন্ির 
হয়েছে আবির্ভাব । এদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ বিশেষভাবে এক বিন্ময় । রুদ্রবাহী, ত্বদেশসেবী সক্রিয় 
বিপ্রবী উত্তর জীবনে হয়েছেন নিক্ষিয়। নিম্তক ধ্যানমগ্র, আত্মলষাহিত যোগী । সাধারণ যাজ্গযের 
কাছে শ্রখরবিন্দ এক অপার বিস্ময় । বুবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে তার ঠত- 
জীবনের পটভূমি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ কয়েছেন__ 

প্রথম তপোবনে শকুস্তলার উদ্বোধন হয়েছিল ঘৌবনের অভিঘাতে প্রাণের চাঞ্চল্য । ছিতীয় 
তপোবনে তার বিকাশ হয়েছিল মাত্মার শান্তিতে । অববিন্দকে তার যৌবনের মুখে ক্ষুধ আন্দোলনের 
মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাকে জানিয়েছি--“অববিন্দ, রবীন্দের লহ নমস্কার” । 
আজ তাকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপন্যার আলনে, অপ্রগলভ স্তন্ধতায়, আজে তাঁকে মনে মনে বলে 
এলুম-_“অববিন্দ, ববীন্দের লহ নমস্কার” ।, 

রবীন্দ্রনাথের এই বিঙ্লেষণকে শ্রীঅরবিন্দের প্রাকৃত ও দ্দিব্জীবনের প্রবেশ পথের সঠিক 
চাবিকাঠি হিসাবে গ্রহণ কর! ঘেতে পারে । ধারা শ্রীত্ঘরবিন্দ-জীবন দর্শনকে ঘাচাই করতে গেছেন, 
তারাই অনিবার্ধভাবে রবীন্দ্রনাথের এই অপূর্ব বিশ্লেষণের পথ ধরেই এগিয়েছেন। মনোবিজ্ঞানী 
প্রহ্ৃকুমার বহু ও আইনজ লেখক প্রহহদ দত এই জাতীয় বিশ্লেষণী দৃষ্টির আলোকেই শ্রীঅরবিন্দকে 
প্রতাক্ষ করেছেন। শ্রীঅমরবিন্দ জয়স্তীশতবাধিকীতে তদের উভয়ের গভীর অনুধ্যান-অনুশীলনজাত 
লেখনীর সার্থক ফসল 'মনম্পতি শ্রী ঘরবিন্দ' । মনোরাজ্যের মহারাজা-ধিরাজ শ্রীঅরবিন্দ। সেদিক 
থেকে গ্রন্থটির নামকরণের সার্কত! পাঠকমাত্রেই ত্বীকার করে নেবেন। 

'মনস্পতি শ্রীঅববিন্দ' গ্রন্থটির হ্চীপত্র নিম্নকূপ-_“'আবির্ভাব “নফম্য এবং লোক-সংগ্রছ” 
ঘোগাশ্রমের একটি বছর”, পপ্রাকৃ-পপ্তডিচেরী বৃত্তান্ত, 'পপ্ডিচেরীতে উত্তরযঘোগী শ্রীরবিন্দ, «বিজ্ঞানময় 
পুরুষ শ্রাঘরবিন্দ, “জীবনুক্ত ব্রহ্মজ্জ শ্রীক্ষরধিন্দের 'প্রারন্ধ” কর্মজীবন, “মনম্পতি শ্রী ঘরবিন্দ'--এই 
কয্সটি বিভাগে বিভাজন করে লেখকছয় শ্রীঅরবিন্দ-অনুশীলনের পথ প্রশস্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। 
“পরিশিষ্ট, গগ্রন্থপরজী,' *নামস্থ£ী” দেখে ধারণ! হয় লেখকছয় বক্তব্য বিষয়সম্পর্কে যথেষ্ট ঘত্ববান এবং 
গবেধণাকার্ষে এক নিষ্ঠ। 

পড়াঞ্জনায় “বাঘা” ছাত্র ছিলেন শ্রীমরবিন্দ। কেমত্রিজ বিশ্ববিষ্ভালয়ের সর্বোচ্চ ও স্থকঠিন 
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পরীক্ষ। 'ক্লানিকাল ট্রপন, প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ল্যাটিন, গ্রীক, ইংরাজী ও ফরাসী ভাবায় 
তিনি ছিলেন বিশেষ বুুৎপন্জ। কঠিন প্রতিধোগিতামুলক আই-সি-এস্‌ পরীক্ষায় শ্ীঅরবিন্দ একাদশ 
স্থান অধিকার করেন। ইউরোপীয় শিক্ষার্দীক্ষার অশেষ গুণগ্রা হী-পিত শ্রীকঞ্ধন ঘোষের আদেশে 
আই-সি এস পনীক্ষা দিলেও শঅরবিন্দ ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকুরী করার একেবারেই পক্ষপাতী 
ছিলেন না। আই-নি-এস পনীক্ষার অশ্বারোহুণ বিস্তার ঘোগযত। পরীক্ষাকালে ইচ্ছাকৃত ভাবে বারবার 
অনুপস্থিত হয়ে শ্রীঅরবিন্দ এ বিষয়ে অনুত্তীর্ণ থেকে খান, ফলে বিলাতে ইংরেজ সরকার শ্রীঅরবিন্দকে 
নিডিল সার্ভিসে নিষুক্তি ব্যাপারে বিরত থাকেন। শ্রমরবিন্দের জীবনে এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটন]। 
পরবভাঁকালে তিনি যে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরিচালক হয়েছিলেন এই ঘটনায় তারই প্রথম 
আভাল লক্ষ্য করা ধায়। ঠশশবে ইউরোপীয় ব্বাবা ওয়াক মানুষ হলেও শ্রীমরবিন্দের মনে গভীর 
স্বদেশ প্রীতি যে কিতাবে জাগ্রত হল তা বিশেষ প্রশিধানঘোগ্য । অনেকের ধারণা শ্ীঅরবিন্দের পিতা 
দেশথেকে জনপ্রিয় দেশকর্মী স্ুরেন ব্যানার ইংরেজী সংবাদপত্র *বেঙ্গলীতে' ইংরেজের অপশাসন, 
বিশেষত ভারতীয়দের ওপর ইংরেজদের অন্তায়-অত্যাচারের ঘেলব ঘটনা ও মন্তব্য প্রকাশিত হত, 
তার «কাটিং ছেলের কাছে পাঠাতেন, সেগুলি পড়েই তার মনে ্বদেশগ্রীতির সহি হয়। তাছাড়াও 
ল্ীঅরবিন্দের মাতামহু খধি রাজনারায়ণ বন্থ ছিলেন জাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ ও দার্শনিক । স্ুতরা:, 
পিতা ও মাতামহেন প্রভাব যে তান স্বদেশগ্রীতির অন্যতম কারণ, একথা নিথিধায় ঝল! ঘায়। 

১৮৯৩ সনে ইংলগ থেকে দেশে ফেরার আগেই শ্রীঅরবিন্দ ভারতের ত্বাধীনতা ও বৈপ্লবিক 
মন্ত্রে দীক্ষা! নিয়েছিলেন । ভারতে এসে প্রায় বারবছর তিনি বোদায় অতিবাহিত করেন । বঝোদায় 
রাজ দগ্তরে কিছুদিন কাজ করার পর গ্রাীঅরবিন্দ বয়োদ! কলেজে ফরাসী ভাষায় অধ্যাপক হিসাবে 
নিযুক্ত হন। পরে ইংরেজী ভাব! ও সাহিত্যের অধ্যাপক এবং লবশেষে সহকারী অধ্যক্ষের পদও 
গ্রহণ কবেন। কিন্তু অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকলেও তিনি দেশের জন্য জীবন উৎসর্গের কথা 
কখনই ভুলে ধান নি। 

১৮৯৩-৯৪ সনে শ্রীঅরবিন্দ বোছে শহর থেকে প্রকাশিত 'ইন্দু প্রকাশ' নামে এক ইংরেজি 
সাগ্তাহছিকে ধাবাবাহিকভাবে কয়েকটি গ্রবন্ধ লেখেন। এইসব প্রবন্ধে তার গভীর ্বদেশ-প্রেম, 
তেজোদীপ জান ও প্রথর আন্তবানির বহি-স্পর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। কিতাবে জাতিকে উদ্ধ-ন্ধ 
করা যায়। কিভাবে দেশের অস্তরাত্মাকে জাগ্রত করা সম্ভব__এই ছিল তখন শ্রীঅরবিন্দের একমাজে 
ধ্যান-জ্ঞান। ১৯০৫ সনে বঙ্গদেশকে ছু'ভাগ করে ছুটি প্রদ্দেশে পরিণত করার প্রস্তাবে বাংলাদেশে 
এক বিরাটকায় আন্দোলনের স্ষ্টি হয় এবং বঙ্গভঙ্গ রোছিত করাব এই আন্দোলন ক্রমে স্বাধীনতার 
আন্দোলনে পরিণতি লা করে । ঠিক এই সময়েই ববোদার কাজ ছেড়ে প্ীঅরবিন্দ কলকাতায় চলে 
আসেন। কলকাতার উপকঠে ঘা্ববপুরের জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে তিনি শ্বদেশী আন্দোলনে 
এক সন্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। 'আবির্ভীব” অধ্যায়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ততাবে প্রীঅরবিন্দের ব্যক্তি- 
পরিচয়, শিক্ষা-নীক্ষা ও বরোদায় চাকরী এবং বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের কথা উল্লেখিত হয়েছে । কিন্ত 
বর্ণনা এত সংক্ষিপ্ত হে ্অরবিন্দ-জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বনিয়াদ সম্পর্কে পাঠকগণের সুস্পষ্ট পরিচয় সাধন 
সম্ভব হয় না। এই অধ্যাক্সটিয় বিস্তৃতির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা পাঠক সমাজে অবশ্যই অনুভূত হবে। 
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ত্বদেশী, বয়কট প্রভৃতি প্রচার-কার্ধে শ্রীঅরবিন্দ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়িয়ে বক্তৃতা 
করেন। এই সময়ে বিশিষ্ট বাগ্ী বিপিনচন্দ্র পাল 'বন্দেমাতরম্‌” নামে একটি ইংরেজি দৈনিক পত্তিকা 
প্রকাশ করেন। শ্রীমরবিন্দ তার সহকানীরূপে যোগ দেন । কয়েকমাস পরে বিপিনচন্দ্র এই পজিকার 
সংম্রব ত্যাগ করলে শ্রঅরবিন্দ নিজেই পত্জিকা-সম্পার্দনার দায়িত্ব নেন। ১৯*৬ সনে “বন্দেমাতরম্‌ 
পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ তার নতুন কার্ধস্থটী প্রকাশ করেন এবং জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য সন্বদ্ধ 
যেসব প্রবন্ধ লেখেন তা সার। ভারতবর্ষে ভীষণ প্রতিক্রিক্মার সি করে। জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ 
পদে ইন্তফা দিয়ে তিনি তখন পুরোপুরি সময় সাংবাদিকতা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। “বন্দেমাতরম্‌' 
পত্রিকার মাধ্যমে শ্রামরবিন্দ সরকারের সঙ্গে অসহধোগ নীতির স্বরূপ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা! করেন। 
পরবর্তাকালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী ষে অসহযোগ আন্দোলনের স্্চন! হক তার 
মূলসুত্রগুলির প্রথম প্রবস্ত! কিন্তু শ্রঅরবিন্দ। তার অগ্রিন্রাবী লেখনীর প্রতিটি ছআ দেশবাসীর নিস্তর্গ 
জীবনে জলোচ্ছাসের উদ্মাদন। হষ্টি করে। জাতীয়তাবাদের নতুন বীজ বপন করলেন তিনি দেশবাসীর 
মনে। শ্রীমরবিন্দে্ধ কথায়__'ত্বদেশকে মা বলিয়া জান, ভক্তি কর, পূজা কর। মাকে উদ্ধার 
করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে ।' *নফম্য এবং লোকসংগ্রহ' অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দের লোক শিক্ষার 
মাধ্যমে ভারতবাসীর চেতনায় বিপ্রব স্থষ্টির যে প্রস়্াস তা হষঠুভাবে বিবৃত হয়েছে । | 

শ্রীঅরবিন্দের পরোক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশে সঙ্ত্রাসবাদী দলের শক্তি ও ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ দিন 
দিন বৃদ্ধিপায়। বিপ্লবী দলের প্রধান কেন্দ্র মানিকতলার মুরারিপুকুর বাগান। এটাই ছিল তখনকার 
বোম! ঠতরীর কারখানা । ১৯০৮ সনের ১লা ও ২বা মে এ বাগান পুলিস ঘেরাও করে এবং অনেক 
বিপ্রবী পুলিসের হাতে ধর! পড়ে। শ্রীঅরবিন্দকেও তার বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। 
আলিপুরের জেলে তিনি এক বছর ছিলেন। আঙ্গিপুর জেলে অবন্থান ও আলিপুবের বোমার মামলাই 
্রীঅরবিন্দের ছৈত জীবনের সন্ধিস্থল বল! যায় । এই সময় থেকেই তার আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রার হয় 
হুত্রপাত। শ্রীঅরবিন্দ জেল অর্থাৎ কারাগারকে “যোগাশ্রম” নামে অভিহিত করেছেন। তার কথায় 
_ সেই আশ্রম ইংরেজ কারাগার | ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কোপদুষ্টির একমাত্র ফল, আমি ভগবানকে 
পাইলাম । “যোগাশ্রমের একটি বছর” অধ্যাক্সটি 'মনম্পতি শ্রববিন্দ' গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও 
উল্লেখযোগ্য অধ্যায় | বৃহৎ এই কারণে যে, এই অধ্যায়ে যে সমস্ত ঘটনার ভিত্তিতে শ্রীমঅববিন্দকে 
আলিপুর বোম! মামলার সঙ্গে জড়ানো! হয়েছিল, সেগুলির সম্ভাব্য বিবরণ নেওয়। হয়েছে এবং 
সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের যুগাস্তকারী সওয়াল প্রভাবের ভিত্তিতে শ্রামরবিন্দের 
নির্দোধিতা প্রমাণের বিশ্ব তথ্যও পরিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থটির মূল প্রপঙ্গ খন নিছক আইন-সংক্রান্ত 
নয়। তখন এইসব বিতর্ক-জটিল আইন সম্মত তথ্যে গ্রন্থটি ভাবাক্রাস্ত হয়ে পড়েছে। লেখকছয় 
দীর্ঘ ও বিস্তৃত তথ্যের যদ্দি একটি সংক্ষিপ্ত সার-সংকলন করে দিতেন, তাহলেই গ্রন্থটির ভারসামা 
বজায় থাকতো । রচনাগত মান্ঞাজ্ঞানের অভাবেই এই অধ্যায়াটি অপেক্ষাকৃত একঘেয়ে ও 
অনাকর্ষণীয়। 

১৯০৯ সনে আলিপুর জেল থেকে অব্যাহতি পাবার পর শ্রীন্ষরবিন্দ কিছুদিনের মধ্যেই ইংরেজি 
সাপ্তাহিক । *কর্মযোগিন” এবং পরে বাংল! সাগাছিক ধর্ম” নামক পত্রিক। প্রকাশে মনোনিবেশ করেল। 


১৩৮৯ ] সমালোচনা ৪৪৯ 


“কর্মযোগিন্” পদ্ধিকায় 'আমার দেশবাপীন্ন প্রতি খোল! চিঠি (4 0960 151651 €০ 10 
০০8/20570৩0 ) নামক নিবন্ধে জাতীয় আন্দোলনের ভাবী পদক্ষেপ সম্পর্কে ও মিন্টো-মলি শাসন- 
সংস্কারে দেশের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাপই বেশি ঘটবে, এই মন্তব্য করে দেশবাসীকে সচেতন করার 
এক জরুরী আহ্বান জানান শ্রীঅরবিন্দ। এই খোল! চিঠি*র জন্য সরকার তার বিরুদ্ধে বাজদ্রোহের 
অভিযোগ আনেন। কিন্তু তার আগেই তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন। চন্দননগরে কিছুদিন থাকার 
পর শ্র্রবিন্দ গোপনে পণ্ডিচেরী রওনা হন ১৯১০ খ্রষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিপ। ধপ্রাক্‌-পণ্ডিচেরী বৃত্তান্ত" 
অধ্যায়টি শ্রীঅরবিন্দের 'আমার দেশবাসীর প্রতি খোলা চিঠির উল্লেখযোগ্য অংশগুলির উদ্ধৃতি সংকলন 
করে আরে! সমৃদ্ধ কর] যেতে পারতে! । 

শ্ীমরবিন্দের সাধনার তপোবন পণ্ডিচেরী । এখানেই তিনি ভাগবত, ধর্মের প্রবক্তা ও পথিকুৎ 
হিসাবে ঘথার্থভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯১৪ স্নের ১৫ই আগষ্ট *'আর্া' মাসিক পক্জিক! 
শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই পাত্রকার মাধ্যমে বেদ-রহুন্ডা, উপন্ষদের ব্যাখ্যা, 
দিবাজীবনের আদর্শ, ঘোগ-সমন্বয়ের প্রণালী, ভারুত-সংস্কৃতির পরিচয়, মানবের মহামিলনের আদর্শ, 
মানব সমাজের বিবর্তনের মনস্তত্ব বিশ্লেষণ, সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে শ্রঅরবিন্দ দিব্যজ্ঞানপ্রস্থত 
আলোচন! প্রকাশ করেন। 'পগ্ডিচেরীতে উত্তরযোগী শ্রা্বরবিন্দ' অধ্যায়ে যোগীশ্বর শ্রাঅমরবিন্দের 
তৎকালীন চিন্তাধারার সম্যক পরিচয় প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছেন লেখকছয়। ঝাজনীতি সম্পর্কে 
তার চিস্তা-ভাবনার স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করার মত। লেখকদ্বয় এই স্বাতন্থ্যকে ঘথার্থভাবে বিশ্লেষণ করে 
দেখিয়েছেন £__মান্থষের অস্তঃস্থ ভগবানকে বিশ্বত হয়ে রাজশীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সম্পূর্ণ 
বিরোধী ছিলেন শ্রঅরবিন্দ। রাজনীতিকে আশ্রয় করে ব্যক্তিপূজা তার মতে স্বধর্মের বিকৃতি। 
মানুষ একমাত্র ভগবানের শ্রাচরণে বন্ঠত] হ্বীকার করুবে-এই সত্যকে উপেক্ষা করে কোন নেতার 
মতবাদ বা কোন রাজনীতি ভারতের সনাতন ধর্মের পত্রিপস্থী । মানুষের অস্তঃস্থ ভগবানকে উপেক্ষা 
করে যদি মান্ষের উপর জোর করে কোন মতবাদ চাপানে! হয় তাহলে মানুষের মধ্যে স্বভাবলিছ্ধ 
ক্বারধীনতার চেতন বিকশিত হুবার সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। সংকীর্ণ রাজনীতিতে, দিব্য-প্রকৃতির আধার 
মানুষকে রাজনৈতিক উদ্দেস্ত সিদ্ছির যন্ত্রে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা মানুষকে বন্দীজীবনের আন্মাদ দেয় 
_ মুজির দিব্য আম্বাদে বঞ্চিত হয়ে মানুষ অধোগতির পথে মুক্ত জীবনের পরিবর্তে উচ্চৃত্খলতার 
আবর্তে সাজকে দুষিত করে তোলে।' 

১৯২৬ সনের ২৪শে নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-জীবন সাধন পথের মহান্‌ সম্ভাবনা বাস্তবে 
রূপাযিত হয়। গ্রীঅরবিন্দের সাধনার উর্ধ্বগতি সম্পর্কে তার নিজেরই উক্তি; 'ঘত উচুতে উঠি, 
মানের 901:1059] 5০160 -এর (আধ্যাত্মিক বিকাশের ) চরম সিছ্ছির অবস্থা ততই নিকট হয়ে 
আসে। বিজ্ঞানে উঠায় আনন্দে উঠা সহজ হয়ে ঘায়। অখণ্ড অনন্ত আনন্দে অবস্থায় স্থির প্রতিষ্ঠা 
হয়, শুধু ত্রিকালাতীত পর ব্রদ্ষে নয়_দেহে, জগতে, জীবনে । পূর্ণ সব, পূর্ণ চৈতন্ত, পুর্ব রি 
বিকশিত হয়ে জীবনে মূর্ত হয়। এই চেষ্টাই আমার যোগপহার 96008] ০105 ( মূলকথা )। 
'বিজ্ঞানময় পুরুষ শ্রীঅববিন্দ' অধ্যায়ে জীবদ্দশায় মানুষের পক্ষে ্রক্ষবিজ্ঞানী হয়ে অমৃতত্ব লাভ করা থে 
সন্ভব প্রীঅরবিন্দই তার প্রমাণ-__ত্ার “বিজ্ঞান-সিহ্ধি'র সাফল্যের কথ।ই নুন্দবভাবে বিবৃত হুয়েছে। 


৪৫৩ লম্কালীন [ পৌৎ 


'জীবন্মুক ব্রক্ষজ। জ্ীজরবিন্দের *প্রারস্ত” কর্মদীবন অধ্যায়ে ভ্রীঅরবিন্দের জগৎব্যাপী বৃহৎ 
কর্মঘজ্ের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে । বিশ্ববানীর কল্যাণ এবং মুক্তির ব্রতে ব্রতী পুরুষদের সংঘকেন্তর 
পণ্ডিচেরী থেকে আধ্যাত্মশক্তির অদৃশ্য রশ্মির আকর্ষণে দিব্যজীবনের জিজ্ঞাসা নিয়ে সর্বস্তরের মাগুষ 
সমবেত হয়েছেন শ্রীত্ঘরবিন্দের পাপীঠে। প্রজ্ঞাহুন্দর শ্রিঅরবিন্দের শ্রীহস্তপ্রস্থত বেদ্ধাস্তভা ব্য 
*দিবাজীবন' তারতের আধ্যাত্মিক মহিমাকে সমুজল করে সবার দৃষ্টি ভারতের দিকে আকৃষ্ট করেছে। 
অতিমানসের আলোকের কর্মাধারায় স্বাত মহাকাব্য "সাবিত্রী" শ্রী্ঘরবিন্দের এক মহান্‌ কীতি। 
সাধারণ মানুষ দিবাদুষ্টির অতাবে ঘে অনস্ত জিজ্ঞাসা বুকে নিয়ে জন্ম-জন্মাস্তর ধরে এগিয়ে চলে, তার 
অভ্রাস্ত উত্তর রয়েছে এই রচনায় । ১৯৫০ সনের «ই ডিসেম্বর নশ্বর দেহ ত্যাগের আগেই শ্রহরবিন্দ 
মানব মনের মহাকাব্য রচনা! শেষ করেন। 'দাবিত্রী” মহাকাব্যের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছজ্ের উদ্ধৃতি 
সহযোগে এই অধ্যায়টি বিশেষভাবে আকধণীয় হয়েছে। 

'মনম্পতি শ্রীঅরবিন্দ' নামক অধ্যায়টি গ্রন্থের শেষ অধায় । এই শিরোনামেই গ্রন্থের নামকরণ 
হয়েছে। শ্রীমরবিন্দের হ্ব ইচ্ছায় তার নশ্বর দেছের পরিসমাপ্তি ঘটেছে । এ সম্পর্কে তার দিব্যবাণী 
শ্রীমা শুনেছিলেন__'] 1186 161 6015 6০৫১ 101095615. ] ৬111] 100% 0006 10 080. 
2 510911 12081011550 259118 18 0106 01151 9019181211008] 0০৫ 60116 1 005 5010190)5610081 
₹/৪9,. এক্রহ্মস্থত্রে মনস্পতি পুরুষের এই ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ যে ষথার্থই মনস্পতি 
এবং দিব্যজীবনের দিশারী তার পরিচয়ে এই অধ্যায়টি সমৃজল। 

কিছু ত্রুটি থাকলেও আটটি অধ্যায় সংবলিত 'মনম্পতি শ্রীঅরবিন্দ, ১৯৭৩ সনের বাংলা 
গ্রন্থজগতের একটি মূল্যবান্‌ সম্পদ । দিব্য জ্যোতি নাত শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও তার দর্শনের এপ 
মনোজ্ঞ আলোচনার জন্য প্রীন্থকুমার বন ও শ্রীন্হহদগোপাল দত্ত শ্ীমরবিন্দ-অন্ুরাগী পাঠক সমাজের 
কাজে যে কৃতজ্ঞভাজন হবেন সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। ছাপা ওবাধাই হুন্দর এবং গ্রস্থমধ্যে 
প্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের কয়েকটি আলোক চিত্র থাকায় 'মনম্পতি শ্রীঅরবিন্দ' গ্রন্থটির আকণ আরো 
বৃদ্ধি পেয়েছে। 


অধীর দে 


ফাস্ন 
তেল়শ' আশী 


একবিংশ বর্ষ 
১১ সংখ্যা 





অনন্ত সদাশিব আল্টেকর 
গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত 


বর্তমান মহানাষ্্ রাজোর অন্ততুক্ত ভূতপূর্ব কোলাপুর দেঁশীয় রাজ্যের কাগাল নামক স্থানে অনস্ত 
সদ্বাশিব আল্টেকবের জন্ম হয়। ইছার পিতা 'দেশস্থ ব্রাহ্মণ” বংশজাত স্দাশিব খাণ্ডোবা আন্টেকর 
কোলাপুরে আইন বাবসার দ্বার জীবিকা নির্বাহ করিতেন। সর্দাশিব লোকমান্ত বালগঙ্গাধর তিলকের 
বিশেষ অনুগত শিল্যু ছিলেন। রাজনৈতিক কারণে সদ্দাশিব কোলাপুর ত্যাগ করিয়া ইংরেজ শাসিত 
কারছাদ শহুরে আপিয়া আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। পুত্র অনন্ত সদদাশিব এই স্থানেই বিছ্যাভ্যাস 
করিয়! কৃতিত্বের সহিত ১৯১৫ গ্রীষ্টাবধে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
অতঃপর তিনি পুনরায় ডেকান কলেজের ছাত্ররূপে অতিশয় কৃতিত্বের সহিত আই-এও বি-এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ ছন। বাল্যকাল হইতেই অনস্ক সদাশিব সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন । বি-এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! তিনি ডেকান কলেজের সংস্কত ভাষার এম-এ শ্রেণীতে প্রবৃষ্ট হন ও ১৯২২ 
গীষ্টাবদে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বোম্বাই বিশ্ববিদ্থালয়ের এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই 
পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু আকাজ্কিত চ্যান্েলারের স্থবর্ণ পদক 
লাভ করেন। এম-এ পরীক্ষায় তাহাপ্র উত্তর পত্র দেখিয়া পরীক্ষকগণ বৈদিক ও লৌকিক সাহিত্য 
এবং প্রাচীন লিপি বিষয়ে তাহার গভীর জ্ঞান লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য করেন যে একজন ছাত্রের পক্ষে 
বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হুলভ এইরূপ জ্ঞান বিশেষ বিস্ময়ের বিষয়। বি-এ পবীক্ষায় কৃতিত্বের জন্ত অনস্ত 
সদাশিব লবেন্স জেক্কদ স্মারক একটি বৃত্তি পান। এই বৃত্তির সত অনুযায়ী আইন অধ্যয়ন করিয়া 
তিনি এল-এল-বি পরীক্ষাও উত্তীর্ণ হন। 

এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! অন্ত সদাশিব একটি সরকারী উচ্চপদের প্রার্থী হুইয়৷ সিমলা 
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ঘান। পিষল! হইতে ফিবিয়া তিনি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সময়ে তিনি ইউরোপীয় 
পোষাকে সজ্জিত ছিলেন, বস্ত্র পরিবর্তনের সময় পান নাই। পুত্রকে ইংরাজী পোধাকে সজ্জিত 
দেখিয়া জাতীয়তাবাদী তিলক-শিষ্য সদাশিব অতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করেন। পু যখন কৈফিয্পৎ 
স্বরূপ বলেন ঘষে চাকুরীর চেষ্টা করিতে সিমলায় যাইতে হইয়াছিল-_-সেই জন্তই এই পোবাক, তখন 
পিতা উচ্চকঠে সরকারী চাকুরী রূপ *গোলামী”ও বিজাতীয় আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্র স্বণা 
প্রকাশ করেন। আদর্শবাদী পিতান্র প্রাণে আঘাত লাগিবে এই আশকায় অনস্ত সদাশিব সরকারী 
চাকুরী প্রত্যাখান করেন এবং পিতার অভীষ্ট অধ্যয়ন অধ্যাপনা কার্ধে আত্ম-নিয়োগের সন্কল্প গ্রহণ 
করেন। অতঃপর ইংরাজী পোষাক ত্যাগ করিয়া তিনি পিতার ন্যায় খদ্দর বস্ত্র ব্যবহার আর্ত 
করেন। আজীবন তিনি এই অভ্যাস বজায় বাখিয়াছিলেন। 

ছাত্র জীবনে প্রাচীন লিপিমালা অধ্যয়ন অনভ্ত সদাশিবের বিশেষ প্রিয় ছিল। প্রাচীন 
লিপিমাল! চর্চা করিতে গিয়া ভারতের প্রাচীন ইতিহাস বিষয়েও তাহার কৌতুছল জাগ্রত হয়। 
চাকুরীর চেষ্টা ত্যাগ করিয়া! তিনি প্রাচীন কাল হইতে ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত গুজরাট ও কাথিয়াওয়াড়ের 
প্রসিদ্ধ নগরগুলি সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন ও এই বিষয়ে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। 
তরুণ অনস্ত সর্দাশিবের এই প্রথম গবেষণা প্রবন্ধটি তৎকালে ন্ুপ্রসিন্ধ ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়েরী পঞ্িকায় 
প্রকাশিত হুইয়! বিদ্জ্জনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল (2. 4, ০915-53-54, 1924-85 )। 
পরে এই নিবন্ধটি পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হয় (১)। ইহার পর অনস্ত স্দাশিব পশ্চিম ভারতের 
গ্রাম্য সমাজের ইতিবৃত্ত বিষয়ে গবেষণ করিয়া এই বিষয়ে একটি নিবদ্ধ রচনা করেন (২)। এই 
নিবন্ধ-পুস্তকের জন্য তিনি 'হোমি কারসেটজি দাদী” নামক একটি পুরস্কার লাত করেন । 

১৯২৩ গ্রীষ্টাব্দে তরুণ গবেষক অনন্ত স্দাশিব বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিচ্যালকে প্রাচীন ভাবুতীয় 
ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপকের পদলাভ করেন । অনস্ত সদদাশিবের বারাণসী 
বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের অল্প কিছু কাল পর হ্প্রণিক্ধ এতিহামিক বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
( ১৮৮৫--১৪৯৩০ ) এই বিশ্ববিষ্ভালয়ে “মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী” অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। দক্ষিণ 
ভারতের ইতিহান বিষয়ে রাখালদাসের প্রগাচ পাগ্তিত্য ছিল। প্রত্বতত্ব বিভাগের গরুদায়িত্ব 
পূর্ণ পর্দে অধিষ্ঠিত থাকার জন্য তিনি তাহার এই পাণ্ডিত্যের সন্ধ্যবহান্র করিতে পাবেন নাই । 
উপযুক্ত আধার মনে করিয়া! রাখালদাস অনস্ত সদাশিবকে লিপিমালা ও প্রাচীন সাহিত্যের 
সাক্ষ্যান্য।্রী বাষ্ট্রকূট বংশ বিষয়ে গবেষণায় উদ্ব,দ্ধ করেন। গ্রীন্টিয় অষ্টমশতাব্বীর মধ্যভাগ হইতে 
দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্বস্ত বাষ্্রকুটরাজগণ দাক্ষিণাত্যে প্রবল বাজশক্তিন্দপে বিদ্যমান ছিলেন। 
এই বংশের রাজগণের মধ্যে দস্তিছূর্গ প্রথম কৃষ্ণ, ধ্রুব, তৃতীক্ম গোবিন্দ, অমোঘবর্ষ, তৃতীয় গোবিনা 
প্রভৃতির নাম ভারতের ইতিহাসে স্থপ্রণিদ্ধ। বাষ্রকৃটরাজ প্রথম কৃষ্ণ রাজপুতানা ও মধ্যভারতের 
গুর্জর প্রতীহার রাজ বৎসরাজ ও গোঁড়রাজ ধর্মপালকে যুদ্ধে পরাজিত করেন । রাষ্রকুটরাজ প্রথম 
কষই এলোবার স্প্রনিদ্ধ কৈলালনাথ মন্দিরটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বর্তমান অন্ধ প্রদেশের 
হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে মানখেড় ( মাগ্যখেট ) নামকস্থানে রাষ্ট্রকুট বংশীয়দের রাজধানী ছিল। কল্যাণের 
চালুক্য বংশীয়দের ভ্বারা দশম শতাবধীর শেষ ভাগে বাষ্ট্রকূট বংশীয়দের পতন নংঘটিত হয়। ছুই বৎনর 
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কাল অক্লান্ত পরিশ্রুস দ্বারা! অনস্ত সদাশিব বাষ্ট্রকুট বংশীয়দের সন্ধন্ধে বু অজ্ঞাত পূর্ব তথ্য সম্বন্ধীয় 
গবেষণ। সম্পন্ন করেন। এই গবেষণার জন্য ১৯২৮ গ্রীষ্টাব্জে অনস্ত সদাশিব বারাণসী বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
ডি-লিট্‌ ( সাহিত্যাচার্য ) উপাধি লাভ করেন। অতঃপর তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত 
কর! হুয়। ১৯৩০ গ্রীষ্টাকের মে মাসে রাখালদাসের মৃত্যুর পর অনস্ত সদ্দাশিব বিশ্ববিদ্ভালয়ের মণীন্দ্রচন্র 
নন্দী অধ্যাপক পদ্দলাভ করেন। রাষ্ট্রকুটবংশীক্পদের সম্বন্ধে আন্টেকারের গবেষণা নিবন্ধটি পরে 
পুন্তকাকারে প্রকাশিত হয় (৩)। রাষ্ট্রকুট বাজবংশ বিষয়ে এই গ্রন্থটি বর্তমানে অতিনির্ভরধোগ্য 
প্রমাণিত গ্রন্থরূপে পরিগণিত হুইর়া থাকে । এই পুস্তকটির একটি মারাঠি সংস্করণও প্রকাশিত 
হইয়াছিল (রা্ট্রকুট সাম্রাজ্যের ইতিহাস, বরোদ1, ১৯৩৪ )। 

১৯২৩ হইতে ১৯৪৯ গ্রীষ্টা্ পর্যন্ত অনস্ত সদাশিব বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা 
করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা, হিন্দু সভ্যতায় নারীর স্থান, 
বারাণসীর প্রাচীন ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় কয়েকটি গবেষণামূলক পুস্তক রচনা করেন 
(৪--৮)। এই পুস্তকগুলির মধ্যে কোন কোনটির হিন্দী অথবা মারাঠি অনুবাদও 
প্রকাশিত হইয়াছিল। 

এতত্ব্তীত এই সময়ের মধ্যে অন্ত সদাশিব স্থপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক শ্ররমেশচন্দ্র মজুমদারের 
সহযোগিতায় ভারতীক্স ইতিহাস পরিধর্দের উদ্যোগে বাকটক-গুপ্ত যুগ এব ইতিহাস রচনা কিয়! 
প্রকাশ করেন । (৯)। 

তরুণ বয়স হইতেই অনম্ত সদাশিব প্রাচীন লিপি পাঠে অভ্যন্ত ছিলেন-_এই স্যত্রে প্রাচীন 
মুদ্রার ক্ষোধিত লিপির পাঠোদ্ধার ও মুপ্রাতত্ব সম্বন্ধে তাহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। 
১৯৩১ শ্রীষ্টাবধে তিনি ভারতীয় মুদ্রাতত্ব সমিতির (01019709610 90০1665 ০1 [11019 ) সদশ্) পদ 
গ্রহণ করেন। ১৯১৩ গ্রীষ্টান্ধে ভারতীয় ুদ্রো সম্বন্ধে গবেষণার জন্য 'এই সমিতি প্রতিষিত হুয়। 
অনস্ত সদ্দাশিব ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই সমিতির মুখপত্রটির সম্পাদক নিযুক হুন। 

১৯৫৪-__৫৭ খ্রীঃ এই তিন বৎসর ব্যতীত ১৯৪ হইতে মৃত্যুকাল পর্যস্ত তিনি এই উচ্চাঙ্গ 
গবেষণামূলক পত্রটির সম্পাদন ভার বহন করেন। ১৯৩৬ হইতে মৃত্যুকাল পর্ধস্ত মুদ্রাতত্ব বিষয়ে 
নিউমিস্ম্যাটিক সোসাইটির ও অন্তান্ত গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের পত্রিকায় অনস্ত সদাশিব সর্বশ্ুদ্ধ »২টি 
প্রবন্ধ রচন। কিয়] প্রকাশ কবেন। ১০৯৪৫ শ্রীষ্টাবধে ভারতের মুদ্রাতত্ব সমিতি মুদ্রাতব সম্বন্ধে 
মূল্যবান স্বরণীয় গবেধণার জন্য তাহাকে 'নেলসন রিট? ত্বর্ণপদ্দক হারা সম্মানিত করেন। ১৯৪৭ 
্রীষ্টাবধে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হন। ইহার পর ১৯৫১ হইতে মৃত্যুকাল পধস্ত 
একাদিক্রমে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। মুদ্রাতত্ব বিষয়ে ৫৭টি প্রবন্ধ রচনা ব্যতীত 
অনস্ত সদাশিব এই বিষয়ে দুইটি অতি উল্লেখষোগ্য পুস্তক রচনা! করেন (১০-_-১১)। ইহার মধ্যে 
প্রথমটি বায়না প্রাপ্ত গুধযুগের স্বর্ণ মুদ্রার বিস্তৃত বিবরণ ও তালিকা। গুগুযুগের মুদ্রা বিবরণ 
দ্বিতীয় পুম্তকটির বিষয়বস্ত। এই শেষোক্ত পুস্তকটির হিন্দী সংস্করণ 'গুপ্তকালীন মুত্রায়ে ১৯৫৪ 
্ীষটান্দে পাটনাস্থিত বিহার বাষ্ট্রভাষা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। দ্লাজপুতানার অন্তভূক্ত ভূতপূর্ব 
দেশীক্প শাসিত রাজ্য তরতপুরের বায়না নামক স্থানে ১৯৪৮ খ্রীষ্টান্বের ২৩শে মাচ কতকগুলি গ্রাম্য 
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বালক দৈবক্রমে মৃত্তিকাথনন কালে ভূগর্ভে প্রোথিত ১৮২১টি প্রাচীন যুগের স্দবর্ণমুদ্রা আবিফ্ধার করে। 
গভর্ণমে্ট এই ধনভাগ্ডার পাঠোদ্ধারাদির জন্য ভারতীয় মুদ্রাতত্ব সমিতিকে অর্পণ করেন। অতঃপর 
অনন্ত সঙ্দাশিব এই কার্ষের ভার গ্রহণ করেন। প্রাপ্ত সুবর্ণ মুদ্রাগুলি গুপ্ত শাসনকালের বিভিন্ন সময়ে 
প্রচারিত ছিল। অন্থমান কর! হয় ঘষে এইগুলি কোন ধনী ব্যক্তির সম্পত্তি ছিল, তিনি এই মুল্যবান 
সম্পদ তদ্দানীস্তন বীতি অনুষাক্সী গৃহ সংলগ্ন স্থানে প্রোথিত করেন | গুপ্ত-শাসনকালে গ্রীঠিয় পঞ্চম ও 
ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে হন জাতীয়দের আক্রমণের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । সম্ভবতঃ এই 
অঞ্চলের অন্যান্য লোকজনের সহিত প্রাণভয়ে পলায়ন সময়ে ধনী ব্যক্তিটি প্রোথিত ত্বর্ণমুদ্রাগুলি লঙ্গে 
লইবার সময় পান নাই, অথবা তিনি আত্মরক্ষা! বা পলায়ন কালেই অত্যাচারী হুনগণ কর্তৃক নিহত 
হন। হুন আক্রমণকারীগণ অথবা শত শত বর্ধ ধৰিয়া অন্য কেহ এই গুপ্ত ধনের সন্ধান ন৷ 
পাওয়াতেই এই ধনতাগ্ডার নিরাপদে মৃত্তিকাগর্ভে রক্ষিত হুইয়াছিল। বায়নায় প্রাপ্ত এই ১৮২১টি 
স্থবর্ণমুদ্রার মূল্য তখনকার দিনে ১২ লক্ষ টাকা অনুমিত হুইয়াছিল। তারতের ইতিহাসে একসঙ্গে 
এত অধিক সংখ্যক প্রাচীন মুদ্রা কোনও স্থানে পাওয়া ধায় নাই। ইংরাজী ভাষায় অনস্ত স্দাশিব 
রূচিত বায়নায় প্রাপ্ত মুদ্র! বিষয়ক গ্রন্থটি ভাবতে গুপ্চ-ঘুগের ইতিহাস চর্চার পক্ষে বর্তমানে অপরিহারধ 
বিবেচিত হুইয়! থাকে । 

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পাটন! বিশ্ববিগ্তালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রবতিত 
হইলে অনস্ত স্দাশিব এই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়! বারাণসী হইতে পাটনায় আসেন। 
অনস্ত সদাশিবের পাটনা আগমনের কিছুকাল পর বিহার সরকারের উদ্যোগে ত্বর্গত এতিহাসিক 
কাশপ্রসাদ জয়সোয়ালের ( ১৮৮১-১৯৩৭ ) স্বৃতি রক্ষার্থে তাঁহার নামে একটি রিসার্চ ইন্ট্রিটিউট বা 
গবেষণা ভবন স্থাপিত হয়। অনস্ত সর্দাশিব আংশিক সময়ের জন্য এই গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক 
নিষুক্ত হন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা বিশ্ববিদ্তালয়ের অধ্যাপক পদ হুইতে অবসরপ্রাপ্ত হুইয়! তিনি 
একাস্তভাবে জয়সোয়াল রিসার্চ ইন্টিটিউটের পরিচালকবূপে আত্মনিয়োগ কবেন। 

পাটনায় অবস্থিতিকালে অনস্ত সদ্দাশিব হিন্দুধর্মের উৎস বিষয়ে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা 
করেন (১২)। ভারতীয় মুদ্রাতত্ব বিষয়ে অনন্ত সদ্দাশিব »৭টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন ইহ] পূর্বে বলা 
হইয়াছে । এতত্যতীত বিভিন্ন গবেবণামূলক পত্র-পত্রিকায় তিনি ইতিহাস, প্রাচীন-লিপি, প্রাচীন 
ভারতীয় সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রায় বাটটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন । এই পত্র-পত্ত্িকাগুলির মধো 
ইগ্ডিয়ান এন্টিকোয়েরী, মভার্ণ রিভিউ, জানাল অফ. দি বিহার কল্যাণ্ড ওড়িশা! বিস্ সোসাইটি, জার্নাল 
অফ. দি বোদে হিষ্টরিক্যাল সোসাইটি, ইগ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল কোয়্াটালি, ইগ্ডিয়ান কালচার জার্নাল 
অফ দি বেনারস হিন্দু ইউনিভাসিটি, ম্্যানেলস্‌ অফ দ্বি ভাগ্ডারকর ওরিয়েণ্টেল রিসার্চ ইন্ট্রিটিউট, 
জার্নাল অফ দি গঙ্গানাথ বা! রিসার্চ ইন্ষ্টিটিউট, এপিগ্রাফিকা ইত্ডিয়া, জার্নাল অফ দি নিউমিস্ম্যাটিক 
সোসাইটি অফ. ইত্ডিয়া, ভারতীয় বিগ্া, গ্রসিডিংস অফ দি অলইগ্ডিয়। হিগ্রি কংগ্রে, প্রমিডিংস অফ, 
দি অলইগ্ডিয়৷ ওরিয়েপ্টেল কনফারেন্স প্রভৃতির নাম উল্লেখঘোগ্য। 

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে অনস্ত স্দাশিব পরিদর্শক অধ্যাপকরূপে আঙেরিকান্‌ যুক্তরাষ্ট্র ভ্রঙ্ণণ করেন ও 
ইয়েল বিশ্ববিষ্ঠালয়ে কয়েকটি ভাষণ দান করেন। এই বৎসরই ভারত সরকার তাহাকে ব্রিটিশ 
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ওয়েষ্ইপ্ডিজে ভারতের সংস্কৃতি বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দানের জঙ্ত প্রেরণ করেন। সংস্কৃতি বিষয়ক 
ব্যাপারে ভারত সরকার কয়েকবার অনস্ত সর্দাশিবের পরামর্শ গ্রহণ কঝেন। ১৯৫৭ গ্রীষ্টাকে তিনি 
জার্মানী ভ্রমণ করেন। জয়সোয়াল রিসার্চ ইন্টিটিউটের পরিচালকরূপে অনস্ত স্দাশিব প্রাচীন 
বৈশালী €( মজঃফরপুর সহরের নিকট বসার গ্রাম ) ও প্রাচীন পাটলিপুত্র ( পাটনা সহরের কুমধাহার ) 
নগরীর স্মৃতি সমৃদ্ধ স্থান দুইটি উৎখনন করিয়া বনু অমূল্য প্রত্ববন্ত উদ্ধার করেন। কুমরাহার উৎখননের 
বিষয়ে তাহার একটি প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয় (১৩)। মৃত্যুর কফ্ণেকদিন পূর্বেও আন্টেকর গয়া 
জেলার বেলা পুলিশ থানার নিকটবত্তাঁ সেনাপুর নামক প্রত্ববস্ত সমৃদ্ধ স্থানটি উৎখনন কার্ষে ব্যস্ত 
ছিলেন । জয়সোয়াল রিসার্চ ইন্টিটিউটের রক্ষিত তিববতীয় প্রাচীন পুধিগুলির পাঠোদ্ধার ও 
সম্পাদনার আন্টেকর বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় পুঁথি সংগ্রহের মধ্য হইতে তিনি ত্রয়োদশ 
শতকে ভারতে আগত এক তিব্বতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতের একটি আত্মজীবনী উদ্ধার করেন। এই পুস্তক 
হইতে তৎকালীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বু তথ্য পাওয়া যায়। আল্টেকর এই পুস্তকটির সম্পাদনা করিয়া 
গিয়াছিলেন কিন্তু ইহ তাহার জীবদ্দশ।য় প্রকাশিত হয় নাই। (31098187109 01 101891001955121017) 
119. 95 0. ২০9£101) 50. ৬/10) 10150110091 4 01101021 17700006101) ৮5 4৯. 9. 
/£১1051100 7১200251959 ) 

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রাচীন ভারতীক্ক 
শাখার সভাপতিরূপে আন্টেকর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বকালীন ইতিহাস উদ্ধারের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে একটি 
ভাষণ দান করেন (5210 ৮5 160901056110101 276-3109212,0, 9921 2715019 ?,- দ্রঃ ৮0০৭ 
1939 ) ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ খ্্রীষ্টাব্ধে অনস্ত সদ্দাশিব ইত্ডিয়ান নিউমিসম্যাটিক সোসাইটির অধিবেশনে 
সভাপতির আসনে বৃত হুইয়াছিলেন। এই অধিবেশন ছুইটি যথাক্রমে পাটনা ও বোস্বাই-এ অন্তষ্ঠিত 
হুইয়াছিল। 

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই-এ 'মন্রঠিত অল ইগ্ডিয়। এরিয়েশ্টেল কনফারেন্দেপ ইতিহাস শাখার 
সভাপতিরূপে অনস্ত সদাশিব ভারতীয় ইতিহাসে অভ্যুর্থান ও পতনের ঘটনাগুলি সম্বদ্ধে একটি মনোজ্ঞ 
ভাষণ দান করেন। (দ্রঃ 02058060105 2100 0109০6017155 4৯. 01২. |, 1949) 

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অনন্ত সদাশিব দিল্লীতে অনুষ্ঠিত অল ইগ্ডিয্না ওরিয়েশ্টেল কনফারেম্সের মূল 
সভাপতি নির্বাচিত হুইয়াছিলেন। 

১৯৫৭ গ্রীষ্টাব্বের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে আসামের গৌছাটি শহবে ইগ্ডিয়ান হ্হ্রি 

ংগ্রেসের ম্বাবিংশতম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অনস্ত সদাশিব আণ্টেকর এই অধিবেশনের মূল 
সভাপতি নির্বাচিত হুইক্সাছিলেন। সভাপতির ভাষণটির রচন সম্পন্ন করার পরই আপন্টেকর অকম্মাৎ 
হদরোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার জন্য তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে পাটনা জেনারেল হাসপাতালে 
স্থানাস্তরিত কব! হয়। হাসপাতালে প্রবেশ করার কছ্েক ঘণ্টা পর ২৫শে নভেম্বর প্রত্যুষেই তাহার 
প্রাণ বিয়োগ হুয়। ম্বতাকালে তিনি স্ত্রী চারিটি পুত্র ও তিন কন্ঠ রাখিয়া ঘান। সারল্য, উদারতা 
ও অমারিক শ্বভাবের জন্য আন্টেকর পরিচিতদের মধ্যে বিশেষ শ্রদ্ধ৷ ও প্রীতির পাত্রে ছিলেন। তাহার 
মৃত্যুতে সমগ্র পাটন। শহুরে গভীর শোকের ছায়৷ প.তত হয়। 


৫০৬ সমকালীন [ ফাস্তন 


ইপ্ডিয়ান হিত্রি কংগ্রেসের জন্ত আপ্টেকর রচিত সভাপতির ভাবণটি কংগ্রেসের অধিবেশনে 
২৭শে ডিসেম্বর মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক দত্ত বামন পোতরদার কতৃক শোকগন্ভীর পরিবেশের মধ্যে 
পঠিত হুইয়াছিল। আর্দের ভারতে আগমনের কালটি বিতর্কমূলক । অনস্ত সদ্দাশিব আল্টেকর 
তাহার অন্তিম রচনায় এ বিষয়ে তাহার স্চিস্তিত অভিষত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই গুরুত্বপ্ণ 
নিবন্ধটির সারমর্ম নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল। 

ম্যাকমূলারের মত খ্রীঃ পৃঃ ১২০০ অবের পূর্বেই খখেদ রচিত হুয়। কীথ বলেন কোনমতেই 
ইছা ১৩০০ খ্রীঃ পূর্বে রচিত হয় নাই । উইন্টারনিৎ্জ বলেন খ্রীঃ পৃঃ ২৫০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে 
খথেদ রচিত ছয়। তিলক ওয়াকোবির মতে আচ্ছমানিক খ্রীঃ পৃঃ ৪৫০০ অবে খথেদ রচিত হইয়াছিল । 
মিতান্ি ভাষায় লিখিত মেসোপোতামিয়ায় আবিষ্কিত অতশাসনে ঠিক দেবতা ইন্্-বরুণ-মিজ্র ও 
নাসত্োর নাম পাওয়া গিয়াছে । এশিয়া! মাইনবে কাসাইট ও হিত্বী ভাষায়ও বৈদিক উপাদান 
পাওয়া গিয়াছে । এই সব কারণে বর্তমানে মনে করা হয় ঘে আনুমানিক ১৫০৯ খ্রীঃ পূর্বাব্ধে আর্ধেরা 
ভাবতে প্রবেশ করিয়া হবাপ্পা সত্যতার অধিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করতঃ নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। 
ভারতে আসার পর খখেদ রচনার কুত্রপাত হয়। অতএব এ বিষয়ে কীথ.-ম্যাঝ্সমূলার প্রভৃতির 
মতই গ্রাহা। 

এই বিষয়ে স্থনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসিতে হুইলে (১) পশ্চিম এশীয় ও (২) ভারতীয় প্রত্বুততর 
(4৫০18650195) (৩) বৈদিক সাহিত্য ও (৪) পুরাণোল্লিথিত বংশাবলীর যুগপৎ পর্যালোচনা ও 
সামঞ্জন্ত সাধন প্রয়োজন । ছুঃখের বিষয় প্রায়শই টৈদিক কাল বিচারে একসঙ্গে এই চারিটি বিষয়েরই 
প্রতি একসঙ্গে দৃহিক্ষেপ করা হয় না। 

পাঞ্ডিটার পৌরাণিক সাক্ষ্য ব্যতীত আর কিছুই গ্রাহা করেন নাঁ। পুরুষোত্বষম লাল ভার্গব 
পৌরাণিক ও ৈদ্দিক সাক্ষ্য মানেন কিন্তু গ্রত্ুতান্বিক সাক্ষ্য তিনি গ্রাহই করেন না। অপরদিকে 
বর্তমান কালের প্রসিদ্ধ প্রত্বতাত্বিকদের মধ্যে হুইলার ও পিডাটের নিকট বৈদ্দিক ও পৌরাণিক 
সাছিত্যের সাক্ষ্য ও বিশ্বাসযোগ্য নহে । 

একদেশদশিতা ত্যাগ করিয়া! প্রত্বতাত্বিক ও সাহিত্যিক সাক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্ধশ্য সাধন দ্বার! 
ইহ! প্রাণ করা যাইতে পাবে যে ২০০০্গ্রীঃ পুর্বান্ধের কাছাকাছি সময়ে আর্ধগণ তারতে আগমন 
করেন এবং পত্তবর্তাঁ পাচ ছয়শত বৎসর ধরিয়া তীহার] হরগ্না সত্যতার অধিকাবীগণের সহিত 
সহাবস্থান করেন। ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বান্ধের নিকটবর্তাঁ সময়ে হুরাগ্পা সভ্যতা বিনষ্ট হয় এইজন্ত হুইলার, 
উলি (ড/০০1০১) প্রমুখ প্রত্বভাত্বিকের! মনে করেন ঘে এই সময়টিই আর্ধগণের ভারতে আগমনকাল। 
এই সময়েই আর্ধেরা হরাপ্লাবাসীদের পরাভূত করিয়াছিলেন ইছা!৷ সত্য হইতে পারে, কিন্তু কয়েক 
শতাব্দী পূর্বেও তাহাদের ভারত প্রবেশ অসম্ভব ব্যাপার নছে। আর্ধের! হরাপা সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে 
ধ্বংস করিয়াছিলেন ইহার স্বপক্ষে বিশেষ কোন প্রত্বতাত্বিক প্রমাণ পাওয়া! ঘায় না। মহেঞ্জোদড়োর 

সন্ডুপের মধ্যে প্রায় চবিবশটি মুতদেহ গৃহাত্যন্তরে অথবা পথিপার্থে আবিফূত হইয়াছে_-এই' 

সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া! একটি সমগ্র সভ্যতা! ধ্বংসের অপরাধ আর্যদের উপয় আরোপ করা! যুক্তি 
সঙ্গত নহে। হুরাপ্পা সভাতা আততায়ী আর্ধদের দ্বারা আকন্মিকরূপে বিনষ্ট হইলে হুরাঞ্গা ও 


১৩৮০ ] অনস্ত সদাশিব আল্টেকর ৫০৭ 


মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসস্ুপের মধ্যে অসংখ্য মৃতদেহ পাওয়া উচিত হইত। কিন্তু তাহ! পাওয়া! ঘা 
নাই। সুতরাং হরাপ্প! সত্যতার ধ্বংসের অব্যবহিত পূর্বকালে অর্থাৎ খ্রীঃ পৃঃ ১৫০* অবের নিকটবর্তাঁ 
সময়ে আর্যদের ভারত প্রবেশের পক্ষে প্রত্বতাত্বিক সাক্ষ্যটি যুক্তিসহ নহে। 

হিত্তী ভাব! আছুমানিক ১৫০*-১৪০০ খ্রীঃ পুর্বান্দের এই সাক্ষ্ের বশে এই সময়ের পূর্বে আর্ধদের 
ভারতে আগমন সম্ভব নহে ইহা! বল! চলে না। হিত্তী (বর্তমান ইরাক-মেসোপটো মিয়া) অঞ্চলে প্রবল 
প্রতাপশালী স্থানীয় অধিবাসীদের পরাজিত করিয়া আধিপত্য স্থাপন করিতে নিশ্চয়ই হিত্তীয় আর্ধদের 
বছ শতাবী সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল, সম্ভবতঃ হিত্তীয় আর্ধগণ ২*** খ্রীঃ পূর্বাব্ধের পূর্বেই এই 
অঞ্চলে আসিয়াছিল। ছিতীয় আর্ধগণের বংশধরেরাই ভারতে আসেন ইহ! প্রমাণিত হইলে 
আর্ধগণের ভারত প্রবেশ কালটি পিছাইয়৷ দেওয়া যাইতে পারে-_কিন্তু হিত্তীয় আর্ধরা ' অঞ্চলে 
বসবাস স্থাপনের পর তাহাদেরই সমসাময়িক এক শাখ! বা তাহাদেরই বংশধবরগণই ষে তারতে 
মাসেন ইহার প্রমাণ নাই। হিত্তীয়্ আর্গণের মেসোপটোষিয়। প্রবেশের পূর্বেই অর্থাৎ ২০০৯ শ্রী 
পূর্বাব্দের পূর্বেই ভারত ও ইরানীয় আর্ধগণের পূর্বপুরুষের! ছিত্তীয় আর্ধগণের পূর্বপুরুষদের সহিত 
বচ্ছি্ন হইয়া যান ও বর্তমান ইরানের উত্তরাঞ্চলে অক্মাপ নদীর উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেন-_ 
ইহাই সম্ভব মনে হয়। পরে এই গোষ্ঠীরই একশাখা জীবিকার সন্ধানে উত্তর আফগানিস্তানের 
পথে ভারত প্রবেশ করেন। হিতীয় আর্ধগণই ভারতীর আধগণের পূর্বপুরুষ এই যুক্ততে আর্ঘদের 
তারতে আগমনের কালটি পিছাইয়! দেওয়া সম্ভব হইলেও ইহার বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি আছে। 
ভারতীয় আর্ধগণেরই একটি শাখা ঘষে মেসোপটোমিয়া অঞ্চলে গিয়া মিত্তানী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা 
করেন নাই--ইহার বিরুদ্ধে কি যুক্তি আছে? হিভী ভাষায় বৈদিক দেবতার উল্লেখ এই কারণেও 
সম্ভব হইতে পারে। খণ্বেদে উল্লিখিত প্রাচীন পাচটি আধ গোীর মধো দ্রহ্থাদের নাম আছে, 
গাদ্ধার অঞ্চলে ইহাদের প্রতুত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। পৌরাণিক বংশ তালিকায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাল পর্যস্ত 
যেরাজবংশগুলির নাম পাওয়] ধায় তাহার মধ্যে দ্রছাদের নাম পায়া যায় না, আন্বমানিক ১৭০* কঃ 
পৃবাব সময় হইতে পুরাণ তালিকায় ইহারা নিরুদ্দিষ্ট। এই সময়েই ইহার! পেশোয়ার কাবুল পথে 
মেসোপটোমিয়ার গিয়া রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন এমনও হইতে পারে। পুএাণে ক্রহ্থ্য বংশীয় 
সর্বশেষ উল্লিখিত নরপতি প্রচেতস্‌। ইহাকে শ্রেচ্ছ দেশাধিপৃতি বলা হইয়াছে । অতএব দেখ! 
ঘাইতেছে হিত্বী বা! মিতাক্ি ভাষার সাক্ষ্যের উপর ভারতীয় আধদের ভারত আগমনকাল তথা 
ধথেদ রচনার কালটি অরাচীন প্রমাণ করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। বায়ু ও ভাগবত পুক্বাণের 
বংশতালিক৷ অনুযায়ী আনুমানিক ২০০০ গ্রীঃ পূর্বাবেই ভারতে আরগণের আগমন হইয়াছিল। 

আনুষানিক ২০০০ খ্রীঃ পূর্বান্ধে আধগণ ভারত প্রবেশ করিয়! গ্রথমে অবিভক্ত ভারতের উত্তর 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদ্দেশ ও পাঞ্জাবে গ্রবেশ করেন। পাঞ্জাবের অস্থালা জেলায় রূপার ও উত্তর প্রদেশের 
মীরাট জেলার আলম্গীরপুওও প্রভৃতি স্থান ছিল হুরাপ্লা-সভ্যতা অঞ্চলের সীমস্ত ঘাটি। এই সীমাস্ত 
ঘাটিগুলি কোনক্রমে অধিকার করিয়া গঙ্গা উপত্যকায় আর্ধেরা প্রথমে বসতি স্থাপন করেন ইহাই সম্ভব 
হইতে পারে । হুরাপ্লা-সভ্যতার ব্যাপ্ডি ছিল ৫২,২৫,০* বর্গমাইল । একটি বিস্তৃত অঞ্চলে যাহারা একটি 
অতি উন্নত সভ্যতার প্রবর্তন করিয়াছিল__তাহাদের যে পর্যাপ্ত সামরিক শক্তি ছিল না ইহা! অসম্ভব । 


&০৮ সমকালীন ( ফান্তন 


হুরাল্লাবাসীদদের অনেক গুলি দৃঢ় হূর্গ ছিল--কতকগুলি যাধাবর আর্ধের আক্রমণে তাসের প্রাসাদের মত 
অল্লকালের মধ্যেই হরাগ্ন1-সভাত। সমগ্র অধিবানীগণ সহ বিনষ্ট হইয়াছিল ইহ এক প্রকার অসম্ভব। 
আকম্মিক আক্রমণে রুপার-অলমগীর প্রভৃতি ছোট ছোট ঘাটি আর্ধের] প্রথম দিকে জয় করিয়াছিল 
ইহা! সম্ভব হইতে পারে। হুরাপ্না-সতাতার অধিবাসীদের জয় করিয়! এই অঞ্চলে প্রতৃত্ব বিস্তার করিতে 
আর্ধদের পক্ষে শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। ভারতে আগমনের 
প্রথষ দিকে আধগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া এক একটি রাজ্য স্থাপন করেন-_ইছার্দের নিজেদের 
মধ্যেই সদাসর্ব। ঝগড়া বিবাদ লাগিক়। থাকিত। পরস্পরের সহিত যুদ্ধে ইহার! অনার্য নৃপতিগণেরও 
সাহাধ্য প্রার্থন। করিত ইছাও স্থবিদিত। স্থতরাং অন্গমান কর! অসম্ভব নহে যে আর্ধগণ দীর্ঘকাল 
যাবৎ অনার্ধগণের সহিত সহাবস্থান বা সহযোগিতায় অভ্যন্ত হইয়াছিলেন। 

খথেদে ধনবান ব্যবসাক্ধী ও কুলিদজীবী যে পনি শ্রেণীর উল্লেখ আছে তাহ্যদের বর্ণনার সহিত 
হরাপ্পাবাসীদের প্রত্বতাস্তিক সুত্রে প্রাপ্ত বিবরণের বিশেষ সাঘৃশ্ঠট আছে। ইছা হইতে বুঝা যায় ষে 
খথেদে 'পনি' আখ্যাটি হরাপ্পাবাসপী অথবা তাহাদের মধ্যে একাংশকে বিশেষভাবে বণিক শ্রেণীকে 
দেওয়া হইয়াছিল। খথেদে (৬ ৬১।১--৩) হুইতে জান! ঘায় যে আর্ধবংশীয় বাজ! দ্িবোদাস, সরম্বতী 
নদীতীরে পনিদের সহিত বৃদ্ধ করেন। প্রাচীন সরম্বতী নদীর শু্ধ খাত বর্তমানে হরিয্পানা রাজ্যে 
ঘাঘর নামে পরিচিত--এই অঞ্চলে হরাগ্না-সভাতার অন্য তম প্রাস্তনীম। ছিল । আরধগণ হুরাপ্পাবাসীদের 
কতকগুলি ঘাটি অধিকার করিয়! লইলে ও সরন্বতী নদীর দক্ষিণ-পশ্চিম ভূভাগ তাদেরই অধিকারে 
ছিল, মনে হয় সিন্ধু নদীর নিম়াঞ্চলেও দীর্ঘকাল তাহাদের স্বত্ব প্রতিঠিত ছিল। পনিগণের রাজ্য জয় 
করিয়! লওয়া অপেক্ষা! তাহাদের অঙ্জিত ধনসম্পদে ভাগ বলানে হয়ত আর্ধেরা বেশী পছন্দ করিতেন। 
পনিদের গাভী ও ধনসম্পদ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লওয়ার বিবরণও খখেদে পাওয়া যায়_ 
(১৮৩৪, ৫1২৪।৭। ৬1৯৩৩, ৪1৩৮২ )। পনিদের সহিত খগুযুদ্ধে আধের! অনেক সময় জয়ী 
হইতেন আবার অনেক সময় পরাজিত ছুইতেন। দশ রাজন্য যুদ্ধে সুর্দাসের বিরুদ্ধে পাচজন আধ 
ও পাচজন অনার্ধ রাজার মিলিত যুদ্ধের উল্লেখ আছে। এই অনার্য নরপতিদের মব্যে পনি অথবা 
হরাপ্পার রাজগ্রেরাও নিশ্চয়ই গণ্য ছিল। পনিগণ আর্যদের আক্রমণ করিয়া ধনসম্পদ্দ লুন করিয়া 
লইয়াছে এমন বিবরণও খথেদে পাওয়া যায়। খখেদের সাক্ষ্য হইতে অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে 
আধগণের ভারত আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই হরাপ্প। সভ্যতা বিন হয় নাই। 

খ্ীপ্টিয় অষ্টম শতাব্দীতে সিন্ধু উপত্যকার মধ্যাঞ্চল হুইতে মূলতান পর্বস্ত ভূভাগ মুসলমানদে 
দ্বারা অধিকৃত ছিল, পাঞ্জাব ও গাঙে উপত্যকায় হিন্দু আধিপত্য ছিল । গ্রীষ্টপূর্ব উনবিংশ শতাবীতেও 
হুরাপ্লাবাসী ও আর্ধগণ দুইটি পৃথক ধর্ম ও সভ্যতার অধিকারী হওয়া সত্বেও প্রায় অন্ুরূপভাবেই 
বর্তমান ছিলেন ইছ। অন্থমান কর! অসঙ্গত নছে। 

আর্ধ ও হরপ্লাবাসীগণের এই সহাবস্থানের ফলে বু পনি ঘে বৈদ্দিক ধর্মের প্রতি আর 
হইয়াছিল ধথেদে তাহার উল্লেখ আছে। বু নাষে এক ধনী পনি আর্ধ পুরোছিতগণকে প্রচুর ধন দান 
করিতেন (৬1৪৫৩১৯)। পনিদের মধ্যেও ইন্দ্রের জনপ্রিয়তার উল্লেখ দেখা যায় (৬| ৩.৩)। পনিগণ 
অর্থাৎ হরাপ্সাবাসীগণ কর্তৃক বৈদিক আর্ধদেবতাদের আত্মীকরণের দৃষ্টান্ত যেমন পাওয়া যায়। ঠিক 
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তেমনই ভাবে পাওয়। যায় আর্ধগণ কর্তৃক হুবাপ্না-সভ্যনার দেবদ্দেবীগণকে গ্রহণের দৃষ্টান্ত । 

বৈদিক রুদ্রদেবতার সহিত মহেঞ্জোদড়োক্স প্রাপ্ত পশুপতির সাদৃশ্য আছে। বৈদিক আর্ধগণ 
কর্তৃক অশ্বখ বৃক্ষ ও মাতৃ-দেবতার উপাসন। নিঃসন্দেহে হবপ। সভ্যতা কর্তৃক প্রভাবিত হুইয়াছিল। 
্রীষ্টপূর্ব ২০০০ অব অবা হইতে ১৫০০ অব পর্যন্ত থণ্ড খণ্ড সংঘর্ষের ঘটনা! সত্বেও হবাপ্পা1-সভ্যতার 
অধিবাদিগণ একই সঙ্গে বদবাস করিয়াছিলেন ও একে অপরের দ্বার! প্রভাবিত হুইয়াছিলেন যথেষ্ট 
প্রমাণ পাওয়। যাইতেছে । এই যুগের ইতিহাসের সুত্র প্রধানতঃ বৈদিক সাহিত্য ও পুরাণ । টৈদ্দিক- 
সাহিত্য সৌভাগ্যক্রমে সুসংরক্ষিত আছে । বৈর্দিক সাহিত্যে হত্রতত্র রাজকুলের নাম উল্লেখ থাকিলেও 
ইছ1 হইতে বংশ পরম্পর1 জানার উপায় নাই। পৌরাণিক সাহিত্যে অবশ্য এই বংশ পরম্পরার উল্লেখ 
আছে। পুরাণগুলিতে ৪০০ খ্রীষ্টাব্ধ পর্মস্ত রাজবংশ বিবরণ সম্বলিত আছে। অথর্ববেদ রচনাকালে 
একশ্রেণীর ব্যক্তি ঘে রাজবংশাবলীও প্রাচীন কালের বীনপুরুষদ্দের জীবনের ঘটনাবলী স্থতি বদ্ধ 
রাখিতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রান্মরণ, উপনিষদ "ও ধর্মন্তত্র রচনাকালে অর্থাৎ ৪** 
্রীষ্টাব্দের নিকটবতাঁ সময়ে এই শ্রেণীর প“গুতদের অস্তিত্ব ছিল। ধর্মস্ত্র রচনার অব্যবহিতকাল 
পরেই পুরাণগুলি বর্তমান আকার প্রাপ্ত হয়, ুতরাং পুরাণোলিত বংশতালিকাগুলি অবিশ্বাস করার 
কোন কারণ নাই। বিপুল দিক সাহিত্য থে ভাবে যুগের পর যুগ স্থৃতিব্ধ হইয়া! আমাদের নিকট 
লভ্য হুইয়াছে, কয়েকশত শ্লোক বদ্ধ পৌরাণিক বংশতালিকা গুলিও স্ইভাবে গ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতকের 
দিকে পুরাণকারদের নিকট পৌছিয়াছিল এবং তাহারা এইগুলি পুরাণের মধো লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । 

পুরাণগুলি হুইতে প্রাটীন আধজাতির যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা বিচার কৰিয়। দেখ! 
যাইতে পাবে। পুরাণে কুরুক্ষেত্ঞ যুদ্ধের সময় হইতে ৯২ জন ইক্ষাকুবংশীয় বাজার নাম ধারাবাহিক 
ভাবে উলিখিত হুইয়াছে। এইরূপ ফছুবংশীয় ৬৩ জন রাজার নাম পাওয়া যায়। কৌরব বংশীয়দের 
তালিকায় ৫৩ জন নৃপতির নাম আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ঘি »৫* খ্রীঃ পূর্বা্ধ ধর! ঘায় তবে 
ইহ] বলা যাইতে পারে থে এই সময়ের পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন মস্ততঃ এমন ৭*।৭৫ জন রাজার নাম 
পুরাণ হইতে পাওয়া! যাইতেছে। প্রশ্ন হইতেছে ঘে এক পুরুষের জন্য কত সময় দেওয়]! যায়? 
বতিহাসিককালে পূর্ব চালুক্য বংশীয়গণ ৪৬১ বৎসর ধরিয়া রাজত্ব রুরেন। ৩২ জন নৃপত্তি ৪৬১ 
বংসর ধরিয়া! রাজত্ব করিলে গড় প্রত্যেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দ বর রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রতিটি 
রাজ। গড়ে ১৫ বৎসর রাজত্ব করিলে মহাভারত যুদ্ধের কাল হইতে প্রায় ১১৭০ বৎসর পূর্বে প্রথম 
ইক্ষাকুন্পতির রাজা শাসন কাল ছিল। অর্থাৎ গ্রীষ্পূর্ব ২১০০।২*** অন্দে ইক্ষাকুবংশীয়দের 
বাজস্বের সুত্পাত হয়। পশ্চিম এশিয়া প্রাপ্ত প্রত্বতাত্বিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আহুমানিক ২০০০ শ্্রীঃ 
ূর্বান্বেই ঘে আর্ধদের ভারতে আগমন ঘটিয়াছিল তাহা দেখানো! হইয়াছে । পৌরাণিক সাক্ষ্য 
হইতেও এই সময়টি পাওয়া যাইতেছে । নৃতরাং হরগ্লা সভ্যতার ধ্বংস কাল ১৫০* শ্রী পূর্বাকে 
আর্ধদের ভারত আগমনের কালরূপে নিধারণ কর! সঙ্গত হইবে না। এখন প্রশ্ন থাকিয়! যায় বেদ 
কখন রচিত হয়? বায়ুপুরাণে স্পষ্ট উল্লেখ আছে ষে বেদব্যাস বেদগুলি সংগ্রহ করিয়া উহা সঙ্গলন 
করেন। বেদব্যাম ভীমাজুনাদ্দির পিতামহ তীন্মের বিমাতা সত্যবতীর গর্ভজাত। অতএব 
বেদব্যাস কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নায়কদের পিতামহের বয়সী ছিলেন সৃতর্লাং আনুমানিক ১১০০ গ্রাঃ পূর্ব 
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ততৎকর্তৃক বেদ সক্কলনের কাল বলিয়! ধর] যাইতে পারে। ই্ছা! লক্ষ্য করিবার বিষয়ে ঘে কোন 
পঙ্ডিতই বে্দেকে ইহার পরবন্ভা বলিতে সাহুদ করেন নাই । তবে ইছু। স্মরণ রাখিতে হইবে থে বর্তমানে 
যে ভাবে বেদে আমাদের নিকট পৌছিয়াছে, তাহাই তাছার প্রাচীন রূপ নহে। প্রতিটি বেদের 
বহুবিধ 'পাঠ” অতীতে প্রচলিত ছিল বর্তমানে খথেদের একটি, ষজুবেদের পাচটি, সামবেদদের তিনটি ও 
অর্থবেদের ছুইটি পাঠ প্রচলিত আছে। খথের্দ সংহছিতার সম্কলন কর্তা বেদব্যাস কর্তৃক ইছার প্রদত্ত 
রূপটিই আমাদের নিকট পৌছিয়াছে। এই রূপ-লাভ ও মন্ত্ররচনার কালের মধ্যে কেক শতাব্দী 
বাবধান রহিয়াছে-__হ্থতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে গ্ীট পৃঃ ২০০০ অব হইতেই খখেদের 
মন্ত্রগুলির রচন! সুরু হয় । খণথে্দ সংহছিতার ভাষ! এত প্রাচীন না মনে হইবার কারণ ইহাই ষে 
ইছাতে সম্কলনকতা বেদব্যাসের সময়ের ভাষার প্রভাব রহিয়াছে । আদিম ভাষাটি আমাদের নিকট 
পৌছায় নাই । (ভ্রঃ 7১1০০510565 ০0 1775 হ[1001981) 17156015  (001021555--1959। 
2১ 13--34, 3010029%, 1960 ) 
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সাংস্কতিক সমন্বয়ের পটভূমি ত্রিপুরা 
সুপ্রসনন বন্দ্যোপাধ্যায় 


পার্বত্য অঞ্চলসহু ত্রিপুরা জেলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাস খুবই বৈচিত্র্যময় । 
এই ইতিহাস প্রাচীন সমতটের ইতিহাসের অঙ্জীভূত। সমতটের প্রাচীনতম উল্লেখ বোধ হুয় মহারাজা 
সমুদ্রগুপ্ের এলাহাবাদ প্রশন্তিতে, আর এই লমতটেরই অংশ অরিপুরার প্রাচীনতম উল্লেখ বোধকরি 
মহারাজ! বৈন্গুপ্যের গুণাইগড় তাত্রলিপিতে (৫*৬-০৭ অব)। ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিল্ল। থেকে 
গুণাইগড় এর দুরত্থ আঠারো মাইল মাত্র। এই গুণাইগড়ের বৌদ্ধ বিহার নিম্াণের জন্তে পরম 
শৈব 'মহাদেবপাদান্সধ্যাত' বৈন্যগুপ্ঠ ভূমিদান করেছিলেন । অবশ্ঠ শুধু বৌদ্ধ বিহার নয়, গুণাইগড় 
পিপিতে জ্রিপুরা! জেলায় ব্রাঙ্দণ্য দেবত। মহাদেব প্রছ্থযয়েশ্বর এর মন্দিবেরও উল্লেখ আছে। 
চীনা পরিব্রাজক ফুক্ধান-চোয়াং সঞ্চম শতকের মাঝামাঝি মগধ থেকে বাংলাদেশে আসেন। তার 

সময়ে সমতট এক ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজার অধীন ছিল। চোয়াং-এর বর্ণনার ভিত্তিতে বর্তমান অিপুতা ও 
নোক্সাখালি জেলা ঘে সমতটের অঙ্গীভূত ছিল_-এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। ন্মিথর মতে 
ব্যান বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকার দক্ষিণ-পূর্বাংশ এবং ত্রিপুরার দক্ষিণভাগ নিয়ে লমতট রাজ্য 
গড়ে উঠেছিল । 

চোয়াং সমতটের রাজধানীতে ঘ্িশটির বেশি বিহার ও ছু'হাজারেরও বেশি ভিক্ষুর অবস্থানের 
উল্লেখ করেছেন। সপ্তম শতকের শেষদিকে আসেন আর ও ছু'জন চীনা পরিব্রাজক-_ই-ৎসিং ও 
সেংচি। সেংচির সময়ে সমতটে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কতিরও আরও প্রসার । তিনি রাজধানীতে চার 
হাজারের বেশি ভিক্ষু-তিক্ষুণীর উল্লেখ করেছেন। সমতটের রাজ। তখন রাজভট। তিনি দিনে লক্ষ 
বৃদ্ধ মৃতি নির্মাণ ও লক্ষ ক্লোক পাঠ করতেন প্রজাপারমিতা থেকে । অবলোকিতেশ্বর-এর মুতি সামনে 
নিয়ে শোভাবাত্র! পরিচালনা করতেন। 

সেংচি উল্লিথিত রাজভট এবং মহাযানী বৌদ্ধ খড়গাবংশের চতুথ বাজ। রাজরাজ-কে সংগত 
কারণেই অভিন্ন বলে মনে করা হয়। রাজরাজ-এর রাজধানী 'জয়কর্মাস্ত' ত্রিপুরা জেলার বড়কামতা-র 
নামান্তর মাজ। কুষিল্ল] থেকে বড়কামতা-র দূরত্ব অনধিক ১২ মাইল। বড়কামতা-র এক 
মাইলের মধ্যে পাওয়। গেছে অবলোকিভেশ্বর-এর মুতি, পাচ মাইল উত্তরে শুভপুরে পাওয়া গেছে 
বোধিসত্বের মৃতি আর বিহার মণ্ডলের ( নামটি তাৎপর্ধপূর্ণ ) নিকটবর্তী বাঘেরপুর-এ পাওয়া গেছে 
ধ্যানী বুদ্ধের মুতি। 

অল্প কিছুকালের ব্যবধানে কুমিলা অঞ্চলে রাত" বংশীয় রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই 
এই বংশের জীবধারণ ও শ্রীধারণ রাত সমতটেশ্বর উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীধারণ রাত-এবর 
কিপান লিপি থেকে অনুমিত হয়, ক্ষীরোদ! নদী পরিবেষ্টিত তার রাজধানী দেবপর্বত কুমিল্লার পশ্চিমে 
লালসাই-ময়নামতী পাহাড় অঞ্চল। রাত রাজারা বৈষ্ণব হলেও বাজার অগ্ুমোদন ব্যতিরেকে 
মহাসাদ্ধিবিগ্রহিকের পক্ষে বৌদ্ধ বিহারের জন্য ভূমিদান সম্ভব হত না। 
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ময়নামতী অঞ্চলে খননের ফলে খর্গদের পরে এক দেববংশীয় রাজাদের পরিচয় পাওয়া গেছে। 
এই দেবরাজারাও বৌদ্ধ ছিলেন । দেবরাজাদের পতনকালে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পাল রাজাদের 
অত্যু্দয়। তীরা ছিলেন পরম সৌগত। পাল রাজাদের প্রায় চারশে! বছবের রাজত্বকালে বাংলাদেশে 
বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির অনির্বাণ দ্রীপশিখ! আবার প্রজ্লিত হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে গড়ে ওঠে নটি 
বৌদ্ধ বিহার। এগুলির মধ্যে লালমাই-ময়নামতী অঞ্চল সন্গিছিত পট্রকেরা বিহার ছিল খুবই 
উল্লেখযোগ্য । এই পর ট্রকেরাই আধুনিক পাটিকারা পরগণা । 

পাল রাজাদের পরধর্মসহিষ্ণতা এতিহানিক। তাদের দীর্ঘ রাজত্বকালে একদিকে যেমন 
বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছে অন্থদিকে তেমনই ব্রাক্ষণ্যধর্মও যথেষ্ট আম্গুকুল্য পেয়েছে । পুরুবাুক্রমে 
ব্রাহ্মণগণকেই পাল রাজার! মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেছেন এবং ব্রাঙ্গণত্ত দেবদেবীর পুজ। ও মন্দির প্রতিষ্ঠার 
জন্য ভূমিদান করেছেন। বস্তত পালযুগে বাংলাদেশে ব্রাঙ্ষণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মমতের প্রতি পারস্পরিক 
শ্রদ্ধা ও ক্রমশ একটা সমন্বয়ের প্রয়াস দেখা যায় । বৌদ্ধরা! যেমন ব্রাঙ্গণ্য দেবদেবীকে স্বীকার করে 
নেন, ব্রাঙ্ষণরাও তেমনই বন সহযানী দেবদেবীকে শ্রদ্ধা নিব্দেন করেন । এই সময়ের প্রয়াসেই 
শিব-বুদ্ধ এবং বুদ্ধ-বিষণর একীকরণের কথ শোন] যায়। পরধর্মের গ্রাতি শ্রদ্ধা ও সমন্বয় চিন্তার ফল 
সমাজের নানা স্তরে ছড়িয়ে পড়ার ফলে শুধু বৌদ্বধর্মেরই রূপান্তর ঘটেনি, সেইসঙ্গে তার প্রভাব অন্যান্ত 
ধর্মের উপর গিযে পড়ে এবং বাংলার ভাব ও সংস্কৃতির জগতে এক বিপ্রব ঘটায় । 

সমগ্র জিপুরা জেল! না হলেও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ যে পাল সাম্রাজ্যের অস্ততূক্ত ছিল তার 
নির্ভরধোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে । বঙমান ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত দক্ষিণ জোলাইবাড়ীস্থিত পিলাক 
অঞ্চলে অবস্থিত প্রাচীন সুপ, ব্রোঞ্জের পদ্মপাণি বুদ্ধ? পাথরের অবলোকিতেশ্বর সৃতি ও ময়নামতীতে 
আবিষ্কৃত টেরাকোট্টার অন্করূপ টেরাকোট্রার আবিষ্কার থেকে স্পষ্ট বুঝা ঘায় পাল যুগের বা! চন্দ্রযুগের 
কোন এক সময়ে ত্রিপুরা রাজ্োর পিলাক অন্ততম উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ কেন্দ্র ছিল। 1বভিন্ন বৌদ্ধ মৃতির 
সঙ্গে এই অঞ্চলে যে সব বৃহদাকার গণেশ ও মহিষা হরমর্দিনী মৃতি পাওয়া গেছে তা থেকেও অনুমিত 
হয় ষে, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সমন্বয়ের যুগেই এই বৌদ্ধ কেন্দ্রটি বিকাশ লাভ করেছিল। 

পালবংশের পতনকালে ময়নামতী অঞ্চলে এক বৌদ্ধ চন্দ্রবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
চন্দ্ররাজার। প্রথমে ময়নামতী ও পৰে বিক্রমপুরে রাজধানী গড়ে তোলেন। এই বংশের শেষ রাজা 
গোবিন্দচন্দ্রের বাজত্বকাল একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বলে ধরা হয় । একাদশ শতকের একটি 
সচিত্র পুথিতে চন্দদ্বীপের দ্বিভূজা তারা, ত্রিপুরার চম্পীতলা, পর্রিকেরার চুন্দা, সমতটের জয়তুঙ্গ 
লোকনাথ, হরিকেল-এর শীল লোকনাথ ও ভগবতী তারা প্রভৃতি বৌদ্ধতাঙ্ত্রি দেবদেবীর ছবি দেখা 
গেছে। পুথিটি আছে কেন্িজ বিশ্ববিদ্যালয়ে । 

পালরাজাদেব পৰে ব্রাহ্মণ ধর্ম রাজাদের ঝাজত্বকালেও বৌদ্ধদের ধর্মাচরণে বিশেষ ব্যাঘাত 
ঘটেছিল বলে মনে হয় না। একাদশ শতকের শেষদিকে হুরিবর্ম-এর রাজত্বকালে তিনটি বৌদ্ধগ্রন্থ 
সন্কলিত হয়। হুরিবর্মের ভাই সামলবর্ম প্রজ্ঞাপারমিতার মন্দিরের জন্য ভূমিদান করেন। 

আয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে সমতট অঞ্চলে দেববংশীক়্ রাজাদের রাজত্বকালের যেমন উল্লেখ 
পাওয়া গেছে তেমনই পাটিকার1 অঞ্চলে শ্বাধীন রাজা রণবস্কমন্প হরিকালদেব এর নামও পাওয়া গেছে। 


১৩৮০ ] সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পটভূমি ত্রিপুরা ৫১৩ 


হরিকালদেব ১২৪ অন্ধ পাটিকারার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং প্রায় সতের বছর 
রাজত্ব করেন। হুরিকালদেব ব্রাক্ষণ্যধর্মাবলগ্থী হলেও তীর আনুকুল্যে রাজমস্ত্রী ধড়িএব 
(ক্রহ্মরেশ সুলভ উপাধি ) পাটিকার! নগরে বৌদ্ধবিহাবের জন্য ভূষিদান করেন। দেববংশের 
পরাক্রাস্ত রাজ! দামোদরদেব ( ১২২১--১২৪৩ শ্রীঃ ) “অবিতামচামূরমাধৰ সকল ভূপতি চক্রবর্তণ? 
উপাধি ধারণ করেন এবং বর্তমান ত্রিপুরা-নোয়াখালি-টট্টগ্রাম অঞ্চলে স্বীয় আধিপত্য 
বিস্তার করেন। 

স্থতরাং দেখা ঘাচ্ছে, মোটামুটি ছিলাবে চাবশে! বছরেরও বেশি কাপ বাংলাদেশে বৌদ্ধ 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে এতদিনের মধ্যে স্ব-মছিমায় প্রতিষ্ঠ। কতদিন ছিপ তা ঠিক বল! শক্ত, কারণ 
মহাযান বৌদ্ধ মতবাদে তান্ত্রিকতার ছোয়া পাল রাজত্বকালেই লাগে। মহীপালের রাজত্বকালে 
চট্টগ্রামের ব্রাহ্মণ প্রজ্ঞাভদ্র তান্ত্রিক বৌদ্ধ হয়ে তিলোপ' ব! তিল্লিপা নাম গ্রহণ করেন। অষ্টম-নবম 
শতকে ততটা সুস্পষ্ট না হলেও দশম শতকেই বৌদ্ধধর্মের তান্ত্রিক বিবর্তন ধরা পড়ে । পাল-চন্দর 
রাজত্বকালে বজ্ধান, সহঞ্জধান, কালচক্রঘান প্রভৃতি বৌদ্ধতাস্ত্রিক সাধন-পদ্ধতির ইঙ্গিত পাওয়। যায় 
হেবজ্প, হেকক, মিতাতপত্রা॥ বজতৈরব, বয়গ্রীব, জন্তাল, তারা, চুন্দ। প্রভৃতি তাঙ্ছ্রিক বৌদ্ধ মৃতির 
আবিষ্ষারের ফলে। ত্রিপুরাও যে এই প্রভাবমুক্ত ছিল না তা বোঝ! ঘায় ত্রিপুরা থেকে আবিষ্কৃত 
হেবজ, ছেকক, মিভাতপত্র প্রভৃতি মৃতি থেকে । এছাড়া উনকোটি পাহাড়ের গায়ে খোদাই-করা 
একাধিক মৃতির বৌদ্ধিতান্ত্রিক দেবদেবীর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া ঘায়। 

সেন-রাজত্বকালের সুচনা থেকেই বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিতাড়ন স্থরু হয়ে যায় বলে একট] কথা 
শোনা যায়। কিস্ত তা যদ্দি সত্যি হত তাহলে বৌদ্ধ আচার্য শরণ লম্ম্রণসেনের সভায় স্থান 
পেতেন না। শুধু লক্ষ্ণসেন কেন, মধুসেনের রাজত্বকালে ও মহাধানগ্রস্থ 'পঞ্চরক্ষা'র অনুবাদ হয়েছে। 
তবু একথা ন্বীকার্য ঘষে, পেন-ঘুগে বৌদ্ধধর্মের “অস্তাঙ্রমিত মহিমা” । কিন্কু তার কারণ শুধু দেন 
রাজত্বকালে হিন্দুদের বৌদ্ধ-বিরূপতা ও ব্রাঙ্মণ্যধন্ের নবজাগরণই নয়, সেই সঙ্গে মহাযানী বৌদ্ধদের 
আত্মকলহ তথা অবক্ষয় ও বটে। সেন-রাজত্বের অবসানকালে শুধু বৌদ্ধবিহার নয়, হিন্দুদের মন্দির ও 
দেবদেবীর অঙ্গহানি কম হয়নি। 

স্তরাং একথ! শ্বীকার কর! যুক্তিযুক্ত যে, অস্তবিরোধ ও বহিশক্রর মোকাবিলা করতে গিয়েই 
একাদশ শতকের বৌদ্ধরা সহঙ্জিয়! ব৷ শৈবতাস্ত্রিক মতবাদ গ্রহণ করতে থাকেন । ত্রিপুরার মক্সনামতী 
অঞ্চলে চন্দ্রবংশীয় শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্র শৈবনাথ ধর্মে দীক্ষিত হন বলে জনশ্রতি। ত্রিপুরার 
উনকোটি পাহাড়কে কেউ কেউ পরবর্তাঁকালে শৈবনাথপন্থীর্দের গুপ্ত সাধন-পীঠ বলে চিহ্নিত করতে 
চান। এ সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হওয়ার মত তথ্যার্দি না থাকলেও উনকোটির অসংখ্য মুতির মধ্যে 
কয়েকটিতে টশৈবনাথপন্থার লক্ষণবৈশিষ্ট্য খুজে পাওয়! শক্ত নয়। 

সহজিয়া মতবাদ অয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতক পর্বস্ত নানাভাবে টিকে ছিল-__শেষ পর্বস্ত হয়ত 
বৌদ্ধপ্রভাব শুন্ত হয়েও । ১৪৩৬ অবে বেগুগ্রামে বোধিচধাবতার-এর পুথির নকল তৎকালীন তাত্ত্রিক- 
প্রবতাই প্রমাণ করে। কিন্তু এত কথার পরেও স্বীকার করতে হবে বে, বাংলাদেশেও বৌদ্ধধর্ম 
নিশ্চিহ্ন কোনদিনই হয়নি বরং আরাকানী প্রভাবে এবং সংস্কারসাধনের ফলে 'খেরবাদ' রূপে আজও 


৫১৪ সমকালীন [ ফান্ধন 


বেঁচে আছে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশাল, কুমিলায় এবং জিপুরা রাজ্যের অঞ্চল বিশেষে 
কয়েকটি সম্প্রদায়ের মধ্যে । 

এখন ত্রিপুরার রাজাদের সময়কালে আসা যাক্‌। বড়ো আদিবাসী সম্প্রদায়তৃক্ত এই রাজ- 
বংশের এতিহানিক উল্লেখ পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময় | ১৪৫৮ অবে রাজা ধর্মমাপিক্য জিপুরার 
সিংহাসনে আসীন । এই রাজবংশের গাথাকাব্য রাজমালায় এই কথাই আছে কিন্ধ কোথাও বৌদ্ধ- 
প্রসঙ্গের ছিটাফোট1] নেই। অথচ পিলাক অঞ্চলে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের অস্তিত্ব অনম্বীকার্ধ। 
ধর্মমাণিকোর দিংহাসন আরোহণের আগের জীবনের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। 
রাজমালার ভাষায়; 

'বড় পুত্র তীর্থে গেল সঙ্্যাসী হুইয়া। 
উদ্দামীন সঙ্গে চলে রাজপুত্র হইয়া | 

এই 'উদ্ধাসীন' সম্প্রদায়ের ষে হ্ুল্ল বিবরণ পাওয়। যায় ত1 থেকে ঠিক বুঝা ধায় না এই উদাসীরা 
শিখ সম্প্রদায়তৃক্ত সংসার-বিমুখ ভিন্নতর কোন ঘযোগীসম্প্রধায়ভুক্ত ছিলেন। পরে রাজপুত্রের 
তধর্মমাণিক্য' নাম গ্রহণের মধ্যেও কি কিছু রূহুস্ লুকিয়ে নেই । এই পঞ্চদশ শতকেব্র কোন এক্‌ সময় 
থেববাদী ভিক্ষু চন্দ্রজ্যোতি সীতাকুণ্ড বা চন্দ্রনাথ পাহাড়ের মাথায় বৌদ্ধ বিহার প্রতিটা করেছিলেন 
বলে বাঙালী বড়ুয়া বৌদ্ধদের বিশ্বাস। ত্রিপুরার লালদাই পাহাড়ের যে বৌদ্ধ আশ্রম স্থাপিত হয় 
সেঘানে জ্রিপুরার রাজবংশের একজনকে নাকি বৌদ্বধর্মে দীক্ষিত কর] হুয়। দীক্ষান্তে তিনি এ স্থানে 
একটি বিহার ও মন্দির নির্মাণ করেন এবং এ মন্দিরে পরিনির্বাণ বুদ্ধের বিরাট মুতি স্থাপন করেন। 
ত্রিপুরার রাজবাড়ীতে এখনও একটি বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবমূতি দেখতে পাওয়া ঘায়। যৃতি কোন্‌ 
সময়ে এবং কোথা থেকে রাজবাড়ীতে স্থানাস্তরিত হয় তা অবশ্য সঠিক জানা যায় না। মহারাজা 
দেবমাণিক্যের রাজত্বকালের স্থচনা ১৫২ অবে। তিনি তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত হুন এব' 
শবসাধনাকালে নিহত হুন: এই তান্তিক সাধন! বৌদ্ধ ও শাক্রুতস্ত্রের মিলনসঞ্জাত কৌ সাধন! হওয়া 
বিচিত্র নয়। 

এত্বমাণিক্য থেকে নু করে বিভিন্ন বাজাদের মুদ্রায় হিন্দু দেবদেবীর নাম বা দেবদেবীর মুতি 
দেখ! গেলেও তীর] ষে কোনদিন তাদের ক্লিক চতুদশ মুণ্ড দেবতার পূজায় বিরত হয়েছেন এমন 
উল্লেখ নেই। মহারাজা কল্যাণমা পিক্য কাপিক] পূ ও বিষু্র মন্দির নির্মাণের সঙ্গে 'ধর্মে'র উদ্দেশে 
মঠও উত্নর্গ করেছিলেন । কল্যাণমানিক্যের ধর্মপুজার তাৎপর্য কম নয়। ধর্মঠাকুবের পুজায় বৌদ- 
হিন্দু-তাস্ত্রিক-কৌম ধর্মবিশ্বালের বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছিল বলেই অনুমিত হয়। 

জিপুরার রাজাদের চতুর্দশ কুলদেবতার পরবর্তাকালে ষে হিন্দু নামকরণ হয় তা সাহিত্যেই 
সীমিত। প্রকৃতপক্ষে বাধিক খাটি ও কের পূজায় যে চতুর্দশ দেবতার পৃজ। হয় তার্দের কৌলিক নাম 
ও পুজার প্রোচীন আচার অনুষ্ঠান এখনও অপরিবতিতই আছে। শুধু হিন্দু প্রভাবের ফলে চণ্তীপা” 
এই অনুষ্ঠানে অঙ্গীভূত হয়েছে বলা যায়। আবাঢ় মাসের শু্লাষ্মীতে খাটিপূজ! ও একপক্ষকাল পরে 
শনি বা মঙ্গলবারে কের পূজ| অনুষ্ঠান । দেবদেবীর নাম মাঁ-দেব, লান্প্রা, সাংরংমা, লংজ্ঞাই, বনিরক, 
যুমনাইরক, গাং, বিনাইকর, বুড়া দেবতা, লম্প্রাবুচা, তবাকাজিদৎ, বুকাসিং চন্্র, হুর্য ইত্যাদি । 


১৩৮ এ সাংস্কৃতিক সমম্বয্নের পটভূমি ব্রিপুযা। ৫১৫ 


পাঠা, হাস, পাক্পর। ও ডিম পূজার প্রধান উপকরণ। আগে কেরপুজার অঙ্গ ছিল নরবলি। চোদ্দ 
দেবতার দৈনিক পুজায় লাগে একটি পাঠা ও তিনটি করে ডিম। শুরাষ্টমীতে বাড়তি খাসী ও 
আঠারোটি ডিম। 

পৃজা-পদ্ধতির এই মিশ্র রূপ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ত্রিপুরার বাজার! পঞ্চদশ শতকেই 
হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলেও দের্বাচন। ও সামাজিক ব্যাপারে নিজেদের আচার অনুষ্ঠানও কৃত্যপদ্ধতি আদো 
বর্জন করেননি । এইভাবে ছুই ধর্ম ও সংস্কৃতির সহাবস্থানের ফলে বরং শ্বাতাবিকভাবেই একটা 
সামণ্রশ্ত দেখা দিয়েছে তাদের জীবনচধায় | 

বাংলাদেশে তৎকালান প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে ত্রিপুরার আদিবাসী ধর্ম ও সংস্কতির 
মিলনের আর একটা উল্লেখষোগ্য ক্ষেত্রে হল মন্টিরনির্সাণ শিল্প। ত্রিপুরার প্রাচীনতম মন্দিরগুলির 
অধিকাংশই উদয়পুর অঞ্চলে । গঠনের দিক দিয়ে মন্দিনগুলি নিঃসন্দেহে ইসলামী প্রভাবধুক্ত বাংলার 
চার-চালা মন্দির সদ্ূশ। কিন্ত ত্রিপুরার মন্দিরের একট] প্রধান বৈশিষ্ট্য এগুলির বৌদ্ধপ্তুপ সদদশ 
শীষভাগ । এই সঙ্গে ইদলামী মিনারের চতৃক্ষোণের ঠেমনাও উল্লেখষোগা । ্‌ 

মহারাজ ধন্যমাণিক্য কর্তৃক ১৫০১--০২ অন্দে (মতান্তরে ১৫২*--২১) নিমিত 
. রূপান্তরিত ? ) জ্িপুরানুন্দরীবর মঠ” বা মন্দিরই ব্াজ্যের প্রাচীনতম মন্দির বলা যায়। মন্দিরটি 
রাজমালার মতে বিষুর জন্য নিমিত হয় কিন্তু শেষ পর্ধন্ত মন্দিরে স্থাপিত হুয় কালীমুতির । পঞ্চদশ 
শতকের থে ত্রিপুরা ও সন্নিহিত অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম লোপ পায়নি সেকথা আগেই বল! হয়েছে। 
[রিপুরেশ্বীর মন্দির সম্থদ্ধে আর একটা উল্লেখষোগ্য বিষয় হুল এটির বমী প্যাগোডা বা ধীয় স্তুপ 
ভারতেরই অবদান । প্রাচীন তিন শ্রেণীর বর্মী শুপই ভারতের বিভিন্ন স্থানে বৌদক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত 
বৌদ্ধস্ুপের অস্থরূপ । নিপুবার শ্ুপশীম মন্দির গুলির সঙ্গে প্রাচীন বমী প্যাগোডার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্ত । 
খ! কিছু বৈচিত্র্য আছে তাও হয় চতুর্দশ দেবতার মন্দির থা গুণবন্তী গুচ্ছ মন্দিরে দেখ! যাঁয়। 

আবার কেউ কেউ বলেন, উর্ধভাগে গোলার্দকার অগ্ডের নিচে চক্রাকৃতি পাল ও সেন ঘুগের 
ন্ুপোপরি ছত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়_-অবশ্ত আকার ও নকৃশার পার্থক্য এক্ষেত্রে স্বীকাধ। এখন 
প্রশ্ন হল। চতুদ্ধিকে মুসলিম শক্তি পরিবেষ্টিত ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে এই আরাকানী 
বৌদ্ধরীতি অন্ুস্থত হল কি ভাবে? উত্তরে কেউ কেউ বলেন, স্তুপ হয়েছে স্থলপথে হয় চট্টগ্রাম ন! হয় 
আসামের মধ্যে দিয়ে । আবার কেউ কেউ অন্ত কথা বলেন । কেন্থিজ বিশ্ববিগ্ঠালয়ে রক্ষিত “অষ্টসহত্বিক 
গ্রজ।পারমিতা*র সচিত্র পুধির উল্লেখ আগেই কর! হয়েছে। এ পুখিতে (১*১৫_-১৬ অবের নেপালী 
প্রতিলিপি ) জুপ-শীর্য বৌদ্ধ ব্রাক্ষণ্য ( বৌদ্ধও প্রভাবিত ) দেবদেবীর মন্দিবের চিত্র আছে। ফেখন, 
এড্ীয়ানের বজ্রপাণি-মঙ্গকো্-এর মন্দির, রাঢ়ের ধর্মরাজীক চৈত্য ও জাত লোকনাথের মন্দির । 
কাজেই ঘেখানে আঞ্চলিক নজীর রয়েছে সেখানে আবাকানী প্রভাবের সম্ভাবনা ম্বতাবতই হাস পায়। 
তবে পঞ্চবশ-ষোড়শ শতকের মন্দিরে সপ সদৃশ শীর্ঘ যোজনা শুধুই বাঙালী স্থপতিদের প্রাচীন শৈলী 
রক্ষার প্রয়াস বলে মনে করা শক্ত । বরং এই অন্দিরগুপির নির্মাণকাল আর ও প্রাচীন কিনা সেই প্রশ্নই 
নতুন কবে জাগবে । এই মন্দিরটি কি সংস্কার পূর্বকালের কোন বৌদ্ধ ব৷ ত্রাঙ্মণ্য দেবদেবীর মন্দির ছিল 
ন।? বিশেষ করে ঘখন পঞ্চদশ শতকেই ভিক্ষু চন্দ্রজ্যোতি লালমাই পাহাড়ে বৌদ্ধ আশ্রম তৈরি 


৫১৬ সঙ্কালীন [ ফাস্তন 


করেন আর সীতাকৃণ্ড পাহাড়ে তৈরী করেন বৌদ্ধ মন্দির-_-ঘা] পরবর্তীকালে চন্দ্রনাথ মন্দি়ে 
রূপাস্তরিত হয়? 
ত্রিপুরার ধর্ম ও সংস্কৃতির বৈচিত্রোর উল্লেখস্থত্ে এই আলোচনা সুরু করা হয়েছিল। 
আলোচন ফলে দেখা গেছে+ সমতটের অংশ হিসাবেই অরিপুরার শৈব, বৌদ্ধ ও ব্রাক্ষণা এবং পরিশেষে 
আরাদবাশী ধর্ম ও সংস্কৃতির পারস্পরিক সহাবস্থান ও সামঞ্জন্য ঘটেছে যুগে যুগে। কাজেই ত্রিপুরার 
স্কতিকে যেমন অবিমিশ্র হিন্দু ও আর্দিবাদী সংস্কৃতির মিশ্ররূপ বলা যায় না তেমনই বৌদ্ধ ও 
আর্দিবাপী সংস্কৃতির মিশ্ররূপও বলা যায় না। এই তিনটি প্রধান সংস্কৃতির মধ্যে সংঘাতের বাছিক 
প্রকাশ যে কোথাও ঘটেনি তানয় তবে এই তিন সংস্কৃতির সামঞজন্তও পরিশেষে সমসবয্ন ঘটেছে তার 
বাছিক প্রকাশ সর্বত্র স্থলভ ন! হলেও অস্তত ত্রিপুবাতে ষে দেখ! গেছে তা বোধ হয় নিঃসন্দিঞভাবেই 
বল! বায় পিলাক ও উনকোটির কথা মনে রেখে । পিলাকে যেমন ঝৌদ্বমৃতি পাওয়া গেছে তেঙনই 
পাওয়া গেছে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মৃতি। আর একদা কিরাত অধ্যুধিত অঞ্চল উনকোটিতে তো 
আজও ছড়িয়ে রয়েছে ব্রাঙ্মণ্য-বৌদ্ধ-তাস্ট্রিক-কৌল ভাবপুষ্ট সাধনার অসংখ্য ্রস্তরমূতি। জনমানসে 
প্রভাব বিস্তারের উদ্দ্যেশ্টেই এই সমন্বয়ের প্রয়োজন ছিল এবং সে প্রয়োজন জাতীয় সংহতির 
পরিপ্রেক্ষিতে বোধ করি আজও ফুরোয়নি। 


কয়লাখাদের বিবরণ 


পরিমল চক্রবর্তী 


কয়ল! সম্বদ্ধে আমর] অনেকেই শুনেছি এবং দেখেছি । কিন্তু এই কয়লা! কোথায় কি ভাবে পাওয়৷ 
যায় এবং আধুনিক জীবনযাআায় এর ব্যবহার সন্ন্ধে আমরা অনেকেই ভালোভাবে জানি না। 
সাধারণভাবে আমর] ঘে কম্পলা দেখি ব! ব্যবহার করি তা হোলো পোড়া কয়লা বা কোক্‌ (০০৩) । 
কিন্ত খাদ বা মাইন (10119) থেকে যে কয়লা তোল! হয় তার নাম পাথুরে কয়ল! বা কোল্‌ 
(০০৪1) এই পাথুরে কয়লাকে একট! বিশেষ প্রক্রিয়ায় পুড়িয়ে পোড়া কয়লা পাওয়! যায়। 

এই প্রবন্ধে আমর] খুব সংক্ষেপে এই পাথুরে কয়লাব উৎপত্তি, শ্রেণীবিভাগ, অবস্থান এবং খনি 
থেকে কয়লা তোলার ব্যবস্থা সম্বন্ধে পিখব। এর পর থেকে লিখবার স্তরবিধার জন্ত পাথুরে কয়লার 
ব্দলে কেবলমাত্র কয়লা শবটি বাব্হার করুব। 

কয়লার উৎপত্তি এবং ভাহার শ্রণী-বিভাগ 

পৃর্থিবীতে মানুষ আস্বার বহু আগেই কয়লার উত্পত্তি হয়ে আছে। আজ থেকে প্রায় ২*-৩০ 
পক্ষ বছর আগে পৃথিবীর বহু অংশই ছিল জলাভূমি । মাটি তখন৭ খুব একটা শক্ত হয়নি। এ সময় 
পৃথিবীর জলবাঘু এবং আবহা দয়া ছিল গভীর অবণ্য এবং বিশাল গাছপালা জন্মাবার পক্ষে অনুকূল । 
বনু সহম্্র বছর ধরে চলেছিল এই বনরাশির স্য্টির আর ধ্বংসের বিবর্তনের ইতিহাস। বিশাল 
বনবাশি নষ্ট হয়ে সেই নরম জলাভূমিতে বসে গেল এবং তার ওপর আবার নতুন অরণ্যের জন্ম 
হোলো । হয়তে! জলের শ্রোত নিয়ে গিয়েছিল এই বিশাল বনরাশিব ধ্বংসাবশেষ কোনো বিশাল 
ধদে। হাজার হাজার বছর ধরে উদ্ভিদের এই ধ্বংসাবশেষের পাহাড় ক্ষমতে লাগলো এই হদে। 
আর নিজের চাপে নিজে তলিয়ে যেতে লাগল পৃথিবীর মধ্যে । তাব্পর এর উপরে জমতে আবস্ত 
করলে! জলে বয়ে আন! পলি মাটির স্তর । হাজার হাজার বছর ধরে চলল এই বৃত্তাকার আবর্তনশীল 
প্রক্রিয়া, উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ এবং তার উপর পলিমাটির স্তর । বনরাশির ধ্বংসাবশেষ উপরের চাপে 
চলে ষেতে লাগলে৷ মাটির বহু নীচে । 

উপরের স্তরের চাপের জনা উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ যতই নীচে যেতে লাগলো তার উপর চাপ 
ততই বাড়তে লাগলে।। এর উপর আছে পৃথিবীর গভীরের উত্তাপ, উপরের পলিমাঁটির চাপ। এবং 
পৃথিবীর তিতরের উত্তাপ এই বনরাশির পচনমণ্ডের মধ্য আনল- আমূল রাসায়নিক এবং প্রাকৃতিক 
পরিবর্তন। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে ধ্বংসাবশেষ থেকে জলের পরিমাণ কমতে আরম্ভ করলো । 
চাপের ফলে স্তরের ঘনত্ব বাড়তে থাকলে! এবং একই সঙ্গে স্তরের বেধ কমতে লাগলো । একট! 
কথ! মনে রাখা! দরকার যে উত্ভিদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তনের পদ্ধতি এতই জটিল 
ষে সাধারণভাবে এখনও পর্বস্ত তাকে ব্যাখ্যা করা কঠিন। কিন্তু একটা কথা বেশ স্পষ্টভাবে প্রমাণ 
করা যায় ঘে এই পচনমণ্ডের আনবিক গঠন সময়ের সংগে চাপ এবং উত্তাপের সাহায্যে জটিল থেকে 


৫১৮ লমকালীন [ ফাস্তন 


জটিলতর হয়েছে । তার ফলে এই ব্স্থ থেকে জলীয় এবং উদ্ধাহী অংশ কমেছে ও স্থিরীকৃত স্থাক্সী 
অঙ্গার বেড়েছে। | 

থুব সাধারণভাবে কাঠের অবস্থা থেকে প্রতি ধাপের অবস্থাকে একটা মাত্র অনুপাত দিয়ে বেশ 
ভালোভাবে বোঝাতে পাবা যায়। এই অন্ুপাতটা হচ্ছে স্থিরীকূত অঙ্জার/উদ্বায়ী অংশ ঘত সুষ্ঠ 
এবং স্ন্দর ভাবে কয়লায় পরিবর্তন প্রক্রিয়া! হবে এবং অনুকূল ভূতাত্বিক পরিবেশ পাবে ততই ভালো 
কয়ল! পাওয়। ঘাবে এবং উপরে যে অন্গপাতের কথ বল হয়েছে তার মান ততই বেড়ে ষাবে। 

পৃথিবীর বেশীর ভাগ কয়লাই সাধারণ ভাবে «বিটুমিনাস্‌ কোল্, এর ধাপ পর্ধস্ত আসতে পাবে। 
কিন্তু বিটুমিনাস্‌ থেকে আানথে সাইটের ধাপ পর্ধস্ত ঘেতে হলে বিশেষ ভূতাত্বিক পরিবেশ এবং 
প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় । সব জায়গায় এ পরিবেশ এবং প্রক্রিয়া! হয় না বলেই কয়ল! বলতে সাধারণ- 
ভাবে বোঝা যায় বিটুমিনাস্‌ কোল, “আানথে_সাইট+ কয়লার ঘনত্ব বেশী এবং স্থিরীকৃত অঙ্গার প্রায় 
পুরোটাই, এই কয়ল! জ্বালান কঠিন কিন্তু একবার জ্বালালে অনেকক্ষণ জলবে এনং সাধারণ কয়লার 
চেয়ে তাপ অনেক বেশী দেবে। 

সাধারণভাবে ভূবিজ্ঞানী রা বিভিন্ন প্রথায় এবং মাঝে মাঝে যস্ত্রের সাহায্যে কয়লাক্তরের অবস্থান 
পবিমাপ ইত্যাদি ব্যাপারে খবরাখবর দেবার পর আসল মাইনিং-এর কাজ আরম্ত হয়। কয়লাম্তরের 
পরিমাপ-আয়তন-বেধ এবং ওপর থেকে স্তরের দুরত্ব সম্বন্ধে জানা হুলে তখন বেশ ভালোভাবে নকশা 
করে খাদ সংক্রান্ত ব্যাপারে সব খু'টিণাটি বিষয় ঠিক করা হয়। এর নাম সর্বাঙ্গীন খাদ-পরিকল্পনা। 
তারপর এই পৰিকল্পন! অনুযায়ী কাজ করা হুয়। 

কয়লাভ্তরে॥ অবস্থান, মাপ ইত্যার্দি জানবার পর প্রথম কাজ হোলো চানক খোড়া (91790 
5171]11)6 )। এই চানক খোড়ার কাজটা হোলো মাইনিং-এর প্রথ্ ধাপের কাজ। এর মানে 
হচ্ছে মাটির উপর থেকে মাটিব্র লীচের কয়লাস্তরে ঘাবার জন্য খাড়া কুয়োবু মত রাস্তা, সাধারণতঃ এই 
চানক প্রত্যেক খাদের জন্য দুটো বা তার বেশী থাকবার নিয়ম । চানকের গঠন গোলাকার এবং 
কোনে কোনে ক্ষেত্রে আয়তাকার হয়। চানকের গঠনের মাপ নির্ভর কবে চানকের গভীবতা 
কয়ল। তোলার পরিমাপ চানকের অন্য কাজে বাবার ইত্যার্দির উপর | সাধারণভাবে বলা যেতে 
পারে চানকের ব্যাস ৩ মিটার থেকে ৭-৮ মিটার পর্যস্ত হয় । বড় ব্যাপেব চানক বড় খাদের জন্যই 
হয়, চানক কত গভীর হবে তা নির্ভপ্ন করছে মাটির উপর থেকে কয়লান্তরের দুরত্বের উপর। 
আমাদের দেশে এখন প্রায় ৬০০।০* মীটার নীচে পর্বস্ত কয়লা তোলার কাজ চলছে । ভবিষ্যতে 
আরও নীচের স্তরের কাজ করবার পরিকল্পনা আছে। এখন বেশ বোঝ! যাচ্ছে ঘষে এই চানক কাটার 
কাজটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। জমি থেকে ৮১৭ মিটার নীচে মাটি কেটে গেলেই পাথর পাওয়া 
যায়। চানক খোড়ার কাজে মাইনিং সংক্রান্ত একাধিক সমস্যা আসতে পারে। ঘেখন জলের 
সমস্যা, হাওয়ার সমস্যা, চারপাশে দেক্জাল ধরে রাখার সমস্যা, কাটা মাল তোলার সমস্য, লোকের 
ওঠা-নামার সমস্যা, পাথর কাটার সমস্যা, নিরাপত্তার সমস্তা ইত্যার্দি। খনি বিশেষজ্ঞকে এই সমস্ত 
সমন্তা একটার পর একট! সমাধান করতে হয়। যেমন ঝুলস্ত পাম্পের সাছাষ্যে চানকের নীচের 
অংশের লব জল তুলে ফেলার ব্যবস্থা করা, উপর থেকে পাখার সাহায্যে বিশুদ্ধ হাওয়ার নলের মধ্য 


১৩৮৯ ] কয়লাখাদের বিবরণ ৫১৯ 


দিয়ে পাঠানো, লোহার, কংক্রিটের অথব! ইটের ভালে! গাথনি করে চানকের চারপাশে মুড়ে যাতে 
কোনে! কিছু ভেঙ্গে না পড়ে, লোকজনের ওঠা-নামার জন্য ছোট ডুলি (০2৫৩ )-এর বন্দোবস্ত কর! 
ইত্যার্দি'****. । একটা কথা মনে রাখতে হবে যে এই চানক ছুটিই হুচ্ছে উপরের পৃথিবীর সঙ্গে 
মাটির নীচের কাজের লোকদের যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা এবং এই চানককে খাদের জন্মের প্রথম 
থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সুস্থ সবল রাখতে হবে। এই বান্তায় গোলসোগ হলেই সমস্ত খাদের বিপদ 
এবং তার সংগে ভিতরের কাজের লোকদেরও বিপদে পড়তে হবে। এক একট] খাদের জীবন নির্ভর 
করে কয়লার পরিমাণ, অবস্থান, জমির পরিমাপ, এবং মাইনিং-এর পদ্ধতির উপর | ব্ড় বড় কয়লার 
খাদ্দে একশ বছরেরও বেশী কাজ চলে। ছোটখাদের জীবন সাধারণতঃ ১* থেকে ২, বৎসর পধস্ত 
হয়। 

চানক খোঁড়া পন চানফের মাথার উপর ১০-১৫ মিঃ উচু একটা লোহার ফ্রেম “ছেড.গিয়ার। 
বানানো হয়। এই হেড়গিয়ারের উপর বসানো থাকে ছুটি অথব! চানুটি বিশাল পুলি, চানকের মুখ 
থেকে সামান্ত দুরে একট] ঘরের মধ্যে থাকে ওয়াইল্ডিং ইঞ্জিন। 

খাদের ভিতবে লোকজন ওঠা-নামার জন্য ও নীচে থেকে কয়লা উপরে তুলে আনবার জন্য ছুটি 
ডুলি বা'কেজ' এই চানকের মধ্যে উপব্রে নীচে যাতায়াত করে । ওয়াইন্ডিং ইঞিন সাধারণভাবে 
একটা! বিরাট বড় "ডাম'কে ঘোনায়। সেই ড্রামে লোহার দড়ি জড়ানে। থাকে । দড়ির এক দিকটা 
থাকে ড্রামের সংগে বাধা আগ অন্ত দিকট] হেডগীয়ারের উপর পুপি দিয়ে ডুলির মাথার সংগে বাধা 
থাকে । এইরকম ছুটে। দড়ি ওয়াহল্ডার ড্রামের ছুই অংশে বাধা থাকে এবং ড্রামে পরস্পর পরস্পরের 
উল্টোদিকে জড়ানে! থাকে । ইঞ্জিনটা যখন চপতে 'আবুস্ত করে তখন একট! ভুলি যতখানি নীচের 
দিকে ধায় অপর আর একটা ডুলি ততট!1 নীচে থেকে উপবে চলে আপতে থাকে । এর মানে হচ্ছে 
ওয়াইন্ডাব ড্রামের একদিকে দড়ি জড়াতে আবুস্ত করলে অন্যদিকে দড়ি খুলে ডুলিসহ নীচে চলে ঘায়। 
খেহেতু এই ডুলি করেই লোকজন কাজের জন্য উপর-নীচে যাতায়াত করে সেইজন্য ওয়াইন্ডি ইঞ্জিনের 
প্রত্যেকটা অংশ খুব সাবধানে তৈরী করা হুয়। এর উপরই লোকের নিরাপত্তা প্রতিষ্িত। এই 
ইত্তিন বিকল হলেই খার্দের নীচের খান্বর্দের অসহায় হয়ে প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর কোন পথ থাকে 
না। চালু অবস্থায় ইঞ্জিন খারাপ হলে তো ভিতরের লোকদেএ জীবন পধস্ত বিপন্ন হয়ে পড়ে । 

আধুনিক যুগে পাকানো এই যন্ত্রেব। ওয়াইল্ডি ইঞ্জিনে অনেক রকম নিরাপত্তার ব্যব্স্থা হয়েছে, 
যার ফলে এই ইঞ্জিনের চালক ভূল করলেও যঞ্টি নিজে নিজেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে । এই যন্ত্রে 
আধুনিকীকরণও অনেক রকম হয়েছে। 

গভীর খ!দের জন্য ওয়াইন্ডিং ইঞ্জিনের ডামের ব্যাস প্রায় ৪-৫ মিটার হয় এবং সেই ড্ামগুলিতে 
প্রায় ৯০০-১০০০ মিটার লম্থা লোহার দড়ি থাকে, এই দড়ির ব্যাস প্রায় ৫০-৬০ মিলিমিটার হয়, বড় 
ওয়াইন্ডিং ইঞ্জিন চালাতে প্রায় ১৫**-৩০০* কিলোওয়াট শক্তির মোটবের প্রয়োজন হয়। 

খাদ্দের নীচে কর্পলান্তর পর্যস্ত চানক যাবার পর আরম্ভ হয় দ্বিতীয় পধায়ের কাজ। এই 
কাজকে বলা যেতে পারে খাদের গঠনমূলক কাজ। এখন নকশা মত কয়লার মধ্য দিয়ে সুড়জ খোড়া 
হয়। এই স্ড়ঙ্গের মাপ সাধারণভাবে নির্ভর করে উপর থেকে কয়লা স্তরের গভীরতা এবং কয়লার 


৫২০ সমকালীন [ ফাস্কন 


স্তনের মাপের উপর | নুড়ঙ্গের মাপ প্রস্থে ৩ মিটার থেকে ৪৬ মিটার এবং উচ্চতায় ১৫ মিটার 
থেকে ২ মিটার পর্বস্ত হয়, অবস্ঠ বিশেষ ক্ষেতে এই মাপের পরিবর্তনেরও প্রয়োজন হয়। 

চানকের নীচের কয়লা খোঁড়ার নকৃশা খুব সাবধানতার সাথে ঠক্সী করতে হয়, কারণ এই 
নকৃশার উপর নির্ভর করবে ভবিস্তাতে এই খাদের কয়লা! উৎপাদন ক্ষমত1। চানকের নীচের নকৃশার নাম 
ইংরাজীতে বলে 'পিট্-বটম লে-আউট”। কোন রাস্তা দিয়ে লোকজন হাটবে, কোন বাস্তা দিয়ে 
আবার বোঝাই গাড়ী ঘাবে, কিভাবে খালি গাড়ী নীচে নামান! হবে, বিশ্তুদ্ধ হাওয়া কোন রাস্তা 
দিয়ে কাজের জায়গায় ঘাবে তার সমস্ত ব্যবস্থাই এই সময় ঠিক করতে ছবে। পরিকল্পনার ভূলের জন্য 
অনেক বড় বড় খাদে উৎপাদন বাড়াবার ব্যবস্থা থাকলেও বাড়ানে৷ যায় না! কেবলমাত্র চানকের নীচের 
সুষ্ঠ ব্যবস্থা না থাকার জন্য । খাদের 'বটল্‌ নেক? বা বোতল মুখ বল! ঘেতে পাবে চানকের নীচের 
এই জায়গাটাকে, খার্দের নানা জায়গার থেকে নানান লাইনে কয়লা এসে জম! হয় চানকের নীচে। 
এই কয়লাকে ঠিকমত উপরে পাঠানোর কাজের উপর নির্ভর করছে চানকের নীচের পবিকল্পনার 
কার্ষকাব্িত] ৷ 

কয়লা! কাটার নকসা-_ভ্তরের মধ্য থেকে কয়লা ইচ্ছে মত কাটলে কয়ল! পুরোট। কখনই-পা ওয় 
যাবে না বরং বিপদের সম্ভাবনা! আছে। কি ভাবে কয়লা কাটতে হয় এবং কোথা থেকে কাটতে হয় 
তার বিশেষ বিশেষ নমুনা! আছে । 

ভারতবর্ষে সাধারণভাবে চানক খোঁড়া এবং চানকের নীচের গঠনমূলক কাজ বরবার পর নীচের 
নকসামত সুড়ঙ্গ খোড়া হয় । এই প্রথম পর্যায়ের কয়ল! কেটে স্তরের অবস্থান সম্বন্ধে জেনে নেওয়াকে 
ডেভেলপমেণ্ট কাজ বলা হুয়। কয়লার মধ্যে স্ড়ঙ্গ কাটা হয় এবং ছুটি পাশাপাশি সুড়ঙের মধো 
একটা করে কয়লার স্তম্ভ রাখা হয় । এই কয়লার সুন্তের মাপ নির্ভর করে কয়লা স্তবের গভীরতা, 
হরঙ্গের পরিমাপ, কয়লার উপরের পাথরের অবস্থা ইত্যাদির উপর । সাধারণভাবে এর মাপ ৩” 
মিটার থেকে ৫* মিটার হুয়। এইভাবে সমস্ত কয়লাভ্তবের মধ্য দিয়ে হুড়ঙ্গ আর স্তষ্ত বানানে হয় 
এই পদ্ধতির নাম 'বে্ড এগু পিলার নিষ্টেম', এবং এব প্রথম ধাপের কাজকে বলা হয় “ডেভেলপমেণ্ট 
ওয়ার্ক বা সম্প্রসারণ সম্পকিত পদ্ধতি । হ্িতীয় ধাপের কাজের নামক্তন্ত কাটার কাজ | এই 
কাজট! একটু বিপর্দজনক। ঞ্রথম ধাপের কয়পার উপরের স্তরগুলির চাপ কয়লার স্তম্ত বেশ 
ভালোভাবেই বহুন করতে পারে । কিন্ত যেই স্তম্ভ কাটার কাজ আন হোলো তখন থেকেই উপরের 
স্তরের চাপের তারতম্য শুরু । তার ফলে উপরথেকে পাথর ভেঙ্গে ধাবার সম্ভাবন] খুব বেশী। 
স্তস্ত কাটার সময় কাজের জায়গা এবং তার আশেপাশে কাঠের এবং লোহার ঠেস দেওয়া হয়। এই 
ঠেসের ছুটে! কাজ । প্রথম কাজ উপরের পাথর যাতে হঠাৎ ভেঙ্গে না পড়ে । আব দ্বিতীয় এই ঠেস 
গুলি দেখে অথবা ধরে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলে দিতে পাবে আর কর্পল! কাটার কাজ চালানে৷ ঘাবে কিন! । 
স্তত্ত কাটার কাজেরও অনেক নিয়ম-কান্ছন আছেন। বর্তমান কয়ল! কাটার পর শুন্য জায়গাটা জল 
আর বালি দিয়ে ততি করে দেওয়া হয়। এই কাজের নাম বালিপুরণ বা *স্তাণ্ড ষ্টোইয্িং, এর ফলে 
খাদের কাজ কিছুটা নিরাপদ হয়েছে । তবে শূন্তস্থান বাপি দিয়ে পূরণের নানান ঝকমারি আছে। 
এই গেল এরকম কাজের কথা এ ছাড়া পৃথিবীর নানান দেশে আরও নানান পদ্ধতিতে কয়লাকাটার 


১৩৮০ এ কয়লাখাদের বিবরণ ৫২১ 


কাজ হয়। তবে প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে একটা নিয়ম সকলেই মেনে চলে ঘষে কয়লাকে এমন 
পদ্ধতিতে কাটতে হুবে যাতে প্রায় সব কয়লাটাই কেটে নিযে আসা বায় এবং উপরের পাথরের 
স্তরগুলির ভারসাম্য হঠাৎ বেসামাল হয়ে ন। পড়ে। একটা কথা মনে রাখতে হবে ঘে কয়লার উপরের 
স্তরের ভারসাম্যের গোলমাল হলে কোনো রকমে কাঠ অথবা লোহার রক্ষণী বা স্তস্ত দিয়ে খাদকে ধরে 
রাখা যায় লা। 
খাদের নীচে কিভাবে কয়ল। কাটা হয় 

আগে আমাদের দেশে কমলা কাটা হত গাইতিদিয়ে। ষেসমস্ত লোক গাইতি দিয়ে কয়লা 
কাটতো৷ তাদের বলা হোতে! 'মাপ কাটার । ঘে কেউগাইতি দিয়ে কয়ল। কাটতে পারবে না। 
কারণ হড়ঙের মধ্ো ছোট জায়গায় গাইতি চালাবার একট! বিশেষ পঙ্গতি আছে । এ কাজটা বেশ 
কষ্টসাধ্য । কয়লা ষে শুড়ঙ্গের মধ্যে কাটা হয় কাকে বল! হয় কর়লাস্তর-মুখীণ কাজের জায়গা । খাদ 
যখন নতুন থাকে কাজের জাযম়গাগুলি চানকেন্ কাছাকাছি থাকে । খাদ ঝড় হবার সঙ্গে সঙ্গে এই 
কয়ল! কাটার জায়গাগুলি অনেক দুরে দূরে চলে যায়। বডখাদে অনেক সময় এই কয়লা কাটার 
জায়গাট। চানক থেকে ২।৩ মাইল দুরে থাকে, কয়লা কাটাব জায়গা পর্যস্ত ছোট ছোট রেললাইন 
পাতা থাকে, এই লাইনের উপর ছোট গাড়ী চলাচল করে । এই গাড়িগুলি সাধারণতঃ ১ টন 
কয়লা নিতে পারে । কয়ল! কাট! হলে দ্বিতীয় দলের লোকেরা এসে কাটা কয়লাকে গাড়ীতে 
বোঝাই করে ঝুড়ি বেলচাব সাহায্যে এদেরকে “বোঝাই কুলী” অথবা! লোডার বলা হয়। এইরকম 
ভাবে কয়লা কাটার জায়গায় বেশ কিছু টাব বোঝাই হলে “হলেজ ইনজিনের"' আকহণ যন্ত্রের বা 
দড়ি টানা যঙ্ত্রের সাহায্যে এই বোঝাই গাড়ীগ্ুলিকে কয়লাস্তর থেকে চানকের নীচে নিয়ে আস! 
হয়। তারপর কয়লা বোঝাই গাড়'গুপিকে ডুলিঞ মধ্যে করে খাদের উপরে নিয়ে আসা হয়। 
আমাদের দেশে এখন পধস্ত অনেক খাদেই 'এই পদ্ধতিতে কয়ল। কেটে খাদের উপরে নিয়ে আসা হুয়। 

কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে ঘে আপুনিক যুগে কয়লার চাহিদা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বে 
বণিত পদ্ধতিতে কয়লা কাটার ব্যবহার পৰিব্তন হচ্ছে । করক্পলা কাটার এবং বোঝাই করার জন্য 
নানারকমের ঘস্ত্রের আবিক্ষার হয়েছে । এই যন্ত্রের কাজ করার পর্তি এতই জটিল ঘে তা ভাষায় 
প্রকাশ করা বেশ দুরূহ কাজ। আমার্দের দেশে এখন কয়ল! কাটাব ঘষ্ত্র দিয়ে কয়লার মধ্যে একটা 
“কাট” দেওয়। হয়। একটি মটবের সাহায্যে একটা লোহার চেনকে একট লোহার বার ব1 
বেলনের উপর ঘোবান হুয়। সেই চেনটার মধ্যে অনেকগুলি লোহার দাত বা ছোট গাইতি লাগান 
থাকে । এখন আন্তে আস্তে সেই ঘূর্ণায়মান চেনটাকে কয়লার গায়ে নিয়ে যাওয়া হয়, চেনের মধ্যে 
ঘে দাত লাগানো আছে ত৷ দিয়ে স্তরে একটা 'কাটনী? বা 'কাট' দেওয়া হয়। এর পরের কাজ 
হচ্ছে ড্রিল ধন্ত্র নিয়ে এসে কয়লার স্তরে »/১০টি ফুটো! করা হয়। এই ফুটোগুলির ব্যাস ২৫-৩০ 
মিলিমিটার এবং লম্বায় প্রায় ১.«মি:/২মিং | এইবার এই ফুটোর মধ্যে ষতট! বারুদ বিস্ফোরণে 
বিপদের সম্ভাবনা! নেই ততটা ভবে দুর থেকে কাটিয়ে দেওয়া হম়। এই কাজের নাষ ব্রাসটিং 
অপাবেশন বা বিক্ষোরণের কাজ। এক এক করে “ব্লাসটিং করার পর কোল ফেসে' প্রায় ১২/১৬ 
টন কর্ন] পাওয়া যায়। তারপর এই কয়লা বোঝাই কুলী দিয়ে অথব৷ বোঝাই যন্ত্র দিয়ে 
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'কনভেয়়ারের' সাহায্যে ঢানকের নীচে পাঠান হয়। বিদেশে এখন কয়ল! কাটা এবং ভোলার 
জন্য এমন সব বস্জ আবিার হয়েছে যার সাহায্যে কম্পলা কাটা এবং এবং একই সঙ্গে কয়লা বোঝাই 
করার কাজ চলতে থাকে। সেখানে খার্দের কাজ হতে থাকা কয়লার স্তরে মানুষের সংখ্যা খুব কম 
থাকে । কারণ নৃতন ঘশ্ত্রই ব্মংক্রিয়ভাবে অনেক মানুষের কাজ করে দেয়। 
খাদের ভিতরের হাওয়ার বন্দোবস্ত 

আগেই বলেছি ঘে মাটির নীচে কয়লা স্তরের মধ্যে ষে সুড়ঙ্গ কাট। হয় তার সঙ্গে উপবের 
ঘোগাধোগ হচ্ছে কেবল মাজ ছুই বা ততোধিক কুয়োর মৃত চানকের সাহায্যে । এ কথ! সকলেই 
জানে যে মাটিব নীচে লোক যেখানে কাজ করে সেখানে বিশ্ুন্ধ হাওয়ার দরকার । খাদের ভিতরে 
বিশুদ্ধ হাওয়! দেবার জন্ত সাধারণতঃ কোন একটি চানকের মুখে একটি ব! ছুটি বিশাল পাখা চালানো 
হল্স। এই পাখা খাদের ভিতরকার যত দুধিত হাওয়া! টেনে বার করে নিয়ে আমে। স্ৃতরাং 
অন্য চানকের মুখ দিয়ে পৃথিবীর উপরের বিশ্বদ্ধ হাওয়া খাদের ভিতরে প্রবেশ করে। এই নির্মল 
হাওয়া ভিতরে গেলে তাকে হুন্দরভাবে খাদের সমস্ত জায়গায় এবং বিশেষভাবে কাজের জায়গায় 
নিয়ে ঘেতে হয়। খাদের উপরের বিশুদ্ধ হাওয়া চ।!নকের অধ্য দিয়ে নীচে গেলেই তার- মধ্যে 
রাসায়নিক এবং প্রাকৃত্তিক পরিবর্তন আর্ত হুয়। একদিকে হাওয়ার মধ্যে “অক্সিজেন, 
এর অংশ কমতে থাকে এবং 'কারবন্‌ ডাই অক্সাইড" সামান্য বেড়ে যেতে থাকে । এই পরিবর্তনের 
প্রধান কারণ হ'ল লোকজনের শিশ্বাস প্রশ্বাস, কয়লার মৃদু দহন ক্রিয়া অক্সিজেনের সঙ্গেই অথবা 
'কারবন ডাই অক্মমইডের? কয়লা স্তর থেকে বার হয়ে আমা । কর়লান্তরে সব সময় 'মিথেন' গ্যাসের 
সংমিশ্রণ থাকে বাতাসের সঙ্গে কোন কোন খাদের মধো মৃছু পরিমাণ হাইডোজেন সালফাইড এবং 
'নাইট্রান গ্যাস'ও পাওয়] ষায়। উপরের সব গ্যালই মাষের পক্ষে বিপদজনক ৷ সেইজন্য প্রচুর 
পরিমাণ বিশদ হাওয়া খাদের মধ্যে না পাঠালে যে কোন গ্যাসের পবিমাণ বেড়ে মানুষের জীবন 
বিপন্ন করতে পারে । ফুসফুস বা হ্ৃত্পিগু যেমন মানুষের শরীবের সব জায়গায় বিস্তদ্ধ রক্ত পাঠিয়ে 
ছুবিত রক্তকে লাংসে পাঠিয়ে দেয় তেমনি খাদের বড় পাখা খাদের ভিতরকার দুষিত বাযুখাদ থেকে 
বার করে সেই সব জায়গায় পরিষ্ধার হা ওয় পাঠায় । 

অবস্থা বিশেষে এই বিশাল পাখা খাদের উপবে অথবা নীচে বলান যেতে পাবে। তবে 
কয়লাধাদে এই পাখা খাদের বাইবে মাটির উপরেই বসাবার নিয়ম । খাদের এই পাখার বান ১. ৫মি 
থেকে ৪.৫ মিঃ হতে পাবে । এই পাখ। এক সেকেওণ্ডে ৫* থেকে প্রায় ২৫০ ঘনমিটার হাওয়া খাদের 
ভিতর থেকে বার করে দেয়। নৃতরাং সমপরিমাণ বিশুদ্ধ হাওয়]! অন্ত চানক দিয়ে খাদের ভিতরে 
ঢোকে । এত বড় পাথা চালাতে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন । বড় খাদের পাখা চালাতে ২০০--৩০* 
থেকে ২*০* কিলোওয়াট শক্তির টবের প্রয়োজন । এই মোটর পাখা চালাবার জন্ত রাতদিন 
চলে। কারণ পাখা বন্ধ হলেই নীচের লোকের বিপদ । সেইজন্য উপরের এই পাখাবন্ধ হলেই 
একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধো লোকজনকে চানকের কাছে নিয়ে আনার নিয়ম আছে তবে একটা 
. কথা জেনে রাখ! দরকার যে খাদে পাখা বন্ধ হলেই যে নীচের লোকের জীবন সংশয় তার কোন 
মানে নেই, উপবের পাখাবদ্ধ হবার পরও বেশ কিছুক্ষণ খাদে বিশুদ্ধ হাওয়া থাকে । 
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খাদের ভিতরে বিপদের আশক্কা 

মাটির নীচের কয়লা কাটার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সারা পৃথিবীর নান! দেশের 
বছবলরের খাদের লোকের বিপন্ন জীবনের করুণ কাছিনী। খাদের ভিতরের হুর্ঘটনার কথ হয়ত 
সুপরিচিত কিন্ত কি করে এইসব দুর্ঘটনা! ঘটে এবং আধুনিক পদ্ধতিতে কি ভাবে এই দূর্ঘটনার 
সম্ভাবনাকে প্রতিপ্রোধ করার বন্দোবস্ত করা হয় তা হয়ত ততট]1 পরিচিত নয়। 

প্রথমেই বলছি থে কাঠ থেকে কয়লা পরিবর্তনের ধাপের মধ্যে নানান রকমের রাসায়নিক 
জটিল প্রক্রিয়া ঘটেছে, এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে কয়লাজনের মধ্যে নানান 'হাইড্রোকারবণ, 
গ্যাস হয়। এই গ্যাসেয় মধ্যে 'মিথেন" গ্যাস প্রায় সব কয়লার মধ্যেই পাওয়া ঘায়। স্থৃতরাং 
কয়লাকাটার সঙ্গে সঙ্গেই মিথেন গ্যাস কয়লা থেকে বার হয়ে খাদের মপাযকার হাওয়ার সঙ্গে মিশে 
যায়। মিথেন গ্যাসের কোন গন্ধ নেই, কোন শ্বাদ নেই, বাতাসের চেয়ে হালকা হওয়ার দরুণ 
এই গ্যাস শভঙ্গের রাস্তার উপরের দিকে জমা হবে এবং উপর দিকে ঘেতে চেষ্টা করবে । আবার 
এই গ্যাম হাওয়ার সঙ্গে মিশে প্রচণ্ড বিক্দোরক মিশ্রণ তৈরী করে। 'এখন যদি এই বিক্ষোরক 
মিশ্রণ কোন স্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শে অথবা আগুনের কাছে আমে তবে বিশেষ পদ্ধতিতে এই গ্যাস জ্বলে 
যেতে পারে 'অথব1 বিশ্চোুণ ঘটাতে পারে। বিশ্ষোবোণ এত জোরে হতে পাবে থে এক মুহতে 
খার্ধের নীচের সমস্ত লোক নিশ্চিহ্ন করে দিতে পাবে । বছু বহু বমর ধরে খাদদের লোকেরা এই 
গ্যাস সম্বন্ধে জানত না এনং তার ফলেই খাদের বন লোক কাজ করতে গিয়ে 'অমহায় ভাবে প্রাণ 
দিয়েছে । স্সাবু হাম্ফরে ডেভি (১*৭৮--১৮২১) প্রথম একজাতীয় নিরাপতা বাতি আবিষ্কার 
করলেন। ধার সাহাযো এই মিথেন গ্যাসের অবস্থান এবং পরিমাণ৭ জানা যেতে লাগল। 
এই মহৎ আবিষ্কার খাদ জীবনে আনল নূতন সুগের স্থচনা। একবার ধর্দি এই গ্যাসের অবস্থান 
সন্বঙ্ধে জানা যায় তবে নানান প্রক্রয়ায় সেই গ্যাস তাড়াবার বন্দোবস্ত করা ঘেতে পারে । আধুণিক 
যুগে অনেক রকমের ষন্থ আবিক্দার হয়েছে যার সাহায্যে এই গ্যাস জমলে তার সংকেত পাওয়া ঘায়। 
এবং দরকার মত তানু পঞষিমাপ জানা যায়। এছাড়া এখন খাদে বাতাস প্রেরণের ব্যবস্থার ও 
ম্মনেক উন্নতি হয়েছে যাব ফলে মিথেন গ্যাস খাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জমবার অবকাশ পায় না। 
এমন অনেক দেশে খাদের মধ্যে বিশেষ স্থানে মিথেন গ্যাস ১.২৫ শতাংশ জয়লেই তার সংকেত 
পাএয়া যায় এবং নিয়ম অন্ষায়ী খার্দের মধ্য থেকে ইলেট্রিক পাওয়ার সপ্রাই বন্ধ করে দেয় 
হয়। এবং এই গ্যাস কমাবার জন্ম বিশেষ ব্যবস্থাও নে 9য়! হুয়। একটি কথা মনে রাখা দরকার 
ষেখাদ্ের মধ্যে মিথেন গ্যাস থাকলেই বিক্ষোবণ হয় না। এই গ্যাস থেকে বিক্ষোরণ হবার জন্য 
দরকার বাতাসে মিথেন গ্যাসের অংশ শতকায়! ৪৫ থেকে ১৪৮ ভাগ হওয়া এবং আগুণ অথবা 
স্রলিঙ্গের অবস্থান এবং তার সংস্পর্শন । পারের মধ্য ইলেকট্রিক যন্্রপাতিগুলি বিশেষভাবে তৈরী, এই 
সব ইলেকট্রিক যন্ত্রগুলি সাধারণতঃ অগ্নি বা স্ফুলিঙ্গ নিরোধক করে তরী ভয় । এব অথ যন্ত্রের মধ্যে 
স্কুলিঙ্গ থাকলে ও তা চার পাশের হাওয়ার মধো মিথেন গ্যাস জলে ওঠার শক্তি রাখে না। 

পৃথ্থিবীতে খাদের মধ্যে ঘত বড় বড় বিক্ষোরণ হয়েছে তার বেশির ভাগ বিক্ষোবুণ হয়েছে 
বাতাসে ভেসে থাকা 'কয়লাগুড়ে।' থেকে, কয়লাগুড়ো বিক্ষোরণ বেশির তাগ ক্ষেত্রেই হয় মিথেন গ্যাস 


৫২৪ গমকালীন [ ফাস্ধন 


বিশ্ষোরণের পর। খাদের মধ্যে কয়লার গুড়ো বাতামে থাকবেই, এবং সাধারণত ঘে পরিমাণ 
কয়লাগুড়ো বাতাসে থাকে মেটা একট! বিতাট বিক্ফোরণ ঘটাবার পক্ষে ঘথেষ্ট। তবে কয়লাগুড়োর 
বিক্ষোরণ চট্‌ু করে নিজে নিজে হতে চায় না । এই প্রকারের বিশ্ফোরণ শুরু করার জন্ত চাই আবার 
একটি ছোট বা স্থচনাকারী বিক্ফোরণ বা 'ডিটোনেটর বা ইনিসিয়েটর" বিশ্ফোবণ | মিথেন গ্যাস 
বিক্ষোরণ সাধারণতঃ কয়লাগুড়ে! বিক্ষোরণ ঘটাতে খুব সাহাধ্য করে। কয়লা খনির মধ্যে বড় বিপদ 
দেখা দেয় খন কোন কারণে খনির ভিতবে আগুন লেগে ষায়। প্রত্যেক কয়লারই একটা ম্বভাবলিদ্ধ 
দহন ক্রিয়ার প্রবণত। থাকে তার মানে হচ্ছে কয়ল! বাতান থেকে মৃদু অক্সিজেন নিয়ে নিজেই গরম 
হতে হতে হঠাৎ জ্বলে উঠে । এবং সহর সদৃশ মাটির নীগের হ্ুড়ঙ্গের নানা অলি-গলির মধ্যে কোথায় 
ষে কি ভাবে আগুন লাগতে পারে তা ধারণা কৰা খুবই মুশকিল: সেইজন্য প্রবীণ ও বিচক্ষণ 
লোকের প্রায় প্রতিদিনই তাদের নানান অলি-গলির মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে আসেন। অভিজ্ঞ ও 
বিচক্ষণ খনিবিদের] ভ্রাণ গ্রহণ করেই বলে দিতে পাবেন এই জাতীয় বিপদের আশঙ্কার কথ]। 
এ ছাড়াও আর ও নানান কারণে খাদের ভিতরে কয়লার আগুন লাগতে পারে । যেমন ইলেকট্রিক তার 
থেকে, কাজের জন্ত ঘে তেল নেওয়া হয় তাতে আগ্ঙন লেগে ইত্যার্দি কারণে । ষে কোন কারণেই 
হোক খার্দের মধ্যে একবার আগুন লাগলে সেই শাগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা বেশ ছুর্হ কাজ। প্রথম 
কারণ এই আগুন থেকে ঘে কোন মুহুর্তে মিথেন গ্যাসের বিশ্দোরণ হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ঘদি 
খার্দের কোথা 9 অন্ন আগুন লাগে তবে কষলার সঙ্গে সক্সিজেনের আংশিক দহন ক্রিয়া ( [1)0071191669 
০0100051101) ) হয় এর ফলে উৎপন্ন ভয় সবচেয়ে ভয়াবহ এবং মরাত্ক গ্যাস “কাবন 
মনোক্সাইভ্‌” এই গ্যাস ষর্দি অতি সামান্য পরিমাণে ও খাদের হাওয়ার মধ্যে থাকে তবে লোকের 
অজান্তেই লোককে পঙ্গু করে ফেলে 'অথব! মৃত্যু ঘটায় । এই গ্যাসের গদ্ধ নেই স্বাদ নেই। বাতাসে 
ঘর্দি ১০০০ ভাগের মধ্যে মাজ্ম ৫ ভাগ এই গ্যাস থাকে তবে ২০-৩০ মিনিটের মধ্যে একটি সুস্থ সবল 
লোকের মৃত্যু ঘটতে পারে । এবং ঘর্দি এই গ্যাসের পরিমাণ বাতাসে এক শতাংশ থাকে তবে ১/২ 
বার নিশ্বাম নিলেই একটি মানুষের মৃত্যু হতে পারে । সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই ঘষে এই গ্যাসে 
আক্রান্ত লোক বুঝতেই পারবে না ঘে সে এই গ্যাসের কবলে পড়েছে । সাধারণতঃ এই গ্যাস খাদের 
মধ্যে পাওয়া যাস না। কিন্তু কোন কারণে খাদে আগুন লাগলে অথবা কোন বিক্ষোরণের পর এই 
গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে ঘায় এবং তখন খাদের মধ্যে ষেতে হলে গ্যাস মুখোশ পরে কাজকর্ম করতে হয়। 

কোন জায়গায় এই গ্যাস অল্প পরিমাণে আছে কি না তা জানতে ছলে আগেকার দিনে এমন 
কি এখনও পর্যস্ত খাঁচায় করে একটি ছোট ময়না পাখি নীচে নিয়ে ষেতে হয়। পাখি খুব অল্প 
পরিমাণে এই গ্যাস থাকলেই সাড়া দেবে । এবং পাখির কাছ থেকে সাড়া পাবার পর কোন ক্রমে 
বিনা মুখোশে খাদের ভিতরে ঘাওয়! উচিত নয়। পাখি ঘে পরিমাণ গ্যাসে সাড়া দেবে সাধারণভাবে 
সেই পরিমাণ গ্যাস মাহষের পক্ষে মারাত্মক হয় না। তবে কার্ধন মনোক্সাইড যদ্দি বেশী পরিমাণে 
থাকে তবে পাথি ও মানুষ প্রায় এক সঙ্গেই আক্রান্ত হবে। এখন অবশ্ত নানান রকষের কার্বন 
মনোক্াইভ্‌ অনুসন্ধানের যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বিদেশে স্বয়ংক্রিয় ডিটেকটর দিয়ে এই গ্যাসের 
পরিমাণের অংশও জেনে নেওয়। হয় । 


১৩৮০ ] কয়লাখাদের বিবরধ ৫২৫ 


খাদের মধ্যে আরও নানান গ্যাস আছে ঘথা-_-কার্বন-ডাই-অক্সাইভ, হাইড্রোজেন সালফাইভ, 
নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যার্দি। ধেকোন একটি গ্যাসের পরিমাণ খার্দের মধ্যে বেড়ে গেলেই খাদের 
কর্মীদের বিপদের সম্ভাবনা আছে । তবে এ কথ! মনে রাখতে হবে বে এইসব গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধির 
সম্ভাবন। থাকে ঘ্দি খাদে হাওয়া পাঠাবার এবং তা পরিবেশন করার বাবস্থাটা ঠিক না! থাকে। 

খাদের মধ্যে আরও নানান বিপদের সম্ভাবনা আছে ষথা জল ঢুকে যাওয়া, চাল ধ্বসে পড়া 
অথব! হঠাৎ দেয়াল ধ্বসে যাওয়। ইত্যাদি ইত্যার্দি। তবে কোন বিপদই বিপদ নয় ঘদি মানুষের বুদ্ধি 
ঠিক মত কাজ করে। 

খাদের কাজের ব্যবস্থার পরিব্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাটির নীচের খাদের লোকদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে 
বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে । এবং নৃতন নৃতন যন্ত্রের আবিষ্কার এবং ব্যবহার এমনভাবে করা হচ্ছে ঘার 
ফলে খাদের লোকদের কর্মকষ্ট এবং বিপদের আশঙ্কা হাম পায়। 


আলো-আধারের কবি নেক্ষদা-পাউণ্ 


সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


প্রায় সমসাময়িক ন। হলেও প[উগ্ড আর নেরুদদার আবির্ভাব ঘটেছে একই শতকের কাব্যা চাশে। 
তারা একই যুগের ছুই কীতিমান পুরুষ, ছুজনেই যুগ যন্ত্রণায় জর্জবিত। তবুও নির্মম হলেও এ কথ 
বলতেই হবে ঘে এজন পাউণ্ড বা পাবলো! নেরুদ1 কেউই যথাসময়ে উপযুক্ত কাব্য মর্যাদ1 পান নি। 
দিও বা পাবলো নেরুদ। লেনিন পুরস্করর লাভ করার পর থেকে খ্যাতি বিস্তার এবং উপযুক্ত মধাদ। 
লাভ করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু এজর] পাউগ্ডের জীবন কেটেছে কেবলই হাহাকারে, তীক্ষু, তীব্র 
লাঞ্চন। আর চরম যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে । 

এক! প্রচণ্ড ইন্্দী বিদ্বেষী পাউও্ড অনেক ক্ষতিকর মন্তব্য করেছিলেন মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রসঙ্গে । 
মাঁকিন যুক্তরাষ্ট তার জন্যে কোনদিনই পাউগডকে ক্ষমা করেন নি দীর্ঘ বারো বৎসর মানসিক 
হাসপাতালে বন্দী থাকার পর অনেক কবি সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টায় ঘর্দিও বা তিনি মুক্তি পেয়েছেন, 
তবুও ভেনিসেই তাকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে । মাকফিন যুক্তরাষ্ট কোনদিনই তাকে 
ত্বদেশে স্থান দেয় নি। অথচ এঁ মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রসঙ্গেই পাউণ্ড একবার সরস মন্তব্য করেছিলেন 
“দি বিগেষ্ট লুনাটিক আসাইলাম ইন্‌ দি ওয়ার্লড, ; কেবলমাত্র তাই-নয় অধিকাংশ মাকিন আনথোণজী 
ব৷ কাব্য সংগ্রছেও পাউগ্ডের কবিতা বাদ পড়েছে, এমন কি জীবনের শেষ মুহুর্তেও “আমেরিকান 
একাডেমি এগু দি স্াশানাল ইন্ছিটিউট অব. আট'ন এ্যাণ্ড লেটাবুস+ সংস্থা প্রতি বলর যে নুধোগ্য « 
যথোপযুক্ত ব্যক্তিকে ইমান ঘরে” পুরস্কারে পুওস্কৃত করেন, শেধ বসবে বিচারক মণ্ডলী এজরা 
পাউগুকেই এই পুরস্কারের উপযুক্ত বলে মনোনীত করেন, কিন্তু পরিচাপক মণ্ডলী পাউগ্ডের সমস্ত 
সাহিত্য স্প্টিকে অস্বীকার করে, জীবনের অন্যান্ত দিক পধালোচনা করে পাউগ্ুকে পুরস্কারের অধোগা 
বলে ঘোষণ] করে সেই মনোনয়ন নাকচ করে দেন। ভেশিসে মৃতার কিছুদিন পূর্বে বুদ্ধ পাউও্ড তাই 
বড় ছুঃখে আত্ম সমালোচন] প্রসঙ্গে মস্তবা করেছিলেন-_-ণিজেকে আমার বড় অশিক্ষিত নির্বোধ বলে 
মনে হয়, আমার সারা জীবনটাই কেবল তুলে তর ।***৮****শমথচ এই পাউও্ড কি? কবি, 
সমালোচক অথবা অন্থবাক তাই নিয়েই সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে বিতর্কের ঝড় বয়েছে 
দীর্ঘকাপ। জ্যেষ্ঠ কবি ইয়েটস্কে তিনি সমালোচন! করেছেন তীত্র ভাবে, উপদেশ দিয়েছেন, আবার 
তরুণ কৰি টি. এস এলিয়টের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশনার জন্য সকলের কাছে চাদা তুলেছেন পরম উৎসাছে, 
কাটাকুটি করে এপিয়টের বেঠিক কবিতাগুলোকে সঠিক রূপদান করিয়ে দিয়েছেন। ববীন্রনাথকেও 
সমালোচন! করেছেন অতুল উৎসাহে, গীতাঞ্জলি পাঠ করে বিশ্বস্ত জ্ঞানে অবিম্মরণীয় বলে শ্রদ্ধা! জ্ঞাপন 
করেছেন রবীন্দ্রনাথের প্রতি । (যদিও পরবর্তীকালে টি. এস এলিয়টের স্তায় পাউগণ্ডও রবীন্দ্রনাথ 
প্রসঙ্গে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন ) আযাংলো শ্যাকসন, চীন, জাপান, ফরালী ও অন্টান্য বু অপ্রচলিত 
ভাষা থেকে অন্থবাদও প্রচুর করেছেন। অত্যন্ত তরুণ বয়সেই পাগ্ডিত্যের জাকজমকে আর কবিতার 
নৃতন পদ্ধতিতে সবাইকে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। ১৯*৬ খুষ্টাবে ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন পাউগ 


১৩৮০] আলেো।-আধারের কবি নেকুদা-পাউগ্ ৫২৭ 


*পার্সনি' নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করলেন, আর এই গ্রন্থ প্রকাশের পর থেকেই কবিতার গতির বদল 
ঘটল, জন্ম নিল ইমেজিষ্ মৃতমেন্ট । আর এ একটি কাব্যেই পাউগ্ড সিনক্েপ্লার, ট্রাং ওয়েজ, ইয়েটস্‌, 
রখেনষ্টাইনদের মত শিল্পী সাহিত্যিকদের হৃদয় জয় করে নিলেন। 'এী বসরেই যৌথ সহযোগিতায় 
প্রকাশ করলেন ব্রাষ্ট পঞ্জিকা । তরুণ কবিদের জন্ম হতে লাগল আর ইমেজিষ্ট মৃতমেন্ট ছড়িয়ে পড়তে 
লাগল সার। পৃথিবীতে | 

এ ছেন অশান্ত হৃদয়ের চিন্তাকর্ধক কবি পাউগ্ডের সমস্ত সাহিত্য শ্বীকৃতি জীবনের একটি ক্রটির 
জন্টেই চিরকালের মত নষ্ট হযে গেল। পাউগড তার চোখ ঝলদান কবিতা গুলো পড়িয়ে বুদ্ধিজীবী 
সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যতন উত্সাহ পেয়েছেন তার চেয়ে ঢের বেশী পেয়েছেন জোচ্চর আর ভগ 
উপাধিটি । পাউগ্ডের 'অনবদ্ অনুবাদগুলো পড়েও বিশেষজ্ঞরা ভুল আর বিরুত বলে ভুয়ো প্রতিপন্ন 
করে পাউগ্ডের প্রতিভাকে অর্থ:কার আব নষ্ট করে দিতেও পেছপা হুন নি1 পাউগ্ডের সর্বাধিক 
পরিচিত কাব্য সম্ভারটি ছল পিনাস ক্যানটোস। এই কাব্য সন্তারে তাই পাউগ্ডের হন্ত্রণার আর 
দুঃখের প্রতিফগনই অতিরিক্ত মান্রায় প্রকাশ পেয়েছে। ইহুদী বিদ্বেষী ক্লান্ত কবি এজবা পাউগ্ডের 
জীবনের তাই অধিকাংশ সময়েই অতিবাহিত হয়েছে তীত্র যন্ত্রণা আর লাগ্চনার মধো দিয়ে। 

প্রায় সমকালেই চিলির কাব্যাকাশে অরুণোদয় ঘটেছে, স্থধের কিরণ পড়তে শুরু করেছে আর 
সেই স্থর্ধ স্বয়ং নেরুদ1। চিগির কাব্যের সীমান! ভেঙ্গে ক্রমেই তিনি বিশ্ব সাহিত্যের দ্ববারে উপস্থিত 
হচ্ছেন, নিজের সম্পরকে ধিনি মন্তব্য করেছিলেন নিঃশ্বাসের মত কবিতা ছাড়াও আমি বাচতে পাবি 
নাঁ। সেই নেকুদা, ধিনি ছু ছুটে! বিশ্বযুদ্ধের বীভদ্সতাকে চোখে দেখেছেন, হায় দিয়ে অনুতব 
করেছেন এব" কাব্য সাহিত্যে তার ফসল ফলিয়েছেন। রোমানিকতা, হ্রুরিয়েশিজম সমস্ত সুরকে 
অতিক্রম করে ধুলি-মাটি থেকে কাব্য উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এছ? পাবলো! নেরুদা'ও কিন্ত 
তার কাব্য রচন। শুরু করেছিপেন রোমান্টিক কবিতার বাতাব্ণেই । কিন্ধ স্পেনের গৃহযুদ্ধ নেকুদাকে 
গৃহহারা করেছে। এরপর ফুল ফেলে নেরুদা ছাতে ভুগে নিয়েছেন আগুন জালিয়েছেন হাতের 
মশালকে আব এগিয়ে এসেছেন বিশ সাহিত্যকে আলোকিত করতে। গতানুগত্তিক কবিতা 
ধারাকে বল কনে অভিজ্ঞতার কমি পাথরে কবিতাকে উপস্থাপিত করেছেন মেহনতী মানুষকে আহ্বান 
জানিয়ে বলেছেন-__ 

'তাইসব আমাদের লড়াই চলবে 
ফ্যাক্টরিতে মাঠে? 

একজন কবির এরচেয়ে সংগ্রামী ডাক আর কি বা হতে পারে। নেক্দা হলেন ল্যাতিন 
আমেরিকার সবচেয়ে বড় শিল্পীত প্রতিবাদ। রাজনৈতিক নেতাদেরকে মঞ্চ থেকে তুলে সরাসরি 
কাবোর বিষয়বন্ত করে নিয়েছেন । মাও পে তুং, সিগুয়েল, কান্ট, স্তালিনকে নিয়ে কাব্যবিপ্লবের 
সত্রপাত ঘটিয়েছেন। "হৃদয়ে স্পেন নামে তার বিখ্যাত কাঁ্যগ্রচ্ছে তিনি ব্বদেশের ঘন্ত্রণাকে ছড়িয়ে 
দিয়েছেন বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে। মানুষের ডাককেই নেরুদা সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি 
জানিয়েছেন । শোধ্ত মানবের মুক্তিই তার একমাত্র কামনা, তাই কবিতা৷ সৃষ্টি হয়েছে কামার, মুটে, 
মজুরের মধ্য থেকে । সহানুভূতির মন নিয়ে অবাক পৃথিবীকে দেখেই এসেছেন। সেই অমল 


৫২৮ লমকালীন [ ফাস্তুন 


ভালবাসার ফসল ক্যাণ্টো জেনার়েল। ব্যক্তিগত জীবনে নেরুদা ভারতেও এসেছেন কন্হৃলেটের 
কর্মচারী হিসাবে। সাহ্রাজ্যবাদের চাপে দলিত, পিষ্ট এক নিরগ্রা বৃহৎ জনসম্প্রদায়কে দেখে তিনি 
বযঘিত হয়েছেন। অন্থতব করেছেন যে মৃত্যু এ জাতিকে ছুঁয়ে ঘেতে চাইছে বারবার । কম্যনি্ 
পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ায় গোপনে দেশত্যাগীও তাকে হতে হয়েছিল। এত ঘন্ত্রণায় দগ্ধিত হুওয় সত্বেও 
প্রেমের কবিতা রচন! কিন্তু তিনি কোন সময়েই ছাড়েন নি। তৃতীয়বার বিবাহের সময় ভিল্ননামে 
প্রকাশিত একগুচ্ছ সোনালী প্রেমের কবিতা তারই ফলল। তাই যারা নিরাল! নির্জনের কবি 
নেকুদ্রাকে তারাও অকুষ্ঠিত চিত্তে অভিনন্দিত করেছে। প্রেম-প্রতিবাদ সব মিলে গিয়ে অদ্ভুত কবিতার 
সার হয়েছে-_ 
পিতৃভূমি ঃ হে আমার পিতৃভূমি তোমার দিকে ফেরাই আমার রক্তধার! 
তোমার জন্তে কিন্ত আমার আকাঙ্্া শিশুর মতো 
মাতার জন্যে অশ্ুমেয় । 
গ্রহণ করে! এই অন্ধ গীটার 


এবং এই ভ্র্ট কপাল। ও 
(স্তোজ ও প্রত্যাবর্তন ) বিষু দে 


পাউণ্ড আর নেরুদ! ভুজনেই যুগ যন্ত্রণায় জর্জরিত । আর ছুছুটোযুদ্ধ ঘে পরিমাণ অপরিষেয় 
বিশ্ব সাহিত্যেয় ক্ষতিসাধন করল তা আর কিছুতেই পূর্ণ হবে না। জীবনের স্বর্ণ যুগ পাউগ্ড মানমিক 
হাসপাতালে অর্ধ-জন্তর মত দিন কাটিয়েছেন। অনুবাদ, সমালোচনা আর ইমেজিই মুভমেণ্টের 
সে স্থসম পরিণতি সহজেই ঘটতে পারত, তা চাপা পড়ে গেল। সারা জীবনের আত্গ্লানিতে 
অন্ধকাবেই মুখ লুকিয়ে চিরকালের মত সরে গেছেন এজরা পাউগু। পাউও রাজনীতিবিদ ছিলেন 
না অথচ নিভূলিভাবে রাজনীতির শিকার হয়েছেন। তবুও কবি হিসাবে পাউণ্ড মহাবিপ্রবী আর 
মহান নেত! সেই কারণেই পাউও আলোর কবি; যর্দিও অন্ধকারের বাসিন্টা। আর চিলির এক 
গণ-অভ্যুর্থানে যখন বিশ্ববাসী স্তস্তিত। নূতন গ্লানিকে ধখন কাব্যের আগুনে ঝলসান রূপটা দেখবে 
বলে পাঠক সমাজ উদগ্রীব, তখনই দ্বয়ং নেরুদ] নিভে গেলেন। যে মশাল একর! তিনি বিশ্বের দ্বারে 
হারে পৌছে দিয়েছিলেন সেই মশাল নির্বাপিত হল। একই শত্তকের ছুই কৰি নেরুদা' আর পাউও্ড, 
আমেরিকার আর ল্যাতিন আমেরিকার | ছু'জনেই যুগ-বস্ত্রণার ফসল। একজন আলো দিতে গিয়ে 
অন্ধকারে সরে গেছেন। অপর জন অন্ধকারে আলো! পৌছে দ্িয়েছেন। অথচ দুজনেই সম পথের 
পথিক। আশ্চর্য ও অডভুত। 


একাংহছেল উত্স ও বাংলা একাংক নাটক 
পরিমল ঘোষ 


নাটক বলতে আমর! এক বিশেষ সাহিত্য কর্মকেই বুঝি । আবার একাংক নাটকও নাটক । তবে 
একাংক বলার সংগে সংগে তার একটা বিশিষ্ট রূপের কথা আমাদের মনে আসে। একাংক বললেই 
ত্বল্লায়তনের নাটক বুঝায়। কিন্ধু পূর্ণাংগ নাটকের সংগে একাংকের সেটাই শুধু পার্থক্য নয়, আরো 
কতকগুলো দিক আছে । একাংক নাটকের কতকগুলো স্বরূপ ও লক্ষণ আছে--য] তার পক্ষে একাস্ত 
দরকার । এই শ্রেণীর নাটকে ছুটো দিক পরিক্কার-_-একট] হুল আয়তনের দিক অর্থাৎ তার বিষয়ব্ত 
এক অংকে নিদিষ্ট হয়; অপর দিক তাত নাটকের দিক, অর্থাৎ বক্তব্যকে বিশেষ কৌশলের মাধ্যমে 
শিল্প-তাৎ্পধে মণ্ডিত করা দরকার । 

নাটকে পঞ্চসন্ধির কথা সর্বজনাবদত । প্রাচ্য ও পাশ্চাতা উভয় দেশীয় নাটকে তা স্বীকার 
করা হয়েছে । প্রাচ্য সংস্কৃত নাট্য-শান্তে ঘেমন পঞ্চসন্ধ ( মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমধঃ নির্বহণ )-এর 
কথ] আছে, পাশ্চাত্যে এবিইটলও তেমনি 'পোয়েটিক্‌স্”এ পঞ্চসন্ধির উল্লেখ করেছেন । প্রত্যেক 
নাট্য-কাহিনীকে এই পঞ্চসন্ধি ( [17009000010 [২151100 2.011010, €011109%) 172111716 8০61920, 
0809500091৩ )-এর মাধ্যমে সংঘটিত হতে হয়। নাটকের অস্তঃবাহিত এই পঞ্চসদ্ধির প্রভাবেই 
পরবতীকালে নাটকে পাচটি অংক প্রচলিত হয়েছে । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশের নাট্যতত্বে এই 
পঞ্চমন্ধির কথা স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু সকল নাটকের ক্ষেক্জে পঞ্চসন্ধিকে পাচটি ভাগ বা অংক রূপে 
দেখানো হয়নি । এই পঞ্চসদ্ধি নাটকে বিভিন্ন অংকের € এক, তিন, পাচ, আট, দশ প্রভৃতি ) মাধ্যমে 

স্থাপিত কর! হয়েছে । এই অংক বিভাগ প্রাচ্য দেশে সংস্কত নাটকে ও পাশ্চাত্য দেশে রোমীয় 

নাটকে প্রথমে দেখা ঘায়। প্রান গ্রীক নাটকে পর্ব বা ছেদ থাকলেও প্রকৃত অংকগত বিভাগ 
ছিল না। 

সংস্কত নাটকে শ্রেণী অনুলারে বিবিধ অংক বিভাগ দেখতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত নাটক ও 
প্রকরণগুলির অংক সংখ্য। পাচ থেকে দশ পর্যস্ত রয়েছে । 'ভিম' ও 'ইহামুগ” শ্রেণীর বুচনায় অংক 
সংখ্যা চার, এবং *সমব্কার? শ্রেণীর রচনার অংক সংখ্যা তিন দেখা ঘায়। 'ভাণ”, বিয়োগ”, “অংক?” 
'প্রহসন, ও «বীথী” শ্রেণীর রচনাগুলিতে একটি অংক অবলদ্বন করা হয়েছে বলে, এগুলোকে একাংক 
জাতীয় রচনা বল! হায়। সংস্কৃত সাহিত্যে তাসের আবির্ভাবকাল ঘর্দিও বিতর্কমুলক, তবু, খৃটায় 
দ্বিতীয় শতক বলে তা অনুমিত হয়। তার প্রসিদ্ধ এক অংকের রচনাগুলোর ( “মধ্যমব্যায়োগঃ , 
“কর্ণভাবম্‌*, “দৃতঘটোৎকচঃ”, 'দৃতবাক্যম্‌। উরুভঙ্গ:' প্রভৃতি ) মাধ্যমেই পৃথিবীর প্রাচীনতম একাংক 
নাটকের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে মনে করা যায়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন নাট্যকার রচিত 
'লীলামধুকর:, 'লৌগদ্ধিহরণম্‌*, “শমিষ্ঠা-ঘযা তি: ' ন্তার্ণবঃ' প্রভৃতি রচনাগুলোকে একাংক শ্রেণীর 
অন্তর্গত ধর] যাকস। এগুলোতে হ্বল্লায়তনে একটি চমৎকার ভাব স্বাভাবিক সম্পূর্ণত৷ লাভ করেছে 
এবং রূসম্ট্টিতে তা সার্থকতা লাভ করেছে। 


৫৩০ সমকালীন [ ফাস্কন 


পাশ্চাত্যেও প্রাচীনকালে বিভিন্ন অংকের নাটক দেখা! গেছে । প্রাচীন গ্রীক নাটকে অংক- 
বিভাগ তেষন স্পষ্ট ছিল না, তবে বিভিক্ন পর্ব, ভাগ বা বিরতি অবশ্যই ছিল। পঞ্চসদ্ধিকে অবলম্বন 
করে রোমীক্প নাটকে (সেনেকার নাটকে ) পঞ্চাংকের প্রাথমিক রূপ দেখা দেখা ঘায়। বোমীয় 
নাটকের পথও অংকের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে । সেকৃস্পীক্ষরের পরবর্তাকালে এই পঞ্চাংকের বিধিই 
প্রচলিত হয়ে এসেছে । ন)।ট্যকার ইবসেনের সময় থেকে নাটকের পঞ্ধাংকের এই ধরাবাধা নিয় 
শিখিল হয়ে পড়ল। তারপর বাধ্য-বাধকতা বা স্থিরতা আর তেমন অনুভূত হল না। তখন থেকে 
চার, তিন বা দুই অংকের নাটক লেখা হতে থাকে । এই প্রসংগে আরে] কটি কথা বলা দরকার । প্রাচীন 
গ্রীমে ছ-একটা একাংক (হ্বল্লায়তন বিশিষ্ট ) জাতীয় নাটক ছিল বলে। মধ্যযুগের ইংরেজী সাছিত্যে 
“জিরা, “মিরাকল”, “মর্যালিটি” ও “ইন্টাবলুড” জাতীয় রচনার কথ! জানা যায়। এগুলোর 
অধিকাংশই একাংক শ্রেণীর রচনা । ১৬৪২ খুষ্টাবে ইংলগ্ডে নাট্যাভিনয় বন্ধ হয়ে গেলে, সেখানে 
আম্যমান অভিনেতার! দেশের বিভিন্ন স্থান গ্ডুলস্‌? (1019115 ) নামে এক অংকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটিক! 
অভিনয় করতেন । সমসামত্সিক ঘটনা, সামাজিক সম্বস্তা বা বিশেষ অভিব্যক্তি_-এসব নাটিকাগুলোতে 
প্রকাশ করা হত। উনিশ শতকেও বিভিন্ন সথেবু দল দ্বার] অনেকগুলো একাংক নাটক অভিনয়ের 
কথা জানা ষায়। এ সব নাটকে একটা অংক থাকলেও, তাতে প্রধানতঃ হাস্যকৌতৃক, ব্যঙ্গ-বিদ্ধপ 
বা উগ্র-প্রচার-ধমিত। প্রকাশ পেয়েছে । বর্তমানকালের নাটকের মত বিশিষ্ট শিল্পরূপ তাতে অপরিজ্ঞাত 
ছিল, অধিকাংশ নাট্যকারদের সে মানসিকতাও ছিল না। 

বলা বাহুলা, এসব একাংকের উল্লেখ এতিহাসিক উৎস ও ক্রমস্থত্রটি স্মরণ করার জন্য । 
একাংক নাটক পুর্ণ ও পরিণত শিল্পরূণ পাভ করেছে বিশ শতকে এবং যুল্যবান সাছিত্যরূপে তা 
বিবেচিত হয়েছে । 

ঘথার্থ একাংক নাটক বিশ শতকের স্ি। যুগ পরিবর্তনের পথে ও অভিজ্ঞতার মূল্যে 
একাংক নাটক এখন পাছিত্যের একটা বিশিষ্ট রূপ নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । প্রশংসাক্রমে ছোট 
গল্পের কথাও উল্লেখ কর! যায় । উপন্তাসের সংক্ষিপ্ধ রূপ হলেই তা ছোট গল্প হয় না, ছোট গল্পের 
কতকগুলো! বিশিষ্ট লক্ষণ নির্নীত হয়েছে । এসব পুণে মণ্তিত হুলেই তাকে ছোট গল্পের আখ্যা 
দেওয়া ষায়। একাংক নাটক সম্বন্ধেও সে কথ! সমান ভাবে প্রযোজ্য । পঞ্চাংক বা বড় নাটকের 

ক্ষিপ্ত বা এক অংকে রূপায়ণকেই কেবলমাত্র একাংক নাটক বল! যায় না। এই শ্রেণীর নাটকের 

কতকগুলো! স্বরূপ বা লক্ষণ আছে, সেগুলে৷ অনুপস্থিত থাকলে তাকে প্রকত একাংক নাটক বল! ঘায় 
না। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে ক'টি কথা বল৷ যেতে পাবে । 

একাংক নাটকে প্রথমতঃ থাকবে একট] অংক । কিন্তু একটি অংক থাকলেই তাকে একাংক 
শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ববীন্দ্রনাথের “মুক্তধারা” ও 'রুক্তকরবী” নাটক ছুটিতে একটি করে অংক 
রয়েছে । কিন্ধ এখানে ঘটনার জটিলতা! ও ব্যাপ্তি এবং চরিত্রের আধিক্য থাকায় তা পূর্ণ নাটকের 
গুরুত্ব লাভ করেছে । এগুলোকে একাংক নাটকের শ্রেণীতুক্ত কর] সংগত নয়। 

অন্যদিকে, একের অধিক দৃশ্ট-বিশিষ্ট নাটকও কখনো কখনে! একাংক নাটকের মর্ধাদ1 লাভ 
করতে পারে । অবশ্ত সে দৃশ্তগুলো একটি অংকেরই অন্তনিহিত ভাগরূপে পরিষ্ফুট হওয়া দরকার । 


১৩৮০ ] একাংকের উৎস ও বাংল! একাংক নাটক ৫৩১ 


এখানে দৃশ্ধ ভাগটি শুধুমাজ সময়ের বিরতি বাঁ অতিক্রাস্তি বুঝতে ব্যবহৃত হয়। নাটকীয় ঘটনার 
প্রেক্ষিতে কখনো কখনো দর্শকমনে সময়ের ব্যবধান সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাই করতে হয়। সেখানে 
অভিনয়ের বিরতি ঘটিয়ে কিছুক্ষণ পর্দা ফেলে রাখার প্রয়োজন ঘটে । দৃশ্তঠমান অভিনয়ের সংগে 
সংযুক্ত নেপথ্য ঘটনার ব্যাঞ্তি ঘদি বেশী হয়, তবে পর্দা ফেলার প্রয়োজন হুয়। উদাহরণ ছিসেবে 
“117৩5 1২101110655 72৬৯ '77170850 081” প্রভৃতি নাটকের কথা উল্লেখ কর] যায়। এখানে 


একাধিক দৃষ্টা থাকলেও দৃশ্ঠয পরিবেশের বৈচিজ্রা নেই, অর্থাৎ নাট্য-কাহিনী মূলতঃ একটা অংকেই 


আবতিত হয়ে চলেছে। প্রসংক্ষক্রমে বলা ধায়, পরা না ফেলেও মঞ্চে কোনো অভিনেতা বা 


অভিনেত্রীর গৃহস্থালি টুকিটাকি কাজকর্ম, আবৃত্তি, গান, বাগ্যঘন্ত্র ( পিয়ানো-মীটার-বাশি প্রভৃতি ) 
বাজানো, আন্বাবপত্র ঝাড়ামোছ! প্রভৃতি কাছের ম্ধায দিয়েও সময়ের ব্যাপ্তি বা অতিক্রান্তি বুঝানো 
ঘায়। নেপথ্য ঘটনার সময় ব্যাপ্তি 9 অভিনয়ের সময় অতিক্রান্তি একবূপ হওয়া নিখুঁত নাটকের 
পক্ষে প্রয়োজন । বঙমানে কৌশলী ৭ বর্ণালী আলোক-সম্পাতের মাধ্যমে সময্নের ব্যাঞ্চি বুঝানো 
সম্ভব হয়েছে । এসব ব্যাপারে কৃত্বিমতা বা অহ্থাভাবিকগ্তাকে পর্শকর] নাটকের প্রয়োজনে মেনে 
নেয়। 

বিষয়বন্ত৪ একাংক নাটকের উপযোগী হওয়! দরকার । একই কাহিনী একাংক ও পঞ্চমাংক 
নাটকের বিষয়বস্ত হতে পারে-না। পঞ্চমাংকে একটি কাহিনী পল্পবিতভাবে আবতিত ও বিবতিত হয়ে 
নান! রসম গুনের মাধ্যমে উপসংহারে পৌছায় । কিন্ত একাংকে নে স্থঘোগ নেই। একাংকে সেই 
কাছিণীর একটি বিশেষ সমন্যা, একট! দ্বন্দমুখর ঘটনা পর্যায় বা কোনো জীবনের এক গভীর অভিব্যক্তি 
মান্জ নাটারপ পায়। একাংকে কাহিনীর বুন্তটি ঘনপিবদ্ধ এ রস্মণ্ডিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন । 

পঞ্চমাংকের মঙ মৃদুমন্দ গতিতে চলা একাংক নাটকের স্বভাব-বিরুদ্ধ। দ্রুতগতিতে চলাই এব 
রীতি । এ নাটকের সংলাপে থাকে গভীর অথগ্ভোতনা । অপ্রয়োজনীয় সংলাপে ন& করার মত 
সময় এখানে বড় কম । পঞ্চমাংক নাটকের মত বিভিন্ন বুসের ভিয়ান এখানে সংঘটিত কর সম্ভব হয় 
না, তাতে একাংকের উদ্দেশ্ট ও পরিণাম বার্থ হতে পারে । নাটকের ঘটনাগত অবিচ্ছিন্রতা ও ভাবগত 
শীক্য বজায় রেখে নাট্যরসকে এখানে বিশেষ পরিণামমুখী করে প্রবাহিত করা হয়। 

পঞ্চমাংক নাটকের তুলনায় একাংকের চরিত্রসংখ্যাও হয় অল্প। অধিক চনিজ্রের প্রয়োগে 
কোনে! চব্িঅই এখানে পূর্ণত1 পায় না। সীমিত পরিসরে পরিমিত বক্তব্যকে স্থনির্বাচিত চরিক্রের 
মাধ্যমে এখানে প্রকাশ করা হয়। তবে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রগুলি যথানিদিষ্ট পথে এগিয়ে 
চলে। অন্তন্দে ও সংঘাতে বিপর্ধস্ত বা উতক্রাস্তির চিত্র এখানে সুন্দর ভাবে বিন্যদ্ত 
করা হয়। 

তাহলে বলা যায়, একাংক নাটকে কোনে ঘনপিবদ্ধ কাহছিনীবৃদ্ত একটি অংকে আবতিত হয়ে 
স্বাভাবিক সম্পূর্ণতা লাভ করবে এবং অল্্সংখ্যক চরিত্রের কপোপকখনে ও নাটকীয় কৌশলে বিষয়টি 
শিল্পকর্মে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে । 

আধুনিককালের ইংরেজী সাহিত্যে অনেক শিল্পসম্মত একাংক নাটক রচিত হয়েছে । সাহিত্যের 
বিচাঝে এগুপি মুল্যবান ও প্রসিদ্ধ রচনারূপে বিবেচিত। প্রসংগক্রমে 1135 [২8108 ০? 0৩ 


৫৩২ সমকালীন : [ ফান্তন 


10012794[105 38510091019 021415-9610195 “৬1155 118018, 4৯ 1817৮ ৪ 2 হা, 
“755/575 01 0০০91+ প্রভৃতি একাংক নাটকগুলে! বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

এবার বাংল একাংক নাটকের কথ1। বাংল! সাহিত্যের অধিকাংশ শাখার ম্যায় নাটকেও 
পাশ্চাত্য প্রভাব স্মন্নণীল্ন। বর্তমান বাংলার একাংক নাটকেন শিল্পসম্মত ও পরিণত রূপের পিছনে 
পাশ্চাত্য একাংকের প্রেরণ! রয়েছে অনেকখানি । তবে পাশ্চাত্যের মত বাংলা সাহিত্যেও খাঁটি 
একাংক নাটক রচিত হুবার আগে তার যে একটা প্রচ্ছন্ন প্রয়ান ছিল, তা লক্ষ্য করা যায়। কিন্ত 
তা ছিল অনেকখানি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের ফল। সে রচনাগুলোর পিছনে নাট্যকারের 
বিশেষ শিল্প-সচেতনতা বা অভিজ্ঞতা! ছিল ন। সেজন্য হয়ত সেগুলে। তেমন সার্থকতা লাভ করতে 
পারেনি । তবে একাংক নাটকের আলোচনার সুচনাপর্বে এদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

এদিক থেকে গিরিশচন্দ্রের *বৃষকেতু” (১৮৮৪/এক অংক ) পৌরাণিক নাটক এবং *ভোটমঙ্গল, 
€( ১৮৮২/এক দৃশ্য ), 'বেলিকবাজার' ( ১৮৮৭/ এক অংক ), “অকাল-বোধন? ( ১৮৮৮/ছেই দৃশ্ট প্রভৃতি 
প্রছসন-নকা! জাতীয় রচনাগুলির কথ! উল্লেখ করা যায়। এই প্রসংগে অমৃক্তলাল বন্থর “চাটুজ্যে- 
বাড়ুজ্যে' ( ১৮৮৬/এক দৃশ্ট ) ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পুনর্জমস” € ১৯১১/এক দৃশ্ট ) প্রহসন ছুটিও 
স্মরণীয়। উনিশ শতকের শেষাংশ হতে বিশ শতকের ছুই দশক পর্ধস্ত এ জাতীদ্ব আরে। কিছু রচনার 
সন্ধান পাওয়! যায়। নাটক হিসেবে এগুলোর মধ্যে নানা দ্োষ-ক্রটি রয়েছে, তা সত্বেও একাংক 
শ্রেণীর রচনার প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে এগুলোর নামোল্লেখ কর] বাঞ্ছনীয় । 

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার ম্যায় নাটক নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। 
পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নাটক রচনাকালে তার লেখনী মাধ্যমে এন কতকগুলো! নাট্য-অর্থ্য আমরা 
পেয়েছি. যেগুলোকে একাংক নাটকের অন্তভূক্ত কর! যায়। তার «কাহিনী' (১৯০০) গ্রন্থের 
কতকগুলো কাব্যনাটা (,গান্ধারীর আবেদন”, 'সতী*, 'নরকবাস”, “কর্ণকুস্তী সংবাদ” প্রভৃতি ) *হান্- 
কৌতুক* (১৯০৭) ও 'ব্যক্গকৌতুক' (১৯৮ )-এর কতকগুলো নাটিক1 এবং *বিদায় অভিশাপ, 
(১৯৩২) উপভোগ্য একাংক নাটকরূপে বিবেচিত হতে পারে। “হাম্তকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক' 
-_-এ হাল্ক1 বিষয়বস্ত কৌতুক ও রূদ-রপদিকার সংগে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু অন্থান্তগুলোতে 
গভীর ভাবনা উপযুক্ত নাট্যকৌশলে প্রকাশ কর! হয়েছে । এ নাটকগুলে! একা ংক শ্রেণীর রচনারূপে 
সমাদৃত হতে পারে । কিন্তু কবিগুরুর নাট্যভাবনাই ছিল স্বতন্ত্র ধরণের । বিদ্বেশী একাংক নাটকের 

ংগে পরিচিত হয়েও তিনি সচেতনভাবে একাংক নাটক রচনায় কতট! প্রয়াস করেছিলেন, তা জান। 

যায়নি । রবীক্নাটকে মনীষী কবির বিশিষ্ট ভাবনাই প্রকাশ পেয়েছে অভিনব নাটকপপ্রক্রিয়ার 
মাধামে। তাই বাহিক রূপগত মিল দেখে এগুলোকে একাংক শ্রেণীর রচনা বলে মনে হলেও, 
রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট নাট্য রচন! হিসেবে এগুলোকে গ্রহণ কর! যুক্তিযুক্ত । 

বিশ শতকেই বাংল! একাংক নাটক রচনার যথেষ্ট প্রেরণ! ও সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা! গেল। 
এ বিষয়ে সচেতনভাবে প্রথম প্রয়াস চালিয়ে ষিনি বাংলা একাংক নাটকের ইতিহাসে কৃতিত্ব অর্জন 
করেন, তিনি হলেন বর্তমান বাংলার বিশ্রুত নাট্যকার মন্মথ রায়। তার মুক্তির ডাক" নাটকটি বাংলা 
একাংক নাটকের ইতিহাসে প্রথম সার্থক হৃষ্টিরূপে স্মরণীয় ছয়ে আছে। একাংক নাটকের শিল্পসন্মত 


১৩৮০] একাংকের উৎম ও বাংল! একাংক নাটক ৫৩৩ 


বিশেষ রূপটি এ নাটকের মধ্যে লক্ষ্য করা গেল। সমালোচক প্রমথ চৌধুরীও এ নাঁটকটিকে 
'সবুজপত্র' এ শ্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। ১৯২৩ খুষ্টাব্বের ২৫শে ডিসেম্বর “স্টার থিয়েটার”এ নাটকটি 
প্রথম অভিনীত হয়। বাংলা নাটাশালার ইতিহামে মে এক বিশিষ্ট গৌরবের দরিন। নাটকটি 
পরিচালনা করেন নটম্র্য অহীন্দ্র চৌধুরী এবং নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন যথাক্রমে 
তুলসী বন্দ্যোপাধায় ও কৃষ্ণতামিনী | 

নাট্যকার মন্মথ বায় অনেকগুলে! একাংক রচন! করে বাংলা নাট্য সাহিত্যকে উন্নত করেছেন। 
একাংক নাটক রচনা করে বাংল! নাট্য সাছিত্যকে আরে! যার সমৃদ্ধ করেছেন, তাদের মধো দিগিন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, জ্যোছন দক্তিদার, কিরণ মৈত্র, উৎপল দত্ত প্রভৃতির নাম বিশেষ 
উল্লেখঘোগ্য। তাছাড়! বর্তমানে বনু খ্যাত, স্বল্প খ্যাত ও অর্বাচীন নাট্যকার বিশেষ প্রঘত্ব ও প্রয়াস 
চালিয়ে বাংলা একাংক নাটকের যাত্রাপথকে প্রসারিত করে তুলেছেন। এখন বাংলাদেশের বিভিন্ন 
স্থানে একাংক নাটক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বন বিশিষ্ট নাটকের সংগে ক্রম-পরিচয় লাভ ঘটে চলেছে । 
একাংক নাটকের এই প্রচার ও প্রয়াদ এক পৃথক আলোচনার বিষয়বন্ত। বাংলা একাংক নাটক 
পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে এখন পরিণতির পথে ক্রম-বিবতিত হুচ্ছে--এ আমাদের আশ! 9৭ আনন্দের কথা । 


লুখরপ্ন চক্রবতা 


ভ্লা কো ভি্বা 


আস্তর্জাতিক আইন £ কি ও কেন 


সম্ভবতঃ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জানি বেনথামই আস্তর্জাতিক আইন শবটিকে ব্যবছার করেছিলেন। ফ্রান্স ও 
জার্মান ভূথণ্ডের জাতি সমূছের আইন ডুইট গ্ জেমস ও ভোলকারেকট এর প্রতিশব্ রূপে এর ব্যবহার 
বেনথামের এক নিঃসন্দেহ এবং ম্মরণীক্প কৃতিত্ব । 

বস্ততঃ আন্তর্জাতিক আইন বলতে কি বোঝায় জানতে ছলে বিভিন্ন সময়ে বিশ্বনন্দিত লেখক, 
আইনবিদ, জননেতা এবং বাজনী তিজ্ঞরা! ঘেসব অসংখ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এবং/জথবা প্রাথমিক 
মামলার নিষ্পত্তি করেছেন সে সবের দিকেই আমাদের নম্রমনোহর ও সহিঞু দুটি দিতে হবে। 

প্রখ্যাত ইংরেজ আইনজ্জ লবেন্স বলেছেন, “আস্তর্জাতিক আইন হলো এমন কতকগুলি বিধি 
যা” সভ্যজাতিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের রীতিনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।” পারস্পরিক বোঝাপড়ার 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূছের ব্যবহারের বীতিনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এই আস্তর্জাতিক আইন-_শাস্ত এবং অশান্ত, 
অস্থির উভয় বাষ্ট্রেরই । অধ্যাপক ওপেনহীযেনের মতে, 'আন্তর্জাতিক আইন হলো কতকগুলি 
আচরণগত ও চিরাচরিত বিধি ঘা” সভ্য বাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে আইনাঙগগ- 
ভাবে বতায়।' অধ্যাপক ত্রায়ারলি বলেছেনঃ “আস্তর্জীতিক আইন হুলো কতকগুলি বিধি ও 
কর্মকাণ্ডের সর্ত সংকলন যা" সভ্যজাতিসমূছের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক |, দেখা যাচ্ছে এইসব 
মহাজনদের সকলের মতামত থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে একটি একাস্ত জরুরী কথা--সভ্জাতি, 
পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আবশ্তকীয় আচনণীয় বিধি এবং তার আইনান্রগত বাধ্যবাধকতা । 

অবশেষে অধ্যাপক হলের কথার আস! যায়। অধ্যাপক হল আন্তর্জাতিক আইনকে বর্ণন। 
করতে গিয়ে বলেছেন ষে এই আইন হলে! এমন কতকগুলি ব্যবহারিক বিধি যা” আধুনিক সভ্যবাষ্ট্রগুলি 
একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মেনে চলে । এর মধ্যে নিছিত রয়েছে এমনই এক শক্তি যাকে 
প্রকৃতিগতভাবে এবং মাত্রার দিক দিয়ে সচেতন ব্যক্তি দেশীয় আইনের মতই মানে এবং যাকে ঘে কোন 
বিধিবিধান লজ্ঘনের ক্ষেত্রেও কার্ধকরী বলে মনে করে। 

বল! অনাবশ্তক যে হলের বক্তব্যে আন্তর্জাতিক আইনের সংজ্ঞাটি অনেক ব্যাপকতা পেয়েছে । 
অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে। আর বনাম ক্যেন (গ্ ফ্যাক্কনোনিয়।), [ (১৮৭৬) ২ এর ভি ৬৩]-এর 
মামলায় মাননীয় বিচারক লর্ড কোলরিজ লক্ষ্য করেছেন ঘে জাতিসমূছের আইন হলো কতকগুলি 
প্রথারই সমষ্টি যাকে সভারাষ্রগুলি একের সঙ্গে অন্যের আদান-প্রদানের ক্ষেঞ্জে মেনে নিতে ম্বীকার 
পেয়েছে । এই প্রথাগুলি কি, কোন একটি বিশেষ প্রথা শ্বীকৃতি পেয়েছে কি পায় নি, তা” অবশ্যই 
সাক্ষ্যগ্রদানের উপর নিশ্চিন্ত নির্ভরশীল। অন্তত্র হথবিখ্যাত ওয়েষ্ট র্যাণ্ড সেপ্টাল গোল্ড মাইনিং 
কোম্পানি লিমিটেড বনাম দি কিং [ ১৯*৫ ]২ কে. বি ৩৯১]-এর মামলায় মাননীয় বিচারক লর্ড 


১৩৮৯ এ আন্তর্জাতিক আইন £ কি ও কেন 


এযালভার ষ্টোন ১৮৯৬ সালে কীলআওয়েনের লর্ড রাসেল সারা! টোয়াগাতে প্রদত্ত অভিভাবণে যা 
বলেছিলেন তার উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন থে আন্তর্জাতিক আইনের এর 
চেয়ে ভালো সংজ্ঞা! তিনি আর খুঁজে পান নি, তা হলো এই আইন হলে! কতকগুলি প্রথা বা রীতিরই 
সমষ্টি যাকে সত্যরাষ্্রগুলি পারস্পরিক ব্যবহারের ক্ষেতে মেনে নিয়েছে । অবশেষে এস. এস. লোটাসের 
মামলায় [ (১৯২৭) পি. সি. আই. জে পিরিজ এ. নং ১০] স্থায়ী আস্তর্জাতিক বিচারলয় বলেছেন, 
'আস্তর্জাতিক আইন হলো! এমন কতকগুলি অর্থময় আদর্শ ধা* স্বাধীন রাষ্ট্রগুপির মধ্যে কার্ধকরী ।, 

স্থায়ী আস্তর্জাতিক আদ্বালতে এই কথ! থেকে স্পষ্ট হয়ে আছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছুটি বিশিষ্টতা। 
ঘেমন--একটি হলে। এর সর্বজনীনতা আরেকটি হুলো এর একমুখীনতা ৷ গুরুত্ব দেওয়! হয়েছে, 
“হ্বাধীন জাতিসমূহের উপরে ।” অধিকন্ধ স্থায়ী আস্তর্জাতিক আদালতের মতে অর্থময় আদর্শাবলী 
সকল জাতির ক্ষেত্রে নয়, কেবলমাত্র ত্বাধীন জাতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য | 

সসীম প্রয়োগক্ষেত্র ঘে আইনের, ঘে আইন আবদ্ধ থাকতে চায় কেবলমাত্র স্বাধীন 
জাতিগুলিরই সমস্যা নিয়ে; চায় না বিস্তৃত হুতে, ব্যাপক অধিক্ষেত্রের বাসনায় বিশাল হুতে তথাপি 
তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে মানবে! কি করে? 

এই জিজ্ঞাসা জেগেছিল অতীতেই অনেকের মনে । অনেকেই ছিলেন তাই এই আইনের 
আলোচনায় ছ্িধান্থিত, নীরব। সংশয় দেখ! দিয়েছিল প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক জন অগ্নিনেরও মনে। 
তৰু তিনি মুক থাকতে পারেন নি। স্পষ্টতই বলেছেন, “আন্তর্জাতিক আইন ঘথার্থ আইন নয়; 
এ হুলো কতকগুলি ব্যাবহারিক ও আচরণীয় বিধি যার মধ্যে আছে কেবল নৈতিক সমর্থন ।” অথচ 
তিনি আইনের সংজ্ঞ। দিতে গিয়ে বলেছেনঃ আইন হলো প্রথম কতকগুলি ব্যবহারিক বিধি যাকে 
চাপায় এবং কাধকরী কবে তোলে সার্বভৌম শক্তি। অগ্রিনের পূর্বস্থী হবস্‌ এবং প্রুফেনডরফও 
আস্তর্াতিক আইনের আলোচনায় কোন স্বম্তিবাচক বৃক্তবা তুলে ধরেন নি। তাদের মনে সংশয় 
দেখ! দিয়েছিল এর কাধকরী শক্তির অনুপস্থিতি ও পরিচালকের অনস্তিত্ব দেখে । তবু ভ্যাট্টেল 
হলাগু, বেনথাম প্রমুখ চিস্তানায়কেরা মুখর সমালোঢনার অস্তেও আন্তর্জাতিক আইনের কিছু অবশেষ 
খুঁজে পেয়েছিলেন। কিছু ভগ্নাংশ । অন্তরের বাণী শুনিয়েছিসেন ভ্যাট্রেলই সর্বপ্রথম । বলেছিলেন, 
জাতিসমূছের আইন তার উত্তবের লগ্নে জাতিসমূহের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত প্রাকৃতিক আইন বই কিছু নয়। 
হল্যাণ্ড দেখিয়েছেন জাতীয় আইনের সঙ্গে আন্তর্জাতিক আইনের ব্যবধানের সীমারেখা এবং 
অবশেষে বলেছেন বক্তিগত আইনেরই *বৃহৎ-লিখন? হলো আন্তর্জাতিক আইন। কিন্তু সবচেয়ে শ্রদ্ধার 
দৃষ্টিতে এই আইনকে দেখেছেন হুল এবং ফেবেন্স প্রমূখ লেখকগণ। 

অষ্টিন খারিজ করেছেন এই আইনের অস্তিত্বকে এইজন্যে ঘষে এর পেছনে কোন সার্বভৌম 
শক্তির সমর্থন নেই । এতো! নয় সক্রিয়, গ্রকৃতিবাদী আইন। নীতির সমর্থনে আইনকে তার তেমন 
কার্ষকরী এবং/অথব! গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় নি। দ্বান্দিক জাতি সমূহের বিরোধ ঘটাতে, ০ 
করতে, আ.্বত্বাধীন রাখতে তাদের, তিনি দেখতে পান নি নি শক্তিমান, চরাচরব্যা 
সার্বভৌমের বিচারের দণ্তপানি হাতে কদাচিৎ আবির্ভাব । এই আন্তর্জাতিক আইনকে টি রা 
গিয়ে তিনি প্ররুতই বলেছেন এ হলো, *স্পষ্ট আস্তর্জাতিক নীতি” গড়ে উঠেছে সাধারণতঃ জা 


৫৩৬ সমকালীন [ ফাস্কম 


সমূহের “প্রচলিত মতামত ও ভাবাবেগের” বশে। প্রায়ই একই রকম উচ্চারণ শেষ করে হলাও 
বললেন আস্তর্জাতিক আইন হুলো৷ কেবলমাত্র *সৌজন্যের আইন” । 

সৌজন্যের আইন? ব্যক্তিগত আইনের বৃহৎ লিখন? সার্বভৌম শক্তির সমর্থন শূন্য থবে। 
থরে। আবেগ কম্পমান নীতিগ্রচ্ছ খালি? 

হয়তো! আছে আরও অনেক নিন্দাবাচন আস্তর্জাতিক আইনের ভাগ্যে । অনেক গলদ, 
অনেক ক্রটির কথা । তা বরং অন্য সময়, আরেকদিন আলোচনা করা যাবে। 

বলেছি আইন বলতে আন্তজাতিক আইন কি, কোন্‌ ধরণের আইন। 

এবারে বল! যেতে পারে প্রত্যেক জাতি ও বাষ্রের আপন আপন আইন থাকতেও এই আইনেনু 
প্রয়োজনীয়তা কি? কেন এই আইন? 

বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, একই আকাশের তলে, উদ্দার নীলিমাম় বাচতে চায় না কেউ, কোন 
জাতিই। ম্যাথু আর্ণন্ডের নিঃসঙ্গ কুয়াসালীন ত্বীপ, কিংবা কাউপারের নির্বাসিত 'আলেকজাগ্ডার 
সেলকাক কল্পনার কুহুকে থেকেও কি আনতে চায় নি শৌন্রের প্রাম্তরে, উজানের দিকে উদ্ভাসিত হতে? 
অর্থাৎ পরস্পরের সম্পর্ককে, প্রত্যক্ষ পারিপার্খকে সকলেই চায়। আকাজ্ফষা করে। আকাত্তক্ষা করে 
না পেলে, হারালে অস্বস্তি বোধ করে । অসুস্থও হয় কভূবা। সব ছাপিয়ে মানুষ চায় বিজয়ী এবং 
বিজিত, শাস্তিগ্রন্ত এবং শান্ভিদাতার মধ্যে একটি আশ্চর্ধমধুর সামীপ্য, পরস্পর স্পৃষ্ট হবার মনত! নম্র 
একটি একান্নবতিতা । সহাুভূতিতে আর্দ্র, ঘনীভূত এক মমতাময় পৃথিবী । 

চায়। আর চায় বলেই অন্বেষণ করে ফেবে কিছু আচরণীয় বিধি, পালনীয় শর্ত । ঘা 
পারস্পরিক সম্পর্ককে, আদান প্রদানকে দৃঢ় করে, দীপ্ত করে। আস্তর্জাতিক আইন এই দীব্ডিময় 
পৃথিবীর ভ্রাঘিম! প্রসার করবে বলেই তার অস্তিত্ব । সৌজন্ের আইন হলেও ঘি তার উদ্দেশ্য হয় 
হথন্দবের উদ্বোধন, সৃষ্টির দাক্ষিণ্যে, প্রেম গ্রীতির বন্যায় ভাসিয়ে দেয় ত৷ পৃথিবী তাহলে ক্ষতি কি? 

শক্তির দণ্ড, আস্ফালনে অনুগত করা যায়, পুলিসী শক্তির পরাকা্ঠায় মানানোও যায় অনেক 
কিছু কিন্তু আইনের যে উদ্দেস্ত, ন্যায় নীতি তা” তখন অন্তাচলকে রক্তিম করে গোধুলির লালিমায় 
ক্ষণকালের মধ্যেই অস্তহিভ হুয়। থাকে না তার রেশ। কোনই স্দুরাভাস। রুজতেপ্ট 
তাই কংগ্রেসের প্রথম বাধিক সম্মেলনের বাণীতে ঘথার্থই বলেছিলেন,” একথা মনে করা অপঙ্গত হুবে 
যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে শক্তি হারাই নিয়ন্ত্রিত হয় এবং রাজনীতিবিদের! যাথার্থবোধ, 
আইন ও ন্তায়নীতির ধারণার দ্বারা পরিচালিত নয় | অধ্যাপক ত্রায়ারলিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন, 
আস্তর্জাতিক আইনের এই ন্তায়নীতির দিকটিতেই। 

স্যার হেনরী মেইন নির্মম সমালোচনা করছেন অই্টিনের মতামতকে ঘঙ্দিও তিনি ক্গীকার করে 
নিয়েছেন ঘে শাস্তির ভয়ে মান অনেক সময় অনেক বিধিনিয়মকে মেনে নেয় । তবুও মানবসংসারে 
সকল মান্তষের তুলনায় এমন মানুষের সংখ্যানগণ্য, এরা হলো ছুদ্ধতকারীর দল ছাড়া কিছুই নয়। 
আইনের মতে অধিকাংশ আচরণ-বিধিই মাধ মননের অভাসে না জেনেও মেনে থাকে। 
কিলআওয়েনের লর্ড রাসেলও অবনত মস্তকে একবাক্যে মেনে নিয়েছেন এই মত। 

পৃথিবী জুড়ে অস্ত্যহীন সমস্তা উদ্ধত মাথা তুলে উঠছে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে। অশ্ুভবুদ্ধির 


১৩৮৪ ] আন্তর্জাতিক আইন; কি ও কেন ৪৩৭ 


প্রেরণায়, স্বার্থের সীমালীন প্ররোচনায় মানুষ কুটিল বৃত্তিতে নিয় হচ্ছে। একে অন্থের উপরে 
ঝাঁপিয়ে পড়ছে; কখনে! প্রত্যক্ষ, পরোক্ষে কতুবা। পিগ্ু হচ্ছে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে; অর্থ নৈতিক, 
সামাজিক ও রাজনৈতিক ছচ্দে, সংঘর্ষে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধেও প্রায় সময়। 

দেখে মনে হয় পারস্পরিক ছন্দে, কোলাহলে, সংঘষে, সংগ্রামে শেষ হয়ে ষাবে কি মানবজাতি ? 
অশ্ুতবৃদ্ধির প্রেরণায় আত্মঘাতী হবে কি? মগ্রহবে আত্মদানের হত্যায়? প্রতিবেশীর রক্তে রাঙা 
করে নেবে হাত? আকাখ কি মলিন হবে মেঘতারে 1? চরাচর ব্যাপ্ত হবে ধৃমচ্ছায়ে? 

না1া। এতবড় ক্ষতি মানুষের ভাগ্যে কোনদিনও লিখতে পারবে না সময়। পারবে না 
ইতিহাম। মানুষের শুভবুদ্ধির প্রেরণা বারুদগন্ধী আকাশেও ডেকে আনবে ফিনিঝাকে । অগ্রি- 
বিহঙগকে । তার পাখায় থাকবে অজ্ঞাত দিনের শুভ বার্ড! বহনের চঞ্চলতা | 

মান্তষের সঙ্গে মান্ষের, প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর, জাতির সঙ্গে জাতির, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের 
ভাবের আদান প্রঙ্ণানের সেতুটি আঁচরেই গড়া হবে। সেই সেতুন্ত দৃঢ় হবে এক আদর্শ, এক 
নীতির নির্ভরতায়। তার নাম বিদেশ নীতি । আর তাকে নির্ভর করবে যা», দঢ় করবে যা” তাকে 
দেবে সুদূর, সতেজ, সাবলীল, স্বচ্ছন্দ হ্থাচ্ছন্দ্যতার নামই আস্তজা।তক আইন। 


সহাক্পোজ্ল্। 


শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদ্দার__সত্তর বৎসর পুতি উপলক্ষে শ্রদ্ধার্থ। ইচ্ছির! দেবী চৌধুরানী-__ 


জন্ম-শতবর্ষে শ্রদ্ধার্থ । ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তন--১০৩ এ-সি বালিগঞ্জ প্লে । কলিকাতা-১৯ 


পুস্তিক! ছুইটিই স্মারকগ্রন্থ-_সুভেনিয়র নয়। ইদানীংকাল পর্ধস্ত অন্ুষ্ঠানকালে কর্মকর্তাগণ আমাদের 
ঘ! উপহার দেন, মূল্যের বিনিময়ে অবস্থা, সে-সব পুস্তিকা বিজ্ঞাপন, শ্ুভেচ্ছাবাণী আর কর্মকর্তাদের 
প্রলঘ্িত জিরাফের গলার মতো! না়তালিকায় আগ্যোপাস্ত ছাপানো থাকে-_নানা বং বেরঙে 
ছাপানোও বল! চলে। তার ভিতর না থাকে চোখ-জুড়োবার মতো হদৃষ্ঠ চিত্র না থাকে মন-ছারাবার 
মতে! কোনে বিষয়মাধুর্ধ । কিন্তু ডিমাইসাইজের রুচিশীল এই পুস্তিক! ছুটি প্রচ্ছদে ও যুদ্রণসৌকর্ধে 
শুধু যে ুৃশ্ত তাই নয় বিষয়নৈপুণ্যেও অতুলনীয় । ৬৪ এবং ৩৬ পৃষ্ঠার এই পুস্তিক! ছুটি বিনামূল্যে 

ংবেদনশীল এবং বিদগ্ধ উপস্থিতিদের ইন্দির1 সংগীত শিক্ষায়তন কর্তৃক উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হয়। সমস্ত 
দিক বিবেচনা করলে এটি শুধু অভিনব নয়, উৎসাছব্যঞ্ক | 

অনাদি দস্তিদার ঘে একজন ববীন্দ্র-ন্সেহ্ধন্ত এবং সত্যিকারের রবীন্দ্র-সংগীতের তঙ্গিষ্ঠসাধক এবং 
মৌলিক অর্থে রবীন্দ্র-সংগীতের ঘথার্থ প্রচারকও ছিলেন-_-এ তথ্য আজ আমাদের কাছে বিস্বৃতপ্রায় 
অধ্যায়। ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তন যে সংগীত-জগতের পূর্বস্থরীদের প্রতি আজও শ্রদ্ধাশীল তার 
নিদর্শন তাদের ক্রমশ প্রকাশিত স্মারকগ্রস্থ ও পুম্তিকাতেই প্রমাণিত। 

৩ জুন ১৯৭৩ সম্পাদকের নিবেদনে""*“সদা-আনন্দোচ্ছল অনাদিদ! দীর্ঘকাল রোগশধ্যাগত ও 
লোকসমাজের অন্তরালে জীবনমূত অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন” বল! হলেও অনাদিদ আজ আর 
নেই-_ দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত মৃত্যু শেষ পর্ধস্ত তার সকল রোগভোগের অবসান ঘটিয়ে দিলে। যর্দিও 
এই মৃত্যুর অনেক আগেই তিনি আমাদের ৮1901 1115181616006-এর ধুলিঝড়ে ঢাকা পড়ে 
গিয়েছিলেন। কাজেই প্রথমে ইন্দিরার উৎসব ও পরে তার এই মৃত্যু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় এবং 
জনমানসের স্থতিচারণে তাঁকে সামবিকভাবে হলেও পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছে । 

অশ্রদ্ধা কর] বা অনধীত থাকাটা আপাত যুবধর্ম বলে প্রচারিত হলেও এট] ঘে বিজ্ঞানসম্মত নয় 
এট] যে গোটা সমাজের চেহার! হতে পারে না কাজেই এট] ঘে যুগধর্মও নয় তারই প্রমাণ ইন্দিরার 
এই সফল প্রয়্াস। 

অনার্দিদা ঘে গোটাজীবন রবীন্দ্র নির্দেশ শ্রদ্ধায় এবং মৌলিক অর্থেই পালন করে এলেন তার 
অনুপ্রেরণা ছিসেবে দেখতে পাই..."'আমার বক্তব্য এই ঘে, অন্তান্ত সকল বিষয়ের চেয়ে সংগীত-শিক্ষাই 
তোমার প্রধান বিষয় |. তুমি ঘদি এই বিষ্ঠায় পারদশিত! লাত কর তাহলে আমি আনন্দ লাভ করব 
এবং বিশ্বভারতীর পক্ষে সে একটা গৌরবের বিষয় হবে ।” 

'ইন্দিয়া,___প্রকাশিত এই পুস্তিকায় আমর! সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি বিজ্ঞান- 


১৩৮৬৩ ] ন! 


ভিত্তিক চিন্তা এবং জাতির পক্ষে গৌঁরবজনক বিষয় জানতে পারি। 

রবীন্্রনাথ বিভিন্ন চিঠিপত্রে অনাদ্দিদাকে বলছেন-__...'আজকালকার দিনে কোনো মুরোপীয় 
ভাবা ও সাছিত্য না শিখতে পারলে বিশ্ববিদ্ার সঙ্গে আমাদের যোগলাধন হয় না এবং বিদ্বানের 
সমাজে আমাদের আসন সন্কীর্ণ এই জন্তই তোমাকে ইংরেজী ভাল মতো! শিখতেই হবে...আর একটি 
কাজ কোরে-__দিম্থর কাছ থেকে ইংরেজী-সঙ্গীতের 508? 13০02107 শিখে নিয়ো । এ নোটেশনই 
সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ভারতবর্ষের সঙ্গীতকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করবার জন্যে  নোটেশনের দরকার হবে। 
-*শ্ব৫লিপি যদি তোমার আয়ত্ত হয় তা হুলে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ থেকে ঝৌঁকিকসঙ্গীত তুমি 

গ্রহ কবে আনতে পারবে--সেই একটি মস্ত বড়ো! কাজ আমাদের সামনে রয়েছে । 

ঘথেষ্ট বিলম্ব ঘটলেও আজও প্রশ্ন কর! চলে বিশ্বভারতীর সংগীতভবন রবীন্দ্রনাথের এই মহৎ 
এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাকে কতটুকু বাস্তবায়িত করেছেন? আমাদের মতো দাসহুলভ জাতির 
অলস ও কর্মবিমুখবিলাদিতার পক্ষে সংগীতভবনও কী রেদাক্ত নন? ব্ববীগ্রনাথের পরিকল্পিত সংগীত- 
ভবন ভাবুতবর্ষের সংগীতসমাজের অন্ততম প্রধান কর্ণধার হবার কথ! ছিল নাকি? ভারতবর্ষের 
সংগীতচর্চ। নিয়ে মৌলিক গবেষণাও কথ! তো দূর অন্ত-__-রবীন্দ্রসংগীতেই বা কজন রিসর্চস্কলার 
বিশ্বভারতী-সংগীত-ভবন আজ পর্ধন্ত দেশকে উপহার দিয়েছেন ধারা ববীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্র- 

ংগীতের তথ! সমগ্র জনমানসের হাদয়-্পন্দনকে তুলে ধরতে পেরেছেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে 
রবীন্দ্র আদর্শ বিন হচ্ছে বলে একদল ভাবুক ঘতথানি সোচ্চার হুচ্ছেন সেই বিচ্যুত আদর্শকে পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা কী সামান্যতম পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছেন ? 

'আমার অনুপস্থিতিকালে আশ্রমে শিক্ষা! গ্রভৃতি নান! বিষয়ে কিছু কিছু ক্রটি ঘটবার আশঙ্ক! 
আছে সেজন্ত তোমাদের মনে যেন কোন ক্ষোভ ন! জন্মায় । শুভদিনের জন্য ধৈধ্য ধরে অপেক্ষা 
করো! ।'-_-অনাদ্দিধাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি/ আগষ্ট ৫,১৯২০ 

অতঃপর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করাই শ্রেয় নিশ্চয় ! 

এই পুস্তিকায় বহু তথ্য ধেমন আছে তেমনি দাছে কতকগুলি মূল্যবান ছবি ও পরিচয়জ্ঞাপক 
স্থতিচারণ জাতীয় টুকিটাকি চিত্তাকর্ষক ঘটনাও। রচয়িতাদের অনেকেই বিশেষ বিশের ক্ষেত্রে 
রবীন্দ্রান্গরারী বলেই লেখাগুলো যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি রসগ্রাহী ও সথখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। 


£৩৪ 


সে না হলে সকাল বেলাক়্ 
চামেলি কি ফুটবে ! 
সে নৈলে কি সন্দে বেলায় 
সন্ধে ভার! উঠবে। 
রবীন্দ্রনাথ পছের হেয়ালিতে ইন্দিরাদেবীকে কথাগুলি বললেও এগুলো! থে গভীরতর সত্য 
এ তথ্য ববীন্দ্রসা ছিত্যান্ছরাগীদের নিকট অপরিচিত নয় । ছিন্নপত্র বা ছিন্নপজ্রাবলী পড়েন নি 
রবীজ্্রসাছিভ্যের এমন পাঠক বিরল নন কি? 
ইন্দিরাসংগীত শিক্ষা়তন কর্তৃক প্রকাশিত এই পুম্তকটি ইন্দিরাদেবীর শতবাধিকী উৎসব 


৫65 সমকালীন [ ফাস্তন 


উপলক্ষে তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি হলেও এটি তাদের 60180511%6 1011981101, নয়। *ইন্দিকাদেবী এবং 
সাছিত্যসংগীতের বিভিন্ন শাখায় তার কৃতির পরিচয় সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ একটি শ্মারকগ্রন্থ' ও তাবা প্রকাশ 
করবার সংকল্প জানিয়েছেন। তাই তারা এই হ্ল্প পরিসরে ইন্দিরাদেবীকে লিখিত শুধুমাত্র 
রবীন্দ্রনাথেরই গ্-পদ্যর কতকাংশ এখানে সংকলিত কবেন। হয়তে! আমানের অনেকেরই এর সঙ্গে 
পূর্ব পরিচয় আছে তবু একত্রে সংকলনের আকারে এর মূল্য শ্বতস্র। আশা করি প্রকাশিতব্য 
স্মাবরকগ্রস্থে সাহিত্য ও সংগীতে ইন্দিরাদেবীর গোট! জীবনের কচ্ছুতার নিদর্শন মিলবে । শোভন 
সংস্করণধোগা পুস্তিক! হওয়! সত্বেও মুদ্রণক্রটিতে আকর্ষণীয় ছবিগুলো ভ্রিয়মান হয়ে পড়েছে । 

রবীন্দ্রনাথ একটি পে ইন্দিরাদেবীকে লিখছেন,**"'কবিতার তর্জমাগুলি বিশ্বভারতীর জার্নালের 
জন্যে স্বরেনকে কপি করে পাঠাবার জন্যে অমিয়কে বলে দিলাম ।-.*এইমাত্র তোর তর্জমাগুলি অপূর্বকে 
দেখালুম--সে বললে আমার কবিতার এত ভালে। তর্জম! নে আগে আর দেখে নি। 

ইন্দিরাদেবী চৌধুয়াণীর মাজিতমানসিকতা ঘে সাহিত্যের সকল শাখাতেই সপ্রতিত ছিল তারই 
নিদর্শনম্বরূপ এই ক-ছত্র উদ্ধৃত করে দিলাম 

যদিও ইন্দিরাসংগীত শিক্ষায়তন কর্তৃক এই পুস্তিক1 ছুটি ছুই প্রথিত ধশ ব্যক্তির নামে প্রকাশিত 
তবুও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সীমাবদ্ধতা! কাটিয়ে এ ছুটি সংকলন দামগ্রিকভাবে সংগীত-সাছিতোর মুল্যবান 


তথাবহছ। 


বিকাশ বসু 


চৈত্র 
তেরশ* আলী 





িসনকানানক্ী 
১২শ সংখ্যা 


কালিদাসের "টি হিলাপ 
মনমোহন দত্ত 


জগতে ধারা মহাকবিরপে পরিচিত, সকল রসের সৃষ্টিতে তাদেরও প্রতিভার সমান স্ফৃতি ঘটে না) 
রসবিশেষের ক্ষেত্রে সমধিক নৈপুণ্য প্রকাশ পায়। যেমন ভবভূতির “করুণ'-এ, কালিদাসের 
আর্িরসে। বিচিত্র রসলোকে যারা ঘথার্থ কবি-সার্বভৌম, কেবল তাদেরই সর্বত্র ম্বচ্ছন্দ-বিহার | 
তাঁরাই কবিপ্রজাপতি ; ইতিহাসে তারা! শুধু ছুর্লভ নন, দুর্লভতম। 

লোকোত্তর প্রতিভ1 সত্বেও রলবৈচিত্র্যে কালিদালের সমান দক্ষতার নিদর্শন মেলে না । বরং 
তার আদ্দিরসপ্রবণত! ভিন্নতর রসম্্টিকে কোথাও কোথাও বিদ্রিত করেছে। 

“কুমারসম্ভব'-এর চতুর্থ সর্গে মূলতঃ রতিবিলাপ বণিত। এই শোকসঞ্াত করুণ ও কোথাও 
কোথাও আদিরলগর্ত। মোহুপরায়না সতী'র সম্মুখে কবি উপস্থাপিত করেছেন মদনের “পুরুষাকৃতি' 
তম্মরাশি ।--'দদৃশে পুরুষাকৃতিক্ষিতো হরকোপানল ভন্মকেবলম্‌।” (৩ চতুর্থ সর্গ) এ-দৃশ্ক অবশ্াই 
শোকের উদ্দীপক | ম্বভাবতঃ পতিবিয়োগ-বিধুরা! রতির অশ্রু উদ্বেল হয়ে উঠেছে । তাঁর বিলাপে 
বনস্থলী 'সমছুঃখে' প্রতিধ্বনিত। কিন্তু সেই বিহ্বলা-বিকীর্ণমুদ্ধজা নর শোকদৃশ্ বর্ণনায় কবির 
আদ্িরসাত্মক দৃ্টিই পরিস্ফুট । বনুধালিঙ্গনে রতি ধূনরম্তনী ।* এই সর্বনাশের মধ্যেও কবির দৃষ্টি 
কোথায় নিবন্ধ তা বলা নিস্রয়োজন। 

কামসখা বসস্তকে দেখে রৃতির শোকাশ্র ছিগুণ উদ্বেল হয়ে উঠল। শোৌকাবেগে তিনি বক্ষে 
করাঘাত করতে লাগলেন | কবি বর্ণন। ধিচ্ছেন--তমবেক্ষ রুবোদ সা ভৃশং স্তনসংবাধমুরো। জযান চ। 


ক দরটবা £ কালিদ।সের চিজ্রাংকণী প্রতিতা-_-বলেজ্জনাথ ঠাকুর 
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(২৬--চতুর্থ দর্গ) কবির আকুলতা যেন করাঘাতজনিত এঁ ভ্তনসংবাধ উরদের ব্যথায়, তার 
হাদয়বেদলায় নয়। 

রতির বিলাপোক্তিতে ঘে সব স্বতিচি্র বণিত হয়েছে, তার অধিকাংশই বতিরসরতসের দৃষ্ত | 
--কেলিমন্দিরে মদনের মুখে অন্থমনে ভিন্ন নায়িকার নাষ উচ্চারিত হওয়ার অভিমানে কেমন করে 
তাকে মেখলাবদ্ধনে বেধেছিলেন, অবতংসোৎ্পলে তাড়ন। করায় কেমন করে তার চোখছুটি 'চ্যুতকেশরে 
পীড়িত হয়েছিল (২)-_ইত্যাদি। একদা কেমন করে মদন 'শিরসা প্রপিপত্য সুরতমানসে তার 
বেপথু আলিংগন প্রার্থনা করেছেন-_ সেই কথা ম্মরণ করে আঞ্জ তার মনে আন শান্তি নেই।, 

কোথাও কোথাও রতিবিলাপে করুণরস কেবল অগভীর নয়, চাপল্যে হান্তকর । কন বতির 
যে অংগরাগ বিলেপন সুরু করেছিলেন, এখনে! তা অসমাপ্ত । এই তো সবে দক্ষিণপর্দে আলতা 
পরানে। হবেছিল, এখনে। ঘষে বামপদ্দ বাকি । সুতরাং রতির সথেদ প্রার্থনা-_ 

তমিমং কুরু দক্ষিণেতরং চরণংনির্মতরাগমোছি মে ॥১৯১ ৪র্থ সর্গ এ বর্ণনায় চিরস্তন নানীপ্রকৃতির 
'্বভাষচাপলাই ঘেন আতাসিত। 

এতৎসত্বেও রূতিবিলাপের বিশ্বভৃমীণ তাৎপর্য অনন্বীকার্ধ।__-নিশাকর আজ 'নিধলোদয়। 
সরুপক্ষেও বুঝি তার তন্কতা ঘুচবে নাঃ আনন্দপূণিমা আর বুঝি বিলসিত হবে না আকাশে। 
হরিতারুণ চুতমঞ্জরী শররূপে আর কার ধনুতে সংযোজিত হবে | এঁ ভ্রমরপুঞ্জ, ঘারা একদা ধঙুগুণ 
হয়েছে, আজ তার] করুণম্বরে অনুরোধন করছে । (শ্লোকসংখ্যা ১৩, ১৪, ১৫-__ চতুর্থ সর্গ), 

বিশ্বপ্রকৃতির সব সৌন্দর্ঘ অবনিত হয়েছে মর্দনের মৃত্যুতে । শুধু বিশ্বলোকে নয়, মাম্ষের 
চিত্তলোকেও এই মদনেরই প্রবর্তনা। প্রেমপ্রৈতিই ভয়াল নিশীথের স্ুচীভেগ্য অন্ধকারে জনশুন্য 
রাজপথে একাকিনী অভিসারিকাকে সংকেতকুঞ্জে পরিচালিত করে । রূতিবিলাপে মানব্হদয়ের এই 
নিত্যসত্যকে কবি আশ্চর্য কাবারূপ দিয়েছেন । 

রাক্রির তিমিরাবুত রাজপথে চকিতবিদ্যতালোকে অশনি ত্রস্ত। অভিসারিকা কে আর প্রিয়সংগমে 
পরিচালিত করবে। 
রজনী তিমিরাবগুন্তিতে পুরমার্গে ঘনশব্ববিক্লব! । 
বসতিং প্রিয়! কামিনীং প্রিক্লান্্দৃতে প্রাপর়িতৃং ক ঈশ্বরঃ ॥ ১১, ধর্থর্্গ 

কাষের অভাবে প্রকৃতি আজ মদ্দিরতাশূন্য | নারীর রূপ-যৌবন, বিভ্রম-বিলাস--সব অর্থহীন, 
অন্থত্তেজক । নিখিল স্যট্টির, সৌন্দর্যের, লন্ভোগের উতৎ্সমূলে থে কামশক্তি, তার অপস্থতিতে অন্তরে 
বাছিরে রসের ধারা আজ ম্তন্ধ। এই বেদনাকেই প্রকাশ করেছেন কবি অপূর্ব ভংগীতে পপ্রমদার 
পানমদির অরুণ নয়ন, 'খলিত বচন আজ লব বিড়ম্বনামাত্র 1 

নয়নান্ঞরুণানি ঘূর্ণয়ন্‌ বচনানি স্খলয়ন পদেপদে । 
অসতি ত্বয়ি বারুণীমদঃ প্রমদানামধূন! বিড়ম্বনা! ॥ ১২, ৪র্থস্্গ 

রতির অসহ বিরহ্ব্যাকুলতায় তীর প্রেমের প্রগাঢ়তাই পরিস্ফুট । বসন্তের গ্রতি বৃতির উক্তি 

-- আমার চিতায় সত্বর অগ্নিগ্রদধান করে৷ ; দক্ষিণসমীরবীজনে তাকে জালিয়ে দিও অবিলম্ে।-_ 
তদক্চ জলনং মদপিতও স্ববয়ের্ক্ষিণবা তবীজনৈঃ 1৩৬ 


১৩৮০ ] কালিদাসের দু'টি বিলাপ ৫৪৭ 


কারণ তুমি তো জানো, আমার ক্ষণমাত্র বিচ্ছ্দেও কন্দর্পের অসহ ।-_ 
বিদিতঃ খলু তে হথ! স্মরঃ ক্ষণমণাৎসহতে ন মাং বিন ॥ ৩৬ 
রতির এই প্রার্থনায় আত্মভাবনার চেয়ে প্রি ভাবনাই বড় হয়ে উঠেছে। আপনার বিরহ্যস্্রণাকে 
অতিক্রম করে পতির বিরহ মন্ত্রণার উদ্বেগেই তাঁর কাতরতা । সুতীব্র বিরহদহনের মধ্যেও এই 
প্রিয়ৈকভাবন। তির প্রেমসর্বন্বতারই পরিচায়ক । 
প্রেমাম্পদের মঙ্গলচিন্তায় ও মঙ্গলকর্মে প্রেমের ঘে চবিতার্থতা, রতিবিলাপে তা পরিস্ফুট। 
রৃতি বসস্তকে বলছেন__ আমাদের উদ্দেশে সলিলাঞ্জলি দান করে] তুমি। আমাকে নিয়ে তোমার 
সখ! পরলোকে সেই জল পান করে তৃপ্ত হবে। 
ইতি চাপি বিধায় দীয়তাং সলিলন্যাঞলেবেক এব নৌ। 
অবিভজ্য পরত্র তং ময়া সহিতঃ পাশ্ঠতি তে স বান্ধব: ॥৩৭ 
আর পারত্রিক কর্মে তোমার বন্ধুর অতি প্রিয় বিলোল পল্লব চুতমঞ্জরী দ্বান করেো!। (ক্সোক 
সংখ্যা ৩৮ ) 
বতিব শোকচ্ছলেই কবি কাম, সৌন্দর্য ও স্ট্টিরহন্তের এক স্থগতীরু ব্যঞ্জনা সধারিত করেছেন 
রূতির বক্ষংস্থল মদনভনম্মে গ্রলেপিত করে। মদন ও বুতি কাম ও কামনা, প্রেম ও আসংগলিগ্স। ৷ 
অবিনাভাবী । রতি আজ কামবিরছিতা। সেই নানীরূপ! বুতির স্তনযুগল 'প্রিয্গাত্রভতন্মে' অনুলি 
করে তার অনুরূপে কাম, সৌন্দর্য ও স্ত্ির আদ্িরহস্তয কথা কবি অভিব্যঞ্রিত করেছেন। (ঙ্লোক 
সংখ্য। ৩৪ ) 
রতির চিতানলে আত্মাহুতির প্রাক্‌ মুহুর্তে আকাশে দববাণী হল-_ 
কুন্মামুধপত্বি! ছুল্পভস্তব ভর্তা ন চিন্রাপ্তবিষ্যাতি। ৪* 
তাপসী পার্বতী যেদিন মহেশ্বরকে তপন্যায় জয় করে পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হবেন, সেই মিলনের আনন্দে 
মহের্খরেরই কল্যাণে মদন হবে পুনরুজ্জ'বিত। 
পরিণেষযতি পার্বতীং যা তপসা তত্গ্রবণীকৃতো। হরঃ। 
উপলবস্থখস্তদ। স্মরং বপুষ! স্বেন নিধোজয়িষ্যতি ॥ ৪২ 
জিতেন্দ্রিয় ও জলদ্দ-_ছুই একাধাবে অশনি ও অমৃতের উৎস । (৪৩) 
এই দিব্যবাণীতে মরণোৎনুক রতির স্ভিমিত প্রাণ ঘেন উজ্জীবিত হয়ে উঠল নবধারাবর্ষণে। 
'দশোধবিক্ূবা” শফদ্ীীর মতো। তার 'মরণব্যবসায় বুদ্ধি? মন্দীভূত হল। (৩৯1৪৫) দিব্যবাণীর 
ধারাশাস্তিতে কেবল আশা, আশ্বাস ও উজ্জীবনই নগ্ন, রতির অপূর্ব মিলনোৎকঠা ও প্রেমজী বিতদ্ 
পরিস্ফুট হয়েছে এই আশ্চর্য উপমায়। 
এর পরে রূতির থে চিত্র এঁকেছেন কৰি উপমাশ্রিত রূপকল্পে, তা! বিশেষভাবে দ্মরণীয়। এই 
নিদারুণ উপপ্রবাস্তে 'ব্যমনকৃশ।' বৃতি যেন 'ব্ুবিপীতজল। নদী, ঘেল “দিবাতনে কিরণপরিক্ষয় ধূমবা 
শশিলেখ।'-_ 
রবিপীতজলা৷ তপাত্যয়ে পুনরোধেন ছি যুজ্যতে নদী । ৪৪ 
শশিন ইব দিবাতনন্ত লেখ! কিরণরিক্ষয়ধুসরা প্রদোষস্॥ ৪৬ 


৫৪৮ লমকালীন [ ঠচচ্জ 


নিদদাঘস্তফ নদী এবং কিরণপনিক্ষীণ শশিলেখার উপমানে কবি কেবল বিরহের কাক্ষণ্যই পরিস্ফুট 
করেন নি, বিরহ প্রতীশ্ষণার শেষে তার ত্ব-রূপতার, শ্বভাবস্থতার আনন্দময় চিত্ত আভাদিত করেছেন 
-গ্রীষ্মাপগমে নদীর পূর্ণোচ্ছলতায়, দিনাবসানে শশিলেখার পরিপূর্ণ আলোকে । অচিরবিরহের 
শেষে কন্দর্প ও রতির শাশ্বত মিলনের অবশ্থগ্তাবিতাকে স্ষুটতর করেছেন কবি সৃষ্টির এই চিরস্তন 
রূপালেখ্য । বিশেষভাবে লক্ষণীয়-_আলোচ্য অর্গের পূর্বোন্ধত ৪২ নম্বর ক্লোকটি। কন্দপ্পের 
পুনরুজ্জী বনের লগ্ন নির্দেশ করেছেন কবি উদ্ন৷ মহেশ্বরের গ্িলনে। এ শুধু কাব্যকথাসংগ্রন্থনে পুরান 
আখ্যায়িকার বিবৃতি মাত্র নয়। বরং এই পুরাণকথায় এক নবতর তাৎপর্য সঞ্চারিত করে একে 
অভাবিত কাব্য-গৌবব দ্বান করেছেন । 

বন্ততঃ কবির নিগৃঢ় রসাভিপ্রায়, অখণ্ড কাব্যতাৎপর্য এতে সংকেতিত হয়েছে । ঘে পার্বতী 
কামসম্মোহে যোগীশ্বরকে জন্ন করতে গিক্সে ব্যর্থ হয়েছেন নির্দারুণ পরাভবে, সেই পার্বতীর তপস্যায় 
যোগীশ্বর 'তৎপ্রবণীরুতো।' এবং ছিলনের সেই 'উপলব্ৃন্থথে' ভল্মীভূত মদন হবে সঙ্ীবিত। তপংশুদ্ধ 
অকৈতব প্রেমেই বিজিতা হুবে বিজয়িনী । মহাভয়ংকর অস্্বশক্তির বিনাশকল্পে যে মহাবীর্ধশালী 
কুমারের সম্ভব হবে শিবশক্তির সম্মিলনে-_মহাহ্গির সেই চিৎস্পন্দে সঞ্তীবিত হবে কলারপপ। " ভঙ্গ 
অপমান শয্যা ছেড়ে অতন্গ বীরেন তন্গুতে অন্ুলাভ করবে । বিশ্বলোক হবে নবহৃট্রির সৌন্দর্ষের 
রসলীলায় বিলসিত। শুষ্ক বন্ধলধারী বৈরাগী ঘে হ্রন্দরের হাতে একাস্ত পরাতব চেয়েছেন_ সে-হন্দর 
পার্বতীর তপঃজ্যোতিতেই সমুজ্ল | নবতর হ্ষপ্টিব, লৌন্দর্ষের লীলারতলেই “বারে বারে পঞ্চশরে 
অগ্নিতেজ্জে দ্ধ করে? ছিগুণ উজ্জল করে অবশেষে তাকে বাঁচিয়ে তোলেন। তারই তৃণ অতিনৰ 
সম্মোহনে ভবে দিতে যে সংগীতের ইন্দ্রজাল+ রচনা করেছেন কৰি কালিদাস, কুমারসম্ভব তায়ই আশ্চর্য 
গীতিময় মায়ালোক। তপোভঙ্কের ঘথার্থ তাৎপর্য এইখানে । কুমারসম্ভব্র গৃঢ় ব্যঞজন! একালের 
আর এক মহাকবির অনন্তপ্রকাশকলায় পরিস্ফুরিত হয়েছে 'তপোভক্গ*-এ ( পূরবী )।--এ কবিতা 
নিঃসন্দেহে কফুমারসম্ভবেরই নবতর বসভাব্য। 

পরবর্তা সর্গে হরপার্বতীর মিলনে তগ্মীভূত মদনের শ্মিতহাস পুনরাবির্তাবের অপরূপ ছবিটি 
এ'কেছেন কবি সকৌতুকে ।-- 

তন্তাঃ করং শৈলগুর্ূপনীতং জগ্রাহ তাত্রানু'লিম্টমৃতিঃ। 
উমাপতপৌ গুঢতনোঃ ম্মরস্থ তচ্ছক্ষিনঃ পূর্বমিব প্ররোহুম্‌ ॥ ( ৭৬, "ম লর্গ) 

এই স্লোকের সংগে চতুর্থ সর্গের আলোচ্য স্লোকটি মিলিয়ে পড়লেই কেবল কাব্যের কাছিনীগত অখগ্ডতা 
নয়, উদ্দি্ট কবিবাচ্য, কাব্যের ভাবৈকরূসতাও পরিস্ফুট হবে । কাহিনী, ঘটনা ও ভাবের দিক থেকে 
কুমারসম্ভবকে দু'টি অংশে ভাগ করা যায়। পৃরার্ধ ও পরার্ধ। তৃতীয় সর্গে মদনভম্ম ও পার্বতীর 
পরাভবে পৃূর্বার্ধের সমাপ্তি, আর পঞ্চম সর্গে পার্বতীর তপন্যায় পরার্ধের হুরু, মিলনে ঘার পরিণাম। 

চতুর্থ সর্গটি এই ছুই অংশের সংযোগসেতৃ । কেবল কথাবস্তর দিক থেকেই নয়, ভাবের 
থেকেও। আপাতদৃষ্টিতে এই দীর্ঘ রতিবিলাপ কোথাও অবান্তর মনে হতে পারে। কিন্তু অথণ্ড 
কাব্যদৃষ্টিতে তা নিতাস্তই অর্থপূর্ণ । “মদন ভন্মের পূর্বে'-_রূপে, বর্পে, গন্ধে, বসস্তহিল্লোলে-__ প্রেমের 
গ্রসাধনে অনঙ্গদেবতা একদা! নবতৃবনে অঙ্গ ধরি? ফিরেছেন ; আজ £মদনভন্মের পরে*--ভরিয়! উঠে 


১৩৮৯ এ কালিদ্বাসের ছু”ট বিলাপ ৪৪3 
নিখিল ভব ববতিবিলাপসংগীতে । সকল দিক কাপিক্াা উঠে আপনি। 

বস্ততঃ রতিবিলাপের যে বিশ্বজনীন ব্যঞজনা৷ তা স্ফুটতর হয়েছে রবীন্দ্রনাথের রসব্যঞনায় । 
কালিদাসের “কপোতকবু'র' তল্মরাশি বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়ে একালের এই সমানধর্মা কবি কন্দর্পের 
বিশ্বব্যাপী অজের়তাই বিঘোধিত করেছেন ;--রতিবিলাপের শোকোচ্ছুস ব্যাকুলতর বেদনায় নিশ্বসিত 
হয়েছে নিখিলচিন্তে । 

চতুর্থ সর্গে ম্নভন্মের পরের যে চিত্র. সেই কারুণ্যকে অতিক্রম করে উমার তপন্যার পরিশেষে 
মিলনরসের ঘে লীল। বিলসিত হুবে পঞ্চম সর্গে তারই প্রারস্ত । বস্ততঃ কুমারসন্ভবে প্রধান চরিত 
তিনটি-_-পার্বতী, মহেশ্বর ও মদন । এবং এই অলক্ষ্যচারী মদনের অতঙ্ছরূপে বিচিত্র নাটকীয় দ্বন্দ 
সংঘাতের মধ্য দিয়ে কাব্যের কাছিনী ও ঘটনার এক অচ্ছেছ্া সংষোগস্যত্র রচিত হয়েছে । নাটকীয়তায় 
ও বস্পরিণামে এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে এই চরিজ্ঞটি। 

এ কাব্যের অনুষশ্ঠ প্রবর্তনাশক্তি-__মদন। *অরূপহার্ধ্য' পিনাকপাণির কাছে মদ্দন তখনই 
'অবার্ধাবীর্ধায?, কাম যখন তপংশ্ুদ্ধ হয়ে জব্ধপ প্রেমে রূপান্তরিত । ভাবৈকরসে যখন পার্তীর মন 
স্থির হয়েছে; চন্দ্রমৌলি তখনই হ্বয়ং ধরা দিয়ে বলেছেন-_“তবান্মি দাসঃ ক্রীতভ্তপোভিন্িতি-***। 
চতুর্থ সের রতিবিলাপ এই.ভাবৈকরসনিস্পত্তিতে অপরিহার্য 

কুমারসম্ভবের বৃতিবিলাপের সংগে রঘুবংশের অজবিলাপ প্রসঙ্গত তুলনীয় । এ ছুটিই প্রিয়জন- 
বিয়োগের বিলাপকথ ।-_কবির উদ্দিষ্ট শোকসজজাত করুণ রলন্থ্টি। আপাততৃষ্টিতে মনে হয় রতি- 
বিলাপ বুঝি অজবিলাপের নারীসংস্করণ, একই মুদ্রার দৃষ্তাত্তরমা। প্ররৃতপ্রস্তাবে ছুটি বস্ত ভিন্ন 
ধাতৃতে রচিত। তাদের পার্থক্য কেবল রূপে নয়, স্বরূপেতে ? যদিও বিচ্ছিন্নভাবে করুণরস উভয়ের 
অহিষ্ট। এই স্ত্রূপের স্থাতগ্র উপলব্ধ হয়, ঘখন কেবল সর্গছিসাবেই নয়ঃ সমগ্র কাব্যের সংগে 
অব্যবহিতভাবে একে মিলিয়ে দেখা ঘায়। আছ্যন্ত কাব্যে কবির থে নির্মাণকল্পা, যে অথগুদু্টি, তার 
সম্পৃরকতাক্স এই সর্গের সার্থকতা বিচাধ । 

আলোচ্য সর্গছইটির প্রেক্ষাপট ও পরিণাম ভিন্ন। একথা অবস্ত ত্বীকার্য যে বিচ্ছিন্নভাবে 
অজব্লাপ বতিবিলাপের চেয়ে প্রগাঢ়, গভীর ও সমুচ্চ। এর কিছুটা কারণ অবশ্তই কবির বয়োধর্ম। 
রঘুবংশ কুমারসন্ভবের পরবর্তী-_-কবির পরিণত বয়সের রচনা । ন্ৃতরাং মনন, অভিজ্ঞতা! € গান্তীধে 
প্রৌঢ় পঠ্ণিতি স্বাভাবিক । তথাপি অজবিলাপে কারণের থে রসনিবিড়তা। তার মূলে ভিন্ন প্রেক্ষাপট, 
ভিন্ন পরিণাম, ভিন্নতর কবিবাচ্য। 

রতিবিলাপের কারণ মদনের মৃত্যু 3 মৃত্যুর কারণ রুত্ররোষ। এবং এই মৃত্যু যতই শোকাবহ 
হোক, স্ায়াছ্ুগত কাধকারণ-শৃংখলে বাধা ।--ষে অক্ষম স্পর্ধায় মর্দন ফোগীশ্বরকে সম্মোছিত করতে 
গিয়েছিলেন, রুত্রকালাপ্লিতে তার দাহনমত্যু সমূচিত পরিণাম বণেই মনে হয়! সবপ্য অপকৌশলে 
মহৎ মঙ্গলকর্ম সাধিত হয় না-_-ললাট-বহির দীপ্তশিখায় কবি এই সত্যকেই সমুজ্জল করেছেন। মাপের 
অপঘাত অলংঘ্য নিয়তির অমোঘ বিধান । এই দুক্ধত 'দেবকাধে রৃতি নিরপরাধা পন্দেহ নেই, তথাপি 
প্রিষ্বতমেন স্থরৃত ছুর্ভাগ্যের অংশভাগিনীরূপে তো তাকে মেলে নিতে হয় অনিবার্ধ বিশ্ববিধানে । ফলত, 
রতি-বিলাপে শোকের তীত্রতা সত্বেও শোকসংবেধনে কিছুট। ঘেন সহৃদয়চিত্তে "সমতার ভাব দেখা দেয় । 
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পক্ষান্তরে, রঘুবংশে ইন্দুমভীর মৃত্যু আকম্মিক ও অভাবিত। প্রিয় দম্পতির বিহারভূষিতে 
একী দ্বারুণ ছুর্দেব মিলনের মহেজ্জ্ক্ষণে !-___এ হূর্ভাগ্য তো আজ অথব! ইন্দুমতী কারও ম্বকর্মোভভূত নয়। 
ঘর্দিও কবি তপন্থী তৃণবিন্দু ও স্থরাংগমী হুরিণীর পুবাণকথাশ্রয়ে পূর্বজন্মের কর্মস্থজ্জে এই ছূর্থটনার কার্ধ- 
কারণ সংগ্রথিত করেছেন ( রঘুবংশ-___অষ্টম সর্গ, স্লোকসংখ্যা ৭৯-৮২ ), তথাপি সেই প্রাক্তনে মন লায় 
দেয় না, সাস্বনাও পায় না কিছুমাত্র । এই ঘটনাবৃত্তে জের তো কোনে দায়িত্ব ছিল না 
ইন্দুমতীর উরুস্তনচূড়ায় নারদের বীণাধত্ত্র ব্ঘলিত দিব্যমাল্যের পতনমাজ বিহবলা নরোত্তম প্রিয়া_ 
'নিমিমীল-""হৃতচন্ত্রা তমপেব কৌমুদী |” (৩৭ অষ্টম সর্গ) কোমল পারিজাতমাল্য ইন্দুমতীর কোমলতর 
স্তনমূগের ভূষণ না হয়ে আশ্চর্য মৃত্যুর কারণ হয়েছে । এই ছূর্ঘটনে অলক্ষ্য মানবনিয়তির রছন্ত বিদ্ময় 
করুণ রসের সংগে পংমিলিত হয়ে ষেন গ্রীক-ট্রযাজিভির গোৌরবসঞ্চার করেছে। অশ্রনিবিড় এই বিন্দয় 
আভাসিত হয়েছে অজেয় বিলাপোক্তিতে । টববিধানে অমৃত কোথাও বিষ, বিষ কোথাও অমতে 
পরিণত হয় ।-_ 

বিষমপ্যম্বতং কচিৎ ভবেদমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয় ॥ ৪৬, অষ্টম সর্গ 

ঘটনাপরিণামেও সর্গ ছুটি পৃথক | ফলতঃ এ ছুটির রসোৎকর্ষেরও পার্থক্য ঘটেছে । কুমারসম্ভবে 
টৈববাণীর আশ্বামে বতির শোকোচ্ছাস প্রশমিত হয়েছে । 'হূর্লভন্তব ভান চিনাস্তবিষ্যততি” ৷ (৪০) 
স্থতরাং 'ভবিতব্যপ্রিয়সঙ্গমে" রৃতির আত্মাহুতির সংকল্প মন্দীভূত হয়েছে । মন্দীচকার মরণবাবসায়- 
বুদ্ধিম |” (৪৫) ঘে বিচ্ছেদ অবস্থন্তাবী মিলনে আশ্বাসিত, সেই বিচ্ছে্দজনিত শোকসংবেগ তই উচ্ছুসিত 
হোক, তার করুণরস কখনই চরম উৎকর্ষ লাভ করে না। স্বভাব্তঃ কৰি অচিরবিরহছের বে্দনাকেই 
মূর্ত করে তুলেছেন। 'ব্যসনকূশা” রৃতির আলেথ্য-_“ববিপীতজলা* নদীর *দিবাতনে কিরণ পরিক্ষয়- 
ধুলর1” শশিলেখার উপমানে । (৪৪1৪৬) এই আশ্চর্য বর্ণনায় বিরহ, প্রতীক্ষা, পুনমিলন ও পূর্ণতায় 
এক বিমিশ্র রূপচিজ্্র। 

অপরপক্ষে, 'বিহবলা+ ইন্দুমতীর চৈতন্ত-সথাবের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ। আফু যতক্ষণ আছে, 
ততক্ষণই প্রতিকাববিধান সম্ভব; গতাম়ুর সহল্স চিকিৎসাও নিম্ষল।-__ 

প্রতিকারবিধানমামুষঃ সন্তি শেষে ছি ফলায় কল্পতে ॥ (৪*) 

এই প্রিক়্াবিয়োগে অজের বেদনা ষেন বিশ্বলোকে বিলপিত হয়েছে-_-কলহংসীর অনুরোদনে, 
অশোকের কুন্ুমাশ্রুবর্ষণে উদ্যানতরুর সমীরবিকল্পিত শাখারসশ্রতিতে | ( ৩৯.৬৩।৭০ ) 

তার বিরহের কাকুণ্য প্রতিরূপিত হয়েছে জ্যোত্ন্া রজনীর অবসিত সৌন্র্যে। অজ ঘেন 
আজ উধার মুগলাঞ্ছন চন্দ্রমার মতো প্রভাহীন। “মুগলেখামুষসীব চতক্রমা। (৪২) শোকনস্তাপের 
তীব্রতা কৰি ব্যক্ত করেছেন অপূর্ব উপমায়-_রক্তমাংলের মানুষের কথা কি, লৌহও অগ্মিদাহে 
বিগলিত হয়।__ 

অভিতগ্তময়োহুপি মর্দবংভজতে কৈব কথা শরীবিযু। (৪৩) 

ছিন্নভার ব্ললকীর মতে! গতপ্রাণা ইন্দুতীকে অতি সাবধানে আপনার অংকে স্থাপন করে থে 
বিলাপ করেছেন “নিতাস্তবৎসল” অজ সে কাকরুণ্যে প্রেমের নিকবিত কান্তি সমূদ্ভাদিত হয়ে ওঠে। 
শোকার্ত অজের দুটিতে সর্বত্র আজ ইন্দুমতীর ন্মরণিকা--এ তে! সহকার, প্রিক্রংগুলতা ৷ তৃমি যে 
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ওদের মিলনের লংকল্প করেছিলে । এ তো! অশোক তোমারই শিক্িতচরণাঘাতে দোহদশ্রী। অচিরে 
প্রন্থনপুঞ্জে শোভিত হবে। সেই পুম্পন্তবকে আব কার অলকাতরণ বচন! করব (৬১-৬৩) তোমার 
নিঃশ্বাসগন্ধা বকুলে ছু'জনে ঘে বিলাসমেখল! গেঁথেছি, ত! যে অসমাঞ্চ বয়ে গেল। 
তব নিঃশ্বনিতানুকারিরকু লৈরর্দিচিতাং সমং ময় । 
অসমাপ্য বিলাসমেখলাং কিমিদং কিন্নরকণ্ঠিঃ স্থপ্যতে ॥ ৬৪ 
প্রসঙ্গত: বতিবিলাপের সেই খেদ্বোক্তি স্মরণীয়, যেখানে রতি বা পায়ের আলতা পরা অসমাপ্ত দেখে 
বলছেন__-ফিবে এসে! তুমি, প্রিয়তম, আমার বা! পায়ের আলতা পরিয়ে দাও। 
তামমং কুরু দক্ষিণেতরং চরণং নিমিতরাগমোছি মে ॥ 
নিঃসন্দেহে অজবিলাপের আলোচ্য প্লোকের তুলনায় এই উক্কি বহুলাংশে স্থল। অসমাপ্ত 
বিলাসমেখলার বকুলগন্ধ ইন্দুমতীর নিঃশ্বাসপরিমলের মতো! স্ুস্ম্ম সৌকুমার্ধে অতলম্পর্শ বিরহের অশ্রু- 
নিবিড়তা লাভ করেছে । আর বতির দক্ষিণেতর চরণথানি ঘতই কোমল ও আকাংক্ষিত হোক না 
কেন, এই খেদ্দোক্তি অগভীর প্রেমের চাপল্যই স্থচিভ করে। বন্তুত, রতির প্রেমের এঁকাস্তিকতা 
সত্বেও সে মদনের নর্মলহচরী যেখানে নিত্য সুখ, নিত্য বসন্ত, সম্ভোগ । স্থতরাং তার বিরহ-বরোদনেও 
বিলাসবানন। পরিস্ফুট হওয়া! অসম্ভব নয়। এই স্বভাবচিত্রই কালিদাসের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে প্রতিফলিত 
হয়েছে। 
আর অজের ইন্দুমতী কেবল রহুঃসথী নন-_একাধারে, গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিশ্যা 
ললিতে কলা বিধো৷। (৬৭) 
প্রেমে, পাতিব্রত্যে, মস্ত্রণে, ললিতগী তিনুত্যে__-বূপে, রসে, সৌন্দর্ধে ইন্দুমতী পরিপূর্ণ মানবী । 
জায় ও অপ্পারীকে, লক্ষ্মী ও উর্বশীকে কবি একাধারে মিলিয়েছেন তার আদর্শ দাম্পত্যপ্রেষে । 
ইন্দুমতী কালিদাসের প্রেম ও সৌন্দর্ধের কল্পপ্রতিমা । 
অজের বিলাপসস্ভাবণে ইন্দুমতীর উদ্দেশে কবি যে কয়টি বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন তা বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । কোথাও শুচিন্মিতে” কোথাও “হুগাত্রি কোথা ও কিন্রকন্ঠিঃ, কোথাও বা “মদদিরাক্ষি'। 
_ নয়নস্থতগতায় শ্রুতিরম্যতায়,স্পর্শনহলা দিতায় পঞ্চন্দিয়ের পরিতর্পণে এ এক অপূর্ব সৌন্দধমুতি। 
ইন্দুমতী কেবল ইন্দ্রিয় রমপীয়া নন, মনোরমাও | “শুচিন্মিতা'__এই একটি শবেই দেহরূপের স্ুলতাকে 
অতিক্রম করে দিব্য লাবণ্যধার! নিশ্তন্দিত হয়েছে সৌন্দর্ধের অনির্বচনীয়তায়। এই প্রিন্নতমা, এই 
প্রাণতমাকে হারাবার বেদন। যে কী দারুণ, কবি তা! ব্যক্ত করেছেন নিতান্ত নিরাভরণ বাক্যে ।-. 
অকরুণ মৃত্যু ভোমাকে হরণ করে আমায় কী ন৷ হুরণ করল ! 
“করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা৷ ত্বাং বদ কিং ন মে হাদম্‌॥ ৬৭ 
এ উ্জি উপমাপ্রিয় কালিদাসের অঙ্গপম প্রকাশকলার প্ররুষটতম দৃষ্টান্ত । জগতের শ্রেষ্টকাব্য 
বোধ করি নিরলংকার । এই রলোক্তিই তার প্রমাণ। জীবনসর্বন্ব বূপিণী ইন্দুমতীর মৃত্যুতে অজের 
অর্থহীন জীবনের অতল শৃন্ততার হাহাকার সমীরিত হয়েছে আশ্চর্ধ নিরলংকার বাক্যে। পূর্ববতা 
স্সোকটি তারই সংগে মিলিয়ে পড়লেই বুঝা ঘাবে। 
আজ আমার ধৈর্ধ নেই, জীবনের আনন্দ নেই, আভরণে প্রয্লোজন নেই? শষ্যা শৃন্ত খতু 
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উত্সবহীন। জীবনের সব গান আজ থেমে গেল। 
ধৃতিরভ্তমিতা রতিশ্চতা বিরতং গেক্মৃতুনিরুত্লবঃ | 
গতমা তরণপ্রয়োজনং পরিশুন্তং শয়নীয়মদ্ত মে ॥ ৬৬ 

একথা সর্বদ1 সত্য যে, কালিধাসের হুষ্টিতে তার আর্দিরসপ্রবণতা কোথাও কোথাও করুণকে 
বিস্রিত করেছে । শৃংগারের অযথা স্মৃতি চিত্রগুলি কবির সচেতন অথবা অবচেতন মানসে করণরপগলোকে 
অনধিকাৰ প্রবেশ করে কোথাও কোথাও বিপর্যয় ঘটিয়েছে । কুমারসম্ভবের রতিবিলাপে শৃংগার- 
চিত্রগুলি কিছুট? যে রসাভাস ঘটিয়েছে, তা আকম্মিক বা কবির তারুণাজনিত নয় ; এ তার ম্মভাবগত 
প্রো প্রতিভার স্ষ্টি আজ বিলাপেও তার অসম্ভাব নেই। ছিন্নতার বল্কীর মতো অতি সাবধানে 
ঘে গতাঘু ইন্দুমতীকে আপনার অংকে স্থাপন কবে আজ বিলাপ করছেন, তার “মর ত-শ্রমসংভূত মুখে? 
এখনও স্থেপবিন্দু বিষ্তমান । এবং দেহের অলারতায় ঘতই ধিকার দিন না কেন, এ নির্বেদ শৃংগারের 
অতিশাক্সিতায় নিরর্থক মনে হয় ।-_- 

স্থরতশ্রমসংভূতো মুখে ধি.য়তে স্বেলবোদগমোহতি তে। 
অথ চাল্তমিতা ত্বমাত্মনা! ধিগিমাং দেহভূতামসারতাম্‌ ॥ ৫১ 

এই বিলাপেও করুণরসনিষ্পত্তিতে যে অন্তরায়, তার অন্ততম কাব্রণ বোধ করি কালগত 
অদৃরতা। মিলন ও বিচ্ছেদের মধ্যে ষে কালিক বাবধান মানস দুরত্বের ( ৪০1:1০8] ৫15691896 ) 
সুষ্টি করে, সেই স্থদূর স্বতিবাছিত বিরছেই করুণরল নিবিড় হয়ে ওঠে। বিচ্ছেদমাজই বিরহ নয়। 
ইন্দুমতীর সগ্যবিয়োগে তার্দের এই শোকোচ্ছাসে সেই কালিক দূরত্ব ছিলনা । ফলতঃ এই অষ্টম 
দূর্গের পরিশেষে স্বল্পতম ভাষণেও বিরছের ষে কারুণ্য আভাদিত হয়ে ওঠে, কালিক দুরত্বে তা 
অনেক বেশী প্রগাঢ় ও গভীর | নামগ্রিকভাবে অজবিলাপে ঘে বিরহের রোদন সঞ্চারিত করেছেন 
কবি, তার অর্বলোকচান্ী প্রতিধ্বনিতে বুঝি অমরার আনব্দন্গ্ন দেবতারা ও পচকিত বিস্ময়ে ও বেদনায় 
্ষণকালের জন্তও এই মণভূমির দিকে চেয়েছিলেন সাশ্রনয়নে । বস্ততঃ কালিদাস মাস্বের প্রেম ও 
সৌন্দর্যকে এমন নিবিড় অশ্রুজলে আর কোথাও সমুজল করে তোলেননি। 

ইন্দুতীর ঘে মেখলা অবিরাম শিঞ্চিত হয়েছে মধুর গতিবিভ্রমে আজ তা! নীরব, লে প্রথমা 
রহঃ সতী ষেন আজ শোকে অন্্মৃত।। (৫৮) মিলনে বিরছে এই শিঞ্চনেই নন্দিত হয়েছে অজের 
আকাশ, আলোক, দিনরাত্রি। 

ধে আননের মধুপানে একদা প্রি্না তৃপ্ত হয়েছে, অশ্রজলে আজ এ কোন পরিতপণ ! (৬০) 
বিরহখিন্ন অজের পুরীপ্রবেশের দৃণুটিও কী করুণ! আজ তিনি উধাশশীর তো! নিঃসংগ পাঙুর 
পুরবধূগণের মুখাশ্রুতে তারই বেদনার ছায়া! । (৭) 

এই দ্বারুণভূর্মর বেদনার ছবি একেছেন কবি অপূর্ব সংকেতে । এই ছুদ্দিনে রাজগুরু বশি 
শিল্তমৃণ্ধে যে সাস্বনা উপদেশ দান করেছিলেন, তা 'উদ্ারমতি' অজ নীরবে শুনলেন, কিন্ত তার “শোক- 
ঘন, হয়ে তা প্রবেশ করল না, দুঃখের স্বকঠিন প্রতিঘাতে সেই উপদেশবাক্য উপদেষ্টার কাছে ফিরে 
গেল। (৯১) 

মানবহৃদয়ের সত্যকে গুরু উপদেশও শান্্বাক্োক্স উর্ধে স্থাপন করে প্রেমের অমর মহিমাকেই কবি 
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উজ্জল করেছেন। মরণকে প্রকৃতি জেনেও জীবনবিকৃতির সত্য বড়ে। হয়ে উঠেছে প্রেমের 
গৌরব ।১. 


অজের অবশিষ্ট দিনগুলি কেটেছে ইন্দুষতীব স্মতিচারণায়। তার শোকক্রিষ্ট জীবনের করুণতম 
চিত্র একেছেন কবি অপূর্ব উপমায় ।__ 
তন্য প্রসহ হাদয়ং কিল শোকশস্কুঃ প্রক্ষপ্ররোহ ইব সৌধতলং বিভেদ । 
প্রাণাস্তহেতৃমপি তং ভিষজামসাধ্যং লাভং প্রিয়া্গগমনে ত্বর্া স মেনে ॥ ৯৩ 
বটমূল যেমন সৌধকে ভিন্ন করে, তেমনি শোকশল্য তার হৃদয়কে শতধা দীর্ণ করেছে । এবং 


ভিষগাসাধ্য এই শোককে নিশ্চিত মৃত্যুর হেতু জেনে অচির প্রিয়ামিলনের আশায় অজ একেই পরম- 
লাভরূপে গণ্য করেছেন । 


কেবল অতিরোধ্য বেদনার ছুঃসহতাই নম, সেই সংগে ম্থবিপুল দৌধের ভগ্নগৌরব৪ পরিস্ফুট 
হয়েছে এই রূপকল্পে। একদা! যে ব্রাজচব্রিত্র সমুন্রত ছিল অভ্রংলিহ মহিমায়, আজ তা দীর্ণ, জীর্ণ 
ভগ্রপ্রায়। প্লেক্ষপ্ররোহ" প্রভৃতি অপূর্ব অথান্ুকুল শব্দধ্বনিতে শোকশংকুর অস্তঃপ্রবিষ্টতাও 

ংকেতিত হয়েছে । পর্বোপরি আনন্দময় মৃত্যুর উৎকন্তিত প্রতীক্ষায় অজের অমর প্রেমের 
সহিমাই ব্যঞ্িত। 

রঘুবংশের অন্যান্ত নৃপতির মতো অজও প্রায়োপবশনে প্রাণত্যাগ করেছেন, কিন্তু এ 
প্রায়োপবেশনের উদ্দেশ্ট ঘেন ভিন্ন । এ মুমুক্ষার অর্থ বুঝি ব্রদ্ষপদ নয়, প্রিয়ামিলন । *শাস্তিমাগোত্সুক" 
রাজচব্রিজ্র থেকে এ চিত্র ভিন্নতর । -_কবি বর্ণনা দিয়েছেন, রোগে শোকে সস্তাপে জীণ দেহতার 
বহনের আর কোনো ইচ্ছাই অজের রইল না। --রোগোপন্ষ্ট তনছুবিসতিং মুমুক্ষঃ। তাই শেষে 
প্রায়োপবেশনমতিনৃপতির্বভূব। ৯০ কালিদাস স্ুর্যবংশীয় রাজবৃত্তের ষে কাব্যরূপ দিতে চেয়েছেন 
রঘুবংশে, অজবিপাপ তারই অংশমাত্র। তথাপি এ ষেন একটি ম্বতন্ত্র কাবাবিশেষ। অংশটি এই বৃহৎ 
মহাকাব্য থেকে বিচ্ছিন্ন কবে নিলে পুরাণ-ইতিহাসের দিক থেকে কৰি পরিকল্লিত স্যবংশীয় রাজবৃতের 
অবশ্থাই কিছুটা হানি হুতে পাবে বটে, কিন্তু ভাতে অথগ্ড কাব্য তাৎপর্ধের হানি হয় নাঁ। করুণ- 
রসাত্মক রঘুবংশের বসসম্পাদনে সমস্তিগততাবে অজবিলাপের বসসমবা ফিতা অবশ্টই হ্বীকাধ, তবে তা 
অথণ্ড কাব্যতাৎপধে অপরিহার্য নয়। এই অংশটি বিচ্ছিন্ন করে নিলে কবিরচিত বাণীর রত্বকিরীটের 
একটি উজ্জ্বলতম রত শূন্য হয়__এইমাত্র। 

অপরপক্ষে, কুমারসস্তবে রতিবিলাপ অথগ্ড কাব্যতা্পধের দিক থেকে অপরিহাধ। স্থতরাং এর 
উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ আংশিক এককত্বে নয়, সর্বেব সমগ্রতায়। 

“মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতম__উমার তপন্যার সিদ্ধি এই বাণীতে । কুমারসস্তবের 
মর্মবামীণ্ড তাই। কামসম্মোহে নয়, এই ভাবৈকরসেই উমা-মহেশ্বরের ঘথার্থ মিলন। সেই 
মিলনানন্দেই মর্দন পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং সেই পুনরুজ্জীবনে বিশ্বপোক পরিপ্ুত হয়েছে প্রেম 
সৌন্দর্য ও স্থষ্টির আনন্দধারায়। চতুর্থ সর্গ তারই সকরুণ প্রস্তাবনা । 
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নান্ায়ণ পন্রিক্ষান্ন দ্বিতীয় বর্ষ 
গোরটটাদ মিত্র 


১৩৮* সালের কাতিক সংখ্যা 'পমকালীন, পত্রিকায় আমার লেখা 'নাবায়ণ' পত্রিকার প্রথম বর্ষ, 
প্রবন্ধটিতে কয়েকটি ভুল-ত্রুটি থাকায়, প্রথম হ্ুযোগেই পাঠকবর্গের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। প্রথম ক্রুটি, 
আমি লিখেছিলাম-_নাবায়ণের আযুক্কাল চার বছর” চার বছর নয়, দীর্ঘ দশ বছর নারায়ণ বাংলা 
সাছত্য-প্রাঙ্গণে সতেজভাবে জীবিত ছিল। দ্বিতীয় ক্রটি, 'নাবায়ণ” পত্রিকার বন্ধিমস্থতি সংখ্যায় 
প্রকাশিত বৈদাস্তিক হারেন্্রনাথ দত্তের 'বহ্কিম-প্রসঙগ-গীতার কথা? প্রবন্ধটির আলোচনায় আক্ষেপ 
করেছিলাম-_“আমাদের ছুর্ভাগ্য, গীতা ভাব্য রচনা করার প্রয়োজনীয় সময় তিনি পাননি” । এ অভিমত 
আংশিক সত্য । বক্ষিমচগ্র গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯তম স্লোক পর্যস্ত ব্যাখ্যা সম্পর্ণ করেছিলেন। 
নিয়ে আমার অপর একট ক্রটি স্বদ্ধে উল্লেখ করেছি । 

নারায়ণ পাত্রকার প্রথম বছরের প্রত্যেকটি সংখ্যাই বিপিনচন্দ্র পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, 
হরপ্রনার্দ শাস্মী ও সম্পাদক চিত্তবরঞ্জনের বিভিন্ন মনোরম রচনায় সজ্জিত থাকত। দ্বিতীয় বছরে 
পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও হুক্প্রসাদ শান্দী মহাশয় রূচন! প্রকাশের প্রতিছন্দিতায় অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে 
পড়েন। পরিবর্তে নিয়মিত লেখক-লেখিকার তালিকার যুক্ত হুন__কবি ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরী ও 
মহিলা কবি গিরিজ্্রমোহিনী দেবী । বিপিনচন্দ্রের তর্কাতীত প্রাধান্ত কিন্তু এতটুকু ক্ষুপ্ন হয়নি দ্বিতীয় 
বছরেও । '্রশ্রীকফ্তত্ব” ধারাবাহিক প্রবন্ধটি ছাঁড়া ২য় বছরের নারায়ণে বিপিনচন্দ্রের লেখ! অন্যান্ত 
প্রবন্ধগুলি হছল-__ধর্ম ও আট, হিন্দু-শ্রাদ্ধের অথ ও অধিকার, বৈষ্ণব কবিতার কথ, ব্রাহ্ম-সমাজ ও 
গ্রাজা রামমোহন, তছুচিত্ত গৌরচন্দ্র, মহারাজ পদাবলী ও বসকীর্তন, সকলছ আছে কিছুই নাই, 
অবতার কথা, মাতৃপৃজ! এবং জাতী বর্ণতেদদের কথা। এর মধো কয়েকটি দুই বা ততোধিক সংখ্যা 
জুড়ে লেখা অতি দীর্ঘ রচনা । সংস্কৃতিবান বিপিনচজ্দরের মনন্বীতার পরিচয় নানায়ণের পাতায় পাতায় 
ছড়ানো । প্রসঙ্গত: এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, বিপিনচন্দ্রের সাহিত্য-কর্ম কতথানি স্থপিধন, বা 
কালোত্ীর্ণ কিনা । সম্প্রতি বিশিষ্ট সাপ্তাহিক পত্রিকা 'অমৃত'র ১৩৮০ সালের ২৬শে পৌঁধ সংখ্যায় 
ডঃ শিবদাস চক্রবর্তীর গবেষণামূলক গ্রন্থ “বিপিনচন্দ্র পাল ঃ জীবন, সাহিত্য ও সাধনা'-র সমালোচনা 
করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় হবপ্রপাদ মিত্র মহাশয় প্রশ্ন রেখেছেন- বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে এবং 
গল্প কবিতা! উপন্তাস ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণভাবে তিনি কতকট। উৎপাহী ছিলেন বটে, কিন্তু তাকে 
উচ্চন্তরের সাহিত্যত্রষ্টা বলতে তার মৃত্যুর চল্লিশ বছর পর এখন আর কেউ রাজী হবেন কি? 
এ প্রশ্ন বু আধুনিক সমালোচকের | এ বিষয়ে সবিনয়ে কয়েকটি কথা বলি। পাঠক সাধারণের 
প্রতি অন্থবোধ, ভার! যেন আমার বক্তব্যকে হরপ্রসাদবাবুর উক্তির বিবোধিতা বলে মনে না করেন__ 
অতি কিঞ্চিৎ পড়া শুনে। নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার চেষ্টা মাত্র। সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তির 
পিঠে উচ্চন্তরের সাহিত্য -_এই লেবেল সাটতে কেউই রাজী হবেন পা। কিন্ত বিপিলচ্্রকে 
সাহিত্যবিবয্ে শুধুমাআ “কতকট! উৎসাহী” বলে চিহ্বিত করলে বোধহয় তার প্রতিভার অবসূণ্যায়ণ 


৫৫৬ সমকালীন [ চেত্ত 


ঘটানো হয়। তার প্রাবন্ধিক ভূমিক! কি এতই নগণ্য? আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে প্রচণ্ড 
ব্যকিত্বসম্পন্ন রাজনৈতিক সংস্কারকরূপে সাধারণে তান স্বীকৃতি, লেখক বিপিনচন্দ্রের সানে এক মস্ত 
বড় আড়াল। তিনি অবশ্তই প্রথমে দেশপ্রেমী জননেতা, পরে প্রবন্ধকার-_ শুধুমাত্র সাহিত্য-স্থা্টই 
তার জীবনের বড় তাগিদ ছিল না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তার স্ষ্টি কিছুট! অবহেলিত। 
দ্বিতীয্পতঃ, আজ পরধস্ত নারায়ণ কিংবা! অন্তান্ত পঞ্জিকার পাতা থেকে সংগ্রহ করে তার সামগ্রিক 
রচনাবলী প্রকাশিত না হওয়ায় বহু স্থধীজন তার রসাম্বাদে বঞ্চিত রয়েছেন। তৃতীয় এবং প্রধান 
কারণ, বিপিনচন্দ্রের সমকালে বাংলা সাহিত্যের 'ম'তেন, প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাব-__শু 810 1019561 
1105 5৮/010% ০170 ৮০০] একথার অশ্রণণ ধার প্রতিটি রচনায়। বিল্ময়াভিভূত দৃষ্টিতে সকলে 
তাকিয়ে রইলেন প্রষথ চৌধুরীর টগবগে তেজী ট্রাইলের দিকে । র্াাজধি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া প্রায় 
সকলেই শ্রান হয়ে গেলেন- প্রত্যেকের বচনাই বাসি ঠেকতে লাগল। প্রবন্ধ জগৎকে সহজেই নিজের 
করতলগত করে ফেললেন প্রমথ চৌধুরী । যদিও প্রবন্ধ সাহিত্যের বন্ধনমুক্তি ঘটেছিল তার পূর্বেই। 
তার আবির্ভাবে প্রথমতঃ বাংল! প্রবন্ধে আধুনিক মননের ছোয়। লাগল, দ্বিতীয়তঃ তিনি স্বয়ং একটি 
পৃথক প্রবন্ধ ধারার প্রবর্তন করলেন। এ ছু”টি কিন্তু সমার্থক নয়। প্রথমটি সার্বজনীন, দ্বিতীয়টি 
ব্যক্তিগত । তাই তার সমকালীন ব! পরবর্তীকালের ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন বা বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক 
গুরু প্রবন্ধ রচয্সিতাগণ বীরবলী ট্টাইলে অসাচ্ছন্দাবোধ করলেন-__পাঠকবাও এ সকল ক্ষেঞ্জে ব্তব্য- 
বস্তর প্রতিদানে বীরবলী ঢও গ্রহণ করতে অন্বীকৃত হছলেন। ফলে এই রীতি বাংল৷ প্রবন্ধ সাহিত্যে 
সাধারণভাবে অনত্যাসে পরিণত | অর্থাৎ ব্যক্তিগত তঙ্গীকে সার্বজনীন প্রাঙ্গণে টেনে আনতে কেউ 
রাজী হুননি। এ বিশেষ ধারার প্রবন্ধ রচনায় কিন্ত ছেদ পড়েনি । প্রমথ চৌধুরীর পরে এসেছেন 
ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অন্নদ্বাশংকর রায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, এককলমী, ইন্দ্রজিৎ 
এবং আরও কয়েকজন । গ্রমথ চৌধুরী স্বয়ং বলেছেন__'আমি অবস্তয সকলকে লেখায় মৌখিক ভাবা 
অচ্ছসরণ করতে বলি, কিন্তু কাউকেও বীরবলী ঢঙ অন্সরণ করতে অনুরোধ করিনে' । ক্ষেজরবিশেষে 
এই ঢং ষে পরিত্যজ্য তিনি নির্জেই তা স্বীকার করেছেন--'সভাপতির আসন গ্রহণ করলেই বক্জাকে 
বীরব্লী ঢং ত্যাগ করতে হয়, কেন না কোন সভার কোনও সভাপতি মজ] চাট্রার ওজুহাতে নিজ 
কথার দায়িত্ব এড়াতে পারে না” ( সবুজপত্র, ১৩২২ আবধাঢ়, ভাষার কথা, পৃঃ ১৯৫)। একারণে 
শুধুমাত্র তার সর্বজনীন দানই বিনম্রচিত্তে গৃহীত হয়েছে। পরবত্তা বেশ কয়েকজন আধুনিক 
সমালোচক কিন্তু অতি লহজেই নস্যাৎ করে দিলেন প্রমথ চৌধুরীর সমকালীন গুরুগঞ্ভীর প্রবন্ধ- 
রচক্সিতার্দের। বিপিনচন্দরের প্রবন্ধে তথানিষ্ঠা, চিন্তার গভীরতা, যুক্তির পরাকাষ্ঠা, সাছিত্যচেতনা-_ 
সমস্ত গুণই বিগ্যমান। তথাপি তার জীবনে সাছিত্যসেব! পার্টটাইম কাজের মতন ছিল বলেই কিনা 
কে জানে । উচ্চস্তরের প্রবন্ধকর্তাদদের সারিতে তিনি অপাংক্তেয় বয়ে গেলেন। এসকল বিভিন্ন 
কারণেই আজ তার শ্বীকৃতি পেতে অন্থবিধা হচ্ছে মনে হয়। অবশ্ট আমার বিশ্লেষণ ভূলও 
হতে পারে । 

নারায়ণ পত্রিকার কথাতেই ফিরে আসি। বাংল! সাহিত্য প্রাপ্তমনস্ক হতেই আর্ট, আর্টের 
উদ্দেস্ট, আর্টের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে পত্র পত্রিকায় আলোচনা শুরু হয়। বিপিনচন্দ্রের ধর্ম ও 
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আর্ট প্রবন্ধটি নায়ায়ণ পত্তিকা এ বিষয়ে আলোচনার সুত্্রপাত ঘটিক্সেছিল ( অগ্রহায়ণ, ১৯২২)। 
অন্ত যে কোন মুক্তমন পুক্রযের মত বিপিনচন্দ্রও সিদ্ধান্ত নিক্সেছিলেন লৌকিক ধর্ম ও নীতির হাতে 
সাহিত্য শাসনের দণ্ড কখন অপ্ণ করা সঙ্গত নয় । এই ধর্ম ও নীতির শাসনে আর্টের স্ুরণ হয় না। 
সজীব সাহিত্য মাতেই সহজ মানব-প্রবৃত্তির উপরে আপনাকে গড়ে তোলে। ক্ষেত্রবিশেষে লৌকিক 
ধর্মের সঙ্গে আর্টের বিরোধ থাকলেও, সনাতন ধর্ম বা সত্য ধর্মের সঙ্গে কখনই বিরোধ সম্ভব নয়। 
কারণ তার ভাষায়-_'ঘে মানব প্রকৃতিকে এই ধর্ম সার্থক ও পূর্ণ করে, সেই মানব প্রকৃতির অস্তঃ- 
প্রয়োজনেই সাহিত্যের এবং আর্টের সৃষ্টি হয়। যেখানে সাহিত্য এই প্ররুতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পড়ে, যেখানেই ইহ] বর্তমান অস্থভূতিকে উপেক্ষা করিয়! কেবল পুরাতন শ্রুতিস্মতিকে আশ্রয় করিতে 
চাহে, সেইখানেই ইহা। কৃত্রিম, অলীক, অসার, বস্ততন্ত্রহীন ও শৃণ্যগর্ভশব্াড়ঘ্ঘর পূর্ণ হইয়া উঠে। এই 
আলোচনা পড়ে কি মনে হয় বিপিনচন্্র উদারপন্থীতুক্ত নন? বছর খানেক আগে কিন্তু তিনি, 
মুপালের দ্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি । «যে দেশে মাজিষ্টারের কাছে 
রেজিষ্টানী করে বিয়ে হয়, সে দেশে আবার মাজিষ্টারের কাছে গিয়ে রেজিষ্টারী থেকে নিজেদের নাম 
থাবিজ করতেও বা পাবে । হিন্দু তাপারে না। সাতপাক ঘুরে ষে বে হয়, চৌদ্দপাকেও তা খোলে 
না”__-এই ছিল বিপিনচন্দ্রের ধারণা । হুপ্পতে৷ পরব্তাঁকালে তার মোহমুক্তি ঘটেছিল! বিপিনচন্দ্রের 
লেখা অপর বিশিষ্ট প্রবন্ধটি হল-_ব্রাঙ্ষ-সমাজ ও বাজ বামমোহন! নারায়ণ পত্রিকার প্রথম বধ, 
প্রবন্ধে পরম পৃজনীয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের “ববীন্দ্র-জীবনী' গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে 
নারায়ণ-ব্রাহ্ম সমাজ ছেত সমর প্রসঙ্গে পিখেছিলাম__-ব্রাহ্মদমাজের+ প্রকাশ্ঠ বিরোধিতা মুলক প্রবন্ধ 
নাবায়ণে চোখে পড়ে না। এই লাইনটির শুদ্ধরূপ হবে _'ব্রাহ্মপমাজের প্রকাশ্য বিরোধিতা মুলক 
প্রবন্ধ নারায়ণ পত্রিকার প্রথম বধে চোখে পড়ে না। ভ্রততাজনিত এই ক্রটির জন্ত আমি 
আত্তরিক ছুঃখিত। শুধুমাত্র প্রথম বছরের পরিচয় পেশ করে পামগ্রক মূল্যায়ণে প্রবৃত্ত হওয়া 
মুঢতার পরিচায়ক, তাই এ তুপ ষে অনিচ্ছাকৃত তা" নিশ্চয় বলে বোঝবার প্রয়োজন 
নেই । এ্ব্রা্ষদমাজ ও রামমোহন" ব্রাঙ্ষদমাজ বিষয়ক নারায়ণে প্রকাশিত প্রথম আলোচন!। 
কেন ব্রাক্ষদমাজের আদর্শ শিক্ষিত জনমানসে পূর্বের মতন সাড়! জাগাতে অক্ষম হচ্ছে, কেন 
তার প্রভাব দিন দিন হাস পাচ্ছে বিঁপিনচন্ত্র তা" বিশ্লেষণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ব্রাহ্ষনেতারা 
এই প্রতিপত্তি হাসের জন্ত গৌড় হিন্দুত্ববোধকে আক্রমপ করেছেন বারবার । শ্রদ্ধেয় 
মুখোপাধ্যাম্বও তার উন্ম। চেপে রাখতে পারেননি । বিপিনচন্দ্র কিন্তু ভিন্ন পথের পথিক হয়েছিবেন। 
রামমোহনের ধর্ষীয় মানসের অভূতপূর্ব সুচার বিশ্লেষণের পর তিনি প্রস্থ রেখেছিলেন 
তত্কালীন ব্রাঙ্গসন্াজ কি রাজা! প্রদশিত পথের অনুগামী ? রামমোহন সন্ধে পূবে ঘা কিছু 
আলোচনা হয়েছিল শা” হয় শুধুমাত্র ব্রাক্ষসমাজীয় দৃষ্টিতঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে নতুবা বিশেষ একটি 
টায় ষতবাদের সমর্থকরূণপে তাকে প্রচার করার অতুযুৎমাহে। তাই হিন্দত্ববোধের কথ্টিপাথরে "হিন্দু 
রামমোহনের* মানস মৃল্যায়ণে ব্যাপৃত বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধ ছু'টির মূল্য অশেষ । রামমোহনকে 
দ্বমৃতিতে পাঠকবর্গের সামনে হাজির করে দিয়েই বিপিনচন্্র প্রস্থান করলেন। সরাসরি উত্তর 
দিলেন না। উত্তর পেলাম গিরিজাশঙ্কর চৌধুরীর ভীক্ষ কলম থেকে পরবর্তীকালে । অবস্থাই 


৫৫৮ দষকালীন [ চৈ 


গিরিজাশক্কর সকলক্ষেতে নিরপেক্ষ দুটি বজায় বাখতে পারেননি, কিছু অন্তায় অভিযোগও তিনি 
করেছিলেন; কিন্তু কয়েকটি অপ্রিয় সত্যকথা বলতে তিনি দ্বিধা! করেননি । গিরিজাশঙ্কর বা অন্তান্ত 
সৃধীজন প্রদ্শিত ভ্রটি-বিচ্যুতি গুলি ব্রাক্মদমাজ শোধরাবার চেষ্ট! না করার দূরুপই আজ যে সে শুধুমাত্র 
একটি জড়বন্ধতে পরিণত হয়েছে, একথা সর্বজনবিদিত । অবশ্ত অন্যান্য কারণও ছিল। 

সম্পাদক চিত্তরঞ্জনের লেখনী দ্বিতীয় বছরেও বনু কবিতা-গান প্রসব করেছে। ২য় বর্ষ ১ম 
খণ্ডের ১ম সংখ্যায় তিনি একটি গলও লিখেছিলেন- গল্পটির নাম প্রাণ প্রতিষ্ঠা” ৷ প্রথম বছরের 
নারায়ণে প্রকাশিত 'ডালিষ' ও প্রাণ প্রতিষা”__ব্যস্ততাময় জীবনে কৰি চিত্তরগুন মাত্র এ ছু'টি গল্প 
লেখার “দুঃসাহুস' দেখাতে পেরেছেন। ডালিম গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার পর শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
একদিন কথ প্রপঙ্গে চিত্তরগুনকে বলেছিলেন-_'আপনি ষে ছোট গল্পও লেখেন তা তো জান! ছিল 
না'। চিত্তরগ্রন হাসতে হাসতে উত্তর দ্বিয়েছিলেন_-'দেখছেন তো আমার ছুঃসাহমের অস্ত নেই ।” 
শরৎচন্দ্র তখন বলেছিলেন-__'আপনার এই ছুঃসাহুসের জন্য আমার অস্তরের অভিনন্দন জানাচ্ছি” । 
(মান্য চিতরগন-_-অপর্ণ। দেবী, পৃঃ ১২৮) অবশ্ই অনভ্যাসের চিহ্ৃম্বরূপ গল্প ছ”টিতে কিছু তূল-চুক 
রয়েছে, তথাপি অদূর ভবিস্ততেই আমরা যে একজন সার্থক গল্পকারকে পেতাম সে প্রতিশ্রতি উভয় 
গল্পেই মেলে । এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'কবিতার কথা” বিবৃত করতে গিয়ে (১ম বর্ষ? সহজ 
সরল হ্বন্দরের প্রতি চিত্তরঞ্জনের ঘে প্রীতি প্রকাশ পেয়েছে, গল্পগুলিতে সেই মানদিকতার অভাব । 
উভয় গল্লেই এক অদ্ভূত চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হুয়-_চরিভ্রগুলিও জটিল। গণ্চে ভাবপ্রকাশের আংশিক 
অক্ষমতা বোধহয় এর জন্য কিছুটা দায়ী। 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা” গল্পটি প্রথম পুরুষে আত্মকাছিনীর ভঙ্গীতে 
লেখা । নায়ক এক তরুণ চিত্রশিল্পী । ছোটবেলা থেকেই শিল্পন্থষ্টির সহাজাত প্রেরণ! পেয়েছেন 
অস্তর থেকে । 'পত্যম্‌ শিবম্‌ ন্দরম্*-কে তুলির আচড়ে মুত্ড করে তোলাই তার একমান্ত ধ্যানজ্ঞান। 
নায়কেয় পাড়াতে থাকত আশালত। নামে এক বাল্যবিধবা। শৈশবে সে ছিল পাড়ার “দশ্যি যেয়ে? | 
ছেলেরাও হার মানত তার ছুরস্তপনার কাছে। আশালত৷। বা লতার পৰিবারে নায়কের অবাধ 
ঘাতায়াত ছিল। এই যাতায়াতের পথ ধরে লতা শিল্পীর নিভৃত অন্তরে আপন পাতে, শিল্পীর চেতন- 
মনের অলক্ষ্যে । হঠাৎ একদিন অবচেতন মনের পরিচয় পেয়ে শিল্পী দেখলেন অসীম প্রষত্বে তিনি 
এতর্দিন শুধুমাত্র লতার ছবি আকতেই ব্যস্ত ছিলেন। বুঝতে পারলেন লতা তার প্রেরণাদাত্রী 
মানসম্ম্দরীতে রূপাস্তরিত । ইতিমধ্যে লতার বাবা মারা গেলেন। লতার পরিবারের সঙ্গে আরও 
ঘনিষ্ঠ হবার ম্রযোগ হল নায়কের! লতাও ততদিনে 'শাস্ত তরঙ্গছীন সরোবরে' পরিণত । বপর 
সময়ে 'তুলিদাদার” কাছে সে নতুন করে পড়াস্তনে! শুরু করল। কোন এক গোধুলি বেলায় নায়ক ও 
লতা মুখোমুখি বলে । তখনও সান্ধ্য-প্রদীপ জালান হয় নাই। সন্ধ্যার পূর্বাভাস কোমল ছায়ার মত 
ভামিতেছিল। কেমন করিয়! জানিনা আমাদের হাতে হাত ঠেকিল। মৃছ্মন্দ মধুর বাতাসে লতার 
চুলগুলি উড়িঘ। উড়িযা। আমার মূখে চৌথে পড়িতে লাগিল। আমার শরীরের বুক্তশোত ঘেন পাগলের 
মত নাচিয়! উঠিল। লতার মাথ! আমার বুকে চলিয়া পড়িল-_আমি তাছাকে ছুই হাতে জড়াইয়া 
ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলাম। পরক্ষণেই চৈতন্য হইল । চীৎকার করিয়া বলিলাম--'একি করিলে 
প্রাণনুন্দর-_বাসনা কি এমন অস্তঃসলিল। হইয়া লুকাইয়া থাকে? আমার ঘে পূজার মন্দির ভাঙ্গিয়া 


১৩৮৯ এ] নারায়ণ পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ ৫৫৯ 


পড়িল! লতার চক্ষু দেখিলাম একেবারে স্থির হইয়া গিয়াছে । আমি আপনাকে ছিড়িয়া লইয়া 
একদৌড়ে বাহির হইয়া পড়িলাম'। নায়কের হঠাৎ চীৎকার বিসদশ লাগা হ্বাতাবিক | ঘাহোক ! 
আত্মমানিতে নায়ক সন্্যেসী হয়ে দেশাস্তরী হলেন। ছবি আকাও বদ্ধ করলেন। কিন্ত লতার 
চিন্তা তাকে আগ্টেপৃষ্টে বেধে বাখল। পাঁচটি বছর 'তিক্রান্ত হল। লতা ততদিনে তীর হৃদয়ে 
পুনরায় দেবীর আলনে অধিষিত। নায়ক ফিরে এলেন কলকাতায়। লতা এখন বঙ্গালয়ের নামী 
অিনেত্রী। তুলিদাদার লাক্ষাতে লতার চোখে ন্মানন্দাস্র। কিন্ত সে ষে এখন কুলটা-কলঙ্ষিনী। 
লতার মনে ছন্ব। কিন্তু নায়কের শিল্পী মনে লতা তে! কুংদিত নয়__সেখানে নিষ্পাপ দেবীরূপে তার 
প্রতিষ্টা। আবার তুলি-বগ্ডের আশ্রয় নিলেন শিল্পী। সমাজের চোখে হেয় অভিনেত্রীর ছবিতে প্রাপ- 
প্রতিষ্ঠার আয়োজন হল । ধীরে ধীরে ক্যানভাসে ফুটে উঠল “লতা দেবী” নক দেবী লত। ডালিমের 
তুলনায় এ গল্পটি অপেক্ষাকৃত শ্গথ গতিসম্পন্ন । অভিকথনের ঝৌক গল্পকার এড়াতে পারেন নি। তবুও 
স্থানে স্থানে বক্তব্য অস্পষ্ট রয়ে গেলে। শিল্পীর অন্তলোক সম্পর্কে সঠিক ও সুস্পষ্ট বারণার 
অভাবজনিত ক্রুটী গল্পের শেষাংশে বড় বেশীস্প্ট। তথাপি গল্পের বিষয়বস্ত নির্বাচনে কিছুটা 
বৈচিজ্যের স্বাদ মেলে। 

নারায়ণ পত্রিকার প্রথম বর্ষে নলিনীকাস্ত ভট্রশালী নাট্যকার রামনারায়ণ সম্থন্ধে ষে আলোচনার 
সূত্রপাত করেছিলেন, সেই শ্ত্র ধরে ২য় বর্ষ ১ম খণ্ডে রামনাবায়ণ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন 
অশ্বিনী কুমার সেন ও অমরেক্রনাথ রায় অশ্বিনী কুমারের প্রবন্ধটি বামনারায়ণ সম্পর্কে কয়েকটি 
গল্পের সমষ্টি । প্রথম ঘটনাটিই ইন্টারেস্টিং । লেখকের বক্তন্য__“বঙ্গপুব কুস্তীর সাহিত্যান্গরাগী 
জহিদার কালীচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বিজ্ঞাপিত পুরস্কার ও উৎসাহই যে রামনারায়ণকে 'কুলীনকুল- 
সর্বন্' লিখিতে উদ্বোধিত করিয়াছিল তাহা ঠিক; কিন্তু এ বিষয়ে তিনি গ্রস্তত হুইয়াছিলেন বনু 
পূর্বে ।” সেন মহাশয় বিবৃত ঘটনাটি হল-_তর্করত্ু মহাশয় কৈশোরে এক পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন 
করতেন। পণ্ডিত কন্তা কামিনী দেবীর বিবাহ হয় এক বহুবল্লভ কুলীনের সঙ্গে। বিবাহ-ব্যবসায়ী 
স্বামীর নির্মম ব্যবহারে কামিনী দেবী আত্মহত্যা করুতে বাধ্য হন। পড়ুয়া বামনারায়ণের মনে এ 
ঘটনা! গভীর ব্রেখাপাত করে এবং কালীচন্দ্র চৌধুরী এ বিধগ্গে নাটক লেখার প্রতিঘোগীতা আহ্বান 
করলে রামনারায়ণ তৎক্ষণাৎ সাড়া দ্বেন। অমরেন্দ্রনাথের রচনাটি ভিন্নধমী (ফান্ধন ১৩২২)। 
বাংল! নাট্য সাহিত্যের শুরু থেকে বামনারায়ণ-প্রতিভার শেষ পর্বস্ত সংক্ষিপ্ত অথচ নিখুত বিঙ্লেষণ 
করেছেন অমরেজ্জনাথ। তার প্রবন্ধটির সারাংশ পরের মাসে মালঞ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 
'সৌরভ” পত্রিকাতেও লেখাটি পুনমূ্রিত হয়। পব্রিক প্রকাশে চিত্তরঞ্চীনের অন্যতম সহযোগী 
নলিনীকাস্ত ভট্টশালী মাথ সংখ্যায় (১৩২২) *মধূন্দনের নাট্য প্রতিভা” নির্ণয়ে প্রক়্াসী হুন। 
এক্ষেত্রে তট্রশালী মহাশয়ের কড়া সমালোচক মৃতি। মধুস্থদনের 'শমিষ্ঠা” ও *পন্মাব্তী” নাটক দু'টিকে 
তিনি নির্মম ভাবে কালপরীক্ষকের বিচারে ফেল করিয়ে দিয়েছেন। তীর মতে-_ষে রত্বাবলী 
অভিনয়ে ব্যয় ও আঁ়দ্বর বাহুল্যে ক্ষুব্ধ হইয়া মধুন্দন "শমিষ্ঠা রচনায় প্রবৃত্ত হন, মে বত্তাবলীর 
প্রভাবের গোলকধাধায় শমিষ্ট। অন্ধের মত পথ হাতড়াইয়া বেড়াইয়াছে। আর পাদ্মাবতীতে শকুস্তলার 
অনুকরণ এত স্পষ্ট যে টুলো৷ পশ্ডিতরপী বৃদ্ধদের অবাক করা যাহার স্যর ছিল, তিনি কিরূপে যে 


৫৬৬ লমকালীন [ চৈত্র 


এরূপ বালকোচিত আক্ষরিক অচ্ছকরণে প্রবৃত্ত হইলেন তাছ! ভাবিয়া! বিন্মিত হইতে হস? । তার মতে 
এই অনুকরণ প্রবণতা ও ভাষার রুত্ত্রিমতা ও মার্জন1 কর] যেত, ঘ্দি নাটকগুলিতে প্রকৃত সাহিত্যরলের 
বিকাশ ঘটত। তিনি অবশ্ত মন্দের ভালো বলেছেন 'কুষ্ণকুমারী” নাটকটিকে। «একেই কি বলে 
সত্যতা”কে তিনি মধুস্দনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট প্রচেষ্টা বলে উল্লেখ করেছেন। 

প্প্রীঞ্চতত্ব, বৌদ্ধধর্ম, পৌরাণিকী কথা ও সেকালের কথা _বঙ্ষিমচন্দ্র এই রচনা চাবটি 
নারায়ণের প্রথম বছরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে । শেষোক্ত রচনা ছু'টির ইতি ঘটেছিল 
প্রথম বছবেই । ভ্বিতীক্স বছরের ধারাবাহিক রচনা-_উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের “মায়াবতী পথে' 
ভ্র্ণ কাছিনীটি। একমাত্র '্রীশ্ররুষ্ণতত্ব' ছাড়া অন্য কোন রচনার প্রতি সংখ্যায় ধারাবাছিকতা 
অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব হুয়নি। ফলে রসহানি ঘটেছে প্রচ । এই সম্পাদকীয় ক্রুটী লক্ষণীয়। বিপিনচন্দ্রের 
অতিদীর্ঘ প্রবন্ধের ২য় বাওয় অংশের শিরোনামে দেখতে পাই '*****'পৃষ্ঠার অন্রবৃত্তি*-_-এ ছেন 
সম্পাদকীয় টীকা । যা অন্য কোন প্রবদ্ধকারের ভাগ্যে জোটেনি । বিপিনচন্দ্রের প্রতি সম্পাদকীয় 
পক্ষপাত বুদ্ধিমান পাঠকের চোখ এড়ায় না! । 

২য় বর্ষের ফাল্তন সংখ্যায় ব্বনামখ্যাত সথখরঞ্জন বায় 'ছোটগল্প' শীর্ষক একটি মুল্যবান প্রবন্ধ 
লেখেন। সাহিত্য বিষয়ে এই প্রবন্ধটি নারায়ণ পত্রিকার প্রথম ছু'ব্ছরের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য-_-সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধি লাভের জন্য অন্যতম গ্রতিহ্ৃন্দী। এই প্রবন্ধে তার আলোচনার ধারা 
নিষ়্রূপ-_সাছিতা ও নীতি বিষয়ে প্রথমে কয়েক কথা-_তারপর পাশ্চাত্য দাছিভ্যে নভেল সৃষ্টির 
ইতিহাস--ছোটগল্পের হট্টি--ছোটগল্প নভেলের ছোট সংস্করণ নয়-_মহাকাব্য, খগ্ডকাব্য ও গীতি- 
কাব্যের মধ্যে প্রভেদ-_খগুকাব্য ও গীতিকাব্যের সন্বদ্ধ। নভেল ও ছোটগল্পের সম্বন্ধ প্রায় এক-_ 
ছোটগল্পে পািব স্থলতার উর্ধে অনির্বচনীয় রসের স্পর্শ ছোটগঞ্পের ভাষা ও ভাব-_স্ুস্ম সুকুমার 
প্রত্যক্ষের অগোচর কতকগুলো মনোবুত্তি নিয়ে ছোট গল্পকারের কারবার--আয়তনে সম্কুচিত হলেও 
অন্তরের দিকে ছোটগল্পের অসীম বিস্তৃতি । নারায়ণের ২ম বছবের ১ম থণ্ডে প্রকাশিত অন্যান্ত 
উল্লেখঘোগ্য রচনাগুলি হুল হুরপ্রসার্দ শাস্সীর বাধামাধবোধয়, ননীগোপাল মন্ধুমদারের শাব্দিক 
শাকটায়ন, অতুল মুখোপাধ্যায়ের ডঃ স্পুনারের নতুন আবিফার (পাটলিপুত্র খনন বিষয়ক ), ফুলিয়া 
গ্রামে মহাকবি কৃত্তিবাসের স্মতিচিহ্ু স্থাপন উপলক্ষে সভাপতি আন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাবণ 
এবং সমাজভাত্বিক দৃষ্টি ভলীতে লেখ প্রফুলপকুমার সরকার মহাশয়ের জাতীয় জীবনে ধ্বংসের লক্ষণ । 
জনৈক সুশীল কুমার দে ১ম খণ্ডের নারায়ণে তিনটি কবিত! লেখেন-_-মরীচিকা, কাণ্ডারী ও নিঃশ্রেক্সস। 
কবি কোন স্থঙ্জীল কুমার-_ প্রখ্যাত গবেষক ডঃ হুশীল কুমার দে, না বিপিনচন্ত্র পালের দৌহিআঅ আই. 
মি. এস. সুশীল দে? সাল তারিখের বিচারে প্রথমোক্ত জনেরই নারায়ণ পত্রিকায় কবিতা! লেখার 
সম্ভাবন৷ বেশী বোধহয় । প্রজ্ঞা্দীপ্ত রাশতারী এই মানুষটি প্রথম জীবনে কবি হতে চেয়েছিলেন কিনা 
কেজানে! বিপিনচন্দ্রের মত জ্ঞানতপন্বী মনীবীও ঘষে কবি হতে চেয়েছিলেন--এ ঘটনা! ক'জন 
জানেন? 

বিপিনচন্দ্র কাব্যসযালোচক ও কাব্যরসপিপান্থ ছিলেন চিরদিনই-.কিস্ত তার কবিতা রচনার 
কথ! আমাদের প্রায় অজ্ঞাত । নারায়ণ পত্রিকার ২য় বর্ষ ২য় খণ্ডের ১ম সংখ্যায় বিপিনচঙ্জের প্রথম 


১৩৮০ এ নাব্ায়ণ পত্রিকার ছিতীয় বর্ ৫৬১ 


কবিতাটি প্রকাশিত হয়্__নাম 'পীরিতি' । এটিই কিন্ত তীর প্রথম ও শেষ প্রয়াস নয় । ২য় খণ্ডের 
২য় ও ৩য় সংখ্যায় তিনি আবও ছু+টি কবিত৷ লিখেছিলেন। দ্বিতীয় কবিতা-_রূপ, তৃতীক্স কবিতা-- 
পূর্বরাগ । শেযোক্তটি দীর্ঘ ও উভয় সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি ঠবঞ্চৰ কবিদের ছুর্লজ্যনীয় 
প্রভাব চোখে পড়ে । কয়েকটি ক্ষেত্রে কবি নিজের অজান্তে বৈষ্ণব কবিতার পক্তিরও আশ্রয় 
নিয়েছেন। কবির স্বকীয়তা কোন চিন্থ কবিতাগুলিতে নেই। ১ম খণ্ডে 'বৈষব কবিতার কথা' 
প্রবন্ধটি লেখার জন্য বিপিনচন্ত্রকে বৈষ্ণব কাব্যসক্ল পাঠ করতে হয়েছিল নিশ্চয়, হয়তো! সেই সময় 
তার অন্তরে কবিতা রচনার বাসনা! জাগে । পাঠকমঘনের উৎ্স্থকা নিবারণে এখানে বিপিনচন্দ্রের 
দ্বিতীয় কবিতাটি তুলে দিলাম । 


র্প 
পুছিও না মোরে সে কেমন জন বলিতে নারিব আমি 
নয়ন দেখেছ নয়ন না! জানে কেমন দে বপখানি 
সে রূপ পরশে আধোয়া এ আখি কে কারে দেখিবে বল? 
1কবা দে বরণ কিবা সে গঠন কেবল মরম ছু ইয়া গেল! 
অরম ছুইয়। পরাণে পশিয়া স্থজিল আপন কায় 
পরাণ চিরিয়া বাছির করিলে দেখিতে পাইব তায় ॥ 
মিছা কছিলাম চিরিলি পরাণ দেখা নাছি পাবে তার 
পিঞ্জর ভাঙ্গিবে পাথী পলাইবে ভাষা শুধু হবে সাব্র ॥ 


হয়তো, বাংগা কবিতাক্স প্রাণের স্পর্শ মেলে না-_-সম্পাদক কবি চিত্তরঞনের এই আক্ষেপ মোছাতে 
তিনি প্রয়াপী হয্েছিজেনে। কিন্তু তার প্রচেষ্টা ষে মোটেই উচ্চাঙ্গের হয়নি বল! বাহুলা । 

২য় বর্ষ ১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যায় ধর্ম ও আর্টের সীমারেখা প্রশ্নে বিপিনচন্দ্র ষে আলোচনা 
কৰবেছিলেন সেই আলোচনাকে আরও একটু বিস্তারিতরূপে পাঠক সমক্ষে হাজির করুলেন শ্রঅরবিন্দ 
ঘোষ, পরবর্তীকালের খধষি অববিন্দ_-তীর “আটের আধ্যাত্মিক তা” প্রবন্ধের মাধ্যমে । ২য় খণ্ডের 
১ম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধটি সুধীজনের আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিল। ১৩২৩ সাপেন আধাঢ় 
যান “ভারতী” পত্রিকায় নিয়মিত বিভাগ 'মাসকাবাত্রী,তে প্রবন্ধটির উচ্ছৃনিত প্রশংসা কর] হয়৷ 
এবং প্রবন্ধের মূল বক্তব্য অতি সংক্ষিপ্তাকারে মুদ্রিত হয়। বিপিনচন্র নির্দেশ করেছিলেন ধর্ম ও 
আর্টের সম্বদ্ধ-_শ্ীঅরবিন্দ এ প্রসঙ্গে নির্ণয় করলেন সাধু ও শিল্পীর পার্থক্য । সাধুর অস্তিম লক্ষ্য 
জগতে আদর্শ স্থাপন । শিল্পীর লক্ষ্য আদর্শ স্থাপন বা সমর্থন নয় রদস্থট্টি। আদর্শের নিগড় শিকল 
পায়ে পরতে সে নারাজ। সাধুর আনন্দ ত্যাগের মধ্যে, শুচির মধ্যে__অশুচি থেকে সে শতহন্ত 
দুরে। জীবনের আলোকিত দিকই শুধু তার নয়নগোচর হয়, মুখ ফিরিয়ে থাকে অন্ধকার থেকে। 
শিল্পীর জুষ্টবা কিন্ত আলো-জন্ধকার্র উভয়েই । অশুচির মধ্যেও শিল্পী আনন্দ অন্বেষণে ব্যস্ত । 
'সাধু চাহেন ইন্দ্রির়কে দমন রাখিয়া, ইহাকে দূর করিয়া শুধু অতীন্দ্রিয়ে পৌছিতে অথব1 ইন্দ্রিয়ের 
ধেন একটি নির্দিষ্ট তঙ্গী বা প্রকারণের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে । শিল্পী চাছেন ইন্জরিয়ের বিশ্ববিভূতির 
মধ্যেই অতীন্দ্য়কে বোধ করিতে । অধ্যাত্মেষ সঙ্গে আর্টের কোন বিবে।ধ নেই। অধ্য।ত্য অর্থে 


৩ 


৫৬২ লমকালীন ' [ €চন্ত 


আত্মসন্বন্বীয় ; যোগীর আত্ম! যোগে, ভোগীর আত্ম! ভোগে। *ঘোগীর ধোদীত্ব, ভোগীর ভোগীত্ব, 
মবেবের দেবত্ব, পশ্ডর পশুত্ব গ্রকটিত করিতে পারিলেই শিল্পীর শিল্পের পরাকাষ্ঠ।। এই ছিলেবে 
শিল্পীই প্রকৃত অথ্যাত্মবাদী”। বাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিন্ত সাধু-শিল্পীর এই পার্থক্য ষেনে 
নিতে পান্সেন নি। নারায়ণের ভাদ্রসংখ্যায় সাহিত্য ও সনীতি, প্রতিবাদ প্রবন্ধে তিনি লিখলেন-_ 
“বুদ্ধদেব কাশীর বারনাব্ীকে, ঘীন্তুথৃষ্ট %/01080 0 9891)0119কেঃ চৈতগ্াদেব জগাই মাধাইকে 
উদ্ধান্র করিয়াছিলেন, অশুচির মধ্যে, ইন্দ্রির়তৎ্পরতার মধ্যে তাহার] ভগবানের সত্তার অনুসন্ধান 
করিয়াছিলেন। তাহারা পাপের প্রতি অন্ধদৃটি ছিলেন না। পাপেক প্রতি উদ্দাসীন অথব। ঘ্বণাপু্ণ 
দৃষ্টি বঙমান যুগে সাধুতার বৈপরীত্যই প্রম্াণ করে ।".-শ্রেষ্ঠ সাধু ও শ্রেষ্ট শিল্পী শুধু হুন্দর মহতের 
ভিতর নছে, অহন্দর হীন নিকুষ্টের মধ্যেও ভগবানের বসমৃতিটি ফুটাইয়া তুলেন” । গ্রবন্ধটিয় সঙ্গে 
প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় টীকায় জানা যায় আর্টের আধ্যাত্মিকতা প্রবন্ধটি শ্রী্গরবিন্দের লেখ! 
নয়, লেখক ছিলেন নলিনীকান্ত গুপ্ত । রাধাকমল বাবু অবশ্টা অরবিন্দকেই প্রবন্ধকাররূপে নক্োধন 
করেছিলেন। আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত 'পাধু ও শিল্পী? গ্রবন্ধে নলিনীকাস্ত গুপ্ত পুনরায় তার বক্তব্য 
উপস্থাপিত করলেন। রাধাকমল বাবুকে লক্ষ্য করে তিনি পাল্টা প্রশ্গ রাখলেন-_সাধু পাপের মধ্যে 
দেখেন যেন ভগবান, কি ভাবে? পাপের মধ্যে সাধু দেখেন পুণ্যাত্মক ভগবান, পাপাজ্সা! ভগবানকে ও 
তিনি দেখেন কি? পাপীকে সাধু আলিঙ্গন করিতে পারেন, কিন্ত পাপকে কখন তিনি আলিঙ্গন 
করিবেন না। পাণীর পাপের অদ্তরালে একট! পৃণাবান শ্ুদ্ধিমান কিছুর সহিতই তাছার একাত্মতা, 
পাপের সহিত নছে'। পরিবর্তে শিল্পী পাপের মধ্যে ভগবত সৌন্দর্য দেখেন তার পাপের জন্যই সাধু 
ও শিল্পীর মধ্যে পার্থক্য পাঠকবুন্দের কাছে আন ও স্পষ্ট করার জন্ত টলষ্য়ের উদ্দধাহৎণ দিয়ে নলিনীকাস্ত 
লিখছেন-__'আন। কারেনিনার টলষ্টয় হইতেছেন শিল্পী তিনি যে সত্য প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছেন 
তাছ1! চিরজনের জিনিষ; কিন্ত ফাইভ. কম্যাগুষেণ্টস্‌ এর টলষ্রপ্ন সেক্সপীয়রে কোন নীতিশিক্ষা না 
পাইয়! বলিয়াছেন, সেক্সপীয়বের কিছু মূল্য নাই, সে টলষ্টর় পাধূমাজ | নপিনীকাস্তের সমর্থনে 
এগিয়ে এসেছিলেন প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( প্রতিবাদের প্রতিবাদ, কার্তিক সংখ্যা 'শারায়ণ? )। 
এই প্রবন্ধে বিস্তত আলোচন। অনাবশ্তক | ২য় বর্ষ ২য় খণ্ড নারায়ণ পন্ত্েক! সরগরম করে রেখেছিল 
আর্ট বিষয়ক এই বিতর্ক। 

মগধের মৌখরি রাজবংশ, চল্লিশ বৎসর পূর্বে ও রঙজ্গলালের *বিরহছু বিলাপ-_নারায়ণের ২য় ব্য 
২য় খণ্ডে এই তিনটি আলোচনা পিখে ননীগোপাল মজুমদার সাধারণ পাঠকের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আদায় 
করতে পেরেছিলেন। ১৩২৩ জ্ষ্ঠ সংখ্যাক্ প্রকাশিত 'মগধের মৌখনী রাজবংশ, প্রবন্ধে ননীগোপাল 
ছ্িতীয় গুপ্ত রাজবংশের স্মকালে থে বনুসংখ্যক স্বাধীন রাজবংশের অত্যুত্খান হয়েছিল, তাদ্দের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মগধের মুখরবংশীক় ধর্মরাজ বংশের কালাম্ুক্রমিক পরিচয় পেশ করেছেন নিপুণ 
এঁতিহাপিকদের মত। “চল্লিশ বৎসর পূর্বে _স্বতিকথামূলক রচনা । লেখকের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে 
হবপ্রসান্বশাস্ত্রী মহাশয় প্রখ্যাত ভারততত্বদিদ রাজেন্দ্রলাল মিআ সম্পর্কে যে স্মতিচারণ কনেছিলেন, 
এই স্থতিকথায় তা বিবৃত হয়েছে । নান্বায়ণের ২য় বর্ধ অন্তিম সংখ্যায় (কাতিক, ১৩২৩) কৰি 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত খগণ্কাব্য 'বিরহ-বিলাপ' আলোচনানহযোগে প্রকাশ করা 


১৩৮৯ ] নারায়ণ পন্িকার দ্বিতীয় বর্ষ ৫৬৩ 


ননীগোপালের একটি বিশিষ্ট কীতি। তাঁর তৎপরতায় এই অমূল্য সম্পদটি কালের লর্বগ্রাণী গর্ত 
থেকে রক্ষা পায়। “বিরহু-বিলাপ” খণ্ডকাব্যটি কবি বাম শর্মার ইংরেজী কাব্য জ/1110%/ 19:০৪ এর 
জচ্বাদ। এই অন্গবাদ বিষয়ে “মৃখাজাঁস ম্যাগাজিন* পত্জিকার সম্পাদক শল়ুনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে রঙ্গলালের ঘে পত্রালাপ হয়, ননীগোপালের আলোচনায় সেই পত্্গুলি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয়েছে। 
ননীগোপালের প্রচেষ্টায় আশ্বিন সংখ্যাতেও কবি রঙ্গলালের একটি ছোট অপ্রকাশিত অনুবাদ কবিতা 
মুত্রিত হয়। কবিতাটি রাজশর্মার লেখা 10) ০ 081৪গর অনুবাদ । এখানে উল্লেখ্য 
ননীগোপালের ব্যক্তি প্রতিভা সম্বন্ধে ধার! আগ্রহী, তীর! সমকালীন পত্রিকার গত শ্রাবণ, ১৩৮০ 
সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় গৌরাঙ্গগোপাল সেনগ্রপ্ত মহাশয়ের লেখা ননীগোপালের জীবনী পাঠ করতে পাবেন । 
নারায়ণের ২য় বধ ২য় খণ্ডে প্রাবন্ধিকর্দের তুলনায় কবিদের অপেক্ষাকৃত প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হয়। 
তুজক্গধর ও গিরিন্রমোছিনী দেবীর সাথী হয়েছিলেন কুমৃদরঞ্জন মল্লিক, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও বঙ্কিমচন্দ্র 
সেন। সতোন্ররকষণ গুপ্ত মশায় দ্বিতীয় বছরেও বেশ কয়েকটি কথা-নাট্য, গল্প ইত্যাদি লিখেছিলেন । 
বিশ্ময়ের কথা, বক্তব্য স্পষ্ট করার মত ক্ষমতা তার ছিল না__শিক্ষানবিশীর স্তর তিনি পেরোতে 
পাবেন নি, তথাপি প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই তিনি নিজের জায়গ। করে নিয়েছিলেন। তার প্রতি 
এই সম্পাদকীয় দাক্ষিণ্যের কারণ *নিছিতং গুহায়াম্‌*। গোবর গণেশের গবেষণা'খ্যাত হরিদাস 
হালদার ২য় থণ্ডের দু'টি সংখ্যা জুড়ে “বিশ্বসেবায় বিছুৎ্" শীর্ষক একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন 
(৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা )। বিছ্যুতের কৃপায় বর্তমান পৃথিবীতে মানুষ কত বিভিন্ন সুযোগ স্থবিধে অর্জন 
করেছে তার পরিচয় মেলে প্রবন্ধটিতে। কলমের ডগায় নির্মল হাস্তরস্গ্টিতে তার পটুত্ব ছিল 
লেখাটি পড়ে বোঝা যায় । মুচকি হানিকে হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ-তে রূপান্তরিত করতে ৬ষ সংখ্যার জন্য 
গোবর গণেশ" ছন্মনামে তিনি আবার কাগজ-কলম-মন তিনজনকে একত্রিত করলেন- প্রকাশিত হুল 
প্রেম ও পরিণগ় । “কতা গিক্সী এগ কোম্পানী? কারব!বের ক্যাপিটালিস্ট পার্টনার স্ত্রী ও ওয়াকিং 
পার্টনার স্বামীর মধ্যে হনোমালিন্যের কারণ, কখন পুঁজিপতি অংশীদারকে আলিঙ্গন করলে সকল 
বিরোধের নিষ্পত্তি হয়, ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে আদর্শ অংশীদার হবার জন্য সৎ পণামর্শ দান করেছেন 
তিনি-__বিজনেস এযা ডমিনিষ্টেশনে তার দক্ষতা কোন কোন পাঠকের ঈর্যাই বোধ হুয়। 
অমবেন্দ্রনাথ বায়, রামনাবায়ণের নাটক বিচার করে যিনি প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি নাবায়ণের 
২য় বর্ষ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যায় কালের বিচারে নিধু গুপ্তের মূল্য নিরূপণে সচেষ্ট হন। নারায়ণে চারটি 
সংখ্যায় তার এই কাব্যপরিক্রমা লমাপ্ত হয় । অবস্থা রচনাগ্ুপি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়নি । 
লেখকের পূর্ব প্রবন্ধের মত এটির মূল্যও অপরিসীম । কিন্ত রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তার একটি সস্তব্য বা 
সি্ধাস্তকে সহজেই 'অবিবেচনা প্রস্থত, আখ্যা দেওয়া যায়। নিধুবাবুর কৃষ্টিকে মহত্বর করার বাসনায় 
তিনি বেমালু্ লিখেছেন-__ “মুখে নিধুকে উড়াইতে চেষ্টা করিলেও, মন হুইতে আমরা তাহাকে 
এড়াইতে পারি নাই । এমন কি এ ষুগের শ্রেষ্ঠ গীত রচয়িতা গিরিশচন্্র, রবীন্দ্রনাথ তাহারও অন্যান্য 
কবিওয়ালার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই”। অমরবেন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত দিতেও ভোজেননি। 
যেমন, নিধুবাধুর-_“ক্তোমানি মনের ছুঃখ চিরদিন মনে রছিল/ছুকারি কীদিতে নারি বিচ্ছেদে প্রাণ 
দছিল+ ও ববীন্দ্রনাথের-_-হুলে। না, হলো! না সই/মরমে মরম লুকান রহিল বল! হল না) /বলি বলি বলি 
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তারে কত যনে করিন্/হলে! ন। সই'- এব সাদৃশ্য । “আহি মাআ এই চাই, মরি তাতে ক্ষতি নাই/ 
তুমি আমার স্থথে থেকো, এদেছে সকলি সবে'__নিধুবাবু্ এই ভাবই রবীন্দ্রনাথ একটু ঘুরিয়ে বলেছেন 
--“তুমি যাহে সুখী হও তাই কর সথা/আমি সখী হব বলে যেন না /আপন বিরহ লয়ে আছি আমি 
ভাল। (গিরিশচন্দ্র প্রসঙ্গ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই)। খণ্ডিত চিত সামনে রেখে বিচারে প্রবৃত্ত 
হলে এরকম অবিচার অবশ্টাস্তাবী। অমবেন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত কোন রসগ্রাথী সাহিত্যবোদ্ধাই 
ষে মেনে নিতে পারবেন না, বল বাহুল্য । এই উদ্ভট আবিষ্কার সন্বন্ধে “ভারতী” পত্রিক! তাদের 
“মাসকাবারী” বিভাগে লিখছেন-_'এ অত্যন্ত ভূয়ো কথা- যতই জোর গলায় বল, ইহ! টিকিবে না। 
রবীন্দ্রনাথ নিধুগুপ্ের প্রভাব অতিক্রম করিতে পাবেন নাই--একথা মানিতে হইলে রবীন্দ্রের 
রবীন্দ্রতত্বকেই অস্বীকার করিতে হুয়।.**বিচার করিতে গেলে ববীন্দ্রনাথকে খগ্ুভাবে দেখিলে তো 
চলিবে ন।, তাহাকে লমগ্রভাবে দেখ! চাই । তিনি বর্দি কেবলমাজ্জ গোটাকয়েক বিরহ বা মিলনের 
টপ্প। লিখিয়। ক্ষান্ত হইতেন তাহ। হুইলে চাই কি এমন কথা তোল! চলিত। কিন্তু তাহার শক্তি যে 
বহুমুধী। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তো কোনে! গণ্তীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই-_তাহা! নব নব 
বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়৷ অসীমতার দিকে ছুটিয়] চলিয়াছে। কাজেই অপবের কথ! দুরে থাক, তিনি 
নিষ্জেকেই নিজে অতিক্রম করিয়। চলিয়াছেন। লেখক ষে লাইনগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহ তো! 
রবীন্দ্রনাথের সবন্থ নহে এবং সেগুলিও যে তীর শ্রেষ্ঠ দান তাহাও নয়। কাজেই সেগুলি লইয় 
রবীন্দ্রনাথকে বিচার কর] চলে না। আর তা ছাড়া, নকল মানুষের মধ্যে কতকগুল। সাধারণ ভাব 
আছে- সেগুলোর মূল-কথ! লইয়! সাহিত্যের বিচার হয় না। ব্যক্তিবিশেষের ভিতর দিয়া কোন্‌ 
আকারে তাহ! ফুটিয়াছে তাহাই দেখিতে হম্ব। নইলে মূলভাব লইয়! আলোচনা করিতে গেলে দেখা 
যায় সাহিত্যের আরম্ভ হইতে আজ পর্যস্ত গোটা-কয়েক হুজ্ম ছাড়া বেশি কিছু স্্টি হয় নাই। 
কয়েকট1 মা হুষ্মরেখা দ্বার] বিশ্বের সমস্ত প্রতিভাকে বাধিয়! ফেল। যায়” ( আবাঢ়, ১৩২৩, পৃঃ 
৩৮০৩-০৮-৭২ ) 1 

“আবীর পত্রের আধুনিকতাকে ব্যঙ্গ করে বিপিনচচ্ছ্রের লেখ। 'ম্বণালের কথা প্রকাশ করে নারায়ণ 
পল্জিক! রবীন্দ্র-বিরো ধিতার ধ্বজ উড্ডীন কবে। প্রথম বছরের কার্ধকলাপের মধ্য দিয়ে সহজেই সে 
রবীন্দ্র-বিঝোধীদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল, আমার পূর্ব প্রবন্ধে বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল। কিন্ত 
দ্বিতীক্স বর্ষ ১ম থণগ্ডের কোন সংখ্যাতেই, কেউ বুবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জোব্বায় কালি ছিটোতে 
এগিয়ে আসেন নি। দ্বিতীয় থণ্ডে এই ছুর্নাম মোচালেন অমবরেন্দ্রনাথ রায়। ১ম সংখ্যাতেই 
রবীন্দ্রনাথ কঠোরভাবে সমালোচিত হলেন। “কঠোর সমালোচনা+ শীষক এই ছি্রান্বেষণ ও নিধুগুপ্তের 
সাহিত্যালোচনার প্রথম পর্ব একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল ( ঠজ্যাষ্ঠ ১৩২৩)। ভারতী পক্জিকার 
বৈশাখ, ১৩২৩ সংখ্যাকস প্রকাশিত ববীন্দ্রনাথের একটি নিবন্ধকে কেন্দ্র করে অমরেন্দ্রনাথ আক্রমণ 
শানিয়েছিলেন। সে বছর ভারতী পঞ্জিকার ৪০তম বর্ষপূতি উপলক্ষে, এই খেয়া! নৌকাটি প্রথম 
ভাসানের দিনে যার! দাড়ি-মাঝি ছিলেন তাদের তলব পড়ে সেদিনের অভিধান কাহিনী শোনানো 
জন্ত | রবীন্দ্রনাথ 'তখন ও এখন শিরোনাষে সংক্ষেপে বাংল সাহিত্যের তখন ও এখনকার (১৩২৩) 
অবস্থা বর্ণনা করেন। প্রসজক্রমে তিনি এই অতিষত ব্যক্ত করেন যেবাংলা সাহিত্যের বর্তমানে 


১৩৮৯ এ নারায়ণ পঞ্জিকার তিতীয় বর্ষ ৫৬৪ 


শৈশবাবস্থা। এই শিশুকে সুস্থ লবঙ্গ পূর্ণ বয়ন্কে রূপান্তরিত করতে ছলে সমালোচকদের অহেতুফ 
নিত্য নতুন তীক্ষ বাপ নিক্ষেপ সংবরণ করতে হবে। আমর! দেখি বর্তমান সমালোচকরা শাদনের 
কঠোর দণ্ড ছাতে নিয়ে সর্বসময়ে এই ছোট্ট শিশুটিকে গালমন্দ দিচ্ছে। প্রশংসা বা উৎসাহ 
মেলে না কোথাও । কিন্তু সমস্ত অপরিণতি সত্বেও, তাকে বড় করে তুলতে হলে ন্মেহস্পর্শ 
একান্ত বাছ্ছনীয়। প্রবন্ধ শেষে তিনি সাহিত্য সমালোচকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন-_ 
'সত্যংব্রয়াৎ প্রিয়ং ক্রয়াৎ ন জয়াৎ সত্ামপ্রিষং/প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্ররাৎ ন ক্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং? ॥ 
'বাংল৷ সাহিত্যকে কি আমর] পাকা বয়সের সাহিত্য বলিতে পারি? না পারি না। এখন ইহাকে 
ঘের দিয়] বাচাইয়া তুলিতে হইবে- ইহার কচি ডালপালা গুলো গোরু ছাগল দিয়! মুড়াইয়! খাইতে 
দিলে যে ইহাব্র উপকার হুইবে এমন কথা আমি মনে কৰি না। এই জন্য আমার মতে বাংলা সাহিত্যে 
কঠোর সমালোচনার দিনে আসে নাই। যে লেখা ভাল বলিতে পারিব না তাব সম্বন্ধে চুপ করিয়া 
যাইতে হইবে । অথচ দেখিতে পাই বালক বাংলা সাহিত্য ঘেন অভিমন্র মত সগ্ঘরথীর হাতে 
চারিদিক হইতে কেবলি বাণ খাইতেছে। না, সপ্তরথী বলাও ভূল-__কেন না বীবের হাতের মারও 
নয়। ছোট ছোট সমালোচকের ছোট ছোট খোচা তাহাকে হত়খাণ কবিয়া মারিতেছে | 
রবীন্দ্রনাণের আলোচনা থেকে এই উজ্ভৃতি দিয়ে অঃবেক্দ্ বলেছিলেন--(১) প্রায় পাচশে। বছর আগে 
যে দেশে চণ্তীদ্দাস বি্ভাপতি জন্মগ্রহণ করেছেন সে দেশের সাহিত্যের বয়স পাক না বললে সতোর 
অপলাপ করা হয়। (২) ববীন্দ্রনাথই 'সাধনা”র পাতায় ২২২৩ বৎসর আগে লিখেছিলেন- “নিজের 
বাগানের প্রতি যে মাপীর ঘথার্থ অনুরাগ আছে, ছোট খাট কাটাগুল্ম-জঙ্গলকে সে তীত্র কোদালি 
দিয়া সবলে সমূলে উচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। যে সকল ক্ষুদ্র তৃণ-গুল্ম জঙ্গল অনাদবে জন্মে, তাহাদিগকে 
সামান্ত বলিয়া উপেক্ষা করা কর্তব্য নহে । কারণ তাহারা দেখিতে দেখিতে সমস্ত স্থান আচ্ছন্ন 
কয়িয়! ফেলে, গুণে না হোক সংখ্যায় প্রধান হইয়া দাড়ায়, ভালয় মন্দ এমন একাকার হইয়৷ যায় 
থে নির্বাচন কর বড়ই কঠিন হুইয়া উঠে। তখন ভাল জিনিস আপন জন্মভূমি হইতে প্রাণধারণযোগ্য 
যথেষ্ট রুস পায় না, ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া আসে। -_-এখন কেন রবীন্দ্রনাথ বিপরীত মত সমর্থন 
করছেন? পাঠক বেচারী--যাহার] ঘবের পয়স। খরচ করিয়া পুস্তক কিনিয়! পড়ে, তাহাদের সহিত 
প্রতারণ] করাই কি তবে সমালোচকের ধর্ম? সমালোচনা ও বিজ্ঞাপন কি তবে একাকার হইয়া 
ঘাইবে? কঠোর সমালোচনার আঘাত রবীন্দ্রনাথ খুব অল্পই সহ করিয়াছেন সত্য। কিন্তু সেই 
স্বল্প আঘাতের ফলে যে তাহার একটু উপকাবু হইয়াছিল, সে কথা তিনি আজ কেন বিশ্বৃত 
হইতেছেন? কেন ভূলিয়। যাইতেছেন ঘে রাংর কবলে না পড়িলে তাহার 'কড়ি ও কোমলের 
দ্বিতীয় সংস্করণ অতটা আবর্জনাবজিত হইত ন1? ববীন্দ্রমতের শুধুমাত্র পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি পাঠে অনেকের 
মলে বিভ্রান্তির স্থষ্টি হতে পারে। কিন্তু সমগ্র প্রবন্ধটি ধারা পড়েছেন অমরেন্দ্রনাথের ব্তবে/ তাদের 
মনে কোন প্রতিক্রিয়া হবে না । এবং ববীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তে যে হথেষ্ট যুক্তি ছিল ত॥ মেনে নিতে 
দ্বিধা হবে না। ব্বীন্দ্রমতের প্রয়োজনীয় কয়েকটি অংশ অমরেক্দ্রনাথ সঘত্বে পরিহার করেছেন। 
রবীন্দ্রনাথ লিখে ছিলেন-_'বাংল! সাছিত্যের জন্য সৌজন্যের চেয়ে আরে! বেশী কিছু চাই, তাহা লেহ। 
স্েছের লঙ্গণ এই ভাহা বর্ডমানের অসম্পূর্ণতাকেই বড় করে না। তাহা ভবিষ্যতের আশার প্রতিই 


৫৬৬ সমকালীন . [ চেত্র 


বিশেষ করিয়! লক্ষ্য কৰে । যে জিনিষ কাচা ঘার বাড় ফুরায় নাই, এই গেছ, এই ভবিষ্ততের আম্বান 
তার পক্ষে নিতান্তই আবশ্তক। থে বাড়িয়। উঠিয়াছে, অর্থাৎ যার শক্তির পরিচয় বর্তমানেই, 
প্রধানতঃ ভবিষ্যতে নহে, ন্মেহ তার পক্ষে অনাবশ্তক ও অনিষ্টকর । ভালে বলিতে পারিবার জানন্দ 
যর্দি আমাদের যনে না থাকে, ঘদ্দি মন্দ বলবার উৎসাহই যখন তখন ছোবল মারিতে আমাদিগকে 
প্রবৃত্ত করে তবে এমন নির্মতার পথে বঙ্গসাছিত্যের কোনে! কল্যাণ দেখি না। ছোটছেলের কান 
সলিতে পারি বলিক্মাই তার কানমলা যে মস্ত একটা বাছাছুরি এই বর্বরত]1 যেন আমাদের মনে না 
থাকে । ছোট ছেলেকেও ঘে শ্রদ্ধা করিতে পাণে সেই হল মহৎ" । সামক্লিক উত্তেজনায় অমবেন্দ্রনাথ 
ষে ভূল করেছিলেন এই উদ্ধৃতি পড়ে সহজেই বোঝা যায়। উভয়ের বক্তব্যের মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে 
--বুবীন্দ্রনাথ বাংল! সাহিত্যকে 'বালক” আখ্য। দিয়েছিলেন, কিন্তু অযরেক্দ্রনাথ ধবে নিয্েছিলেন বাংলা 
সাহিত্য প্রাপ্ত বয়স্ক ও মনন্ক। অমরেজ্ুনাথের অপবাদ প্রচেষ্ট। 'ভারতী' সহজে মেনে নিতে পারেন 
নি। আবাঢ় সংখ্যায় 'ভালো-মন্দ' প্রবন্ধে অমরেন্দ্র উত্থাপিত অভিধোগ খণ্ডন কবে ববীন্্র মত পুনরায় 
বিশদভাবে ব্যক্ত করা হয়। সাহিত্যের বয়স বিষয়ে ভারতীর জবাব--'কিন্তু দিন গণিয়া কি সাহিত্যের 
পরিণতি নাব্যস্ত করা যায়। মান্তবেরই যায় না তা সাছিত্যে তো দূরের কথা । চল্তি কথায় শোনা 
যায়, কোনে! কোনো বংশের লোক আশি বছরে সাবালক হয়। সেট! একেবারে মিছা কথা নয়। 
অনেক ম্বাঙ্ছষের বয়ন আশি হইয়াছে দেখা যায় ;_-তার চুল পাকিয়াছে, হাড় পাকিয়াছে, কিন্ত বুদ্ধি 
পাকে নাই; আট বছরে যেষন ছিল আশি বছরেও তেন আছে। তেমন লোককে বলিতে হয় 
বয়স হয় নাই। সাহিত্য সম্বক্ষেও এ কথ৷ খাটে-_শুধু বছর গণিয়া! তার পরিণতি নির্ণয় করা 
চলে না। পরিণতির ষে রূপ আছে তাহ সে লাভ করিয়াছে কি না বিচার কৰিতে হয়” । বাংলা 
সাছিত্যের সমস্ত অঙ্গ পরিপুষ্ট হয়ে, এটি কি মহামহীরুছে পরিণত হয়েছে? সাহিত্যে কি কোন 
4508100810” তৈরী হয়েছে? “ছুই-একজন মহাপুরুষের শক্তিতে ইহার এক এক জায়গায় বাড় 
ঘেন যাত্মন্ত্রে হঠাৎ অসম্ভবরূপে বাড়িয়! গেছে, তাহাতে দেশবিদ্বেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, কিন্ধ 
নেক অংশ যে এখনও কচি।”-_-ভারতীর বক্তব্য যুক্তিসম্মত, বল! বাহুল্য । দ্রুততার সঙ্গে রচিত 
হওয়ার মধ্যেই বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথের 'তখন ও এখন প্রবন্ধ-বক্তব্যে কিছু তুল বোঝাবুঝির অবকাশ 
রয়ে গেছে। প্রবন্ধটি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে অভি সহজেই বক্তব্য বিষয়ের বিপরীত মত 
সবর্থন করা ঘায়। যেষন- উপসংহার পর্যায় । রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-_'সাছিত্য সমালোচনার 
ক্ষেত্রে এই উপদেশটি অমুল্য-__সত্যংব্রয়াৎ..*ইত্যাদিঃ। যে দেশের সাহিত্য বয়সে ও মননে পরিণত, 
সে দ্বেশের সাহিত্য সমালোচকদের কি এই গ্লোকটি স্মরণে বাখার প্রয়োজন আছে? বালক 
সাছিত্যের সমালোচকদের ক্ষেত্রেই শুধু একথা প্রযোজ্য । এবং রবীন্দ্রনাথের উপদেশ “বালক” লাহিত্য 
সম্পর্কেই । ববীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির উপসংহার পর্যায়ে আর একটু সতর্ক হলে হয়তো অথবা সমালোচনার 
হাত থেকে তিনি বক্ষা পেতেন। অবশ্ত চালুনি সর্বসময় হুচের ছিদ্রান্থেষণে ব্যস্ত থাকে। 
রবীজ্নাথের সমর্থনে প্রমথ চৌধুরীও এগিয়ে এসেছিলেন। আশ্বিন সংখ্য! তান্নতীতে “লত্যং ক্রয়াৎ' 
নিবন্ধে তিনি শ্বভাবপিন্ধ ভঙ্গীতে লিখলেন 'লত্যং ত্ররাৎ প্রিষ্নং ব্রপ্নাৎ*-.* লোকটি ম্মরণ করিয়ে দিয়ে 
রবীন্দ্রনাথ কোন গছ্িত কাজ করেন নি। কারণ হালফ্যাপানী সমালোচকদের অনন্ত নীতির 


১৩৮০ এ নারায়ণ পত্রিকার ছিতীক়্ বর্ষ ৫৬৭ 


কোনটিই এই গ্লোকের সাহাধ্যে খর্ব কর! সম্ভব নয়। প্রথমতঃ, আচার্য বলেছেন__সত্য কথা বোলো, 
প্রিয় কথা বোলো। কিন্তু “প্রিয়সত্য বলিয়ে।' এ আদেশ তো তিনি করেন নি। স্থতরাং “যে সমন্ত 
সভ্যসত্যই প্রশংসার ঘোগ্য তার প্রশংসা! করতে আমরা বাধ্য 'নই__অর্থাৎ বঙ্গসাহিত্যে প্রতিভার 
প্রশ্রয় দেওয়া! আমাদের কর্তব্যের মধ্যে নয়” । দ্বিতীয়তঃ, অগপ্রিক্ন সত্য বলা বারণ, অপ্রিয় মিথ্যা 
বল। তো বারণ নয়। ন্ৃতরাং সমালোচকদের আতংকিত হুবার প্রয়োজন নেই। তৃতীয়তঃ 
রবীন্দ্রনাথ উপদেশ দিয়েছেন__“বড়র পক্ষে ছোটর উপর হাত চালানো অকর্তব্*_একথা বলার 
অর্থ এই নয় ঘষে ছোটরাও বড়র উপর হাত চালাবে না। 'ম্ৃতরাং সমালোচকদের পক্ষে কৃতি 
লেখকদের প্রতি ধুষ্ট তাড়না করবার অধিকার রবীন্দ্রনাথ কেড়ে নিতে চাননি” । প্রমথ চৌধুরীর 
সস রচনাটির শেষ পৃষ্ঠায় ভারতী কর্তৃপক্ষ একটি গ্লেষাত্মক কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। জনৈক 
নবকুমার কবিরত্ব রচিত 'রামছু চায়ণ” শীর্ষক কবিতার প্রথম কয়েকটি লাইন হুল__ 
ছুঁচামিতে বড় বারা তার। বামছু চা 
ছুট! কান কাটা তাই মান ভারি উচা। 
কিচ কিচ ত্ববে ছুঁচা কয় একদিন। 
'আমি প্রায় ক্ষুপ্রকায় কত্তৃরী হরিণ” । 
খাদ নাক ফোলাইয়৷ ব্যাঙ কহে তাই॥ 
এ খোজ বাথে না কেউ কারে! নাক নাই ॥-.* 
নবকুমার কবিরত্ব আর কেউ নন, প্রখ্যাত পত্যেন্দ্রনাথ দত্ত । নবকুমাবের 'রামছুচারণ' রচনায় 
কোন উদ্দেপ্ত ছিল কি না জানিনা, তবে সাহিত্য বিষয়ে ভারতী সবুজপত্র গোষ্ঠীর আধুনিকতার 
সমর্থনে তিনি ভারতীর পাতায় কয়েকটি আলোচনা পিখেছিলেন। তাই মনে হয়, 'রামছু চায়ণ। 
উদ্দেশ্টহীন নয় । অমরেক্দ্রনাথ রায় কিন্ত মোটেই দমলেন না। অপরিসীম উৎসাছে তিনি সঞ্চয় 
করতে লাগলেন স্বরদৃষ্টিভঙ্গী অন্যাদ্ী ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, স্বাধীনত! ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের উক্তি সকলে মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা বা 11001515500 । এই সংগ্রহ 'রবিয়ানা? 
নামে একটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বক্তব্যবস্তর অদ্ডুত মৌলিকতার জন্তই কিনা কে জানে 
ব্মান ধুগের অধিকাংশ পাঠক ও সমালোচক বইটির অন্তিত্বও জানেন না। ভারতী পত্রিকার 
পূর্বোক্ত সংখ্যায় ( আর্িন,। ১৩২৩) “মাসকাবারী' বিভাগটি ছিল শুধুমাত্র কয়েকটি গ্লেধাত্মক চুটকী 
জাতীয় রচনার সমন্বয় । তা" থেকে একটি চুটকী উদ্ধৃত করে বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করলাম-_ 
প্রাণীতত্ববিদ্গণ বলেন, বির আলো পেঁচ। বাছুড় ও চামচিকেদের চর্ম-চক্ষে সে না। এখন এ 
আলে! শীতল করিবার উপদেশ কি? কবি বলিতেছেন-_ 
রবির গায়ে থুতু দিতে 
উড়ছে বাদুড় মেল! 
চামচিকে ! নাম কিনৰি যদি 
সঙ্গ নে এই বেলা ॥ 


গণপতি-বিনায়ক 
অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায় 


ঠিক কবে গণেশঠাকুবের পুজোর প্রচলন হয়েছিল এ নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা আছে। তবে, 
অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীদের তুলনায় তিনি যে কিছুটা আসরে নবাগত এ ব্যাপায়ে অনেকেরই সন্দেহ 
নেই। রামায়ণ তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব-__যদিও সেখানে শিখ, বিষুং, উমা, শুর্ধ, স্কন্দ ইত্যাদি 
দেবতার উল্লেখ রয়েছে । মহাভারতের আদিপর্বে যে গণেশের সন্ধান পাওয়া! যায় প্রথমে তাঁকে 
নিয়েই আলোচনা করা যাক। কারণ আমাদের ধারণা প্রাচীন ভারতীয় সাছিতো এখানেই প্রথম 
গণপতির আবির্ভাব । আদ্িপর্বের বেশ কিছুটা অংশ মহাভারতে পরে সংযোজিত হয়েছিল তা মনে 
করবার সংঘত কারণ আছে। এই পর্বের প্রথম অধ্যায়েই ( ৭৩-৮৩ ) গণেশের কথা (ক্লিটিকাল 
এডিসনে প্লোকগুলিকে অবশ্ট 4১951017-এর মধ্যে অন্তভূতি কর] হয়েছে) আছে। গণেশের 
আবির্ভাব প্রসঙ্গে ঘে গল্পের অবতারণা করা] হয়েছে সেটা প্রায় সবারই জানা, তাই পুনরুলেখ 
নিন্রয়োজন ; গণেশ এখানে কেরানীর ভূমিকা নিয়েছেন। বলা হয়েছে গোটা মহাভারতটাই 
নাকি ব্যাসদেব তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন । গণেশকে লেখক বা কেরাণীর ভূমিকা কেন দেও! 
হল তা পরে আলোচনা করছি । আপাততঃ মহাভারতের এই অংশে গণেশ সম্বন্ধ আব কিকি 
বলা হয়েছে সেটা দেখা যাক। সব শুদ্ধ, চাবটে নামে তাঁকে ডাক হয়েছে । সেগুলি হল গণেশ, 
হেনম্ব, বিজেশ, ও গপনায়ক | এই প্রত্যেকটি নাষের এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। গণেশ, গণনায়ক 
এবং পরের যুগের গণপতি নামে তিনটির অর্থ একই । খখেদে (২, ২, ২৩) গণপতি নাম পাই। 
কিন্ত সেখানে এ গণপতি পরের যুগের স্থুলোদর, সিদ্দিদ্দাতা গণেশ যে কিছুতেই হতে পারেন 
না সে বিষক্ষে প্রায় সবাই একমত। বাজসনেয়ি সংহিতাক় (২৩. ১৯) থে গণপতির কথা আছে, 
তিনিও পরের যুগের গণেশ নন। আরও ছুটি ৫বদিক গ্রন্থে অবস্তা পরের যুগের গণেশের কথা 
আছে। সেগুলি হল টমত্রারণী সংহিতা (২. ৯. ১) ও তৈত্তবীয় আরণ্যক (১০, ১, ৫,)1 
কিন্ত এ গ্রন্থছুটির ঘে অংশে গণেশ রয়েছেন তা খুব বেশী পুরোনো কিনা তাতে অনেকেরই 
সন্দেহ আছে। 

আমর! একটু আগেই বলেছি ঘে গণেশ এবং গণনাম্মক কথার অর্থের কোনে! পার্থক্য নেই। 
খখেদে রুদ্রের সঙ্গে নানা ধরণের গণের উল্লেখ আছে। এরা! তার পার্ধষ বলে পরিচিত। খখেদের 
এই রুদ্র অন্যান্ত দ্বেবতান্ মতো। অতটা 0০91891)60 নন এবং তীর পার্ধদেরা খুব আর্জনোচিত 
কাজে লিপ্ত থাকতেন বলে মনে হয় না। কিন্তু মহাভারতের যিনি গণনায়ক বা গণেশ তার সঙ্গে 
বৈদিক গণদের কোনো মিল দেখি না। আমর প্রথমেই দেখেছি ষে গপেশ মহাভারত লেখক ব৷ 
ইংরেজীতে যাকে বলে ৪:08:1)671915-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ । শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে তার জ্ঞান ও 
বিস্তার সঙ্গে যোগাযোগের কথা বল! হয়েছে । তার *দর্বজ্ঞষ বিশেষপটি (১. ১. ৮৩) সবারই 
চোখে পড়বে । এ ছাড়! ব্যাসদেবের মতো কট্টর পণ্ডিত লোকের শ্লোক বুঝে স্তনে তাকে লিখতে 
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হক্সেছিল € ১. ১. ৮২-৮৩)। স্থতরাং কোনে! সন্দেহ থাকতে পারে ন! যে মহাভারতের এই গণেশ 
পরের যুগের বাযবসাধারদের মামূলী দেবতা নন। মহাভারতে গণেশের আবে ছুটি নাম বিক্ষেশ' ও 
“ছেবস্ব' পৰের যুগের সাহিত্য ও শিলালিপিতে বহুবার পাওয়]। যায়। 

গণেশ-প্রসঙ্গে মহাভারতের আলোচনায় একটা ব্যাপার বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় । এ গণেশ 
এখনও গজানন' হয়ে উঠতে পারেন নি। গণেশ নামের সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটা আমাদের চোখের 
সামনে ভেসে ওঠে । গজমুণ্ড গণেশ ভারতীয় ভাক্কর্ধে থুইজন্মের কিছু পর থেকেই আবিভূতি হয়েছেন। 
সিংহলে মিহিনতালের কাছে হস্তিমুণ্ড যে মৃতিটি পাওয়1 ধায় তাকে অনেকেই গণেশেরই 11:01969106 
হিসেবে ধবেছেন। এ মুতিটি শ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের পরের নদ্ব ( সেটি-_-গণেশ, পৃঃ) ২৫)। 
অমরাবতীতে প্রাঞ্চ দ্বিতীয় শতকের গজমুণ্ড ঘক্ষমৃতিটিকে কুমারম্বামী গণেশেরই আদিমৃতি হিসেবে 
কল্পনা করেছেন। লক্ষ্য করার বিষয় হল ঘে এঁ মৃতিটিতে এক সর্পাকৃতি মালা রয়েছে ঘা বিষুরধর্মোত্তর 
(৩. ৭১. ১৬) বা” কথাসবিৎসাগরের (6৫৫. ১৬২7; ৭৩. ৩২৫ ) গণেশমুতির বর্ণনাকেই সমর্থন 
রে। এ ছাড়। গত কয়েক বছরে প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের গজমুণ্ড ছু একটি ছোটো মৃতি পাওয়া 
গিয়েছে । মধথুরা ও ভিতবগাও এ প্রাপ্ত গণেশমুতি ছুটি ৩৫০ গ্রীষ্টাব্জের পরের বলে মনে হয় না। 
ত্বগায় অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে গজমুণ্ড গণেশের প্রাচীনতম মুতিগুলি নিঃসন্দেহে 
গুগ্ঠ যুগের পরে তৈরী করা হয়েছিল। এই ধরণের আলোচনা থেকে এ বথাই প্রমাণিত হয় ঘে 
মহাভারতের ঘে অংশে গণেশের কথা আছে তা অন্ততঃ খ্রীষ্টজন্মের কিছু আগে লেখ! হয়েছিল। 
মহাভারতের গণেশ সম্বন্ধে বিটারনিৎসের ( 11000107010) মত আমর]! গ্রহণ করতে পারি ন।। 
কারণ যে গণেশ 'সর্বজ্' রূপে কলিত হতে পারেন এবং যিনি পরের যুগের সাহত্য ও ( হর্ষচরিত, 
তৃতীয় উচ্ছাস, নারদ ও ব্রক্ষবিবর্ত পুরাণ ) জ্ঞান ও বি্যার দেবতা হিসেবে বণিত হয়েছেন তার 
জেখক বা ০9515 হওয়ার বাধ] কোথায়? সোমদেবের কথা সরিৎসাগরের তো সর্বত্রই গণপতি 
বাবিনায়ক জ্ঞান ও বিদ্যার দেবতা হিসেবে চিন্রিত হয়েছেন। পণ্ডিতপ্রবর 281 গণেশের 
লেখক বা কেরাণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কারণ স্বন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন । তীর প্রদত্ত যে 
যুক্তি সমর্থনযোগ্য ত1 বর্তমান লেখক বিশ্বাস করেন। মত্রায়ণী সংহিতা ও তৈত্তিবীয় আরণ্যকে থে 
গণপতির কথা বল! হয়েছে তিনি অবশ্তই “গজানন' ও সেই সঙ্গে 'দস্তিন'। এই অংশগুলি তাই 
শ্ীষ্উজন্মের পরের বলেই মনে হওয়! স্বাভাবিক । কিন্তু যেহেতু গজানন-গণেশ ভারতীয় ভাস্কর্ষে এমন 
কিছু অর্বাচীন নন, সেহেতু এ গ্রন্থগুলির অংশছুটিকে ধার] বু পরের রচনা বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্ট! 
করেন তাদের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারব না । 

হাভীর মাথা গণেশের ঘাড়ে কেন চাপল তা আলোচনার আগে মহাভারতের পরের যুগের 
সংস্কৃত সাহিত্যে গণেশের কথ! আর কি আছে তা! পরীক্ষা করে দেখা যাকৃ। মানবগৃহস্তঙ্জে (২১৪) 
যে চাষ ধরণেব বিনায়কের কথ। আছে সে সম্বন্ধে শ্তর আর জি ভাগারকার ইতিপূর্বেই আলোচন! 
করেছেন। মহাভারতের অন্থশাসনপর্বেই (১৫০ তম অধ্যায়) বিনায়কদের কথ। বল! হয়েছে । 
কিন্ত মানবগৃহাহুজ বা অস্থশালনপর্বের বিনায়কদের সঙ্গে আমাদের হেরম্ব-গণেশের সন্বপ্ধের কোনো 
ইঙ্গিত আমর। পাই না। অবনত অন্গশাসন পর্বের একটি গ্গোকে (১৫০.২৫) 'গণেশ্বরবিনায়কাঃ' 
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কথাটি আছে। কিন্তু এই বহুবচনের প্রয্মোগ থেকে কিছুই স্পষ্ট হুয় না। আমাদের নিশ্চিত খান্ষণ। 
£বিনায়কাঃ, বলতে যাদ্দের কথা বলা হয়েছে তার! একধরণের প্রাচীন লৌকিক গ্রহ-সাঙ্ষস ছাড়া 
আর কিছু নয়। মানবগৃহ্যস্থত্র থেকে জান যায় ঘে বিনায়কের] নানাত্তাবে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করতে 
ওজ্ডাদ। তাদের দৌরাত্ম থেকে বাচার জন্য অনেক ধরণের পূজো পার্বণের কথা বলা হয়েছে। 

বিনায়কদের সঙ্গে গণেশের মিলনের প্রথম হুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাই ঘাজ্বন্ধাম্থতি (১২৭১-২৯৪ )। 
মানবগৃহ্স্ত্রের মতো এখানেও বিনায়কের উৎপাত থেকে রেহাই পাবার উপায় বল! হয়েছে । কিন্তু 
সেই সঙ্গে এ বিনায়ক শিবপত্বী অস্থিকার পুত্র ছিসেবে চিত্রিত হয়েছে । পরের যুগেন্স পার্বতীপুত্র 
গণেশের উৎপত্তি ষে এই অন্বিকাপুত্র গণপতি বিনাধক থেকেই হয়েছিল গাতে কোনে! সন্দেহ নেই। 
অন্যান্য সংস্কৃত গ্রস্থের মতোই যাজ্ঞবন্যস্থতির রচনাকাল নিয়ে পগ্িতদের বিবাদ আছে। তবে 
দ্ীনারের উল্লেখ না থাকায় এই গ্রন্থের বুচনা অস্ততঃ প্রথম শতকে পরের নয় বঙদেই মনে হয়। 
অনেকেই মনে করেন কায়শ্থের ( ১৩৩৬ ) উল্লেখের জনা গ্রস্থাটিকে গুগুযুগের রচনা বলে মনে করা 
উচিত। কিন্তু সম্প্রতি-্রাঞ্ধ কুষাণধুগের এক মথুরাব শিলালিপিতে 'কায়স্থ কথাটা পাওয়া যায়। 
সতরাং অন্য কোনে ভালে! প্রমাণ না পওয়া পধস্ত যাজ্বন্ধাস্থতিকে প্রথম শতকের রচনা বলে গ্রহণ 
করাই সঙ্গত। | 

গুগ্ধঘুগে রচিত অমরকোষে (অবশ্ত গ্ুপ্তযুগের কিছু আগের গ্রস্থও এটা হতে পাযে। 
দীনারের উল্লেখ থাকায় এ গ্রন্থকে গ্রীষ্টিয় প্রথম শতকের পূর্বে ফেলা যায় না।) গণপতির ৮টি নাম 
পাই । নামগুলি হোলো-_বিনায়কঃ বিক্বরাজ, হেমাতৃর, গণাধিপ, একদত্ত, হেরম্ব, লন্ঘোদ্দর এবং 
গজানন । আমরা! একটু আগেই দেখেছি ঘে মহাভারতে তাকে চর নামে ডাকা হয়েছে। 
মহাভারতে 'গণেশ' বা 'গণনায়ক* এ মানে হয়েছে 'গণাধিপ' এবং 'বিস্েশ? *বিক্লরাজ' দাড়িয়েছে। 
“হেরুস্ব' হ্থাধথভাবে এখানেও রুয়েছে। আর যে পাচটি নাম যোগ হয়েছে তা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ 
ইঙ্গিত বহন করে। “ঘ্বমাতুর* কাতিকেয়ের *ঘাণ্মাতুর ন|মের কথাই ম্মরণ করিয়ে দেয় এবং 
শিবপত্বীন্ঘর উমা ও গার সঙ্গে ভার ল্বদ্বের কথাই প্রমাণ করে। গণেশের 'গজানন'রূপে 
আত্মগ্রকাশটাই এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় । আর ধিনি 'গজানন' তার নাম 'লস্বোদর' হওয়াটাই 
স্বাভাবিক । মহাভারতের আদ্িপর্ব ও অমরকোষের রচনার মধ্যে যে সময়টা অতিবাহিত 
হয়েছিল তার মধ্যেই ধীযে ধীরে গজাননের গদাত্মপ্রকাশ। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে 
মহাভারতের এ অংশটা! গ্রীইপূর্ব দ্বিতীয় শতকের লেখা এবং অমরকোষে গ্রীষ্িয় চতুর্থ শতকে প্রস্থ 
তাছলে গণপতির পুরোপুরি গজানন হতে ছুশ বছর লেগেছিল। 

এ প্রসঙ্গে আর একট] কথ! মনে রাখতে হবে। অমরকোষের ক্্গবর্গে প্রায় সমন্ত জনপ্রিয় 
প্রাচীন ভারতীয় দেবদেবীর নাম আছে । শিব, বিষু মতে! বড় দেবতার সুদীর্ঘ নামের তালিকা 
এখানে বয়্েছে । তালিকার টদর্ঘ্য দেখে এ গ্রন্থ রচনার সময়কার কোনে বিশেষ দেবতার জনপ্রিক্স তা 
ও প্রাচীনতত্ব কিছুট। আন্দাজ কর যায়। অর্থাৎ যে দেবতাকে দশ নামে ডাকা হয়েছে তিনি 
নিশ্চয়ই পাঁচ-নামের দেবতার চেয়ে বেশী জনপ্রিয় ছিলেন। উর্দাহরণম্বরূপ বল! হায় যে ত্বগবর্গে 
পার্তীকে ১৭টি নাষে অথচ লক্মীকে মোটে ৬টি নামে ডাক! হয্সেছে। তাতে গ্রমাণ হস পার্বতী 
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গুপ্তবুগে লশ্ীর চেয়ে বেশী জনপ্রিয় ছিলেন। সেইসঙ্গে আরো! একটা! ব্যাপার ভাবতে হবে। 
পার্বতীব় এ ১৭টি নাম হতে যে সময় লেগেছিল তা নিশ্চয়ই লক্ষী এ ৬টি নাষের চেয়ে বেশী । তবে 
সব ক্ষেত্রে এ যুক্তি নাও টিকতে পারে । বুদ্ধের এখানে ৭টি নাম, অথচ বরুণের মাত্র ৫টি। কিন্ত 
বরুণ বৈদিক যুগেরও পূর্বের দেবতা আর বৃদ্ধের সময়কাল খীষটপূর্ব বষ্ঠশতক । এতে বোবা! যায় যে 
গুপ্তযুগে বরুণের জনপ্রিয়তা অনেক কমে গিয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তালিকার চেহানা 
দেখে এক গ্রহণযোগ্য সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব । 

আমাদের মতে যেহেতু মমরকোষে গণপতির ৮টি এবং কাতিকের ১৬টি নাম রয়েছে লেহেতু 
এ সময় কাতিক গণেশের চেয়ে বেশী জনপ্রিয় ছিলেন। শুধু তাই নয় কাতিকের এ ১৬টি নাম 
পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে ঘে তিনি দ্বেবতা হিসেবে গণেশের চেগ্সে প্রাচীন । অন্যান্য শুজ্রেও আমাদের 
এই সিদ্ধান্তের সমর্পন মেলে। 

এ প্রনঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বৌধায়ন ধর্মশান্ত্রে (২. ৫. ৯. ৭) আমরা গণেশের কয়েকটি নাম 
পাই। নামগুলি এরকম-_বিদ্ব, বিনায়ক, বীর, স্তুপ, বরদ, হক্তিমুখ, বক্রতুণ্ড, একদস্ত ও লঙ্গোদর। 
এই নামগ্পির সঙ্গে গণপতির ছাবপাল ও ছারপালিকাদের কথাও বল! হয়েছে । 9111015 এবং 
1118০007761] উভয়েই এই গ্রন্থকে চতুর্থ শ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের পূর্বের লেখা বলেছেন। ঠিক এই কারণেই 
মহামছোপাধ্যায় কানে গণেশের নামের এই তালিকাকে প্রক্ষিঞ্ধ বলে মনে করেন। যদি এই তালিক। 
প্রক্ষি না হয় তাহলে অবশ্বাই গণেশ সম্বদ্ধে আমাদের সব ধারণাকে পাণ্টাতে হবে। সেই সঙ্গে 
মৈত্রাকণী সংহিতা ৪ তৈত্তিরীয় আবণ্যকে গণেশ সহ্বন্ধে য। বগা হয়েছে তা গ্রহণ করার জন্য তৈরী 
থাকতে হবে । আমরা আগেই দেখেছি ঘষে এই ছুই গ্রন্থে গণেশের হাতীর সঙ্গে যোগের কথা বলা 
হয়েছে । বৌধায়ন ধর্মশাপ্দের হস্তিনুখ, বক্রতৃপ্ত ও একদস্ত নাম 'এ একই যোগ প্রমাণ করে। 

গণপতির সঙ্গে রুদ্রের সন্বদ্ধের কথ। আমর] আগেই বলেছি । বেশ কিছু পণ্ডিত শিব-রুদ্রের পুজো 
মহেঞ্জোদদারোর যুগে ছিল এ কথা বিশ্বাস করেন । তাদের মতে খৈব আধপূর্ব ভারতের লৌকিক 
দেবতা । আমর এণ্ড দেখেছ ঘষে বিনায়কনামে যাদের কল্পনা করা হয়েছে তাদের কাধধারার মধ্যে 
এই লৌকিক ভাবটি প্রাধান্ত পেয়েছে । গণেশের হস্তিমুখ দেখে মনে হয় তিনি আর্ধদের মধ্যে জনপ্রিয় 
হবার আগে কোনে! একরূপে পুলিন্দ, শবর, ভীল ইত্যাদি প্রাচীন ভারতীয় অনাধ জাতিদের দ্বার! 
পূজিত হতেন। অমরকোষের প্রপ্যাত টীকাকার ক্ষীরদ্বামীর মতে গণেশের “হেরস্ব' নামটি এক দেশ 
শব । এই “ছেবুস্ব' সামটি মহাভাএতেও আছে তা আমর] ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি। সুতরাং কোনো 
সন্দেহ নেই যে গণেশের এটি একটি অতি প্রাচীন নাম। ক্ষীরম্বামীর মত গ্রহণ করলে এট ম্বীকার 
করতে হবে ধে গণেশ মূলতঃ শিব বা ছুর্গার মতে] লৌকিক দ্বেবতা ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় কানেও 
গণেশ সম্বন্ধে এ কথা বিশ্বাপ করেন। 

গাথা সপ্তশতীতে (৪. ৭২; ৫. ৩) গণেশের মৃতি ও তার হাতীর সঙ্গে সম্বদ্ধের কথা বলা 
হয়েছে । শাতবাহুন ঘুগেব রচন! হিসেবে এ গ্রন্থটি প্রস্দি। কিন্ত অনেকেই তা বিশ্বাস কেন না। 
তবে গুপ্রযুগের বেলী পরে এটি রচিত হয়েছিল বলে মনে হয় না । রাধিকার উল্লেখ থাকায় কেউ কেউ 
এই গ্রস্থকে মধ্যযুগেক্স বচন! বলে মনে কবেন। কিন্তু মলে রাখা দরকার যে রাধার নাম বাফুগুত্রাপেও 
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আছে, যদিও অনেকে এও প্রক্ষি মনে করেন । আমরা লক্ষ্য করেছি হে গুধযুগের শুরু হবার আগে 
থেকেই গণেশের মৃতি পূজার প্রচলন শুরু হয়। সুতরাং গাথ! সণ্চশতীর যধ্যে রাধামুতির উল্লেখ দেখে 
আতকে ওঠার কিছু কারণ নেই। কিছু পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং বেশ কিছু তাদের ভারতীয় শিষ্য প্রাচীন 
ভারতের থে কোনো' গ্রন্থ বা পুরাণকে বহু পরের যুগের চন! বলতে পারলে ঘেন বেচে যান। তাদের 
সমস্ত ধারণার মূলে অবস্ত রয়েছে ভট্ট মোক্ষ মুলরের খথেদের রচনকালের থিওরী । খখেদকে ১২** 
্রী্টপূর্বাব্ধের আগে ফেললে তাঁদের মনগড়া ১৫০১ গ্রীষটপূর্বাবে ভারতে আর্ধদের আক্রমণের কল্পান! যে 
নস্যাৎ হয়ে যাবে তা তার] ভাল করেই জানেন; এবং সেই সঙ্গে ধ্বংস হবে হুইলার ( ড/115616:) 
সাছেবের আধদের দ্বার] হরঞ্পা ধ্বংসের থিওরী | যে কোনো দিক দিয়ে বিচার করলেই খখেদ সম্বন্ধে 
এ থিওন্সীকে অদ্ভুত ও অবাস্তব বলে মনে হুবে। প্রথমেই ধরা যাক ভারতে ব্যাকরণশান্ত্রের ইতিহাম। 
8951)91) ও আরো! ছু-.একজন পণ্ডিতকে বাদ দিলে কেউই পাণিনিকে ৫০* শ্রীষ্টপূর্বাব্দের পরের বলে 
মনে করেন না। এই পাণিনি তার অগ্রাধ্যায়ীতে অস্ততঃ এক ডঙ্গন প্রাচীন বৈয়াকরণদের নামের 
উল্লেখ করেছেন। এবং ষ্ধি পাণিনি থেকে অস্ততঃ ৫** বছরের মধ্যেকার লোক হুন তাহলে ভারতে 
ব্যাকরণশান্ত্র ষে কমপক্ষে ১*** গ্রীঃপূর্বাৰষ থেকে শুরু হয়েছিল তা মানতেই হবে। তবে কি একথা 
ত্বীকার করব যে 41581) ০৪৮2112)ত] ভারত আক্রমণের কিছু পরেই ব্যাকরণশাস্ত্রের মতে! এক 
জটিল বিষয়ে মাথ! ঘামাতে শুরু করেছিল? আর একটা দিক দিয়ে ব্যাপারট!কে পরীক্ষা! করা যাকৃ। 
বুদ্ধের কিছু পরের সময়কার পালি গ্রন্থে রাজগৃহ, শ্রাবন্তী, কৌশাম্ী, তক্ষশিলা ইত্যাদি শহর অত্যন্ত 
জনাকীর্ণ, উন্নত এবং 5011:150102650 শহর হিসেবে বণিত হয়েছে । তবে কি একথা কল্পন! কর! 
অন্তায় হবে ঘে রাজগৃহ, বৈশালী, শ্রাবন্তী ইত্যাদি শহর বৃদ্ধের অস্ততঃ কয়েকশ বছর আগে গড়ে 
উঠেছিল। দ্ধ শ্রাবন্তী বা রাজগৃহের তৈরী হবার সময় ১০০* রীষ্টপূর্বাব্ধ হয় তাহলে এদের চেয়েও 
অনেক প্রাচীন বলে বণিত কাশী, 'অযোধ্য!, ইন্ত্রপ্রস্থ, শাকল, মাহিম্মতী ইত্যাদি শহর কবে গড়ে 
উঠেছিল? পালি গ্রন্থ পড়লেই বোঝা যায় ষে বুদ্ধের সময় ইন্্প্রস্থ, শাবল ইত্যাদি নগর মানুষের 
স্মৃতির মধ্যেই জাগবূক ছিল। কাশীর কথা অবশ্ব শ্বতঙ্থ। কারণ প্রকৃতপক্ষে তার ধ্বংস কোনোদিনই 
হয় নি। ধারা ১২০০ খ্রীপূর্বাবে খণেদের রচনকাল ধরেন তাদের উত্তর দিতে হুবে ঠিক কৰে এই 
শছরগুলি গড়ে উঠেছিল । অন্য আর একটি দিক দিয়ে প্রশ্নটি বিচার করা যাক । মহাভারত-রামায়ণ- 
পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থে সুর্য ও চন্দ্র বংশের অনেক রাজার নাম ও কীতিকলাপের কাছিনী জান বায়। 
এষ মধ্যে অনেক রাজার নামের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যেও আছে। এ ছাড়া পালি পিটকে এবং 
ছ্িতীয় শতকের বাশিশ্টীপুত্র পুলুমায়ির এক শিলালিপিতে বেশ কিছু চন্দ্র ও হূর্য বংশের খ্যাতনামা 
রাজার নাম আছে। এব] সবাই বুদ্ধের বু আগের মানুষ হিসেবে বণিত হয়েছেন । খেকে ১২০* 
্রী্পূর্বান্ধের গ্রন্থ হিসেবে ধরলে এদের সবাইকেই কাল্পনিক চরিত্র ছিসেবে উপেক্ষা করতে হুবে। 
ভারতের বেদ-পুরাণ-মহাকাব্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধ। ধার আছে তিনি তা পারবেন না। 
গণেশ-প্রসঙ্গে এ ধরনের আলোচন' প্রাসঙ্গিক নয় জেনেও এত কথ! বলতে বাধ্য হলাম । সমস্ত 
প্রশ্নটি অবস্তা এত জটিল ও ব্যাপক এবং এত ধরনের সমস্যার সঙ্গে জড়িত ঘষে কয়েক লাইনে বা কয়েক 
পৃষ্ঠায় তার আলোচনা সন্ভব নয়। হুরগ্লার লিপির সঠিক পাঠোদ্ধার হয়তে। এ প্রশ্নটির ওপর নতুন 
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আলোকপাত করবে। কিন্তু তার আগে কোনে বদ্ধমূল ধারণা মাথায় রেখে প্রাচীন ভারতের 
ইতিহাসের গতিগ্রকৃতি সন্বদ্ধে কথা বলতে যাওয়ার বিপদ অনেক । 

আবার গপেশ-প্রসঙ্গে আসা ধাক, কালিদাস ও গুধ্যুগের শিলালিপিতে গণেশের উল্লেখ না 
থাকায় অনেকে একে বু পরের ঘুগের দেবতা হিসেবে কল্পনা করেন। কিন্তু এই ধরনের চিন্তা 
এঁতিহাপিকদের পক্ষে নিতান্তই বিপজ্জনক । আমাদের সাহিত্য ও শিলালিপিগুলির চরিত্রের সঙ্গে 
ধাদের সামান্য পরিচয় আছে তার] জানেন যে অপ্রাসঙ্গিক কিছু এগুলির মধ্যে সহজে থাকে না। 

যাই হোক, ওপরের আলোচন। থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে গুপুযুগের পূর্বেকার সময়ে 
ও গণপতি বা বিনায়কের কথ৷ জানা ছিল। অবশ্য তার জনপ্রিয়তা শিব, বিষু, স্বন্দ, সুর্ঘ বা ছুর্গার 
তুলনায় বৎসামান্থই ছিল। এ প্রসঙ্গে ৫৩১ গ্রষ্টাব্ের চীনদেশে প্রাপ্ত এক হস্তিমুণ্ড গণেশের কথা 
উল্লেখ করতে হয়। যদি এ সময় হ্দুর চীনদেশে গণেশপুজা প্রচলন ছিল তবে কি তাঁকে অর্বাচীন 
দেবতা ভাব! সমীচীন হবে? চতুর্থ শতকের সমুদ্রগুপ্তেব এলাছাবাদদ শিলালিপিতে আর্ধাব্ঠের এক 
রাজা গণপতিনাগের উল্লেখ হুয়েছে। উত্তর ভারতের একাধিক স্থানে এই বাজার নামাক্কিত মৃদ্রাও 
পাওয়া যায় । এই বাজান না থেকে ও প্রমাণিত হয় যে হাতীর গণপতির সঙ্গে সম্পর্ক চতুর্থ 
শতকেবু পরের নয় । বরং এর কয়েকশ বছর আগের হওয়াই স্বাভাবিক । একমাত্র অত্যন্ত পরিচিত 
দেবতা ন৷ হলে কোনো রাজা তার ছেলের নাম সেই দেবতার নামানুসারে রাখবেন তা আশ। করা 
যাপন না। এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই কারুর সন্দেহ থাকতে পারে না ষে গণপতিনাগের নাম গজমুণ্ড 
গণপতির নাষাহুলাবেই হয়েছিল । গপপতিনাগের নামের পেছনে ঘষে এক ধর্মীয় ব্যাপার আছে 
তা রায়চৌধুরী ও গেটা উভয়েই স্বীকার করেন। ঘদ্দি এলাহাবাদ শিলালিপির আন্ুমানিক সময় 
৩৫০ খ্রীষ্টাব্ধ হয় তাহলে সমুত্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত গণপতিনাগের জন্ম আন্গমানিক ৩০০ থুষ্টাবে 
হয়েছিল সে কথ! বিশ্বাস করায় কোনে অসুবিধে নেই ৷ সুতরাং এ ৩০৯ থুষ্টাঝে ছেলের নামকরণের 
সময় গজমুণ্ড গণপতির কথা অবশ্তই গণপতিনাগের পিতার জানা ছিল। আমর! একটু আগেই 
বলেছি ষে অত্যন্ত পরিচিত না হলে কোনো রাজা বা কেউই তার ছেলের নাম সেই দেবতার 
নামানুসারে রাখবেন না । অতএব একথা ভাব! অন্যায় হবে ন! ষে গজমুণ্ড দেবতা গণেশের ষাকে 
বলে ০০:০০০1০৪, বাজ! গণপতিনাশের জন্মের অন্ততঃ ছুশ বছর আগে ছিল। স্থৃতবাং শ্রীষ্টায় 
প্রথম শতকে গজমুণ্ড গণেশের আবির্ভাব ভাবতে কোনে কল্পনা করতে হবে না। 

গুগ্তযুগের পর থেকেই গণপতির পুঞ্জোর ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। আফগানিস্থান থেকে 
জাপান সর্বতঅই তীর মৃতির সন্ধান পাওয়া দায়। আমবা একটু আগেই বলেছি যে চীনের সর্বপ্রাচীন 
গণেশমৃতিটি ৫৩১ গ্রীষ্টাব্দের। জাপানে নবম শতক থেকে গণেশের পৃজোর প্রচলন নুরু হয়। 
ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, বার্মা, সিংহল সর্বত্রই অসংখ্য গণেশের মতি পাওয়া গিয়েছে । গোটির 
মতে গণেশ হলেন ৭005 2098 01015158119 ৪0150 ০1 211 00৩ [71000 09০৫১" । তার 
চরিত্রের মধো এমন এক অদ্ভুত ব্যাপার ছিল যা তাকে সবার কাছেই সমান জনপ্রিয় করেছে, হিন্দু, 
বৌদ্ধ, জৈন সবাই গণেশকে নিজের দেবত! বলে দাবী করেছেন। রাজস্থানের যোধপুর জেলায় 


প্রাপ্ত নবম শতকের এক শিলালিপিতে বণিকদ্দের সঙ্গে গণপতির নিগৃঢ় যোগের কথ প্রথম জানতে 
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পারা যায়। এরপর থেকেই তিনি প্রধানতঃ বণিকদের সারা পৃ্জিত হয়ে আলছেন। কিন্তু 
সোমদেবের কথালবিৎসাগর পড়লে সনে থাকে না যে বিচ্যার সঙ্গে তার যোগ ছিল। যোড়শ 
শতকের প্রথমার্ধে [9০511018995 79268 এর ভ্রমণবৃত্তাস্ত থেকে জান৷ যায় যে পতিতারাও তার পৃজা 
করত। নে হয় লিদ্ধিদাত৷ ছিসেবেই তিনি তাদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন। প্রাচীন বা অর্বাচীন 
কোনো! পুরাণেই অবস্ গণপতির সঙ্গে গণিকাদের ঘযৌগের কথ! বলা হয় নি। 

সোমদেব তীর গ্রন্থে ছুটে নতুন খবর দ্রিয়েছেন। একটি হোলো গণেশঠাকুবের সম্মানে 
মালবদদেশে যাত্রোৎসবের কথা ( ৭৩৩২৭ ) আর অন্যটি কাশ্মীরে গণেশপূজোর কথা ( ৭৩১১৬) হার ্‌ 
সমর্থন মেলে কল্হণের রাজতর ্গিণী গ্রন্থে (গ্রন্থে) ৩৩৫২ ) এ ছাড়া সাপের সঙ্গে গণেশের যোগের 
কথ! যা সোমদেব বলেছেন (৫৫১৬২) ৭৩৩২৫ ) ভার সাম্য গণেশের বহু প্রাচীন যুতিতে আছে । 
বর্তমান লেখকের ধারণা শিবের সঙ্গে গণেশের যোপ ছিল বলে কবিদের পক্ষে তার সর্পালাংকূত মৃতি 
কল্পনা করা সম্ভব হয়েছিল। কিংবা এমনও হুতে পারে যেহেতু হাতীর আর এক নাম 'নাগ' এবং এই 
নাগের অন্ত অর্থ সাপ, সেহেতু নাগমুণ্ড গণপতির সঙ্গে সাপের ঘোগ ভাব! সহজ হুয়েছিল। উড়িস্যার 
ময়ূরতঙ্ষে প্রাপ্ত সপ্তম শতকের স্মবিখ্যাত গণেশযৃতিটিতে একটি সম্পূর্ণ সাপ হজ্জোপবীত হিসেবে 
দেখানো! হয়েছে । আমরা গণপতির সঙ্গে বিস্তার ঘোগের ব্যাপারট' ইতিমধ্যে আলোচন। করেছি। 
বৈদিক দ্বেবতা বৃহস্পতি বা ব্রক্ষশক্তিকে মনেক সময় 'গণপণ্ডি' বলে সম্বোধন কর! হয়েছে। এই 
বৃহস্পতি বেদে জান ও প্রজ্ঞার দেবতা ছিসেবে সম্মানিত হয়েছেন । আমাদের ধারণা মহাভারতে বা 
বাণতট্রের হর্ষচরিতে যে গণপতিকে জ্ঞানের দেবতা বলা হয়েছে তার মূলে রয়েছে বৃহ্ম্পতির চরিজ্রের 
প্রভাব । বৌদ্ধায়ন ধর্মগ্রস্থে গণপতির অনেক নামের মধ্যে একটা নাম হোলো বীর” । অৎশ্াপুরাণে 
বিনায়কের মুতির বর্ণনার পরেই 'বীরেশ্বর' নামে ঘে দেবতার মৃতির কথ! বলা হয়েছে আমাদের ধারণা 
ভিনি গণেশেরই অন্য এক পার্ষদ দেবতা । মতম্যপুরাণের মতে (২৬১৩৯) এর ছুই হাতে থাকবে 
বীণা এবং ত্রিশূল। এই মৃতির বর্ণনা পড়লে আমাদের বীণাহন্তা সরম্বতীর কথাই মনে পড়ে এবং 
সেই সঙ্গে গণপতির সঙ্গে সরদ্ষতীর চরিত্রের সাদুশ্ট সকলের নজবে না পড়ে থাকবে না! । ব্রহ্ষবৈবর্ত 
পুরাণের গণেশখণ্ডে ষাকে *জ্ঞানরা শিল্ন্ূপিণম্‌' বলে সম্মান করা হয়েছে তার হাতে বীশ! থাক! কিছু 
বিচিত্র নয়। নারদপুরাণে এই গণপতির পৃর্জো করলে *বিষ্যার্থী লভতে বিষ্তাম” এই আশ্বাস 
দেওয়া হয়েছে। 

গণপতির এই আলোচনায় গাণপত্যদের কথা আমরা ইচ্ছে করেই বলিনি। লে আলোচন৷ 
অনেকেই কবেছিল। গণপতি ঘে শুধুমাত্র গুপ্টোত্বর যুগের দেবত! ছিলেন না এবং তীর চয়িজের মধ্যে 
অসাধারণ জটিলতা ছিল তাই দেখানোর জন্যই এই প্রবন্ধ লিখতে উৎসাহিত হয়েছিলাম । লক্ষ্মী ও 
সরম্থতীকে তিনি ধেন ছুবাহ্ু দিয়ে বেঁধে বেখেছেন। হিতোপদেশের সেই শুগ্রপি্ধ ক্লোকাংশটিকে 
মনে পড়ে-_ 'অজবামরবৎ শ্রাজে। বিভ্যা মর্থঞ্ চিত্তয়েখ+ 
গণেশের চরিত্রে বিস্তা ও অর্থের এই ওতপ্রোত মিলনের জন্য তার জনপ্রিয়ত1 কিছুমাত্র কষেনি। 
বাস্তধ ও অবান্তবের মধ্যে ঠাড়িয়ে তিনি আমাদের ম্বপ্ন ও সাধনাকে একই সঙ্গে আকর্ষণ করেছেন। 


্লম্মাক্লোচ্জ্ৰা 


দিব্যায়ন- শ্ীঅরবিন্দ-ম্মারকগ্রন্থ । মুখ্য সম্পাদক মনোয়োহন দত্ব। মেষিনীপুর জেলা শ্রী অর বিন্দ- 
জন্মশতবাধিকী সমিতি । প্রাধ্ধিস্থান শ্রী শরবিন্দ-পাঠমন্দির, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্বীট, কলিকাতা ১২। 
মূল্য সাত টাকা। 


রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছিলেন, শ্বদেশ-আত্মার বাণীমুতি। তিনি শ্রীশরবিন্দ। ঘে-ন্বদ্দেশের প্রতি 
প্রেমে বাইরের মুক্তি চেয়েছিলেন, সেই স্বদেশের প্রতি ধ্যানে খুঁজেছিলেন অন্তরের মুক্তি। জীবন 
থেকে বিচ্ছিন্নতা নয়, বরং জীবনেরই কেন্দ্রে স্বস্থিত হওয়া । প্রথমটিতে রাজনৈতিক চবুমপন্থায়, 
ভ্বিতীয়টিতে আধ্যাত্মিক যোগপস্থায়। এবং নিঃসন্দেহে দ্বিতীয়টি গভীবতব সাধনা । জড় ও চৈতন্য 
সত্তার শেষ প্রান্তে যে এঁক্য ও সামঞ্জস্য রয়েছে, প্রথমে সেই পূর্ণাস্থুভূতির সন্ধান; তারপর পরমাত্মায় 
আরোহণ, অবশেষে পরমাত্মার 'শ্বর্ধলভ্তর নিয়ে জীবনের মধ্যে জ্যোতি-শক্তি-আনন্দ নামিয়ে এনে 
জীবনের রূপাস্তর ঘটানো । যে-জীবনকে নিজ্ঞান বলে মনে হচ্ছে তার ভেতরও আছে দিব্য সম্ভাবনা । 
ঘে-জগৎকে নিরর্থক বলে ভাবছি, তাও আমলে এক আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্র । এই ক্রম- 
বিকাশের পথেই জড়-নিজ্জান অবস্থ। থেকে ক্রমে দিব্যচেতনাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে চারিদিকে । মনের 
ওপরে রয়েছে অতি মানস। মন সত্যকে খুঁজে বেড়ায়, অতি মানস সেই সত্যেরই স্বপ্রতিষ্ঠ উপলব্ধি। 
জীবনের মধ্যে অতি মানসের যোগেই পরিপূর্ণতার হ্বপ্ন সফল হতে পারে । এই ছিল শ্রীমরবিন্দের 
স্থচেতনা-দৃষ্টি । বন্দেমাতরমের আন্দোলন থেকে লাইফ ডিভাইনের সিছ্িসৌকাধে এমনি 
তার উত্তরণ। 

তারই জন্মের শততম জয়ঘোষণা হোলো! সম্প্রতি । প্রায় অক্ফুটত্বরে। এবং অনেকেরই 
অজানিতে ত! পার হয়ে গেল। তবু এরই মাঝখানে “দিব্যায়ন” নামে একখানি মহার্ঘ স্মারক গ্রন্থ 
উপছার দ্বিপেন মেদিনীপুর জেল! শ্রীমরবিন্প-জন্মশতবাধিকী সমিতি । মহার্থ, কারণ শ্রীঅরবিন্দের 
জীবন ও সাধনার নিহিত তাৎপর্য বিঙ্গেষণে নান] স্থধীজনের দৃষ্টি এতে মিলেছে, বাংলা ও ইংরেজি 
প্রবন্ধ গুলির তেতর দিয়ে সহজ পাঠ ও বোধোদয়ের পথ প্রশস্ত হয়েছে। সম্পাদক আগাগোড়। যত্বশীল, 
প্চ্ছদের বর্ণব্যঞন। থেকে প্রবন্ধের পরিচয়দান অবধি সর্বত্র তার নিষ্ঠার প্রকাশ। 

বিপ্রবী-জীবন ও সাধক-জীবন মিলিয়ে শ্অরবিন্দকে সামগ্রিক স্বরূপে তুলে ধরা হয়েছে 
বইটিতে । সে সঙ্গে একদিকে যেমন ববীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে প্রতিতুলনায় তার 
বৈশিষ্ট্য নিরপণ কর! হয়েছে, তেমনি অন্তদিকে বিচারিত হয়েছে ভারতীয় মনোবিজ্ঞান ও নানা শান্ত 
পন্থার বিকাশের সুত্রে তার অভিনিবেশ ও সমন্বয়সাধনেধ কৃতিত্ব । এ প্রসঙ্গে কয়েকটি অসাধারণ 
রচনার কথা অবশ্তই মনে পড়বে_-যেমন, ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের “মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীঅরবিন্দ” 
স্বামী লোকেশখবরানন্দের '95/82001 15518091002 2100 911 4৯819010007, অনির্বাণের 


৫9৬ পা কি ্ সমকালীন. রা [ নত 
শ্ীঅরবিন্দের "জীবন-দরশন, শ্তামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ভ্ীঅরবিষোর বোতাঙু', . শ্তাষাকৃমায 
চট্টোপাধ্যায়ের 'অইৈততত্ব-__ছাচার্ধ শঙ্কর ও ভ্ীঘরবিন্ন', কে. ব্বাগচীর “110 111108015 ০ 
18৬০1001091 10 9521 4১01০001000 ও এন. কে, দবাশগুধ্ের 1006) 2৪১০০1০৪5 ৪:0৫ 911 
£01০9100+। সমকালীন ঘটনাধারার যোগে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক সততার সম্যক পরিচয়টি 
বিশদ করেছেন মণি বাগচী, ছিমাংশুভূষণ সরকার ও হরিপদ মণ্ডল। তীর সাহিত্য ও নন্দন-চেতনার 
আলোচনায় হুধা বহু, সুধীরকুমার নন্দী ৭ এস. পি. সেনগুপ্চের প্রবন্ধ তিনটি যথার্থ মূল্যবান মুখ্য 
সম্পাদক তাঁর আলোচনায় ব্যক্তি শ্রী্রবিন্দের ব্যক্ত নিহিতার্থে উত্তরণের ঘোগপথটি নির্দেশ কষে 
সংকগনের পূর্ণতা দিয়েছেন । 

এর পরও একটি উল্লেখ বাকি থেকে যায়। নলিনীকাস্ত গুপ্তের লেখা ছোট্ট ও নিটোল ব্রচনাটি। 
আলাদা! করে বললুম এজন্যে যে, নলিনীকান্তের নিগ্ধগভীর রচনা পড়া লব লময়েই এক প্রন 


অভিজ্ঞত] ! 


দেশত্রত চক্রবর্তী 


